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প্রকাশকের নিবেদন 


জগদ্গুরু নিত্যলীল! প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস 
অগ্টোন্তর শত! শ্রীযন্তক্তিলিদ্ধান্ত সরন্বতী গোস্বামী 
প্রভুপাদ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে 
পরমার্থ কথা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে “নদীয়া প্রকাশ” 
পত্রটি প্রবর্তন করেন। ইহা প্রথমে ইংরাজী ও বাংল] 
ভাষায় সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হতে]। ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ হতে এল প্রভৃপাদের ইচ্ছান্তমারে ইহ! 
দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। সেই হতে পত্রিকার 
নাম ‘দৈনিক নদীয়। প্রকাশ’ হয়। 
প্রকাশিত বা আবিভূত হয়েছেন তার কথা অর্থাৎ গৌর- 
হরির কথ। প্রকাশ করাই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্বা। 
নদী! প্রকাশের কথ! «কীর্ভনীয়ঃ সদা হরি£1” যদিও এই 
পত্রিকায় তাৎকালিক সমাজের খবর কিছু কিছু প্রকাশিত 


নদীয়াতে যিনি 


হতে]। মুখ্যতঃ কৃষ্ণ কখা, গৌরের কথাই এর মাধ্যমে 
প্রচারিত হতে] । জগতের অন্য সকল প্রকার সংবাদপত্রে 
বিষয় কথার পরিবেশন হয়ে থাকে। হরিকথার কীর্তন 
জগতে বিরল। অথচ তার দ্বারাই জীবের গ্ররুত মঙ্গল 
লাভ সম্ভব। আত্মপ্রসার্দ লাভের অন্য কোন পথ নেই 
হরি কীত্তন ছাড়া। কিন্তু বিষয় কথাতেই লোকের 
ঘ্াভাবিক রুচি, হরি কথায় অরুচি, তথাপি ভ্রীল ভদ্ভি- 
সিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিশ্ববাসীর কাছে 
বাস্তব সত্যের কথা পৌছে দেওয়ার শুন্য “গৌড়ীয়, 
(পারমাথিক মাপ্তাহিক পত্তিকা) “ভাগবত” (হিন্দী 
ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা), ‘পরমাধী’ (উৎকল ভাষায় 
পাক্ষিক পত্রিকা) আদি পত্রিকার প্রবর্তন করে জীবের 
আত্মমঙ্গল করার চেষ্টা করেছিলেন। তৎ পূবে ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ পারমাখিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশক 
ছিলেন। ‘অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবর্ডক শ্রুশিশির 
কুমার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ অনুগত 
ছিলেন। তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছায় 
“বিষুপ্রিয়া' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করেন। পরে এল 


ঠাকুর মহাশয় ১৮৮৬ সালে “সজ্জনতোষণী' নামে মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ পূর্বক শুদ্ধ ভক্তির কথা আলোচন! শুরু 
করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রতৃপাদ বিভিন্ন পত্রিকার 
মাধ্যমে বিপুল প্রচার শুরু করেন। “দৈনিক নদীয়া 
প্রকাশ'-তারই এক নিদর্শন ম্বরূপ। এই পত্রিকার 
মাধ্যমে তিনি জীবকে বিব্ূপের ধর্ম ছেড়ে হ্বরূপের ধর্শে 
স্থিত হওয়ার কথা, কুদর্শনের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ 
করে স্থদর্শনের কথা, অক্ষজ জ্ঞানে পারমাধিক বিচারের 
পথ ছেড়ে অধোক্ষজের আনুগত্য করার কথা জানাতে 
চেষ্টা করেছেন। ইংরাজী ১৯৪৫ সাল পর্য্যস্ত উহ] 
প্রকাশিত হয়। এ সকল দৈনিক পত্রিকা পরবর্তীকালে 
মহা জনগণ গ্রন্থাকারে বাঁধিয়ে রাখেন। দৈনিক পত্রিকার 
কাগজ তত বেশী ভালে! না হওয়ায় গ্রন্থগুলি জীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে যে সকল ৪৮০16 রয়েছে 
সেগুলি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাযুক্ত এবং গভীর অর্থবোধক, 
এরূপ মূল্যবান কথা শীস্রই নষ্ট হয়ে যাবে চিত্ত করে মিশন 
কর্তৃপক্ষ উহ! হতে মুখ্য মুখ্য ৪7119 চয়ন করে গ্রন্থাকারে 
ছাপানোর ইচ্ছা করেছেন। মিশনের বর্তমান আচার্য্য 
ও প্রেসিডে্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রমন্তক্তিন্হদ্‌ পরিব্রাজক 
মহারাজের কৃপাশীর্বাদে এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত 
হ'লে । ইতি পূর্বে প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে 
ইং ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০১ ১৯৩১১ ১১৩২) ১১৩৩, ১০৩৪, 
১৯১৪৩, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের কিছু &:61০10 প্রকাশ 
করা হলো। গ্রন্থ প্রকাশনে শ্রপাদ বৈষ্ণব মহারাজ, 
নিত্যানন্দ দাস, স্থদ্বামসথা দাস ও দয়াল ঠাকুর দাসের 
সেবা প্রশংসনীয় । প্রকাশনে তুল ত্রুটির দ্বিকে লক্ষ্য 
নাদিয়ে ভাবার্থ গ্রহণে মিশন কর্তৃপক্ষ পরমানন্দিত 
হবেন। 
শ্রীসজ্জনকিন্করাভাস 
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিস্বন্দর সঙ্প্যাসী 
সেবা সচিব, গৌড়ীয় মিশন। 


রি 
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শ্রীগোড়ীয় মঠ কি? 


শ্রীগৌড়ীয় মঠমহাকল্যাণকল্পতরুর প্রধান স্বন্ধ। পরাতগরতন্ব 
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বরাজ্যগ্রচারের রাজসভা। অদৃগুরু-বৈভারাজ, 
শীকষ্চনাম-মহোৌষধ, মহাগ্রসাঁদ-পথ্যপুর্ণ অমন্দোদয় দাতব্য 
চিকিৎসালয়। অক্ষজ ব! আধ্যক্ষিক-অভিজ্ঞতাঁবাদোখ অধিরোহু- 
বাদধিক্ধারী অআধোক্ষজ ভাবরোহ-জ্ঞান-বিজ্ঞীন-মহা মঙ্জির । 
পঞ্চরাত্র-ভাগবত-সমন্বয়-প্রদর্শনী। ভক্তিবিনোদ-চিদ্রস-সাহিত্য 
এঁতিহা-সম্পরদায়বৈভব-তন্ব-ভাগবত-বেদাস্ত-সার্মত-একায়নাসন | 
স্বরাট্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাঁম-নাম-কামসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক। 
শ্রীসজ্জনতোষণী গৌড়ীয় নদীয়াগ্রকাঁশ-বৈকুণ্ঠবার্তাবহের উদয়চল। 
অজ্ঞবট্রিপ্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদবরূট্রির অবতার গীঠ। কলিম্থান- 
পঞ্চক পরিবর্জনকারী শ্রেষ্ঠভক্ত্যঙ্গপঞ্চক সেবা-সদন। কলি- 
কোলাহলমুখর-বিশ্বে কৃষ্ণকৌলাহলমুখর মন্দির । অন্যাভিলাষ- 
কর্ম-জ্ঞান-যোগীদি-চেষ্টানিন্ক্ত অনুক্ষণ অনুকুূল-কৃষ্ণানুশীলনপর 
রূপানুগ সারস্বত-তীর্থ। কৃষ্ণ-কষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সন্বন্ধাভিধেয় 
প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। অকৈতব বাস্তব সত্যানু- 
সন্ধানের ভৌত গবেষণাগাঁর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাহীন, 
নির্মসর, নিক্ষপট সাধুগণের নিগুণ নিবাস। কৃষ্টার্থে অখিলোগ্ঠম 
বা অতিমর্ত্য অর্থনীতি-শিক্ষার একমাত্র মহাবিগ্ভালয়। শ্রীনাম- 
ভজনেই শ্রীরপ-গুণ-লীলা'দির প্ফুরণ, কীর্তনাধীনই স্মরণ-ভাঁগবত- 
গৌস্বামি-সিদ্ধান্তের মঞ্ুষী। শ্রীচৈতন্যসরদ্বতীর সহত্রধারার 
সার্ববকালিক প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনাম-রূপ-গুণ- 
লীলা-বিনোদ-কীর্তনকুঞ্জী। ফস্তবৈরাগ্য-নিষেধক যুক্তবৈরাগ্য- 
মূলমন্্রান্কিত-মহাচুড়ীযুক্ত মহামচ্দির। শ্রীন্রক্গ-নারদ-ব্যাস-মধব- 
নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবকগণের পুজাগীঠ। 
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৬। 
৭ 
৮। 
৯ 
১০। 
১১। 


প্রবন্ধের নাম 


সনাতন ধা 
লবৈধ্যবের বর্ণাএম 
ওরুদাস 
পঞ্চোপাসন। 
কপাদও 

পরমহংস 


সাধক জীবন 


“শ্ররণাগতি” 

প্রকৃত ভোজ্য কি? 

আচার্য 

গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
নিঞ্জন ভজন প্রয়াসীর প্রতি 
গৃহস্থের জ্ঞাতব্য কয়েকটা কথা 
সদ্গুরু ও সচ্ছিয্য প্রসঙ্গ 
জ্ঞানীর অজ্ঞানতা 

বৈষ্চবের বিষয় 

দুর্গাপূজা 


অপ্রাকৃত সহজ ধৰ্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়] বাদ 


আমার হরিজন 

ভক্ত 

মঠে বাপ করিব কেন? 
শসরম্বভী পুজা 
শ্রীঅদ্বৈতাবিত্ভাব 
ধামাপরাধ 

প্রমার্থ-শৃন্য সংসার 
মহুস্তজীবনের উদ্দেশ্য যে 
ভগবন্তজন তাহার প্রমাণ কি? 
ভঞ্জন-ক্রিয়! 

নিয়ম সেবা 

জীবে দয়া 

আপনার! খান্‌ কেন? 
গৃহস্থ 


সুচী পত্র 


পৃষ্ঠা 


৬১। 
৬২ । 


প্রবন্ধের নাম 


শ্রহরিভক্তের পরিচয় 
প্রয়োজন 

খণ শোধ 

বানপ্রস্থ 
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সনাতন-ধ্র্ন্ব 


ভক্তি কাহাকে বলে? 

‘ভজ’ ধাতুর উত্তর ‘ক্তি’ প্রত্যয় করিয়া ‘ভক্তি’ শব্দ 
নি্নন্ন হয়। “ভজ, সেবায়াম্‌” অর্থাৎ ভজ, ধাতুর অর্থ 
সেবা করা। স্থতরাং ভক্তি শবে শ্রভগবানের সেবাকেই 
উদ্দেশ করে। সেই সেবা সনাতন আত্মার স্বরূপ-ধর্ম বলিয়! 
তক্তি সনাতন ধৰ্ম্ম, জৈবধম্ম, আত্মধশ্ম, পরধর্ম, পরমার্থ ধর্ম, 
নিত্য ধর্ম, ভাগবত ধৰ্ম্ম, বৈষ্ণব ধৰ্ম প্রভৃতি নামেও 
অভিহিত হইয়া থাকে। 

জগতে সাধারণতঃ ছুই প্রকার ভক্তির অনুশীলন 
দেখিতে পাওয়1 যায়, যথ!-বিদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি। 
অন্যাভিলাষ, ভুক্তি প্রদানকারী নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ণ, 
নির্ভেদত্রদ্ধানুসন্ধানপর মোক্ষদ জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা 
আবৃত এবং প্রতিকূল ভাবে শ্রীভগবৎচিন্তনাদিরূপ (যেমন 
কংস ও হিরণ্যকশিপু করিয়াছিল) ভক্তিকে বিদ্ধাভক্তি 
সংজ্ঞা দেওয়। হয়। কিন্তু শুদ্ধাতক্তি সম্বন্ধে শ্রীতক্তিরসামুত- 
সিন্ধু বলেন-_ 

“অন্যাভিলা ধিতা শৃন্তং জ্ঞানক্মাদ্ঃনা বুতম্‌। 
আন্ুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভত্তিরুত্তমা ৷” 

অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, ভোগ ও মোক্ষপ্রদ কৈতবপূর্ণ 
কর্ম-জ্ঞান যোগাদিনিন্মুক্ত কেবল অঙ্থকুলতাবে 


কষ্কান্ুশীলনই উত্তম] বা শুদ্ধাতক্কি। ভক্তিরণাসৃতসিদ্ধুর 
অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই 


“সর্বোপাধিবিনির্মক্তং তৎপরত্বেন নির্শলম্‌। 
হযীকেন হৃযীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ)তে ॥” 
অর্থাৎ ওপাধিক স্থল ও নুক্ম দেহছয়ের ধর্ম হইতে 
নির্মুক্ত, রুষ্ধার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং কর্মজ্ঞান যোগাদি 
কর্তৃক অবিপর্ধান্ত হইয়া, সর্কেঞ্জিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি 
শ্রকৃষ্ণের সেবাকেই শুদ্ধা ভক্তি কহে। শ্রীমদ্তাগবত 
বলেন__ 
“ভূক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবন্তক্তিনুখন্যাত্র কথমভু]দয়ো ভবেৎ ॥১ 
অর্থাৎ ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছ। দুইটি পিশাচী-_-এই 
পিশাচীঘয় যতক্ষণ হৃদয়ে বাস করে, ততক্ষণ শুদ্ধাভক্তির 
উদ্দয় হইতে পারে ন!। 
এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, হৃদয় 
হইতে সর্বপ্রকার ইত্তরবাসনাবীজ দূরীভূত করিয়া শুদ্ধ- 
ভাবে গ্রকষ্ণের অন্ুশীলনই শুদ্ধাভক্তি ও তাহাই একমাত্র 
অবলম্বনীয় এবং বিদ্ধাভক্তি জবা পরিত্যাজ্য । 
সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে শুদ্ধাভক্তি দ্বিবিধ। 


২ 


প্রেমভক্তিই প্রয়োজন বা সাধ্য এবং সেই সাধ্যবস্তলাভের 
যে উপায়ন্বর্ূপ সাধন], তাহাকেই সাধনভক্তি কহে। এই 
সাধনভক্তি আবার ছুই প্রকার-_বৈধীসাধনভক্তি ও 
রাগান্ুগাসাধনভক্তি। শাস্ত্রবিধি অন্কসারে যে ভক্তির 
অনুশীলন, তাহাই বৈধীসাধনভক্তি। ইহাকে মর্যয171- 
মাগয় ভক্তিও বল! হইয়1 থাকে, যথা 
“শান্বোক্তয়] গ্রবলয়া তত্রন্মর্য্যাদয়া স্বিত।। 
বৈধীভক্ভিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥১ 
অর্থাৎ শাক্োক্ত প্রবল মর্ধযাদদাযুক্ত এই বৈধীসাঁধন- 
ভক্তিকে কেহ কেহ মর্ধাদামার্গ 
করিয়াছেন। আর-- 
. এইষ্টে্বারসিবী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।» 
তন্ময়ী যা ভবেদ্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিত]10৮ 
অর্থাৎ ইষ্ট বস্ত শ্রভগবানে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার 
নাম রাগ। শ্রকষ্ণে সেই স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টভাময়ী 
ভক্তির নামই রাগাত্মিকা সাধন ভক্তি। 
বৈধীসাধনভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে, তাহা 
স্বভাবে পরিণত হইয়া রাগের উদয় করে এবং রাগমার্ে 
সাধন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। 
পঞ্চরীত্র বলেন__ 
-পক্থরর্ষে বিহিত! শানে হরিমুদ্দিহ্য যা। ক্রিয়]। 
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্ত! যয়! ভক্তিঃ পর! ভবেৎ॥৮ 
অর্থাৎ হরিকে উদ্দেশ করিয়া শান্তে যে ক্রিয়া বিহিত 
হইয়াছে, তাহাই 'বৈধীভক্তি-_এই বৈধীভক্তি যাজন 
করিতে করিতে রাগাত্মিকাভক্তি উদ্দিত হয় এবং পরে 
পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্কির উদয় হইয়া] থাকে। 
বৈধী সাধনভক্তির চৌধটি প্রকার অঙ্গের কথা শাস্ত্রে 
উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে নবধাই প্রধান, যথ'__ 
“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্বোঃ স্মরণং পাদসেবনমূ। 
 অর্চনং বন্দ নং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌। 
ইতি পুংসাপিতা। বিষ্ণে ভিশ্চেন্গবলক্ম ৭17৮ 
অর্থাৎ সবিষ্ণুতে শর্ণাগত হইয়। জীবিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, 
কীর্তন, স্মরণ, শুবিষ্ধর পাদসেবন, অচ্চন, বন্দন, দাস্যয, 
সখ্য ও আত্মনিবেদন--এই নববিধ ভক্তিষাজনই উত্তম! 


বলিয়া উল্লেখ 


নদীয়া] প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


বৈধভাবে এই নববিধ। ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে, 
এ সকল স্বভাবে পরিণত হইলে রাগোদয় হইয়াছে 
জানিতে হইবে এবং সিদ্ধাবস্বায় সাক্ষান্ভাবে এ সকল 
কৃত্যই প্রেমভক্তি নামে কথিত হইয়। থাকে । 
পঞ্চমবর্গ প্রেমভক্তির উদয় হইলে চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভক্তের শ্রীচরণ সেবা! করিয়া কতার্থ 
হইয়া] থাকেন | কুষ্ণকর্ণামুূত বলেন £-- 
“ভক্তিত্ুয়ি স্বিরতর] ভগবন্‌ যদি স্তাঁ 
দ্ৈবেন নঃ ফলতি দিবা কিশোরযুত্ভিঃ। 
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্‌ 
ধর্মার্থ কামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ৷” 
অর্থাৎ হে ভগবন্‌, তোমাতে স্থিরতর! প্রেমভক্তি লাভ 
হইলে, তোমার দিব্য কিশোর মৃত্তি স্বতঃই হৃদয়ে উদিত 
হন। তখন মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্ুলিপুটে ভক্তের সেবা 
করিয়া থাকেন এবং ধর্ম, অর্থ, কামও প্রয়োজন মত সেবার 
নিমিত্ত ভক্তের আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। 
এই প্রেমভক্তিতে এতই আনন্দ বর্তমান যে,তাহার সহিত 
কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। প্রচৈতন্তচন্দরামুতে দু 
হয়_ 
“কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে 
দুর্দান্তেন্দ্িয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দবংগ্রায়তে ৷ 
বিশ্বং পূর্ণস্থখায়তে বিধিমহেক্জাদিশ্চ কীটায়তে 
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥? 
অর্থাৎ যে শ্রীমন্মহাপ্রভূর করুণাকটাক্মরূপ প্রেমভক্তি 
বিশিষ্ট হরিজনগণের নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপদ 
কৈবলানন্দ নরকতুল্য, কামী স্বধর্মনিষ্ঠের উপাস্য স্বর্গানন্দ 
নগণ্য আকাশ পুষ্পব্। যথেচ্ছাচারী ইন্জিয়পরায়ণ 
বিষয়িগণের দুর্দমনীয় ইন্জিয়গণ উৎপাটিত দত্ত কালসর্প 
সদৃশ, জগৎ প্রেমানন্দময় এবং ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সর্বোচ্চ 
পদ্ারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবী কীট পদবীতুলয দুষ্ট 
হয়, সেই গৌরস্থন্দরের আমর! স্তব করি। 
কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ এবংবিধ সর্বার্থ- 
শিরোমণি প্রেমভক্তি জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় 
শ্রগৌরনুন্দরের প্রকট সময়ে যে প্রেমে একদিন সমগ্র 


উবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম ও 


জগৎ টলমল হইয়াছিল, বর্তমানে শাক্সবিধি সমূহ উল্লজ্ঘন 
পূর্বক অনধিকারী যথেচ্ছাচারী জীবগণ কপটভাবে প্রেম- 
ভক্তির বাহ্াভাব সমুহ অনুকরণ করত কত প্রকারে ন! 
সরলগ্রাণ মানবের সর্বনাশ সাধনে তৎপর । হায় কলি! 
তোমার পূর্ণ প্রভাব আজ জগতের সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রেষ্ট 
ভক্তিতীর্ঘ স্থানসমূহে । অসদাচারী, নীতি-বিগহিত, কর্ম- 
নিপুণ, লম্পট, ব্যভিচারী মানবাকাঁর পশুগণ কপটভক্তি 
প্রদর্শন পূর্বক-সাধারণ লোকচক্ষে ধূলি নিশ্গেপ করত নিজ 
নিজ স্বার্থসাধন ও ইন্দিয় তর্পণে রত হইয়। তীর্ঘস্থানসমূহ 
কলুষিত ও জগতে মহানৰ্থ উপস্থিত করিতেছে । কেহ বা 
বিগ্রহ ব্যবসায়, মন্ত্র ব্যবসায়, ভাগবত-পাঠ ব্যবসায়ের 
এক একটি বিপণি খুলিয়। জগৎকে সর্বশ্রেষ্ঠ তক্তিধ্্রের 
নামে নাসিক] কুঞ্চনের অবসর দিতেছে । জীবিকীঞ্জনের 
নিমিত্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় ব্যান, 
তথাপি কেন যে তাঁহার! সে সমস্ত অবলম্বন ন! করিয়। 
শাস্ত্-বিগহিত ধৰ্ম ব্যবসায় গ্রহণ করত রৌরব হইতে মহা- 
রৌরবের দিকে ধাবমান্‌ হইতেছে, তাহা তাহারা এবং 
কলিই জ্ঞাত আছে। এই সকল ভীষণ “বিষকুস্তপয়োযুখ” 
ব্যক্তিগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অন্যন 
শতাধিক বৎসর পুধে শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী বলিয়৷ 
গিয়াছেন__ 


‘আউল, বাউল, কর্তীতজ), নেড়া, দরবেশ, সাই। 
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মাত্ব, জাতগোসাঞ্রি ॥ 


অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙনাগরী। 

তোতা কহে এ তের'র সঙ্গ নাহি করি ॥» 

আবার অন্য এক শ্রেণীর লোক দুষ্ট হয়, তাহারা 
শাস্ববিধিসমূহ অনার্দর পূর্বক এবং কোন সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট 
ন! হইয়া নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টার খামখেয়ালীভাঁবে ভক্তি 
লাভার্থ প্রধত্ব করেম। তাহাদের এইরূপ ভজন-গ্রণালীও 
শান্ত অনুমোদন করেন নাই । শান বলেন 

“তিত্বৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্ত বিধিং বিন] 

একাস্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে ৷” 

অর্থাৎ শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্রাদি ভত্তিশাঙ্রে 
শ্রভগবৎপার্যদ সিদ্ধ মহাত্মগণ, গ্রেমতক্তি লাভের 
উপায়গুলি ক্রমপন্থায় বিধিরূপে সম্নিবেশ্তি করিয়াছেন। 
কিন্তু যে সমস্ত হৃতভাগ্যজন সেই সকল বিধি অমান্য করত, 
নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টায় যে একাস্তিকী হরিতক্তি লাভের 
জন্য যত করে, তাহাদের সেই হরিতদ্তি উৎপাত সদৃশই 
হইয়া খাকে-__অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিলভে তাহারা কখনই 
সমর্থ হয় না। রর 

অতএব ভ্রাতৃৰৃন্দ, খুব সাবধান, শুদ্ধাতক্কিমার্গ বর্তমানে 
কোটি কণ্টকের ছার] রুদ্ধ, কপটাগণের মোহে পড়িয়া নিজ 
নিজ অমূল্য জীবনের সবনাশ সাধন করিবেন না। একটু 


 আয়াস স্বীকার পৃবক শুদ্ধভক্ত অনুসন্ধান করত, তাহার 


কোটিচন্দ্র স্থশী তল শ্রচরণাশুজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, শুদ্ধ 
ভক্তির অনুশীলন করিতে এবং স্ুছুলভ মানব জন্মের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে যত্ুশীল হউন । * 


প্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম 


‘ভারতবষীয় চাতুর্ণ্যস্থিত আর্য্যগণ চারিটা আশ্রমে 
অবস্থিত। এই আশ্রমা্দিভাগ বর্ণ বিভাগের সহিত 
উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও 
ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের যে কোন একটার অস্ততূ্ত 
হইয়া বর্ণ-ধর্ম সংরক্ষিত হয় । যাহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় 


আছে, তাহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন । বর্ণবর্ ও আশ্রম 
ধর্ম সামাজিক বিধানের অস্তর্গত। যাহারা সামাজিক 
বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশ! 
করেন, তাহাদের জর্বতোভাবে প্রাচীন-লিবদ্ধ বিধিন্যৈধ 
পালন বঙ্জন দ্বারা সনাতন-ধণ্ধ রক্ষা করা কর্তব্য।  * 


সামাজিক মানবের দুইটা বৃত্তি উভয়ই সমাজের 
কল্যাণার্থ প্রযুক্ত হয়, সমাজে যাহাতে কোন প্রকার 
অপ্রীতি উদয় না হয়, এক্সপ উদ্দেশে সামাজিক আৰর্য্যগণ 
বিধি, নিষেধ প্রভৃতি বাবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের এই 
মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা! ও আচার 
প্রতিপালিত হয়, তাহার ফলম্বরূপ স্বর্গাদিলাভ ও পুণ্য 
সঞ্চয়াদি গৌণ-উদ্দেশ্টও ব্যবস্থা পিত হইয়াছে । মানবের 
কম্মাত্মিক) বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম, পিন্ডাদি তর্পণ, 
সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ বাস, পবিত্র সলিলে 
আন প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিক বৃত্তির জন্য দেব- 
বিপ্রার্দির পুজার, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞান 
প্রাঞ্চি, প্রভৃতি ধর্ম, শান্্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাহারা 
এই বৃত্তিছ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মস্থখ ও 
অবশেষে ব্রহ্বত্ব প্রভৃতির প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, 
তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় । 

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুর্ঘ-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপ্রান্- 
ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন। 
ষোগি-সম্প্রদীয় স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ 
সম্ভবপর জানাইয়] সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ জনিত 
স্থখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক 


দর্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার ছার স্থখ-প্রয়াসীকে আহ্বান. 


করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের 
কল্যাণ করেন। 

বর্ণধর্মাঞ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের 
সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার! সমাজকে পোষণ করা বা 
তাহার কল্যাণের জন্য সহায়ত! কর! উদ্দেশ্য বলিয়া মনে 
করেন না। তাহাদের ক্রিয়! দ্বার! সমাজ পুষ্ট হউক বা 
সমাজের সর্বনাশ হউক, এ চিন্ত! হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে 
নখ। শ্রীবৈষ্ণৰ বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিকট নিজ 
প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাহার ক্রিয়া 
বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল না, 
এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন) যেহেতু 
ভগবন্তক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাহার ক্রিয়াসযূহ 
মন্ত । বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ হউন বা ফ্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন, একই 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধীবলী 


কথ), গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাহার গৌরব নব! 
অগোৌরব নাই । ভগবড্ত্তির জন্য ভ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ 
করুন্‌ বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা। ভগবৎ প্র/ধিতেও 
তাহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খবতা নাই । 
শ্রবৈষব কিছুই আশ! করেন ন1। তাহার কিছুরই অভাব 
নাই। ব্ৰহ্মকামীর অভাব বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের 
উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্চিত ব্রদ্ধ রূপ 
চমত্কারিত। হেয়ত্ব লাভ করে । ব্রদ্ষকামী মায়িক নিগড়ে 
নিতাস্ত অস্থির। শ্রীবৈষণবের তাহাতে ধৈর্যাচ্যুতি নাই। 
শ্রীবৈষ্বের আবির্ভাব, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই মায়িক 
ফলপ্রস্থ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত 
পৃথক। শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই 
জানিয়! মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রবৈষ্ণবকে তাহার বর্ণ 
জিজ্ঞাস! করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাহাকে চারি 
আশ্রমের একটার মধ্যে প্রথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ 
চেষ্টা নিতাস্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টা বিশেষ। 
পতিতপাবন জগতের পরমণ্ডরু শ্রুগৌরাজের চিন্ময় 
আবির্ভাব লীল দর্শন করিলে আমাদের সব সংশয় 
বিদূরিত হয়। পরবিগ্ঠাশান্্ বেদে লিখিত আছে, 
“ভিছ্াতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিছান্তে সর্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়স্তে চাস্ত 
কন্মীণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে |” ভগবচ্চরিজ্র দর্শন করিলে 
আমাদের সবসংশয়ের ছেদন হয়। কর্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় বা হৃদয়গ্রস্থি ভেদ হইয়। সত্য উপলব্ধি হয়। সদাঁচার 
পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ 
করিলেও পরাবর শরীকৃষ্ণচৈতন্তের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন 
করিবার পূর্বে সংশয়হীন হইতে পারেন ন1। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিত্র পরাবর ষিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, 
শীবৈষ্ণব ব্ৰান্ধণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্ৰহ্ধচারী 
গৃহস্থ, বানগ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন, তিনি এগুলি হইতে পৃথক, 
গোপীজনবল্পভের দাসাহদ স। তাহার আর স্বতঙ্ত্র পরিচয় 
নাই। আমি ব্ৰহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার 
তাহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, 
প্রতিবিষ্ প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ প্রাপ্তির পর 


আর কোন প্রয়োজন থাকে ন। আজকাল কতকগুলি 


গুরুদাস £ 


বাক্তি ্ীবৈষবশব্দকে এরূপ ঘ্বণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগ 
দ্বার! সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণ- 
বতাচরণ করিয়াছেন, তাহ] উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ 
হয়। তাহার] মায়িক অনিত্য-পরিচয়ে শ্রবৈষববপু 
কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস 
করিয়াছেন মাত্র। 


্রপ্লীগৌর।দদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল 
পরেই বাউল, সহজিয়া কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ভ 
কি ব্রাঙ্মণগণ জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষবকে যতদূর 
কলঙ্কিত করিতে পারেন, সহায়ত! করিবার ছলে 
ত্দপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও এরূপশ্রেণীর 
বংখধরগণের অভাব নাই । ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর 
সংখা। আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে 
ব্ৰাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রঈশ্বরপুরীকে শৃদ্র বা ব্রাহ্মণ 
বর্ণভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
বর্ণের প্রীবৈষ্ণব-শিক্ষ। প্রদানের অক্ষমতা ক্ষমতা প্রভৃতি 


স্থাপনের নিতাস্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য 
বিশেষ । এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি বুদ্ধির সহায়ত! করে 

নাই, অতএব ভক্ত বৈষ বে; এ ডবল ভ্রিয়া) আদরণীয় 

নহে। শবৈষ্ণবের সব্ব্দ| একটী স্মরণ কর! কর্তব্য যে, 

তিনি আ্ীগোপাবলভদাসাহ্দ্নাস, পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন। 

স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাহার তদীয়ত্ 

বূপ স্বাতক্ত্রা ধর্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কুষ্দাশ্য লাভ 
করিয়াছেন। একথ। যদি বৈষাবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে 

জাগন্ূক থাকিয়। পুবোক্ত বিতক সবল হৃদয়ে স্থান পায়, 
তাহ] হইলে তাহার কেবল কত্রিম হ্বাতন্ত্যধম কপটতাবশতঃ 
কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয়ত্ধম মায়ার 
নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়। আত্মপ্রতিটা লাভের 
জন্য বান্ত। কুত্রিম রুষ্ণদাস, শীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে 

তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবতে কামের 

সাধনের অনিত্য ছুঃখ-নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র । এই 

শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি নিষেধ সকল 

ব্যবস্থা করিয়াছেন। 


অবস্থিত । 


শুরুদাস 


স্ংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সতাবাদী, শুদ্ধাচারী, 
মহাবুদ্ধিমান্‌, দত্তহীন, কামশৃন্যঃ গুরুভক্তিবি-শিষ্ট, সর্বকাল 
কায়মনোবাঁক্যে ভগবৎসেবাতৎপর, রোগবভিত, নিষ্পাপ, 
শ্রদ্ধা বিশিষ্ট, হরিগুরুপুজা হুরক্ত, জিতেন্দরিয়, দয়া বিশিষ্ট ও 
যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্যপাত্র। অভিমানশৃন্ধ, 
নিশ্মৎসর, আলম্তারহিত, জড়বস্ততে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় 
মিত্রতাবি শিষ্ট বৎসরবাঁসী, গুরুসেবাঁপর, অচঞ্চল, তত্ব 
জিজ্ঞান্থ, গুণিগণের দোষের অন্রষ্টা, অপ্রজন্ী ব্যক্তিই 
শুরুদ্বাস হইতে পারেন। 
অলস, মলিন, বুথ কষ্টকাঁরী, অহঙ্কারী, দরিদ্র, কুপণ, 
ব্যাধিপ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুক, পরছিন্রাম্বেষী, 
মৎ্সরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, কুক্ষবাক্‌, অন্যায়রূপে ধনোপাজ্জক, 


পরদাররত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া! 
অভিমানী, ষ্টব্রত, অন্যের দোষ স্থুচনাকারী, পরছুঃখ- 
দায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্ুরকম্া, দুরাত্মা, নিন্দিত, 
পাপিষ্ঠ নরাধম, কু-কার্ধ্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শ1সন- 
শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রপুরুদেব স্বীয় দাস্ত দিবেন না। 
জৈমিনী, স্থগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম_এই ছয় 
হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারে না। 
গুরুদ্বাসের কর্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে 
ব্নিত হইতেছে । প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্পঃ 
যজ্তীয়কাষ্ঠ আহরণ, গুরু-শরীর মাজ্জন, চন্দন লেপন, গৃহ- 
মাৰ্জ্জন, বন্ত প্রক্ষালন, প্রগুরুপ্রিয় ও হিতকর কার্ধ্যাহষ্ঠান 
করিবে। গুরু সমীপে পদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র 


৬ 


গমন, আস্ফালন, উচ্চবাঁকা, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর 
গমন, বচন ও ক্রিয়ার অন্ভুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে 
গুরুর ন্যায় বাবহার কারিবে। সধ্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমি 
হইয়। দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । গুরুর বাঁকা, আসন, খান, 
পাদুকা, বস € ছায়া গুরুদাঁসের লঙ্ঘন নিষেধ । গুরু 
সমীপে পৃথক পূজা করিবে নাঁ। আমি যাহা গুরুও তাহা, 
এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ । গুরুদেবকে কোন 
আদেশ করিবে না এবং তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে ন]। 
গুরুদেবকে নিবেদন ন! করিয়াকোন বস্তু গ্রহণ করিবে 
না। তাহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাহার 
আগমনে উঠিয়া দাড়াইবে, তাহার অনুগমন করিবে, 
তাহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও 
ভঙ্খসনায় তাহাকে অবহেলা ও অগ্রিয়বাকা বলিবে না। 
প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অক্পপানাদি বস্তু গুরুকে 
সমর্পণ করিয়। তাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে । কর্ম মনঃ 
বাক্য প্রাণ ও ধন দ্বার) গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। 
গুরু-সেবা ন! করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রকুষ্ণপাদ পদ্ম 
আশ্রয় করিতে যে অমুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রারুত দীক্ষা 
গ্রহণ করিবে। ভগবদ্ধ,দ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্বসম্পত্ভি 
ও নিজ দেহ দক্ষিণাম্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে । সেব্য 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ গুরুশরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরুনিন্দকের 
সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মস্ত, মাংস, শূকর 
ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাছুক) লইয়। দেবগুরু গৃহে 
যাইবে না। হরিবাঁসরে উপবাস করিবে । 

১। ব্রাক্ষমুহূর্তে উত্থান ২। ভগবৎ গ্রবোধন 
সবাগ্চ আরত্মিক ৪ । প্রাতঃ সমান ৫€। নব বস্তু ও উত্তরীয় 
ধারণ ৬। অভীষ্ট দেবাচ্চন ৭। উদ্ধপুণ্ড ধারণ ৮। 
শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০ । তুলসী মণি- 
মালাদি ভূষ! ধারণ ১১. নলিশ্মীল্য পরিহার ১২) 
নিশ্মাল্য চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও যুন্তি- 
পূজী ১৪। নিম্মাল তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন 
১৬1 তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখা বন্ধন ১৮। চরণামৃতে 
পিতৃতর্পণ ১৯। মহোঁপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির 
অঙুকূলে নিত্যনৈমিত্তিকাম্‌ষ্ঠান ২১। ভূত-শুদ্ধি ও তাস 


৩। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধীবলী 


২২। নব-পুপ্পফলাদি দান ২৩। তুলসী-পৃজ! ২৪। 
ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্ৰৈকালিক হরিপুজন ২৬। পুরাণ 
শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বক্স ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞ জ্ঞানে 
সদমুষ্ঠান ২৯। গুরুর অন্থুমতি গ্রহণ ৩০। গুরু-বাঁক) 
বিশ্বাম ৩১। 


মন্ত্র দেবঈসারে মুদ্রারচন ৩২। ভজন 


উদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্ঘধবনি ৩৪। লীলান্নকরণ 


৩৫। হোম ৩৬। নৈবেগ্যার্পণ ৩৭। সাধু সমাদর 
৩৮। সাধুপুজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বুল 
অবশেষ গ্রহণ ৪১। বেফবসঙ্গ ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম 


জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বার! স্বাস্থ্য 
রক্ষা ও সন্তোষ ৪৪ 
মন্দিরে গমন ৪৬। 


জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫ | দেব 
অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন ৪৭। সকল 
খতুতে মহোপচারে হরিপুজা বৈষ্ণব-ব্রত পালন 
৪৯। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি ৫০। সদ। তুলসী সংগ্রহ ৫১। শষ্য] 
পাদসম্বাহনাদি উপহার প্রদান ৫২। রামাদি চিস্ত1।__ 
এই বাহান্নটি অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্তব্যত1 আছে। 
গুরুদাঁস-নিষিদ্ধ ৫২টি অবশ্যই বর্জ্জন করিবে 
১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। যৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। 
দাড়াইয়। আচমন ৪। গুরু সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু 
ছায়া-লজ্বন ৬। সমর্থপক্ষে নান বর্জন ৭। দেবাচ্চনে 
শৈথিল্য ৮।  দেব-গুরুর অনভ্যর্থন ১। গুর্বাসনে 
উপবেশন ১৭। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য প্রচার ১১। উরুর 
উপর পদ সংস্থাপন ১২। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন 
নীলবসন পরিধান ১৪। ভগবছিমুখ বৈষ্ণব- 
বিছ্বেষীর সহ বন্ধুত। ১৫। অসৎ শাস্ত্র সেবন ১৬। তুচ্ছ 
সঙ্গ-সুখাসক্তি ১৭। মদ্য মাংস সেবন ১৮। মাদক 
ওষ্ধ সেবন ১৯। মন্রি সহ অন্ন গ্রহণ ২০। শাক 
লাউ বেগুন পেয়াজ ভোজন ২১। অবৈষ্ণবের নিকট অন্ন 
গ্রহণ ২২। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠঠন ২৩। 
গ্রহণ ২৪। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৫। সমর্থ 
হইয়া হীনোপচারে হরি-সেবা ২৬। শোকের অধীন 
২৭) দশমীবিদ্ধ৷ একাদশী ব্রত গ্রহণ ২৮। শুরু কৃষ্ণ 
একাদশীতে ভেদবুদ্ধি ২৯ ৷ দ্যুতক্ৰীড়। ৩*। অমর্থপক্ষে 
অহন স্বীকার ৩১। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩২। দ্বাদশীতে 


৪৮ | 


১৩। 


অবৈষ্ণব মন্ত 
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নিদ্রা ও ৩৩। তুললী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্থান 
৩৫। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ব্যতীত অন্য বন্ত দ্বার! শ্রাদ্ধ ৩৬ । বুদ্ধি- 
শ্রাদ্ধে অতুল সী ৩৭। অধৈফব বা রাক্ষস শ্রা্ছ ৩৮। 
চরণামূত থাক! কালে পবিভ্রত। জন্য অন্য জলে আাচমনাদি 
৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজ| ৪০।  পুঙ্জাকালে 
অসদালাপ ৪১। গৃহ করবাঁর এবং আকন্দাদি দ্বার] 
পুজা ৪২ । আয়স ধৃপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদবশতঃ 
তিয্যক পুণ্ড ৪৪ । অপংস্কত দ্ৰব্য দ্বার] পূজা ৪৫। 
চঞ্চল চিত্তে অচ্চন ৪৬ । এক হস্ত গ্রণমন ও একবার মাত্র 
প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রাঘুত্তি দর্শন ৪৮। পর্যযধিত 
দূষিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য জপ ৫০ । মন্ত্র প্রকাশ 
৫১। মুখাকাল ত্যাগ ও গৌণ কাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণু 


প্রসাদ অস্বীকার | 


গুরু্বাস্ত নিত্য, গুরু নিত্য; অনাত্ মনের দ্বারা বা 
দৃশ্য জগতের বন্তবিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক 
নিতা গুরুদ্বাস হওয়া যায় না । গুরুকে মত্ত্য-জ্ঞান করিলে, 
গুরুদাসের বাহা শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের 
পরিব্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, অত্র বা অগ্রাকৃত 
বস্তুর নিত)ত বিষয়ে নানা সনোহ উদিত হয়। গুরু-শিখু 
সমন্ধ নিত) ৪ আয্মধন্মে প্রতিষ্ঠিত । তাহাতে হেয়ত্ব নাই। 
হেয়ত্ের অভিনিবেশ বিদুরিত হইলে শিষ্ব বুঝিতে পারেন 
যে তিনি স্বরূপে কফ্দাস। গুরুম্বাস শ্রুছির উল্লিখিত 
তত্বমসি শ্বেতকেতো মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ চিৎ্কণ 
বা অণুচিৎ বলিয়! জানিতে পারেন।  গুরুদাস স্বরূপে 
অবস্থিত হইয়া বলেন যে, ভঁচৈতন্যয়নোভীষ্টং স্বাপিতং 
যেন ভতলে। শ্রন্ধপো হি কদামহ)ং দদ।তি স্বপদাত্তিকম্‌। 
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যাহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাহা হইতে 
জীবজগৎ গ্রকটিত হইয়াছে, যাহাতে এই জড়জগৎ ও 
জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়জগতের ও 
জীবজগতের নিতা-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞান্থগণের 
যিনি জিজ্ঞান্ত বপ্ত এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্েয় বস্তু, 
উপনিষদ ব্ৰহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত 
শ্রুতি যে ত্রহ্ম-বস্তর কথ! বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি 
নিব্িশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া ছুইটি সম্প্রদায় 
দেখিতে পাওয়! যায়। এই ছুই সম্প্রদায় সবিশ্ষবাদী 
ও কেবলাদ্বৈত-নিবিবশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হ'ন। 

নিব্বিশেষবাদী বলেন, জড়জগতে ও জীবজগতে যে 
কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও 
মিথ্যা, যেহেতু ব্ৰহ্ম নিব্বিশেষ। জীব ও জড়জগতের 
বিশেষত্ব ভ্রান্ত-ধারণা হইতে উদ্ভূত মাত্র; তাহাদের বাস্তব 
অধিষ্ঠান নাই। ভ্রষ্টা খগুদর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই 
এরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন। বক্ষ শি- 


রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্ত। ব্রহ্ম চিছত্ব বলিয়। বর্গ 
সন্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে । বিশেষত্ব বা ভেদ জড়- 
মায়া-কক্পসিত। মায়ার অভাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় 
ভেদরাহিতাযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত। 

সবিশেষবাঁদী বলেন, জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্য অবস্থিত, 
প্রতীতি সত), ব্রহ্ম বস্তুর বহিরঙ্গাশভ্তি-পরিণামে জগৎ 
উদ্ভূত। অস্তরঙ্গা-শক্কি-পরিণত হইয়1 তদ্রপবৈভব এবং 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গা শক্তিছয়ের অন্তরালে, তটদ্রেশে, 
উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীবজগৎ অবস্থিত । ব্রাহ্ম 
বিশেষ-ধর্ম নিত্য অবস্থিত। বহিরঙ্গাশক্তির পরিণত 
জগৎকে বা অগুচিৎ জীবজগৎকে মিথ্যা বলিবার 
আবশ্যকতা নাই। চেতন-ধর্মের বিপরীত অচিদ্‌ বস্তুর 
গ্রহণবৃত্তি অণুচিদ্‌ গঠনে বর্তমান থাকায় বর্গের অন্তরঙ্গ 
শক্তির নিত্য-পরিণামব্ধপ বৈকুঠে .অগুচিৎ-মাত্রেই সবক্ষণ 
অবস্থিত নয়। অগুচিপূ-বস্ব বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত 
হইলেও অচিদ্বস্তর অনুশীলনে নিজের ন্বরূপ-্রাস্তি ঘটিবার 


৮ 


অবকাশ হয়, ত্রদ্ষের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণত জগৎ দর্শন 
করিতে করিতে অন্তরঙ্গ শক্তি-গ্রকটিত জগন্দর্শনে বিমুখ 
হন। সেই কালেই তিনি আত্মবিশ্বত হইয়া (দেহ ও 
মনোরপ অনাত্ম-বসুদ্বয়কে ‘আত্ম!’ বলিয়া! মনে করেন। 
দেহ ও মনের ধশ্ম--জডজগৎ ও বদ্ধজীব-জগতের 
ভোক্তত্বময়। আত্মচক্ষুর দ্বার স্বরপাবস্থ হইয়া! জীব যখন 
ভগবান্‌ ও তদ্রপ বৈভব দর্শন করেন, তখনই তাহার 
অচিৎ পরিচয় নানাধিক বিস্মরণ হয়। অন্ুকূলভাবে 
অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি 
ভগবৎসেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয়- 
সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম-বস্ত দেহ ও মনের দ্বারাই 
জড়ের বিষয়-সেবা হয়। ভগবদ্স্ত জড়েন্দরিয়ের গোচরীভূত 
হন না। অতীন্জিয় আত্মেঞ্জিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর 
সেবা হইয়! থাকে । যে-কালে জীব আত্তেন্দ্রির-দ্বার। 
বিষ্ণুসেব] হইতে বঞ্চিত হইয়। কৃষ্ণপাস্তের পরিবর্তে 
জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃদ্ভিতে চালিত হন, সেই কালে 
কষ্চকে 'মায়াশক্তি বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয়। 
যে-কালে জড়-অর্থের সিদ্ধিলীভের জন্য নিত্য বিষ্ণুসে! 
পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে গণেশ-রূপে দেখিতে 
পাওয়া যায় । যে কালে প্রাপঞ্চিক অন্ুভূতিবিশিষ্ট হইয়া 
ধন্মকামী দেহ ও মন বিষ্ণুর পূজা করিতে আরম্ভ করে, 
তৎকালে বিষ্ণু দর্শনের পরিবর্তে 'সবিতা দেখিয়! 
ফেলেন । ধর্মার্থকামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া সুর্য্য, গণেশ ও 
শক্তির সেবাকেই “বিষু-সেবা মনে করেন। আবার 
মোক্ষকামী হইয়! উপাস্ক-বস্তুকে “কুদ্র'ব্ূপে দর্শন করেন। 
জড় কামনাই বকে বদ্ধানুভূতিতে চতুর্বর্গের সেবক 
করিয়ী তোলে । (বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের কোন জড়- 
কাম নাই । সেখানে বিশুদ্ধসত্ব প্রবল হইয়। আত্মেন্দিয়ের 
দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মবিদ্গণের নিত্যধশ্ম। 
বিষ্ণুমায়ায় সম্মোহিত হইয়! জীব কামনার বশবর্তী হন 
ও চতুর্বর্গলাভের বাসনায় নির্ধিবশেষ-ত্রদ্ের কোন একটি 
রূপ কল্পনা, করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া 
বিশ্ুদ্ধস ভগবান্‌কে “পরব্রক্মণ জানিবার পরিবর্তে ‘সগুণ 
অৰ্থাৎ প্রাকৃত-গুণময় উপান্ত-জ্ঞান-তাহার অপরাধের 


থাকে ন।। 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


পরিচয় মাত্র । জীব অমাত্মধারণার বশবত্তা হইয়াই 
বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধসত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সমর 
জড়কামন। প্রার্থনা করেন। তাদুশ বিষ্ু-উপাসনাও 
পঞ্চোপামনার অন্তর্গত নিগুণ-ব্রদ্ষকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত 
সিপ্তণ জ্ঞান করিয়া! যে কামনাময়ী উপাসন1 জগতে 
চলিতেছে, তাহার ভোক্তঘ্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্তবুদ্ধি 
ফলেই আত্মজ্ঞান হয়। হ্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে বিশুদ্ধসত্ব- 
বিগ্রহ ভগবান্‌ বিষ্ণুকে কামদাস হইয়] অপর অগ্তণ 
কাল্পনিক ব্ৰহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান- মহাপরাধের লক্ষণ। 
বিশুদ্বসত্ব-রুচিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণুর, সত্বরজো মিশ্রগ্ুণবিশিষ্ট 
জীব ন্ু্য্যের, সত্বতমো মিশ্রপ্তণবিশিষ্ট জীব গণেশের, রজ- 
স্তমোগুণবিশিষ্ট জীব শক্তির এবং তমোগুণবিশিষ্ট জীব 
রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই 
সম্প্রদায়-সযূুহের সকলেরই লক্ষ্যবস্ত_নিব্বিশেষ-ব্রহ্ম । 
শুদ্ধজীবের আত্ম! যেকালে মায়া-দ্বার! সম্মোহিত হয়, 
তখনই আপনাকে 'ত্রিগুণদাস” জানিয়! জীবের জড়চেষ্টার 
উদয় এবং জড়চেষ্টা-প্রভাবে বিশু দ্বসত্বাশ্রয়কে গুণাবতার*- 
জ্ঞানে সকাম সগ্ডন উপাসনার প্রবৃত্তি। জীব নিজ- 
স্বরূপের নিগুণতাঁর উপলব্ধিতে সবিশেষ বিৰ্ঃ- 
বিগ্রহকে পরব্রদ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস, 
আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য-গুণোপেত 
কাল্পনিক মূর্তব্রক্গুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণামকে নিধিশেষ 
ব্রহ্ম এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্ত-উপাসক-ভ্রান্তির 
অপগমে জীব নিবিশেষ ব্রহ্ম হইতে পাবেন বলিয়া! আশা। 
করেন। পঞ্চেপাসনার সহিত পরবন্তিকালে চন্দ্রধিষ্ণয ও 
ক্রশযোগে সঞ্চোপাসনাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে । পরিশেষে 
‘মুক্তিই’ সকলের লক্ষ্য ।. মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্ত- 
উপাসক-ভেদ নাই। শাক্যসিংহ মুক্তিতে বোধরাহিত্য 

স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত-নিরধিবশেষবাদী মুত্তি তে 

বোদ্ধা-বোদ্ধৰ্য ও বুদ্ধিরহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। 

বদ্ধজীব নানাপ্রকার জড় র্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজান্তিতে 

অন্থবিধা বোধ করিতেছেন, স্থতরাং প্রতীতির সত্যত! 

অবলম্বন করিলে তাহার সেই অস্থবিধ। হইতে মুক্ত হইয়। 

নিজের নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাহার 


কপাদপ্ড ৯ 


আবশ্যক। কিন্ত নিব্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাহার 
নিজত্ব বিনষ্ট হইয়। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় অন্য বস্ত 
রূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ তিনি আর সে-জিনিষ 
রহিলেন না। জীব নিজের নির্শ্মল-সত্ত!, চিন্ময়তা ও 
আনন্দ পরিহার করিয়া বিভৃবপ্থর সত্তা, চিন্ময়তা ও 
আনন্দের নির্ধিবিশেষাবস্থ। ব্রন্মে লীন হইলে তাহার নিত্য 
অণুচিৎ-স্বরূপের বিলোপ সাধিত হয়। অবস্থা অণুচিছর্শ্ধে 
বদ্ধদখ।|-জনিত দেঁষের অপগযের প্রয়োজনীয়ত] আছে 
বলিয়া নিজের নিত্য অণুচিদ্বশ্ম ধ্বংস হউক, এরূপ 
পরামর্শ-গ্রহণ সমীচীন মনে করা নিতাত্বেরই ব্যাঘাত- 
কারক । মুক্ত-অবস্থায় নিত্য অণু-ধর্ম বিগত হইলে তিনি 
আর শে-বস্ত রহিলেন না। অবশ্য জড়ের অণুত্বে নানা! 
অনুপাদেয়ত1 ৰ! হেয়ত। অবস্থান করে, কিন্ত চিন্ময় অণু- 
স্বরূপে তাদুশ অবরতার সম্ভাবনা নাই । সেখানে ভগবানের 
নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া! অন্ুপাদ্দের ক্লেশাির 
মম্ভাবন! নাই, অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না 


থাকায় মুক্তির প্রাপ্য-বিষয়সমূহ প্রত প্রস্তাবে শুদ্ধভাবে 
সেখানে অবস্থান করে। 

পঞ্চোপাসকগণ--কালক্ষুক নশ্বর ফলের আকাজ্জী। 
একাস্তিক-বৈষব  তাদশ নহেন, তিনি--নিতাকাল 
ভগবানের সেবক । পঞ্চোপাসকগণ- নিজ-নিজ কামের 
পুরণাভিল।যা, বৈষ্ণবগণ- নিত্য বিষ্ণুদাশ্ঞাভিলাষী। 
পঞ্চোপামকগন-কম্ম ফলাধীন, বৈষবগণ-_ কৰ্মফলাতীত । 
জড়- 
সৃষ্টির পুর্ব হইতে বর্তমানের 
অভ্যন্তরে এবং জড়-কাল ও বিচারের ধ্বংসের পরও নিতা- 


বৈষ্ণবগণের নিজ-বিচারে ভগবদ্গঠন হয় নাই । 
চারের জড়-ঝালের 


রূপ ভগবান্‌ নিত।কাল অবস্থিত ছিলেন, আছেন ও 
থাকিবেন। নিতে][পাসক বৈষ্ণবও ছিলেন, আছেন ও 
থাকিবেন। পক্ষান্তরে সাধকের হিতের জন্য কামনানুষায়ী 
ত্রন্মের সগ্ুণরূপ-কর্পনামূলক পঞ্চোপাসনা--অগ্লকালের 
জন্য এবং পরিবন্তিত হইবার জন্য কামী বঙ্জীব-হুষ্ট বা 
কল্পিত মাত! 


পা পাশা 


কপাদণ্ড 


আমি সদগুরু পাদপন্ধাশ্রয়াভিমানকারী একটি অনর্থ- 
যুক্ত জীব । শ্রীগুরুদেব কিম্বা কোন বৈষ্ণব মহাজন আমার 
সেবাজনিত কোন ক্রটি বা চরিত্রগত কোন দোষ লক্ষ্য 
করিয়! যদি কখনও আমার প্রতি কোনরূপ কটুক্তি 
প্রয়োগ বা! আমার ইন্জরিয়ের অপ্রীতিকর কোন আচরণ 
করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ 
হইয়া! আমার দোষগুলি চাপিয়া র!খিতে যতুবান হই এবং 
তজ্জন্য তাহাদের প্রতি পাষণ্ডোচিত মানারূপ অসছ্বাবহার 
করিতেও কুঠিত হই না। অনেক সময় সাক্ষাদ ভাবে 
তাহাদিগকে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাহাদের প্রতি 
বিশেষ অসন্তষ্ট হই এবং হিংসার বশীভূত হইয়া অপরের 
নিকট তাহাদের নানারূপ নিন্দা অপবাদ করিয়া থাকি। 
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পক্ষান্তরে ঘদ্দি তাহার! আমার খুব প্রশংসা কিন্ত! ইন্জিয়- 
প্রীতিকর ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি আত্ম- 
গরিমায় গৌরবান্বিত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া 
থাকি, কিন্তু শ্ীমন্মহা প্রভূ, শ্রমন্নিতানন্দপ্রভু ও তাহাদের 
নিত্য অহ্থচরবর্গ মামার মত মায়াপিশাচীর করালগ্রস্ত 
বহি্মুথকে এ বিষয়ে যে জাঙ্জল/মান শিক্ষা প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! আপন দু্দ্দেববশতঃ সে কিছুতেই শুনিতে 
চাহে না, বা শুনিয়াও নিজের জীবনকে তদন্ুযায়ী গঠন 
করিয়া তুলিতে আদৌ তাহার স্পৃহ! জন্মে না। হে 
ভরাতৃবৃন্দ! এতৎ্সন্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রমন্সহাপ্রভূর প্রকট- 
কালীন অসংখ্য ঘটনাবলীর মধো আজ মাত্র তিনটি ঘটন! 
আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস করিয়াছি, 
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ইহা হইতে আপনারা আমার অনাদি-বহিরা্খতা, 
পাযগুত। ও ছুর্দেবের যাথার্থয বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। 

(১) শল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন আপন দেহে 
কণুরসা প্রকাশের লীলা প্রদর্শন পূর্বক পুরুযে|ত্তমে 
শ্রীমন্মহা প্রভূর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন ভক্তবৎসল 
প্রভু জোর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। 
কওুরস। মহ। প্রভুর অঙ্গে লাগিলে নিজে বিশেষ অপরাধী 
হইবেন মনে করিয়] গ্রীসনাতন প্রভুর নিকট হইতে দূরে 
দুরে অবস্থান করিতেন, তথাপি প্রভু বলপুর্ক তাহাকে 
বার বার আলিঙ্গন করিলে তিনি মর্মাহত হইয়! 
জগদানন্দ পণ্ডিতকে এ বিষয়ে তাহার কি করা কর্তব্য 
জিজ্ঞাস! করায় জগদানন্দ তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে 
আর্দশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়। সনাতনের 
নিকট সরোষ অন্তরে বলিতে লাগিলেন__ 

শকালিকার পড়ুয়া জগ! ছে গবা হৈল ! 

তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল !! 

ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। 

(তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য ॥ 

আমার উপদেষ্টা তুমি_-প্রমাণিক আর্য্য। 

তোমারেহ উপদেশে বালক, করে এছে কাৰ্য্য ॥৮ 

শ্রীমন্মহাপ্রভর মুখে এইরূপ আত্ম-গৌরবের কথা আবণ 

করিয়! এল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিতে লাগিলেন-__ 

“শুনি সনাতন পায়ে ধরি’ প্রভুরে কহিল। 

জগদ্রানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ 

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়ত] সুধারস । 

_ মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি নি নিশিন্দ রস ॥ 

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান । 
মোর অভাগা, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌॥” 

+ ভগবান্‌ শ্রগৌরস্ন্দরের মনোভীষ্টপ্রচারক নিত্যানন্দ 
অভিন্ন-বিগ্রহ পরম  কারুণিক পতিতপাবন প্রভু 
ভরীগুরুদেবের প্রমুখ হইতে তীয় প্রভুর আপন অনুচর- 
বর্গের সহিত এই লীলার তাৎপর্য্য আমি যেরূপ শ্রবণ 
করিয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ আমার আত্মকল্যাণ-লাভেচ্ছু 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ভ্রাতৃবর্গের নিকট বর্ণন| করিভেছি)_প্রীল সনাতন 
গোস্বামী ও গল জগদানন্দ প্রভু ভগবানের নিত] সিদ্ধ 
পাদ, ভ্রম-গ্রমাদাদি দো যচতুষ্টয়মু্ত হইয়া'ও জীব-শিক্ষার্থ 
আত্মকলা।ণকামী সাধক জীবের অভিনয় করিতেছেন। 
মহাপ্রভু আজ শ্রীসনাতনের গুণ-গৌরব বর্ণনামুখে 
ভীজগদানন্দকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীল সনাতন 
গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মৰ্য্যাদ ও প্রতিষ্টা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তোষ লাভ করিলেন 
না, বরং নিজেকে বিশেষ দুর্ভাগ্যবান্‌ মনে করিয়া মহাপ্রভু 
কর্তৃক তিরক্কৃত শ্রীজগদানন্দের ভাগ্যকেই বিশেষরূপে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহ! হইতে শ্রীসনাতন 
গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিলেন যে, সেব্য 
বা পূজ্য বস্তুর অর্থাৎ হরিগুরু বৈষ্ণবের নিকট হইতে 
গৌরব ও বন্দনার্দি সম্মান-লাভ প্রকৃত সেবকের পক্ষে 
কখনও মঙ্গল-দায়ক বা প্রীতিকর নহে, কারণ তাহাতে 
নিজেকে গৌরবান্বিত ও উচ্চাধিকারী বোধ হওয়ায় 
অনেক সময় দান্তিকতা। আসিয়া সাধকের তৃণাদপি 
স্তনীচতা, অমানী-মানদত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণের 
স্থান অধিকার পূর্বক তাহাকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করে। 
আর সেব্য বিগ্রহের তাড়ন ভর্ৎসনাকে সাধক তাহার 
সেবা-বৃত্তির সহিত অবনত মস্তকে পুরস্কার-স্বরূপ গহণ 
করিলে ভক্তিপথের যাবতীয় ছুর্দমূনীয় অনর্থরূপ কণ্টকগুলি 


সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে । তত্তৎ স্থান নিষপট দৈন্ত, 


সহিষ্ণুতা, ধৈৰ্য্য, অমানী-মানদত্ব, অকত্দ্রোহিতা। ও 
কুম্ণৈক শরণতা প্রভৃতি সর্ব-মহাগুণের দ্বার] পরিপুরিত 
হইয়া সাধককে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে 
আরোহণ পূর্বক সর্বশেষে মহাভাগবত ব! পরমহংস বৈষ্ণব 
সমাজের পদ লাভের অধিকারী করে। তখন তিনি 
নিত্যকাল শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে ভীভগবানের নিত] 
সহচংরূপে অবস্থান পূর্বক পঞ্চম পুরুযার্থ বা! কুষ্ণ-সেবানন্দ- 
লাভে কুতার্থ হইয়! যথার্থই মহাভাগ্যবান নামে প্রশংসিত 
হন। এস্থলে কেহ কেহ পূর্ববপক্ষ করিতে পারেন যে তাহা 
হইলে কি গুরু-বৈষ্ণব আমাদের গুণ-বর্ণনমুখে কখনও 
প্রশংস] করিয়] থাকিলে আমর] তাহাদিগকে আমাদের 
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অহিতকামী বলিয়া ধারণ] করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন 
_না,পরম দয়াল অবতার হরি গুরু বৈষ্ণব কখনও 
কোনও জীবের অহিতকামন| করেন না, তাহারা আমার 
মত অনাদি বহিুখ ত্ৰিতাপক্লিষ্ট জীবের দুঃখে অশ্রবারি 
বিসর্জন করিতে করিতে আমাদিগকে ভগবৎ সেবোম্ুুখ 
ব' স্ব-স্বক্নপে অবস্থিত করিবার জন্য অহনিশ যে কততাবে 
কত স্থযোগ প্রদান করেন, তাহা আমাদের মারা 
পিশা চীগ্রন্ত মোহ-বিভ্রাস্ত চিত্তের ধারণার অগম্য। 
ইহ-জগতে যেমন পিতা-মাতা আপন শিশু-সন্তান- 
গণের অনিত্য দেহ মনের স্থথ-কামনায় তাহাদিগকে 
কখনও তাঁড়ন, কখনও ভ্খদন, কখনও পদাঘাত, কখনও 
চপেটাঘাত, কখনও বাঁ প্রশংসার করিয়া থাকেন, জীবের 
নিত্যকালের বন্ধু গুরু-বৈষ্বগণও সেইরূপ আমাদিগের 
নিত্য মঙ্গল-কামনায় চেতনের বুদ্ধি জাঞত করিয়! স্ব- 
স্বরূপে অবস্থিত করিবার জন্য আমাদিগকে তাড়ন-ভত্সন- 
প্রশংসাদি-দ্বার। শোধন করিতে যত্তুবান হন। একদিকে 
যেমন অনর্থ নিবৃত্তি করিয়া কষ-সেবোমুখ করিবার জন্য 
তাহার! আমাদিগকে তাড়ন-ভর্খসনাদি করিয়। থাকেন, 
অন্যদিকে হরিভজনে দিন দিন যাহাতে আমাদের আগ্রহ 
ও প্রাণের আকুলতা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য সময় সময় 
আমাদিগকে গ্রশংসা, সম্মানাদি দ্বারাও উৎসাহিত করিয়। 
থাকেন।  পরম-হিতাকাজ্জী গুরু-বৈষ্ণবের এইরূপ 
অমন্দোদক্-দয়াকে নিত্য-মধ্লের হেতু বলিয়। অবনত 
মস্তকে গ্রহণ কর। আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য; তাহা 
না করিয়। ঘদি তাহাদের আপাত কটুক্কিগুলিকে নিজের 
অপমান ও লাঞ্ছন প্রভৃতির কারণ বলিয়] মনে করি এবং 
তাহাদের নিকট হইতে প্রশংসা ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হইয়া 
নিজেকে তাহাদের তুল্য বাঁ বড় বলিয়া বিবেচনায় 
“আমিও ত বৈষ্ণব হইয়! গিয়াছি”-_ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া 
থাকি, তাহা হইলে আমাদের নিরয়গমন অবশ্থন্তাবী ৷ 
বৈষ্ণবগণ আবার তৃণাদপি স্থনীচ, অমানি-ম।ন্দ প্রভৃতি 
মহাগুণে বিভূষিত-_ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া, অমানী 
হইয়া অন্যকে সম্মান-দান করাই তাহাদের স্বভাব ; স্থতরাং 
আপন স্বভাব-বশতঃ যখন তাহার! নিজেকে হীন বলিয়। 


আমাদিগকে সম্মান প্রতি্ঠাদি প্রদান করিবেন, তখনও 
আমাদের তাহাদিগকে নিত্যকালের সেব্য ও পৃজ্যবস্ত 
মনে করিয়া শিরোধার্য্য কর! কর্তব্য; আত্ম-কলাাণ- 
লাভেচ্ছু সাধকের কখনও আরাধ্য-বস্তুর নিকট হইতে 
মৰ্য্যাদ! লাভের অভিলাষী হওয়া উচিত নহে। আমাদের 
চক্িত্রগত কোন দেয় কিনব হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার কোন 
ক্রটি বা শৈথিলা লক্ষ্য করিয়া যদি তাহারা কখনও 
আমাদিগকে তিরিস্কারাদি করেন, তাহ! হইলে তাহা 
আমাদের সৌভাগোরই বিষয় এবং কোনও জান্মোর সুরু'তি- 
ফলে যদি কখনও আমরা আমাদের এই কুকুর-শুগালের 
ভক্ষা-দেহে তাহাদের পদাঘাত বা চপেটাঘাতরূপ মহৎ 
রুপালাত করিবার সুযোগ প্রাধ হই, তাহা হইলে তাহ! 
আমাদের মহা-সৌঁভাগোর কারণরূপে নিশ্চিতভাবে 
অবগত হওয়া কৰ্তৃব্য। 

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভূর দর্শন-পিপাস্থ হইয়া একবার 
গৌড়দেশ হইতে শ্রমন্লিতা। নম্দঞ ভু, অতৈত্বাচাা, শ্রীবাস 
পশ্তিত, শিবানন্দ সেন, মুরারি গুপ্ত ও বিদ্যানিধি প্রভৃতি 
পারিষদবর্গ গ্রপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। শিবানম 
সেন নীলাচলের পথে ভক্তগণের বাসস্থান, আহার-সংশ্থান 
ঘাটা-সযাধান প্রভৃতি সেবাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
একদিন কোনও প্রতিবন্ধক নিবন্ধন তিনি নিত্যাননগুভু 
ও তদীয় সঙ্গী অনুচরবগের বাসস্থান ও তোজনের 
বন্দোবস্ত করিয়া না দেওয়ায় প্রপ্রভূ নিত্যানন্দ কৃত্রিম 
রোধাভাস প্রদর্শন পূর্বক শিবানন্দকে গালি দিতে 
লাগিলেন, 

“তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল । 
ভোকে মরি গেম্ু, মোরে বাসা না লওয়াইল ॥* 


নিত্যানন্দ-শাপ-শ্রবণে শিবানন্দ-পত্তী ভ্রন্দন করিতে 
করিতে শিবানন্দকে শাপ-বুত্াস্ত শ্রবণ করাইলেন ; তাহ! 
শুনিয়া শিবানন্দ, পত্বীকে আশ্বাসন করিয়] বলিলেন, 


“বাউলি, কেনে মরিস্‌ কান্দিয়। 
মরুক আমার তিন পুত্র তার বালাই লঞা ॥” 


পত্ভীকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া শিবানন্দ নিত্যানন্দ 


১২ নদীয়া!প্রকাশের প্রবঙ্ধাবলী 


প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে নিত্যানন্দ কি করিলেন = 
“উঠি তারে লাখি মাইল] প্রভু নিত্যানন্দ ।” 
নিত্যানন্দ প্রভুর পদ ঘ1ত-1গ হইয়া শিবানম্দ সেন 
কি করিলেন, শ্রবণ করুন 
“আনাম্দত হৈল! শিবাই পাদ.গ্রহার পাঞা। 
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈল! গৌড়-ঘরে গিয়)॥ 
চরণে ধরিয়। প্রভৃরে বাস|য় লঞা গেল।। 
বাসা দিয়। হষ্ট হঞা কহিতে লাগিল৷ ॥ 
আজি মোরে ভৃত্য কার’ অঙ্গীকার কৈল!। 
যেমন অপরাধ ভূত্যের, যোগ্যফল দলা ॥ 
‘শাস্তি’ ছলে কূপ! কর,__এ তোমার 'করুণাঃ। 
ত্ৰিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্‌ জন৷? 
ব্রহ্মার ছুল্লভ তোমার শ্রচরণ-রেণু। 
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ 
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধশ্ম। 
আজি পাইন কুষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধশ্ম ॥” 

(৩) একবার রথ-যাত্রার সময় শ্রাবাস পণ্ডিত 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সন্মুখে শ্রীমন্মহা প্রতূর 
নৃত্য দর্শন কাঁরতেছিলেন, সময় মহারাজ 
প্রতাপক্ত্রও তদীয় মন্ত্রী হরিচন্দনের স্বন্ধে হস্ত আলঘ্বন 
ক্রিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর নর্ভন-দরশন-জেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন। হরিচম্দনকে রাজার সম্মুখে দেখিয়। 
শ্রীবাস রাজাকে অবাধে দর্শন-স্থষোগ প্রদানের উদ্দেশে 
হুরিচন্দনকে হস্ত বার] স্পশশ করতঃ এক পাশ হইবার জন্য 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বার বার হস্তদ্ধার ঠেলিয়। 
সতর্ক করা সত্বেও হরিচন্দন সেবা বিস্ব করায় প্রবাস 
নৃত্যাবেশে ক্রোধাভাস প্রদর্শন পূর্বক হরিচন্দনকে এক 
চপেটাঘাত করিলেন। হয়িচন্দন শ্বাসের চপেটাঘাত 
প্রাপ্ত হইয়া ক্র-ন্ধ চিত্তে তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় নিযুক্ত 
হইলে মহারাজ প্রতাপক্ত্র তাহাকে নিবারণ করিয়া 
বলিলেন 

“ভাগ্যবান্‌ তুমি--ইহার হস্ত-ম্পর্শ পাইল! । 
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হৈল1॥৮ 
আহ|] উপরি-উক্ত লীল'-ত্রয়ের দ্বারা শ্রমন্মহাপ্রভূ, 


এমন 


শ্রম্্িত্য।নন্দ প্রত ও তদহ্গ নিত্য-সিদ্ধ-পাধ্দগণ আমার 
মত অনর্থযুক্ত অনাদি-বহির্্খ-জীবগণকে ভগবৎ-সেবো মুখ 
করিবার জন্য ব্রহ্মা দুর্লভ উপদেশামূত বিতরণ করিয়া] 
যেক্কপ অতুলনীয় দয়ার আদশ প্রদর্শন করিয়|ছেন, তাহ) 
সদ্গুরুর আঙ্গগত্যে বিচার করিয়। দেখিলে বাস্তবিক 
চিত্তে অপূর্ব চমৎকারিত|র উপলব্ধি ন! হইয়া] থাকিতে 
পারে ন|। একদিকে যেমন শ্রীল সনাতন গোস্বামী, 
শিবানন্দ সেন, মহ।র|জ গ্রত|পরুদ্র নিত] সেব] ও পুজা 
বস্তু হরিগুরু-বৈষ্ণবের তাঁডন-ভতৎ্সন-পদাঘাত-চপেটাঘাত 
প্রভৃতি সাধারণ বহির্ঘুখের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়-দণ্ডরাশিকে 
আত্ম-কল]াণ-লাভেচ্ছু সাধকগণ কিরূপে অমন্দোদয়- 
কপাদও স্বব্ধপ গ্রহণপুবক ইহ! যে সেবাবস্ত্র সেবকের প্রতি 
অত্যন্ত প্রীতির নিদর্শন-সেব্যবন্ঘর (সবককে অত)স্ত 
নিজ-জন-জ্ঞানের পরিচায়ক, তাহ! ভ্রভগবানের নিত্যুসিদ্ধ 
অন্তরঙ্গ পার্ধদ হইয়াও আজ সদ্গুরুর অঙ্গুগতাভিমানী 
সাধকরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা 
দিলেন, পক্ষান্তরে তেমনি শিবানন্দসেনের পত্নী ও 
হরিচন্দন লেবাবিমুখ-জীবের লীলাভিনয় করিয়] গুয়- 
গৌরাদ্দের সেই শাস্তিচ্ছলে অমন্দোদয়-কৃপাদণ্ডকে আমার 
ন্যায় মায়া-পিশাচীর করাল-গ্রস্ত য্ম-দণ্য জীবগণ কিরূপে 
নিজের অমঙ্গল, অসম্মান প্রভৃতির কারণরূপে শাব্যস্ত 
করিয়া সেই আত্ম-কল্যাণকামী করুণ|বত|র সাধু-গুরু- 
বৈষ্বগণের প্রতি দুঃখিত, কুপিত ও (দ্বয-ভাবাপন্ন হয়, 
এমন কি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেও বিরত ন! 
হইয়া অনস্তকাল কুম্ভীপাকে অবস্থান করিবার বেশ স্থযোগ 
করিয়ালয়, তাহ! আজ উপরি-উক্ত জাজ্জল)মান উদাহরণ 
ভয়ের দ্বারা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক শিক্ষা] 
প্রদান করিলেন। 

এখানে হয়ত আমার মত মায়া-মোহাদ্ব বাহন্দুখগণের 
সখ্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, “নিত্যানন্দগভুর 
বাসস্থানের ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়। ন] দেওয়ায় 
তিনি শিবানন্দ সেনকে ‘তিন পুত্র মরুক শিবার-- এই 
অভিশাপ এমন কি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত 


করিতেও ছাড়িলেন না) তিনি জগদ্গুরু হইয়া নিজের 


কপাদও ১৩ 


ইন্জরিয়-তৃপ্থির ত্রুটির জন্য এরূপ ব্যবহার করিলেন! ইহা! 
তাহার পক্ষে কখনও বৈষ্বোচিত ব্যবহার হয় নাই। 
কেন না, বৈষ্ণব তৃণাদপি স্তনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু ও 
অমানি-মানদ । স্তরাং তাহাতে এই সমস্ত বৈষ্ণবোচিত- 
আবার শ্রুবাস 
পণ্ডিতেরও ঠিক তটদ্রপ অবৈধ্যবো চিত বাবর ! হরিচন্দন 


গুণের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিতেছি। 


কর্তৃক প্রতাপরুদ্রের দর্শনের একটু ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি 
ক্ৰুদ্ধ হইয়। তাঁহাকে চপেট।ঘ[ত করিয়া বছিজেন ? 
বৈষ্ণবের এইরূপ রাগ ও স্পদ্ধা। থাকা কখনও বাঞ্ছনীয় 
নহে।” এইরূপ ভাবে তাহার! প্রমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসের 
চরিত্রে কত অসংখ্য দোষের কল্পনা করিতে পারেন। 
কিন্তু হায়! 
হইয়! মতিচ্ছন্ন হইয়াছি, তাই আমর) শুনিয়া শুনি না, 
__জানিয়াও জানি না__বুঝিরাও বুঝি না। 
প্রভু যড়ৈশ্বৰ্য্যপূর্ণ ভগবান্‌ শ্ঃগৌরহরির দ্বিতীয়-বিগুহ- 
শ্রীবলর্দেব আর শ্রীবাসাদি পাধদব্গ 
নিত্যানন্দকে সর্বদা! হৃদয়-মন্দিরে করিয়! 
রহিয়াছেন; তাহারা মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় বাসস্থানের 
একটু অন্থবিধার ও ক্ষুধার জাল।য় অস্থির হইয়া অন্ধকে 
অভিশাপ করেন-__পদীঘাত করেন,_তীহারা আত্েজিয়- 
তৃপ্থির ব্যাঘাতে অন্যকে চপেটাঘাত করেন, চর্শ-চক্ষের 
দর্শনে ও জড়বুদ্ধির বিচারে তাহাদিগকে আমর] এইরূপ- 
ভাবে মায়াবদ্ধ-জীবের সমপর্ষযায়ে গণনা কর! দূরে থাকুক, 
যাদ্‌ও ভ্রমবশতঃ কখনও তাহাদের সম্বদ্ধে এইক্লপ চিন্ত! 
করিয়াও থাকি, তাহা হইলেও যে তাহাদের চরণে 
আমাদের কিব্ূপ ভীষণ মহাঁঅপরাধ ঘটে, তাহা কি 
আমাদের মত যম-দও্য-জীবের একবার ভাবিবার 
সৌভাগ্য হইবে? সাধুগণ জানেন-_অক্রোধ-প্রেমাবতার 
নিত্যানন্দপ্রভু বাসস্থানের অভাব ও ক্ষুধার ভাণ দেখাইয়। 
ক্রোধাভাস প্রদর্শনপূর্বক তদীয় আপন-জন-_পরমন্সেহের 
পাত্র শিবানন্দ সেনকে পদাঘাতের ছলে ব্রহ্ধাদি দুর্লভ 
পদ-রেণু অর্পণপূর্বক মহাভাগ)বান্‌ করিয়া তুলিলেন; 
ভগবান্‌ শ্রগৌরহরি প্রেমাবিষ্টচিত্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে 
দর্শন করিয়। অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেছিলেন, 


ছুর্ভাগা আমর- মায়া-পিশাচীর করাল গ্রচ্চ 


ধারণ 


প্রতাপরুত্ শ্রমন্মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শন-সেবায় নিযুক্ত 
ছিলেন, হরিচন্দন মহাপ্রভুর প্রীতির ও প্রতাপকুত্তের 
সেবায় বিস্ন উৎপাদন করিতেছে ভাবিয়। প্রবাস প্রেম- 
বিহবল-চিত্তে, ক্রোধাভাস গুদশন পূবব হিচম্দনাকে এক 
চাপড় মারিয়া সরাইয়াছিলেন অর্থাৎ চাপড়ের ছলে 
শহত্তদ্বার! হারচন্দনের গণ্ডস্থল স্পশ করিয়া? তাহাকে 
ফ্ুতার্থ করিলেন। গুরু-গৌরাঞ্গৈক-প্রাণ ভাগবত গণ 
এইন্ধপভাবে রুষ্প্রেম-গ্রদাতাবলদেব]ভিন্ন প্রমন্সিত)1ননদ 
প্রভু ও মহ[ভাগবত শ্বাস পণ্ডিতের দণ্চ্ছলে মহা 
বদান্থতার পরিচয় লক্ষ্য করিয়া ভক্কি-গদ্-গদ-চিত্তে 
তাহাদিগকে নিতা-সেবা-বস্তরূপে বরণ পরব শিরোধাধা 
করেন। তাহার! জানেন,_-'বৈষ্ণব-চিনিতে নারে দেবের 
শকতি--'বৈষ্ব চরিত্র সর্ব] পবিত্রা-- ভক্ত ও ভগবানের 
যে কোন কাৰ্য্য জীবের পরম শ্রেয়োলাভের হেতু বই আর 
কিছুই নহে। 

হে পতিত পাবন, দয়ার-সাগর সাধু-গুরু বৈষণবগণ। 
আপনাদের শ্রপাদপণ্সে আজ আমার একটি বিনীত 
প্রার্থনা এই যে, সাধ্বী-রমণা যেরূপ আপন সেব] ও পুজা- 
বস্তু স্বামীর নিকট সবদ অবস্থান করিয়া কায়মনো-বাক্ো 
অহনিশ তাহার গ্লীত-াবধানে নিযুক্ত থাকেন, স্বামী 
তাহাতে সম্তোষ লাভ কাঁরয়া যখন তাহাকে সমান 
আসনে স্থান দেন_ আদর করেন, গুণাবলী বর্ণনমুখে কত 
প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যেরূপ আমি 
স্বামীর তুল) হইয়! পড়িয়া ছ, আমার মত গুণবান্‌ জগতে 
আর কেহ নাই এইরূপ বুদ্ধিতে অভিমানিনী হইয়া 
স্বামীর সেবায় শৈথিল্য বা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধ] প্রদর্শন 
করেন না, বরং দ্বিগুণ-চতুগুণ উৎসাহ সহকারে আরও 
তৃপ্তিবিধানে তৎপর হন, পক্ষান্তরে যাহার কোন অন্তায় 
আচরণ বা সেবা-ক্রটি দেখিলে স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে 
তাড়ন-ভত্খসন-চপেটাঘ]ত-পদ1ঘাত প্রভৃতি করিলেও 
তিনি ষেমন তাহাতে স্বামীর প্রতি দুঃখিত না হইয়া 
অম্নান-বদনে- ইহ! তাহার মঙ্গলের একমাত্র কারণরূপে 
শিরে ধারণপূর্বক যাহাতে আর কখনও এইরূপ অপরাধ- 
জনক কাৰ্য্য করিয়। স্বামীর অগ্রীতিভাজন না হন, ভক্জন্ত 


১৪ নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বিশেষ সতর্কতা-অবলদ্বন করিয়া নিবিষ্টচিতে স্বামীর 
সেবাঁতেই জীবন উৎসগঁ করেন, সেই রূপভাবে আমিও যেন 
সর্বদা আপনাদের শ্রীচরণ-প্রাস্তে অবস্থান পূর্বক দিবানিশি 
অনবরত কায়মনো-বাক্যে আপনাদের সেবা-কাধে] 
নিযুক্ত থাকি; তাহাতে আপনাদের স্ব/ভাবিক তৃণাদপি- 
স্থনীচত), অমানি-মানদত্বহেতু যখন আপনারা আমাকে 
আপনাদের সমান ব! উচ্চ আসনে স্থান দিয়া প্রশংসা- 
মুখে গৌরবাঁন্বিত করিবেন, তখন যেন-_-“আমি ত খুব 
বড় বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, সাধু-গুরু-বৈষ্ণব অপেক্ষা 
আমি ত কোন অংশেই হীন নহি, তা না হলে কি 
তাহার! আমাকে এত ভালবাসেন ও এক্সপ সম্মান প্রদান 
করেন ?”__এবপ কুবুদ্ধি-জাত দাতিকতায় স্ফীত হইয়া 
আপনাদের প্রতি সেব্য ও পুজ্য-বুদি। পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীচরণে ভীষণ অপরাধী হইয়! চিরতরে হরিভঙডন হইতে 
ছুটি লাভ না করি; আবার যখন আমার চরিত্রগত কোন 
দোষ কিন্বা। নামাপরাধ, ধামীপরাধ, সেবাপরাধ ব1 বৈষ্ণব 
অপরাধের কোন পরিচয় পাইয়া তাড়ন-ভর্ণসনাঁদি-ছ্বার। 
আপনারা আমাকে হরি-গুরু-বৈষ্ব-সেবার উপযোগী 
করিতে যত্ুবাঁন হইবেন, তখন যেন আমি-_গুরু-বৈষ্ণবগণ 
বড়ই শিষ্ুর, স্বার্থপর, হিংস্থক ও পর-পীড়নকারী, তাই 


তাহারা এত অসম্মান-সুচক-বাঁক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে 
লজ্জিত, অপমানিত ও লাঞ্চিত করিতেছেন; তাহাদের 
একপ অন্যায় বাবহার আমি কেন অহা করিব?) আমি 
কি তাহাদের কেনা চাকর ? এখনই এ শ্যাম পরিত্যাগ 
করিব, কে আমাকে রাখিতে পারিবে? আমি কাহ|কেও 
ভয় করি না”, এইরূপ আবল-তাবল ববিয়া ভীষণ 
বৈষ্বাপরাধকে আলিঙ্গন পূর্বক অনস্তকল মহারোৌরবে 
পচামান ন! হই । তখন--“আহা আজ আমার বড়ই 
সৌভাগ্য-আজ আমার আরাধ্য দেবগণ অসীম রুপা- 
বিতরণ পূর্বক আমাকে স্থির, ধার, নত ও সহিষ্ণু প্রভৃতি 
বৈষ্ণবোচিত গুণে অলঙ্কৃত করিয়] হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার 
অধিকার প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, ইহ! 
অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?” 
এইরূপ স্থৃবুদ্ধি-চালিত হইয়া আরও সহজ্রগুণ উৎসাহিত- 
ভাবে যেন আপনাদের দেব-ছুলভ পাদপদ্র-সেবায় এই 
কুকুর শুগালের ভক্ষ্য-দেহ চিরতরে উৎসর্গ করতঃ এ জন্মের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি । আপনাদের শ্রপাদপন্সে 
ইহাই যেন আমার নিত্যকালের একমাত্র নিঞ্কপট 


প্রার্থনার বিষয় হয়। 


পরমহংস 


আজকাল ‘পরমহংস’ কথাটি সর্বত্রই শুন! যাইতেছে। 
পথে, ঘাটে, সহরে ও বাঁজারে পরমহংসের ছড়াছড়ি । 
কোন একটি যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন সাধু দেখিলেই আমরা 
বলিয়া থাকি, ইনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সাধু মহাত্মা 
পরমহংস। সাদ? ডোর কৌপীন দেখিলেই বলিয়া থাকি, 
ইনিই সাক্ষাৎ সিদ্ধ পরমহংস বাবাজী! শাস্ত্রে লিখিত 
পরমহংসের লক্ষণ কি? কাহাকে পরমহংস বলে? এ 
সকল তত্ব মহাজন-মুখবিগলিত শান্ত্রতাৎপর্যয না শুনিয়। 
আমর! যাকে তাকে সিদ্ধ পরমহংস আখ্যা দিয়] ভ্রমে 
পতিত হই এবং সেই প্রকার ভ্রমে অপরকেও নিক্ষেপ 


করিয়া থাকি। শান্্রতাৎপর্য্যজ্ঞ মহাঁভাগবতের অর্থাৎ 
সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ না করার দরুণই আমাদের এইরূপ 
ভ্রান্তি ঘটিবার কারণ । শ্রীতগবান্‌ ব]াসদেব বলিয়াছেন 
শ্রমস্তাগবতং পুরাণমমলং যদৈষ্ণবানাং প্ৰিয়ং । 
যম্মিন্‌ পারমহুংশ্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে । 
যত্ৰ জ্ঞান-বিরাগ-ভক্ভি-সহিতংনৈষ্ষর্যমী বিদ্কৃতং 
তচ্ছংথন্‌ স্থপঠন্‌ বিচারণপরে। ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্রঃ ॥ 
ত্রেতাযুগে বর্ণ এবং আশ্রমবিভাগ সৃষ্ট হয়। ইহার 
পূর্বে অর্থাৎ সত্যযুগে ‘হংস’ নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। সেই 
হংস’গণের মধ্যে যাহারা ভ্রভগবান্‌ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় 


পরমহংস ১৫ 


তেন, ভাহারাই পরমহণস? বলিয়া কথিত হইতেন। 
নির্মল পুরাণ 
শ্রীমন্ড/গবত এই বৈষ্বগণের অতাস্ত প্রিয়_প্রীভগবাদের 
অভিন্ন বিগ্রহ । 
জ্ঞান বণিত আছে । এইজন্য ইহার অপর নাম পারমহংসী 


হু 
এই পরমহংসের অপর নামই বৈষ্ণব। 


ইহাতে পরমহংসজনগ্রাপ্য পারমহংস্য 


অংহিতা। জ্ঞান-বিরাগ-ভন্তি-হহিত যে নৈথর্মাজ্ঞান, 
তাহাই সেই পারমহংস্ডা জ্ঞান | পরমহংস বৈফবের চিবট 
এই শ্রীমন্তাগবতোক্ত পারমহংসী কথ! শ্রবণ, পঠন ও বিচার 
করিতে করিতে উদ্দিত ভক্তি দ্বারা ভবের মায়াবন্ধ দূর 
হয়, জীব ক্রমে পরমহংসত্ত প্রাপ্ত হন। পরমহংস-যুর্ভ 
ভাগবত। আশ্রমাতীত পরমহুংস বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও 
প্রণমা। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অস্তা ৮ম) বলিতেছেন 
“বৈষ্বের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ । 
মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ ॥* 

বেদেও পরমহংসের কথা এইক্লপ লিখিত আছে-_ 

“অসৌ শ্বপুত্র মিত্র কলত্ব বন্ধাদীপ্িথাযজ্ঞোপবীতে 
(যাগং সত্রং) শ্বাধারঞ্চ সর্বকর্মাণি সন্নাস্তায়ং ক্রহ্ধা গ্রঞ্চ 
হিত্বা কৌপীনং দওযাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ 
লোকস্তোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোহস্তি 
কোহয়ং মুখা ইতি । ন দণ্ড, (ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন 
যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ॥৮__ 

( পরমহংসোপনিষৎ ১-২) 

অর্থাৎ পরমহংসগণ নিজপুত্র. মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় 
স্বজন, শিখা, সুত্র, বেদাধায়ন, লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্ম- 
সকল পরিহার পূর্বক এই ত্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত 
হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার, নিবাহক নিজের শরীর-রক্ষা 
এবং জগজ্জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দও, আচ্ছাদন-বস্ত 
গ্রহণ করিবেন; অবশ্য এই সকলও তাহাদের মুখা গ্রহণীয় 
বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, ষজ্ঞোপবীত, বহিবাসাদধি 
গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন । 

পরমহংস “সলিঙ্গানা শ্রমাংস্ত)ক্তং চরেদ বিধিগোচরং_ 
আশ্রম-সহিত আশ্রমচিহ্ন সকল পরিত্যাগ পূর্বক বিধি 
নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন। গ্রীভগবান 
গৌরস্ন্দরের দ্বিতীয় দেহ ্রীমন্লিত্যানন্দ পুরী গমনপথে 


পুরীর নিকটে ভাগী নদীতীরে মহাপ্রভুর দরওখানি তিন 
থণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়! ভাগাঁর (বর্তমানে দগ্ডভাজার ) জলে 
ভাসাইয়া দিয়! পরমহংস-লীলাভিনয়কারী জীমন্মং ও ভর 
দগধারণের নিল্রয়োজনীয়তা গুদ্িপাদন বরেন। এই 
দণ্ডভঙ্গলীল! ছারা ্রভগবান্‌ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব জঙ্গীর 
কায়, বাক্‌ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য ত্রিদগ্-ধারণ-বিধি 
এবং পরমহংসের আশ্রমচিন্ন স্বীকারের অনাবশ্থাকতা প্রচার 
করেন। সন্গামাশমিগণের 'বুটাচব" ও 'বহুদক? অবস্থায় 
দণ্ড রঙ্ষণীয়, কিন্তু ‘হংস’ ও 'পরমহংস অবস্থায় দণ্ডত্যাগ 
করাই বিধেয়। তবে পরমহংস লোকশিক্ষার নিমিত্ত 
কোন আশ্রমচিহ্ন স্বীকার করিজেই যে তাহার পরমহংসন্ 
নষ্ট হইয়। যাইবে, তাহা নহে। তিনি অবিধিগে।চর হইয়। 
লোকচক্ষে কোন সময় বিধির আদর করিছেও পারেন, 
আবার নাও পারেন। যেমন রাগমাগীয় পরমহংসের 
কাষায় বস্তু পরিধান নিষিদ্ধ। যথা-_রক্রবস্ত্র বৈষ্ণবের 
পরিতে না যুয়ায়।” (চৈ: চঃ অন্তা ১৩শ )। কিন্ত যদি 
কোন বৈষ্ণব স্বীয় দৈন্য বশত: আপনাকে বৈষ্ণবোচিত 
বেষ ধারণে অযোগ্য বিবেচনায় কাষায় বন্রই গ্রহণ করিয়া 
বসেন, (যেমন মহাপ্রভু দণ্ড, কাষায় বস্তু প্রভৃতি আশ্রম- 
চিহ্ন গ্রহণ-লীল। করিয়াছিলেন, ) তাহাতে যে তাহাকে 
একেবারে বৈষ্ণবাধিকার হইতেই বঞ্চিত করিয়া তাহার 
চরণে অপরাধ করিতে হইবে, এমন কোন কথা শান্তর 
লিখিত হয় নাই। বরং তাহার দৈন্য লোক্সকলকে 
অনধিকারচ্চা নিষেধই করিয়] থাকে। অর্থাৎ যে সে 
লোক কায়, মন ও বাক্দগুরূপ ত্রিদণ্ড গহণ ন! করিয়াই 
বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদয় ও উপস্থ বেগ দূমন করিয়া 
জিতেন্দিয়ত্ব বা গোস্বামিত্ব না পাইয়াই যে পরমহংস 
বৈষ্বের বেষ বাভেক লইয়া বৈষ্ণবতার কাচ কাচিবে, 
নিজে নরক গমন করিবে এবং আর পাঁচটি নিরীহ 
লোককেও তাহার! সঙ্গী করিবে, তাহা করিতে দেন ন]। 
মূর্খ লোকেরা আশ্রমোচিত বিধি-নিষেধাদি পালন অনেক 
ক্লেশ সাপেক্ষ মনে করিয়া একেবারেই বাবাজী বা বৈরাগী 
পরমহংসের বেষ বা ভেক গ্রহণ পূর্বক স্ত্রীস্ প্রভৃতি নানা! 
অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এই সকল অনধিকারী 


১৬ 


বৈরাগিক্রবকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন,_ “ক্ষুদ্র 
জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়।। 
প্রকৃতি সম্তাষিয়। ॥” 
কোথায় তাহার নাম করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্ধিসাধন ! 
তথাকথিত অনধিকারী পরমহংসক্রবের] যে জগতে কি 
ভীষণ উৎপাতের স্ষ্টি করিয়! তুলিয়াছে, তাহা আর 
বলিবার নহে । উহার] রুষ্ণপ্রেমের অষ্টসাত্বিক বিকারগুলি 
এমন অনুকরণ করিয়া লইয়াছে, যে, তদ্শনে শত শত 


ইন্সিয় চরাঞ্া। বুলে 
কোথায় কুষ্ণেঞ্জিয়তে!যণ, আর 


নিরীহ লোক ভ্রমবশতঃ উহাদের হাতে তাহাদের মহাযূলা 
জীবনটিকে দিয়! বিপন্ন করিতেছেন। প্রীমন্ভাগবত 
'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং শ্লোকে উহাদের কুত্রিমত! 
জগতসমক্ষে ধরাইয়। দিয়াছেন। স্বতরাং লোকে যেন 
কৃত্তিম অশ্র-কম্প-পুলকাদি ভাবুকত বা বাহাবেষ দেখিয়াই 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


যাহ|কে_-তাহাকে পরমহংস বজিয়] ভ্রমে পতিত নাহন। 

শমন্মহাপ্রভ “নাহং বিপ্রোন চ নরপতিঃ” প্লোকে 
পরমহংম বৈষ্ণবের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
মহাপ্রভু বলিতেছেন, পরমহংস বর্ণ এবং আশ্রমে অস্তগত 
কেহ নহেন, পরন্ত তিনি নিত্য স্বতপ্রকাশমান। নিখল- 
পরমানন্দপূর্ণ অমুতসমুদ্ররূপ শ্রীকফের পর্দকমলের দাস- 
দাসান্দাস। 
করায় তিনি শরমন্‌ মহাগ্রভৃর শ্রীমুখোচ্চারিত “তৃণাদপি 
স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্চুন। অমানিন। মানদেন 
বীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ? শ্লোক-তাত্পর্যাসগমনে সব? 
হরিকীর্তনপর-_নিক্ষপট --নিশ্মৎ্মর-_নিঘন্র_-নিরহসঙ্কার 
_নিংসঙ্গ_সকল ভক্তহৎনকুলচুড়ামণি 
বৈষ্ণব । 


এমতাবস্থায় জগতের সকলকে গুরুদরশন 


পরমহংস 


পাশাপাশি শসা 


সাধক জীবন 


আমরা বহুদিন হইতে কৃষ্ণবহিরমুখ হইয়া আছি-_ 
মাঁয়াদেবীর বড় প্রিয় ভূতা হইয়া পড়িয়াছি। এমত 
অবস্থায় আমর! যদিও মায়ার দাসত্ব ছাড়িয়া কষ্দাশ্য 
লাভ করিবার জন্য কষ্ণান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহ! 
হইলেও মায়া যে আমাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দিবে, 
তাহানহে। মায়! তাহার দিকে আমাদের (কান 
আন্তরিক টান আছে কিন পরীক্ষ1 করিয়া দেখিবার জন্য 
শত শত বাধা বিদ্ধ উৎপাদন করিবে- কত বিভীষিকা! 
প্রদর্শন করিবে, ধনহীনকে ধনদান বা ধনবান্‌কে ধনহীন, 
মুর্খকে বিদ্বান বাঁ বিদ্বানকে মূর্খ, স্ত্রী-পুত্রাদি জনসঙ্গদান 
'অথবা। একে একে সকল জনসঙ্গ হইতেই বঞ্চনা ইত্যাদি 
নানা উপায়ে মায়া আমাদিগকে কখনও স্থথ দিয়া 
'অহস্কীরে স্ফীত হয় কখনও বা দুঃখ দিয়া শোকাকুল 
করিয়া কষ্ণবিস্বৃতি ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। যাহারা 
মায়!-নিদ্বিষ্ট এইসকল সখ দুঃখে মুহমান হইয়া পড়ে, মায়া 
তাহাদিগকে লইয়া আবার চতুর্দশ তৃবনে ঘুরাইয়। 


বেড়াইতে থাকে । কিন্তু যাহার! মায়াকৃত এসকল 
দৌরাত্ম্য ভ্রক্ষেপ না করিয়া, বরং সেগুলিকে নিজকৃত 
কৰ্ম্মফল “ভগবানেরই রুপ এইরূপ বিচারপূর্বক সহ 
করিতে করিতে কায়, মন এবং বাক্যের দ্বার! ্রুভগবৎ- 
পাদপন্ধে নমস্কার বিধান পূর্বক জীবন ধারণ করিয়া 
থাকেন, শ্রগুরুপদিষ্ট তজনমুদ্রাবলখখনে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর 
হইবার জন্য প্রয়াসী হন--ভগবৎ পদ্বাস্তিকে পৌছিবার 
জন্য একান্ত আগ্রহবিশিষ্ট হন, মায়া তাহাদিগের প্রতি 
আর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়! উঠিতে পারে না, 
তাহারা মুক্তিপদে দায়ভাক্‌ হইয়]। 
“মায়াকে পিছনে রাখি কষ্ণপানে ধাই। 
ভজিতে ভজিতে কৃঞ্ণপাদপন্ধ পাই ।» 
যতদিন পর্যাস্ত আমরা মায়িক ধর্মে লিপ্ত থাকি, 
ততদিন পর্য্যন্ত সংসারের যাবতীয় মায়ামুঞ্ধ ভীবকুলের 
কাহারও অগ্রীতিভাজন হই না, কেন ন তাহারা 
আমাদিগকে তাহাদেরই অন্যতম সমখীল বিবেচনায় 


সাধক জীবন্‌ ১৭ 


উত্তপ্ত কর! প্রয়োজন মনে করে না কিন্তু যেমনই 
হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে চাই, অমনি সংসারের ষাবতীয় 
লোকের বড় মাথ। ব্যথ। পড়িয়! যায় আমাকে হরিভজন 
হইতে ছুটি করাইতে। যিনি হয়ত একবার ভুলিয়াও 
‘কেমন আছ ?--কথাটি জিজ্ঞাসা করিতেন না, তিনিও 
আজ যেন আমার একেবারে কতই না আপন--কতই ন! 
শুভাকাঞজ্ক্ী-_আমার জীবনের সকল ভারটিই যেন আজ 
তাহারই খ্দ্ধে পড়িরা গিয়াছে--আমাকে অনব্রতই 
বুঝাইতে আর্ত করিয়াছেন--“বাপু হে,এখন কি আর 
তোমাদের হরিভজনের বয়স হইয়াছে, এখন গৃহুকর্ণ কর, 
দুনিয়ার মধ্যে যে সকল বিষয়-ভোগ তোমার আটে 
থাকে, তাহ। খুব করিয়৷ ভোগ করিয়া লও, শেষে বুদ্ধ- 
বয়সে যখন আর ভোগ করিয়? উঠিতে পারিবে না, তখন 
কি আর করিবে ? বসিয়া বসিয়। হরিনাম করিও” আমি 
হুরিভজন করিবার জন্য গুরু-গুহে যাইতে চাহিলে আমার 
মাত! পিতা ভ্রাত। ভগ্নী প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় স্বজনের 
বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকে, তাহাদের সকল চেষ্টা 
পড়িয়া যায়, যেন তেন প্রকারেণ আমাকে সে সন্কল্প 
হুইতে নিবৃত্ত করিয়। সংসারে আবদ্ধ করিতে-আমি 
যেন কি ভীষণ অন্যায় ক্মেই না জানি প্রবৃত্ত হইতে 
চলিতেছি। হরিভজন ছাড়িয়া আমি যদি তাস পাশা 
দাব। প্রভৃতি জুয়ীখেল। খেলিয়ী, মদ গাজ! খাইয়া, 
যোধিৎসঙ্গ করিয়া, জীবহিংসা করিয়া, কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠাকাজ্জায় ঘুরিয়া-চৌধা দস্থযবৃত্তি করিয়_-ছুনিয়ার 
অসভ্য হইয়1 ভ্রমণ করিতে থাকি, আমার তথাকথিত 
আত্মীয়স্বজন হয়ত অবাধে তাহা সহা করিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহাদের যত আগ্রহ কেবল হিরণাকশিপু সাজিবার 
বেলায়! ধন্য কলির প্রভাব । 

যে সকল আত্মীয় স্বজন নামধারী ব্যক্তি আমাদিগকে 
হরিভজনচেষ্টায় বিদ্ব উৎপাদন করিতে চান, শ্রমন্তাগবত 
তাহাদিগকে “স্বজনাথ্য দক্থ্য বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। শ্রেয়োলাভার্থীর তাহাদিগের কোন 
সংশ্রবে থাকাই কর্তব্য নহে। যে সঙ্গ ভক্তির অনুকূল 
নহে, তাহ। দুঃসঙ্গ জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। “গুরুন 


গু 


সস্তাঁৎ স্বজনো নস স্তাৎপিতানস স্তাচ্জননী ন সা 
স্তাৎ। দৈবং ন তৎ্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্‌ যঃ 
সমূপেতমৃত্যুম্‌ ॥" অর্থাৎ ভগবদৃভজনের উপদেশ 
ছার! যিনি সমূপস্থিত মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে 
উদ্ধার করিতে ন! পারেন, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, 
গুরু, পতি, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কেহুই নহেন। যাহার! 
ভক্তিপ্রতিকুল ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
উঠিতে পারিতেছেন না, ভক্তির বাহা অনুষ্ঠান গুলির 
আচরণ করিয়া কুক্ক-গ্রীতি বলিয়া জিনিষটা তাহাদের 
উপলক্িরই বিষয় হইতেছে না--স্তুতরাং তাহাদের চিত্ত 
কেবল অশাস্তিপূণ হইয়া উঠিতেছে। ভক্রিপ্রতিকুল সঙ্গ 
বর্তমান রাখিয়া ভক্তিঅনুকুল সঙ্গ করিতে গেলে তাদুশ 
সঙ্গপ্রভাব আদৌ উপলব্ধির বিষয় হইবে না 


আনন্দময় ভগবানের সেবায় জীব-হৃদয়ে নিরানন্দের 
কোন অবকাশ নাই। যেখানে নিরানন্দ, সেথানে 
ভগবৎসেবা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে নাঁমাক়্া- 
রাক্ষসী বেশ ধরিয়া! তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়! 
বসিয়াছে। কৃষ্ণ সেবায় চাই প্রবল উৎসাহ, চাই দৃঢ় 
নিশ্চয়তা, চাই ধৈৰ্য্য বা অচঞ্চলতা, চাই তত্বৎ্কন্মপ্রবর্তন 
বা ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্টান, চাই কৃষ্ণ ভক্ত ব্যতীত 
যাবতীয় সঙ্গ পরিব্জ্জন আর চাই সাধুবৃত্তি বা সদাচার। 
যিনি ভক্কি-অন্কুল সঙ্কল্পের এই যড়ঙ্গ সার করিতে 
পারিয়াছেন, মায়া আর তাহার সম্মুখীন হইবার '্পরদ্ধা 
করিবে না, কৃষ্ণ-প্রীতিলাভে তিনিই সমর্থ হইবেন | সাধ- 
নাবস্থায় বহু অনর্থ আসিয়া সাধক জীবকে উত্ত্যক্ত 
করিতে পারে, কিন্ত সাধকের কর্তব্য তাহাতে আদৌ 
অভিভূত না হইয়া! সাধু-সঙ্গে ক্রমপন্থায় ছিগুণ উৎসাহের 
সহিত কুষ্ভজন। মায়! অনেক সময় ভজনানন্দৈর 
ছলনায় আনন্দদায়িনী মৃত্তিতে কনককামিনী শুভ পূজা 
প্রতিষ্ঠাদি জড়ানন্দ-সম্ভার লইয়া] সাধককে বঞ্চনা 
করিতে আসিয়া থাকে, মায়ার সে কপটতা হইতে রক্ষা 
পাইবার একমাত্র উপায় বলদেব নিত্যানন্দ ও 
তর্দন্ধগজনগণের অভয়পাদপদ্ঝাশ্রয়। 


১৮ 


পীষগডদলন-বান। নিত্যানন্দ রায়। 
আচাৰ্য হুম্কারে পাপ-পাযণ্ডী পলায় ॥ 
পাষগুদলন আর প্রেমপ্রচারণ। 
দুই কাৰ্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ 
লাভ পুজ। গ্রতিষ্ঠাশারূপ ধষ্ট। শ্বপচ রমণী যে হৃদয়ে 
কুনাট্য আরম্ভ করিয়! দিয়াছে, সে হৃদয়ে কি আর 
সাধুগ্রেমের স্থান আছে ? তাই করুণার বারিধি প্রভু 
নিত্যানন্দ গুরুদেব £তাহার পাদপদ্নাশরিত জীবের হৃদয়- 
গুহা হইতে সেই শ্বপচরমণীকে দূর করিয়া কু্- 
বহির্শুখতাজনিত সমুদয় পাপপপ্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া তথায় শুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করিয়। দিয়। থাকেন। 
প্রভু নিত্যানন্দই পাষগুদলনে একমাত্র মমর্থ_তাহার 
কূপা-বলে পাষণ্ডত] সম্পূর্ণরূপে দলিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
জড়ানন্দ দূর হইয়৷ জীবহৃদয়ে কিছুতেই প্রেমাননের উৎস 
প্রবাহিত হইতে পারে ন!। 
সাধক গুরুপাদপন্মে দীক্ষা-গ্রহণের বাহ! অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করিয়াই যে অনর্থ নির্দুক্ত হইয়] যান, তাহা নহে। 
গুরুদেব মন্ত্র প্রদান ছার] শিষ্যকে সেই মন্ত্জপ করিতে 
করিতে সঙ্কল্প[ত্বক মনোধর্শ্ম হইতে ত্রাণ পাইবার স্থযোগ 
দান করেন। শিষ্য যদি গুরুপাদ্রপদ্মে শরণাগত হইয়। 
কেবল গুরপন্িষ্টমত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেব! বুদ্ধি 
সহকারে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকেন, তাহ! হইলে 
তাহার অনর্থরাশি দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপাদ্র- 
পদ্ধে নিষ্ঠ, রুচি ও আসক্তি, তৎপরে ভাব, তৎপরে 
প্রেমের উদয় হইয়! থাকে। মন্ত্রহণ মাত্রেই যদি 'অনর্থ 


নদীয়] প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


দূর হইল নাঁ_কিছুমাত্র তজনোন্নতি হইল ন! ব। রুষকে 
আজ দেখিয়! ফেলিতে পারিলাম না”-ইত্যাদি 
ভাবিয়। ভাবিয়। নিরৎ্সাঁহ হই এবং গুরসেবায় ও্দাসীন্ট 
প্রকাশ করি, তাহ। হইলে হয় গুরুদেধের নিকট কিছু 
গ্রতিষ্ঠ। পাইয়। বঞ্চিত হইব, ন! হয় ক্রমে ক্রমে হরিভঞ্জম 
হইতেই ছুটি লওয়ার ব্যবস্থা! করিব। পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইতে হইলে যেমন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া কার্য্যট। 
একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, মেইন্প ভক্তিরাজযাভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে হইলে অভক্ভিরাজ্যের সহিত কেন 
সম্বন্ধই রাখিলে চলিবে ন1। শ্রীগুরুদেব তাহার আদেশ 
পালনে শিযের একান্তিকতাটাই লক্ষ্য করেন। শিখ 
গুরুদেবের মনোতীষ্ট সাধনে সমর্থ হইবে কিনা, ভাবিয়। 
যদি প্রথম হইতেই সেবাকাধ্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, 
তাহা হইলে তাহার দুর্ভাগাই জানিতে হইবে। যি 
তাহার ভাগাক্রমে এরূপ সন্ধ দির উদয় হয় যে, গ্রগুরুদেবের 
মনোহতীষ্ট প্রারুত যুক্তি, তর্ক, বল, বুদ্ধি বা পাণ্ডিতা 
ছারা সম্পাদিত হইবার নহে, একমাত্র তাহার সেবোন্মুখ 
হইয়। তাহার রুপাপ্রত্যাশী হইলেই গুরুদেব বলদেব 
চিল প্রদান করিবেন, সেই বলে বলীয়ান্‌ হুইয়াই 
অসাধ্য সাধন করিতে পার] যায়, তাহ! হইলে আর 
তাহার পতনাশঙ্ক। নাই--অনর্থ আসিয়। আর তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারিবে না| নিষ্ষপটে শ্রীগুরুপাদপদ 
সেবাই উদ্ধারের একমাত্র সেতু এবং সিদ্ধাবস্থায়ও এ 
সেবার নিত্যতা। 


শ্ৰী শরণাঁগতি” 


দাম্তিকতা যেমন মাঁনবকে মানব-নাঁমের অযোগ্য 
করিয়া তুলে, তত্বিপরীত শরণাগতি সেই নরাধমকেও 
নরোত্বম করিয়া দেয় । জগৎস্রষ্টা জীজগন্নাথের হুট প্রাণি- 
সমূহের মধ্যে মনুয়ই সর্কশেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত। 
কোনদিক দিয়! তাহ! বিচার করা নিতাস্ত কর্তব্য । যদি 
বলা যায়, মানব আকারে, বলে, গুণে ও বয়সে শ্রেষ্ঠ, তাহ! 


হইলে দেখিব-_-আকারে ও বলে হস্তী, বিবিধ সদ্‌- 
গুণে বিষ্টাভোজী কুকুর ও বয়সে স্থাবর বৃক্ষাদির শীর্ষস্থান 
প্রাপ্য হইয়া পড়ে। তবে কি আহার নিজ দির পটুতায় 
মানবের উচ্চন্থান প্রাপ্তি হইয়াছে? কিন্ত প্রশ্নোত্তরে 
শাস্শিরোমণি এ্রমন্তাগবত-বাক! বিচার করিলে সে ভ্রম 
দুরে যায়।-_সেই বাক্য, “ন খাদস্তি ন মেহত্তি কিং 


শ্্শরণাগতি* খং 


গ্রামে পশাবোহপরে 1৮- গ্রাম কুকুর ও শূকর মন্থয্য 
আপেক্ষ। পরিমাণে অধিক খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করে এবং 
প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান দক্ষপক্ষায় মনুয্য অপেক্ষা এক- 
কালে বহু সংখ্যক সন্তানের জনক-জননী হইয়ু। থাকে। 
আঁছার-নিদ্রাদি বিষয়গুলি জড় শরীরবারীর শরীর- 
স্বভাবের নিত্যরুত]। তবে পার্থক্য কোথায় ?- 

আহার-নি্1-ভয়-মৈথুনধ 

সামান্যমেতৎ পশুভিনরণ|ম্‌। 

ধর্শোহি তেষামধিকো বিশেষঃ 

ধর্শেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ 

ধর্ের জন্যই মন্থুযা সর্বশ্রেঠ। তাহ! হইলে ধশ্ম 

বস্তু যাহাকে ধারণ করিয়া রাখে অথব1 
এক ক্থায় 


কাহাকে বলে? 
যাহ! বস্তুকে ছাড়িয়। থাকিতে পারে ন]। 
বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম বলে। জল একটি বস্তু, তরলতাই 
যেমন তাহার ধর্ম॥। জলকে উদাহরণ স্বরূপ ধরিলে 
তরলত ছাড়া জলের আরও দুইটি অবস্থা দেখ! যায়, 
বরফাকার ও বাম্পাকার। এই ছুই অবস্থায় শীতলত! ও 
উষ্ণতারূপ নিমিত্ত ছয়ের আগমনে কাঠিন্যাদি ধর্ম দৃষ্ট 
হইলেও এ অবস্থায় জলের নিতাধষ তরলতার লোপ হয় 
না-:একথ বরফ গলিলে ও বাষ্প মেঘাকারে বষিত হইলে 
সকলেই বুঝিতে পারেন। সেইরূপ বর্তমানে জীবের ধর্ম 
বিচার করিতে গেলে একটি নিত্য ও অপরটি নৈমিত্তিক 
__এই ধন্মত্বয়ের আলোচন] আসিয়া পড়িবে। জীব 
বলিতে বর্তমান পাঞ্চভৌতিক দেহকে প্রথমমুখে জীব 
বলিয়া বোধ হইবে এবং দেহ-বর্ষ_-আহার-নিদ্রাদি 
বিষয়কে জৈব-ধর্ম বলিতে হইবে । কিন্ত সে বিচার পূর্বেই 
খণ্ডিত হইয়াছে । এখন দেহাভ্যস্তরে অবস্থিত মনোময় 
লিঙ্ষশরীর দ্বারা আবৃত চেতন বস্তুকে জীব বুঝিতে হইবে। 
সেই জীব, ‘চেতনশ্চেতনানাং’ অতিবাক্য কথিত পূর্ণ 
চেতনের অংশ 7 

মটৈেবাংশো জীবলোকে জীবন্ভৃতঃ সনাতন: | 

স্বত্ত ভগবানের অংশ বলিয়া] জীবস্বরূপে স্বাধীনতা 
আছে। কিন্তু তাহ! পূৰ্ণাংশী ভগবানের অধীনতায় 
স্বাধীনত!। এ অধীনতা ছাড়িয়! স্বাধীনভাব দেখাইতে 


যাইয়! জীবের এই ছুর্গতি। দুর্গতির শাস্তিক্ষেত্র এই 
সংসারদুগে আগত জীববৃন্দের দেব-মন্থুষ্বা-তধ্যগাঁদি গতি 
মাত্র। এই বিভিন্ন শরীরে কমফলভ্রমণপর জীবের শে 
লাভ মন্গষা-দেহ-প্রাপ্তি। কেন ন! চরাচর সমস্ত জীবের 
একমাত্র কৃত্যই জীবপতি শ্রতগবানের সেবা। দেবদেব 
শরজগন্াথের সেবা ভূলিয়াই জীবসযূহের সংসার পুনরায় 
দেবদেবের সেবায় সংসার-নাশ । সেই ভগবনস্তজনের সুযোগ 
এই মন্য্া জন্মের একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়। মনুষ্য প্রাণি- 
শ্রেষ্ঠ । দেবলোকবাসী দেববুন্দের ইন্িয়জ ভোগ, 
ভোগী-মানবের ঈপ্সিত হইলেও তাহ! ক্ষয়িষ্ণু এবং 
জড়েন্দ্রিয়ের অতৃথ্ধ বিলাসমাজ। সেইজন্য শ্রীল জীব 
গোস্বামী প্রভূ শ্রমভাগবতের সপ্তম স্বদ্ষীয় বিচারের টাকায় 
বলিয়াছেন--অত্যস্তবিষয়াভিনিবেশাৎ, দেববৃম্দের ভগবদ্‌ 
উপ।সনা অসন্ভব। অপরদিকে মঙ্গুযোতর প্রাণীরও 
“বিবেকাভাবাৎ্ ভজন অসম্ভব । সুতরাং 
নিরতম্থ ভজনের যুল" 
ভঙনীয় বস্ত শ্রভগবান্কে সন্ধান করিতে যাইয়। 

বেদাদি শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, তিনি নিরস্ত-কুহক 
পরম সত্য ও শ্বরাট,। তাহা হইলে কুহক ব! মায়াবদ্ধ 
জীবের পক্ষে মায়াপারচর বস্তর প্রাপ্তির সম্ভাবন! 
কোথায়? যে শাস্ত্রে শ্রভগবানের দুজ্ঞেয় স্বরূপের উল্লেখ 
আছে। এশাস্ত্রে সন্ধান করিলেই তত্প্রাপ্ির উপায় 
পাওয়া যাইবে । কেন না, ‘শাস্ত্র’ শ্রভগবানের জ্রীমুখবাণী। 
ভ্রান্ত অশিষ্ট জীবকুলকে নিজ স্বরূপ জ্ঞানে শিষ্ট করিবার 
জন্যই ইহা নিজ-সদ্ধান-দাতা ভগব্দবতার। 

মায়া-মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্বৃতি-জ্ঞান। 

জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ৷ 

শান্তর গুরু আত্মূপে আপনারে জানান । 

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা” জীবের হয় জ্ঞান ॥ 

অর্থাৎ নিজসেবান্রাস্ত নিজ নিত্যদ্বাস জীবকুলকে 

পুনরায় নিজসেব1 দানে কতার্থ করিবার জন্য শ্রভগবানের 
্মুখবাণীই শাস্ত্র। শ্রভগবান্‌ ছুক্ঞেয় হইলেও তাহারই 
কৃপায় তিনি সহজলভ্য । অজিত হইলেও তদীয় ম্বভাব- 
বশতঃ অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বার] পরাজিত। ইহা? বজাঘপি 


২* 
কঠোর এবং কুস্থমাপেক্ষাও কোমল ঞতগবথচন হইতেই 
পাঁওয়। যায়, 
দৈবী হেষ। গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে গ্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে। 
মায়াধীশ জ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি বা শরণাগতি 
প্রভাবে তদীয় অঘটন ঘটন পটায়সী ত্রিগুণময়ী ছুপ্পার। 
অলোকিবী মায়াকে জয় করিয়। দেবমুনীন্দ্র গুহা তিগুহ৷ 
তদাীয় শরীচরণসেব। লাভ কর! যায়। এই শরণাগতিই 
কৃষ্তভ্রান্ত জীবাধমকে কঞ্চসেবাপ্রাধধ জীবোত্তম করিয়। 
দেয়। 

“শরণাগতি” শব্দের অর্থ বিচার করিতে যাইয়! আমর] 
শরণাগত ভক্তপ্রবর ভগবদভিম্ন-তঙ্ক শ্ীমদ্রপ-গোস্বামী 
প্রতৃ-বিরচিত শিক্ষাষ্টক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, 

আন্ুকৃূল্যস্ত সঙ্ধন্পঃ গ্রাতিকুল্য বিবঞ্জনং 
রক্ষিত্বাতীতি বিশ্বাসে! গোগ্ুংতে বরণং তথ] 
আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্য ঝড়বিধা শরণাগতি:। 

এই শ্লোকের মন্মান্ুবাদে রূপান্থগবর ও বিষ্তপাদ গ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্বরচিত শ্রীশরণাগতি গীতিগ্রন্থে 
গাহিয়াছেন,__ 

ভক্তি-অহ্থকৃল মাত্র কার্ধ্ের স্বীকার । 
তক্িপ্রতিক্লভাব বৰ্জ্জনাঙ্গীকার ॥ 
দৈন্য আত্ম নিবেদন গোণুংত্বে বরণ। 
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন ॥ 
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হুইবে যাহার । 
তাহার প্রার্থন শুনে জনন্দকুমার ৷ 


শ্রীভগবান্‌ শরণাগত ভক্ত-রক্ষক | রুপাবারি সর্বদাই 


নরদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


নিয়গ!। স্থতরাং দভিক ব্যক্তি কোন দিনও আভগবান্‌ 
বা ভক্তের কূপ! লাভ করিতে পারে না। শাক্স|দিতে 
একথার জলন্ত দৃষ্টান্ত বহ আছে । একদিন গোকুল-লীলা, 
পরব্যোম-লীল, পুরুষাবতার-লীল!, নৈমিত্তিক অবতার- 
লীলা, গুণাবতার-লীল1, আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ 
পরমাত্মাদি লীলা এবং নিধিশেষ ব্রঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত 
ক্রীড়াময় ভগবানের খেল! সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরলীল1- 
বিলাসী কৃষ্ণের পাদপন্দে মর্ত্যবুদ্ধি বশতঃ জীবো তম ব্রহ্ম। 
গোবৎস হরণ দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই 
অপরাধের গ্ষালন করিয়াছিলেন, এই শ্রীশরণাগতি। 
শরণাগতিই মধচিতাকধক কুষ্তকে আকর্ষণ করেন। এই 
সুদুর ভ। শরণাগতির আবাসস্থলী ভক্তহদয়। সবারাধা 
ভগবান্‌ এই শরণাগতিতে ভক্তকে আত্মদান করিয়। 
থাকেন। শরণাগতি যে কত বড় ব্যাপার, তাহ! 
শিখাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ শরণাগত ভক্তভাবাঙ্গীকারে 
জগতে আগমন করিয়। জগদ্গুক্রূপে শিক্ষা দিয়াছেন। 
অত্যন্ত নিগুঢ় ভগবানকে প্রকাশ করা যায় যে শরণাগতি 
অবলম্বনে সেকি সামান্য ব্যাপার? এই জন্যই ন! 
শরণাগত ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়--একথা দ্বয়ং 
ভগবানই বলিয়াছেন। স্থতরাং হ্বরূপত্রাস্ত অধমতণ্প্রাপ্ধ 
জীববৃন্দের নরোত্তম শ্রীভগবন্তক্তবৃন্দের শ্রীচরণে পতিত 
হইয়া এই শরণাগতির জন্য প্রার্থন? কর] ভিন্ন উত্তম 
হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ সেই ্রীগৌরস্থ্দরের 
ভক্তিবিনোদ দয়ার অভয় পদে পতিত হইয়া 
কিয়া কাদিয়া বলি আমি ত অধম । 
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম ॥ 


প্রকৃত ভোজ্য কি? 


শরীরধারী শরীরীর পক্ষে শরীর রক্ষা করা একট! 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার । 
ক্য়িছু। ও পতনোশ্ুথ । এহ ক্ষয় হইতে রঙ্গ? করার 
একমাত্র উপায় শরীরধারণোপযোগণ আহার) গদান। 


কেননা শরারটা সর্বদাই 


এখন এই আহার বা ভোজ্য সম্বন্ধে জগতে চিরকালই 

বাদ প্রতিবাদ চলিয়। আসিতেছে। এক পক্ষীয় (লোক 
অপরকে পরাজয় করিবার জন্য মস্তক নাড়ির] প্রান্দ্রের 
(প্র+অজ্ঞ) ন্যায় খুবই শা্ববচন আড়াইতেছেন। 
আবার বিপরীত পক্ষের লোক আমি কিসে কম বলিয়া 
আক্ষালন করিতেছেন 
নাই? এই বিবাদ কি গ্রীতিতে পরিণত 
না| 

" পণ্ডিত এবং অবঞ্চক শাস্গ-ব্যাখ্যাতার নিকট অভিগমন 
করি, তাহা হইলে এ বিবাদের স্থান থাকে ন]। 


কিন্তু এই দ্বন্দের কি যীযাংস] 
হহতে পারে 


তদুত্তরে বল! যাইতে পারে ঘষে, আমরা ষদদি প্রকুত 


শরীর তত্ব প্রথমমুখে বিচার কর! আবশ্যক । কেননা 
যে বস্তু লইয়া বিবাদ উপস্থিত, তাহার পরিচয় ও বিবদমান 
পক্ষদ্বয়ের সংবাদ ঘি আমর না রাখি, তবে আমরা 
‘বুদ্ধিমান’ নামে খ্যাতি লাভে অসমর্থ হই । 


যদ স্থিভিন্নিন্মিতবংশ বংস্থা- 

স্বণং ত্বচ। রোযনখৈঃ পিনক্কম্‌। 
ক্ষরল্পবন্ধারমগারমেতঙগ 
বিশ্মতপূর্ণং মুপৈতি কাল্যা॥ 


--( ভাঃ ১১৮৩৩) 


অর্থাৎ এই শরীর বংশশঙ্কুসদূশ অস্থিনিম্মিত, ত্বক্‌, 
রোম, নখাদি দ্বারা আবুত এবং ক্লে-ক্ষরিত নবদ্ধার- 
বিশিষ্ট বিষ্টমুত্র পরিপূর্ণ পাত্র-বিশেষ। প্রাকৃত পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ, জড়পিও ভিন্ন আর কিছুই নছে। ত্রিগুণময় 
জড়পিণ্ডের ক্ষয়-নিবারক ভোজ্য ত্রিগুণময় জড়ব্রব্য। 
শরীর মধ্যে বর্তমান চেতন বস্তু কিন্ত জড়াতীত এবং 
অক্ষয়। স্থৃতরাং অক্ষয় শরীরীর পক্ষে ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য 
শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাকে 


প্রশংসা করিতে পারা যায় না। তবে একথাও সত্য যে, 
শরীরকে ভোজ্য না দিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে না। 

জড় শৱাঁরকেই যাহারা নিতা চেতন বস্তু বলিয়! ধারণ! 
করিয়াছেন, তাহারা কেদাগার দেহকে রক্ষী করিবার 
সন্য অমেধ্যাদ গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন না! আবার 
তদপেক্ষা। একটু বুদ্ধিমান বাক্ষি শরীরের ভোগ। বন্ধগুলির 
মধো একটু বিচার করিয়া বাছ! বাছি দ্বার! প্রাকৃত বস্তুই 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মায়! কবলিত জীব, 
ভ্রিগুণাঝ্িকা বুদ্ধিতে জড়াধার দেহের .ভোজা বিচারে 
ত্রিগুণময় বস্তুর মধে) নিজ নিজ প্ররুতি-অন্ষাঁয়ী দ্রব্য 
বাছিয়। লয়। কিন্ত গুণাতীত বুদ্ধিমান স্ুচতুর ব্যক্তি 
নিপুণ ব্রক্মবনিধিবিকার মহাপ্রসাদকেই দেহ থাকা পর্যন্ত 
ভজনাহুকুল দেহের ভোজা নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ 
সন্ধে শ্বয়ং ভগবান্হ বলিয়াছেন 

পথ্যং পৃতমনায়গ্তমাহং সাত্বিকং স্বতম্‌। 
রাজসক্চেন্দরিয়প্রে্ং তামসঞ্চাত্তিদাশুচি ॥ 

এই শ্লোকের টাকার পুজাপাদ শরধরস্বামী বলেন 
পথ্যং হিতম্‌। পূতং শুদ্ধম্‌। অনায়স্তম্‌ অনায়াসতঃ 
প্রাপ্ম্‌। আহাধ্যং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি। ইন্দিয়াণাং প্রে্ঠ 
ভোগকালে স্থখদং কট, স়্লবণাদি। আত্তিদাশুচিদৈহ্য- 
করমশুদ্ধ্চ। চ শব্দাৎ মন্ত্রিবেদিতন্-নিগুপমিত/ভি- 
প্রেতম্‌। 

অর্থাৎ পবিত্র, হিতকর, অনায়াসলভ) ভক্ষ্য সাত্বিক, 
ভোগকালে ইন্জিয়স্থখকর রাজসিক, অশুচি, কষ্টকর বস্ত্র 
তামস এবং মন্সিবেদিত ভক্ষাই নিগুণ। 

ভোজ্য ভোজনে এককালে তিনটি কার্ধ্য হয়। ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তি যখনই খাষ্যত্ব্য গ্রহণ করে, তখনই দেহের ক্ষুম্নিবৃত্তি, 
তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু অস্থবিধার দিক বিচার 
করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিতে 
করিতে উদ্বরে স্থানাভাব হয়। উত্তম উত্তম ভোজ্য সম্মুখে 
বিরাজিত থাকিলেও জিহ্বার আশ্বা?ন-গ্রহণ-পিপাস! 
বাধ্য হইয়। থামিয়! যায়। আবার উদরস্থ ভোজ্য শরীরে 
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আময়ও আনয়ন করে এবং পুনরায় উদরে ক্ষধার উদ্রেক 
হয়। এইবূপে শরীরের ভোজ্য সংগ্রহ করিতে করিতে 
উদরের আশ্রয়্ূপ শরীরট। ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্ত 
আমরা যে ভোজ্য বিষয়ের উদ্দেশ করিতেছি, তাহ! জড় 
দেহের নহে,_-জড়দেহে অবস্থিত দেহী বা আত্মার। 
আত্মা নিত্যবস্ত। তাহার ভোজ্যও নিত]বস্ত হইবে। সে 
ভোজ্য ভোজনে কি হয় দেখুন-_ 
ভক্কিঃ পরেশ।হুতবে। বিরক্তি- 
রন্থাত্র চৈষ ত্রিক এককাল:। 
গ্রপছামানশ্ত যথাশ্বতঃ স্থ্য- 
স্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহম্থঘাসম্‌॥ 
অর্থাৎ প্রাকৃত ক্ষ্ধায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রাকৃত ভোজ্য 
ভোজনকালে প্রতিগ্রাসে স্বখ, উদরভরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্ত 
হয়, তদ্ৰূপ জীবাত্মার প্রকৃত ক্ষুধার ভোজ্য আ্হরিনাম 
কীর্তনে পদে পদে প্রেম, ভগবদম্থভূতি অর্থাৎ ভগবন্ধপের 
স্ক,ত্তি এবং তন্মিবদ্ধন গৃহাদিতে বিরক্তি এই তিনটিই 
এককালে সম্পন্ন হয়। কিন্ত প্রাকৃত উদরে বহ ভোজ্য 
গ্রহণে যেমন অসামর্থ্য উপস্থিত হয়, বহু ভজনশীল ব্যক্তির 


সেইরূপ অতিশয় ভজন-সামর্থ্য উপস্থিত হয় না, ইহাই 
বিশেষ দ্রষ্টব্য । 


নদীয় প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


আত্ম, নিত্য, অব্যয় ও সনাতন পরমাত্মার অংশ। 
বর্তমানে সেই ভগবানের সেবা ভুলিয়া] গ্রারুত শরীরে 
আবদ্ধ । প্রাকৃত শরীরে অহ্ংবুদি-বিশিষ্ট হইয়া পাকত 
শরীরস্ব গর্ত-পুরণে অবিচারে 
করিতেছে । 


ভোজ্যাদি সংগ্রহ 
কিন্তু যখন সদ্গুরুর চরণাঞয়ে কোন 
ভাগ্যবান্‌ জীব নিজের পরিচয় পান, তখন তিনি দ্বীয় 
প্রভুর প্রভু, শরগৌরক্থন্দরের আচার প্রচার লীলাটি দেখিয়া 
বুঝিতে পারেন-প্রক্ৃত ভোজ] কি? 


দৃষ্টিপাতে তার সর্্বন্ধন ক্ষয় করি। 
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥ 


ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙগল। 
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব স্থক্তির ফল ॥ 
নান। যত্বে দৃঢ় ভক্তিযোগচিত্ত হঞ।। 
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥ 


নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন । 
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ ॥ 


ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ সস্তোবার্থ। 


নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ ॥ 


আচাঁধ্য 


খিনি আঁচার বিশিষ্ট ডাহাকেই “আচার্য)” বল! যায় । 
=আচার্য্যবান্‌ পুরুষে! বে-_এই শ্রতি-মন্ত্রে আচার- 
রহিতের অনভিজ্ঞতার কথ! কথিত হইয়াছে। অনেকে 
জিজ্ঞাস করিতে পারেন ‘আচার’ কাহাঁকে বলে এবং 
তাঁহা কি? তদুত্তরে বল! যায় যে, দেশকালপান্রগত 
শীর্ঘক্য-মুখে আচার ভিন্ন ভিন্ন। প্রীসনীতন সঙ্বন্ধ-জ্ঞানের 
আচার্য্য বলিয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যে তাহার প্রসিদ্ধি 
আছে, তিনি মহাপ্রভুর নিকট আচারের কথা জিজ্ঞাস! 
করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে তাহার আচার নির্দেশ-মুখে 
বলিলেন যে,_“অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ৷ 


দ্রী-সঙ্গী এক অসাধু কুষ্ণাভক্ত আর ॥” আচার-রাহিত্য- 
বর্ণনে আমরা দেখিতে পাই যে, রুষ্ণের সেবা-রহিত 
জনগণ ছুরাচার বিশিষ্ট, যেহেতু তাহার! কুষণেতর ভোগ্য- 
বস্তুর ভোক্ত। অভিমান করিয়া? গৌরস্ুন্দরকে প্রাকৃত- 
জ্ঞানে ভোগ করিতে চান। তাহাদের ইন্দ্রিয় গ্রীতির 
বিষয় জ্ঞানে গৌরস্থন্দরকে একটি মানষ আচার্ষ্যের 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত জানিয়! নাগরীগণের সম্পটের বিষয়মাজ্জ 
জানেন। কিন্ত শ্রাগৌরসথম্দর বলেন, কৃষ্ণের অভক্তগণ 
যাহাকে আদর করেন, সেই আচার ছুরাচারী ভোগিগণ, 
শ্ীগৌরস্থন্দরের সহিত বিরোধ করিবার জন্য নিজের 
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ইন্দিয়-তৃথি শ্বার্থ-জন্য জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া গৌর- 
সুন্দরের আচার নাশ করিতে ব্যস্ত হম। তাহার! বলিয়া 
থাকেন যে, এঁকান্তিকী অব্যভিচারিণী ভক্তি ধাহার! 
খ্বাকার করিবেন, তাহার! দাম্ভিক বৈশ্য মাত্র। বিন্ধ 
প্ররুতপ্রস্তাবে এইকপ ছু্রবুত্তি শ্রগৌরন্থন্দর আদ্র করেন 
না। এই বণিকগণ বলিয়। থাকেন যে, গৌরক্ুন্দরকে 
আচাধ্যপদে প্রতিষ্ঠিত কর) গৌর বিরোধী-সন্প্রদায়ের 
মত নহে। প্রগৌরকুন্দরের উপদেশ ও আচারকে 
ধাহার] স্বীকার করিতে বাধ্য নন, তাহাদিগকে 'আচার্ষা 
পদে বরণ করা দৌবাত্মময়া শ্রীগৌরনুন্দর 
ব্যতীত অপর আউল-বাউল-নেড়া-কর্তাভভা-সাই-দরবেশ 
জাতিগোসাই-অতি বাড়ী গৌরন|গরা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
কদাচারগুলিকে আচার বলিয়! গ্রহণ না করিলে 
তাহাদের প্রতি, অসম্মান প্রদণিত হয়। সুতরাং গৌর- 
সুন্দর স্বয়ং আচার্য্য ও তাহার ছিতীয় আচার্ধ নাই। 
তবে তাঁহার অনুগত প্রনিত্যানন্দ অদ্বৈত, গদাধর, 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে “আচার্ধযান্ুগ পদ হইতে বরথাস্ত 
করাই শুদ্ধ আচার। এই প্রকার দুশ্মতিগণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! জগদাচার্য্য গৌরন্থন্দরের সেবক-সম্প্রদায় 
বলেন,_“গৌরন্ুন্দর স্বয়ং আচাধ্য, তাহার আশ্রিত 
পরিচয়াকাজ্জী ভোগী-সম্প্রদায় চৈতন্ধ-বিমৃখ, একাস্তি- 
কত! অভাবে তাহারা অসতীর ধশ্মগ্রহণ করিয়া নিজ 
ভোগ তাৎ্পর্যময় ইন্দ্িয় তর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। 
স্থৃতরাং প্রচ্ছন্ন গৌর-বিরোধা আমরা বণিক্দল শুদ্ধ 
গৌরভক্তগণকে এ্কান্তিক ও অব্যতিচারী বলিবার 
পরিবর্তে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিজের গুণের প্রশংসা-কারক 
ৰলিব। এইরূপ কপট ব্যবসাদারের উক্তি শুনিয়! শুদ্ধবৈষ্ণব- 
গণ গৌরন্থন্দরের কথিত আচার পরিত্যাগ করেন না। 
কপট-বাবসায়ীর শুদ্ধভক্তিকে ‘ব্যবসায়’ বলিয়া যে আখ]! 
মত্সরতাক্রমে প্রদত্ত হয়, তাহ? শ্রগৌরস্থন্দরের সেবা- 
প্রবৃত্তি-রহিত-জনেই শোভা পায়। “আমার গুরু’, তাহার 
গুরু» নারকীর গুরু, 'গৌরবিরোধীর গুরু’ সকল গুরুই 
শুদ্ধভক্ত ও তাহাদিগের দুরাচার শিষ্যগণ শুদ্ধভজনীয় বস্তু, 
এই ব্যবসায়টা প্রচলিত করিতে হইলে বিশেষ চতুরতার 


UR 


আবশাক। শঠতা ও প্রবর্ধন1 অবলঙ্বন. পূর্বক অন তিজ্ঞ- 
গণের সমাজে তাহাদিগকে অধিকতর নির্বোধ করিবার 
প্রয়াসে যে বণিক্-বৃত্তিজীবী প্রকৃত আচার অসম্মান 
করেন, তাহার কাপটা ধরিয়! ফেজিতে অধিক সময় 
লাগে না। তবে ছুরাচার কপটগণ তাহাদের নিজ নিজ 
ব্যবসায় চালাইবার জন্য আচাধে]র ‘আখ! বিপন্ন ন। হয়, 
তাহার চেষ্টা করেন, ইহা কি সেই চেষ্টামূলে উদ্দিত হয় 
নাই? যোবত্ঙ্গী কখনই “আচার্য) হইতে পারে না, 
যোযিৎ্সঙ্গী কখনই শগৌন্থন্দরের সেবা করিত পারে ন1। 
যোধিৎ্গণই যোষিৎসঙ্গীর চিত্ত, বিত্ত, বাহ অভ্যস্ত 
সকলই দখল করিয়া থাকে, সুতরাং ব্যবসায় করিয়া সেই 
পাষগুতা অপ্রতিহত ভাবে চালাইবার জন্য যে আচার্ধা- 
নিন্দারূপ কপটতা আচার্ষ)বেষী বণিকে দেখ! যায়, তাহা 
কখনই আচার করা যাইতে পারে না। স্বয়ং আচারবান্‌ 
নাহইয়া যে ব্যক্তি লোক ঠকাইবার জন্য ব্যবসায়ের 
আবরণে “আচার্য” বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে, 
তাহাদিগের শিয়-ক্রবগণকেও আচার্ধ্যের নিন্দ! করিয়! 
নিজ নিজ ব্যবসায়ের প্রসার করিয়া লইতে পারে না। 
দুৰ্ব্বল রোগীর আচার ও সবল-স্বাস্থাবিশিষ্ট জনের আচার 
এক নহে । খিটখিটে-লোক ও প্রসন্গব্দন ব্যক্তির 
আচার এক নহে । কপট-প্রতারকের আচার ও সরল 
হরিভজনপর ব্যক্তির আচার এক নহে। তের প্রকার 
অপসম্প্রদায়ের আচার ও কাফের আচার বা গৌরভক্তের 
আচার এক নহে। যদ্দি কেহ লোক-প্রত্তারণা-কল্পে 
কাপটযকে আচার বলিয়। যূর্লোকদ্দিগকে ধোকা দেয়) 
তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের আদর করা আচার্য্য বা 
তদন্ুগজনগণ এ কথা প্রতারণা-স্থত্রে আগত জানিয়! 
তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই কপট বলিয়। প্রতিপন্ন করে। 
যদি এই প্রকার কাপটে।র ব্যবসা কার্য্যে লাগিত, তাহ! 
হইলে বহু কপট শ্বয়ং আচার্য্য সাজিয়া ও তদশ্ুগ 
যোধিতমঙ্গী ও কুষ্ণাতক্রকে *শুদ্ধভত্ত৮ জানাইয়! 
ত্রয়োদশগ্রকার অপসশ্প্রদায়ের গণ করিয়া চতুর্দশ 
প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিত। তজ্জন্ত গৌরনাগরী 
প্রভৃতি আচার রহিত জনগণের মধ্যে আচার্য্যের কার্য 


২৪ 


করিবার (যোগ্য ব্যক্তি কেহ নাই, সেখানে আছে কেবল 
যোষিৎসঙ্গ| সঙ্গী কৃষ্ণের অভক্ত সতানাশের বাবসায়কারী, 
আচার্ধযপদ্দের অনুপযোগী কপট । উ্গৌরতক্তগণ কপট- 
সম্প্রদায়ের কাপটাপূর্ণযুক্তি (কানপ্রকারেই অন্থমোদন 
করেন না। তাহাতে ব্যবসাদারগণ স্ব স্ব ইন্জিয়- 
তর্পণের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহ।দিগকেও এ শ্রেণীর 
সহিত মশাইয়া লইতে চান। কিন্ত দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে 
অসতের হিতের জন্যই তাহাদিগের বঞ্জনগ্রথা ছোট- 
হরিদাসের জীবনে বৌদ্ধ ও গ্রচ্ছন্নবৌদ্ধ মায়াবাদিগণের 
জীবনে প্রতিফলিত আছে । এই ত্রয়োদশগ্রকার দুঃসঙ্গ 
বঞ্ধনকারী জীবের দর্শন করিলে সচেলে গঙ্গান্নানের 
বাবস্বী আছে, এইরূপ শাক্স-বাকে] যাহারা বিশ্বাস করেন, 
তাহারাই শুদ্ধভন্ত । আর পাচ মিশেলে গৌর-নাগরী 
প্রভৃতি যোধিৎসঙ্গিগণ কৃষ্ণতক্তের প্রতি শ্বভাব-সিদ্ধ 
বৈরতাপোষণ করিয়া আপন জঞ্জাল, বৃদ্ধি করেন। 
এইক্লপ প্রতারণাময়ী যুক্তি ছাড়িয়া কৰে অপসম্পরদায়স্থিত 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


আচার্য্যাভিম়ানিগণ সৎুসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া তরুর 
ন্যায় সহিষ্ণু হইতে শিখিবেন, আমর] সেই দিনের জন্য 
প্রতীক্ষা করিতেছি । যে সকল ছুন্মাতি গৌরস্তন্দরের 
স্থাপিত শ্রীবপগোন্বামীর আসন, মর্কটের ন্যায় ঢানিয়। 
লইয় স্বয়ং তাহাতে উপবেশন করিবার কৌশল বরে, 
তাহাকে গৌড়ীয়-বৈধ্ণবগণ নির্কে।ধ বাবসাদার জানিয়। 
তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। প্রতারণার অনেক 
কৌশল আছে, অনেক যুক্তি আছে, তবে সেইগুলি 
লইয়! কোন বাক্তি অপব্যবহার করিলে তাহার নিজেরই 
অমঙ্গল হয়। শ্রাগৌরস্থন্দর তাহাকে চিরদিনের জন্য 
সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়। তাহার নীচ ব্যবসায়ে স্থাপন- 
পূর্বক তাহাকে “আচার্য্য” আখথ্যায় প্রতিষ্ঠিত জানিতে 
দিয়। বিতাড়িত করেন। তাই বলি বঝুড়ো-শিবতলার 
সম্পাদক মহাশয় গৌরবিরোধিগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
এবং তাহাদের ন্যায় বণিক-বৃত্তির আচার ন! করিয়া 
ভ্রগৌরনারায়ণের প্রকৃত প্রস্তাবে সেবা করুন। 
ব্যবলাদারের যুক্তিতে প্রতারিত হইযেন ন1। 


গৌডীয়মঠ সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 


অনেক সময় অনেকের মুখে গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণার কথ! ও নান! প্রকার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়। 
যায়, কিন্তু তাহাদের কাহার কথায় আস্থ স্থাপন কর] 
যাইবে, তত্বিষয়ে স্থানে স্থানে মতভেদ উপস্থিত হয়। 
আমর! গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে যতটুকু জানি, লিখিতেছি; 
তাহার দৌষগুণ পাঠক মহোদয়গণ নিজ-নিজ বিচারে 
স্থির করিতে পারেন। 

যেস্থান হইতে নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ প্রকাশিত হন, 
সেই স্থানটা ভ্রীনবীপের মধ্যবর্তী অস্তস্থীপের আীমায়াপুর- 
স্থিত ‘শীচৈতন্তমঠ-নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বে তাহা 
ব্রজপত্তন-নীমে অভিহিত হইত । এস্থানে ভ্চৈতম্থদেবের 
শ্রবিগ্রহ আবিভূতি হইবার পর উহা। 'ভরীচৈতন্ত মঠ? নামে 
আখ্যাত হইয়াছে । শুদ্ধভক্তগণ ইহাকে শ্রুচজ্রশেখরের 


গৃহ বলিয়া অবগত আছেন। এই শ্রচৈতন্ত মঠের 
কলিকাতা-শাখাই ঞ্গোড়ীয়-মঠ নামে প্রসিদ্ধ। 

মঠে সম্প্রতি শ্রীগান্ধধ্বিক-গিরিধর নিত্যসেবিত হন। 
এস্থানে আজ কয়েক বৎসর হইল, শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত- 
তন্থ অপ্রাক্ৃত শ্রমায়াপুরচন্ত্র প্রীগৌরস্থন্দর নিত্য সেবিত 
হইতেছেন। এই বিগ্রহসমূহের সেবকগণ পাঞ্চরাত্রিক ও 
ভাগবত-পথাবলম্বী। প্রীমস্তাগবত ব্ৰহ্ধস্থত্ৰের অকৃত্রিম 
ভান্ক। সেই ভাস্তপাঠক ভাগবতগণ সাত্বত পঞ্চরাত্র 
অবলম্বন করিয়। এগুরুগৌরাঞজ গান্ধবিবকা গিরিধরের 
সেবা করেন। 

ভাগবত-কথিত একমাত্র হংসজাতীয় পাঞ্চরাত্রিবগণ 
শ্রবিগ্রহগণের সেবা করেন। ভ্রেতাষুগে সেই হংসজাতিই 
চারিপ্রকার বর্ণে বিভক্ত হন এবং কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন 


শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 


দেশে অন্থাঙ্গ শ্লেচ্ছসংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হন। পরে গুণকর্শ্ম- 
বিভাগালসারে একায়নন্বদ্ধী শুদ্ধবৈদ্িকগণ শ্রীতগবানবিষুর 
অব্যভিচারিণী সেবা করিতেন । 
একপাদ ক্ষীণ হইলে ত্রিপাদ অবস্থিতি-কালে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষপ্রিয় ও বৈশ্য--এই দ্বিজাতিত্রয় ত্ৰিপাদদৰ্শমে অবস্থিত 


ত্রেতা-প্রারস্তে নৃত্যবস্তুর 


হইয়| অবিমিশ্র-ধ্যানের অভাবে মুখ্যবিধির দ্বারা 
পরম সত্য বাস্তব-বস্তর সেব। করিতেন । পরে দ্বাপরে 


অর্ধপাদসত্যের অবস্থিতি-কালে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজ! 
আরম হয়। তাই বলিয়। গ্রাক্কালে শ্রীনারদ ও উপরিচয় 
বস্থ-সেবিত অচ্চা-বিগ্রহের অধিষ্ঠান ছিলনা এরূপ নহে । 

গ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশুদ্ধ একায়নস্বন্ধা হইয়া একায়ন 
পাঞ্চরাত্রিকবিধানের সাহায্যে শ্রোতপথ বহ্বয়নশাখাবলঙ্বী 
খধিকুলদ্বার1 সত্যকে বিপন্ন হইতে দেন না। যাহারা 
একায়নক্কদ্ধিগণের নিগমবিধি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, কলিযুগে যে একপদ 
সত্যের অবস্থিতি বর্তমান, তাহ। সাত্বত একায়ন স্বদ্ধাশ্রিত 
হংসজাতির মধ্যেই সম্ভবপর হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ 
গৌড়ীয়েশ্বরের অতিবিশ্বস্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আন্ত- 
গত্যাভিলাষে শ্রীমহাভারতের হংসগীতানুসাঁরে সঙ্কলিত 
প্রউপদেশামুত সর্বথ] পালন-পরায়ণ। 

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার প্রণালীদ্বার। পরম্পরবিবদ্দমাঁন 
পরবত্তর্ণকালের বর্ণাখা বৃত্তিজীবিগণের বৈষমা নিরাকৃত 
হইয়াছে। তাহার! একাস্তিক এবং ভগবগগ্রপন্ন। সুতরাং 
আধ্যক্ষিকবিচার যেস্বলে ব্যভিচারক্রমে একায়ন বেদস্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া বহ্বয়নশাখ! অবলম্বনপূৰক গুণকমভেদে 
পরস্পর কলহ সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য আনয়ন করে, গৌড়ীয় 
মঠ তৎকালে সেই স্মার্ত ও পারমাথিকগণের ছন্দপূর্ণ 
বিচারে চিৎসমন্বয় করিয়া দেন |এই সমন্বয়-কার্ষে তাহারা 
সাধারণ লোকের শ্তায় পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইবার অভি- 
লাষ রাখেন ন|। 

তাহারা প্রাচীন হংসজাতির নিত্য গৌরব বিস্বত না 
হইয়। কেবল ভগবান্‌ বিষ্ণুর উপাসক । স্থতরাং যাহারা 
যাবতীয় অভদ্রের অর্থাৎ অনর্থের হস্ত হইতে বিমুক্ত 
হইবার বাসন! করেন এবং মঙ্গলময়ের সংসারে শান্তিতে 
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বাস করিয়া ঈশ্বর-সেবাস্থখে নিযুক্ত থাকিয়! কলিহত- 
বিচারে আর প্রবিষ্ট হন নাঃ তাহাদের সৌভাগা 
অতুলনীয়, সন্দেহ নাই । 
গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বেদাস্তান্কুশীলন ব্যতীত 
অন্য কোন কার্য নাই। বেদাস্তবেছ্য মুক্রপুরুষোপাশ্থয 
কষ্ণপ্রেমই তাহাদের একমাত্র আকর্ষণের ব্যাপার । মঠ 
সেবকগণ, সকলেই কষ্টাকুষ্ট সুতরাং সাধারণ মায়াক্বষ্ট 
জীবের ন্যায় গুণজাতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া] ভগবদ্ভক্তি 
ইতে বিচ্যুত হন না। স্তরাং শ্রুগৌড়ীয় মঠকে অন্থা- 
ভলাষীর মঠ, কম্মীর মঠ ব1জ্ঞানীর মঠ ব! যোগী তপন্বীর 
মঠ সদুশ বলিয়া অভিহিত করিবার পরিবর্তে প্রকৃত 
প্রস্তাবে শুদ্ধ ভক্তিমঠ বলা যাইতে পারে। অন্যাভিলাষ, 
কম্ম ও জ্ঞান এই পথব্রয় নশ্বর ও কালক্ষোভা বিকার- 
বিশিষ্ট। ভগবদ্ক্ের কোন প্রকার বিকার বা কাল- 
ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই, স্থানের বা পাত্রেরও হেয়তা নাই। 
শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তিমঠ হওয়ায় আরোহবাদী সাংখ্য- 
তীর্থ জড়বিচারপ্রমত্ত প্রতীপ প্রিয়নাথ প্রভৃতি মায়াবদ্ধ 
জীবের দয়ার নামে মন্দোদয়। দয়ারূপ বর্বরতার পক্ষপাতী 
নহে। তাহারা অমন্দোদয়দয়াময় এচৈতন্যদয়ায় 
উদ্ভাসিত। 
ধর্ম, অর্থ, কায ও মোক্ষ বাগ এই চতুবধর্গকে গৌড়ীয়- 
মঠবাসিগণ কপটত। জানিয়া অবর্বরাভিমানী ক্ষয়শীল 
অক্গয়ুক্রব-গ্রতীপ প্রিয়নাথত্ব অথব। সাংখ্যতীর্থের 
ফন্তত্বে অধিক আস্থা স্থাপন করেন ন1। জাতিমদমত্ততারূপ 
বৃথাভিমানে জাতির গৌরবকে রৌরব জানিয়! সাংখ্য- 
বাদিগণের কথিত স্বাভাবিক ইন্জরিয়জজ্ঞানোখ অসরল 
পোষণ করেন না৷ অল্পবি্ঠা ভয়ঙ্করী ও শফরি ফরুফরায়তে 
প্রভৃতি স্যায়ে আবদ্ধ মূর্খতা ও অশিষ্টতা যে কালে 
নাস্তিকঅরতের উপাসনায় ব্যস্ত থাকে, তৎকালে 
তাহাদের অনভিজ্ঞত] জানাইয়। দিতে সহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠ 
সর্ধবদ। প্রস্তুত । - টি 
অজাতিম্মর অল্পবিগ্ভা-মদ্-মত্ত হঠাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ 
অব্যভিচারিতী হরিসেবাকে প্রত্যেক জীবাত্মার পরম ধৰ্ম্ম 
ন! জানিয়! অপ্রাকৃত গৌড়ীয়মঠকে স্বায় ছুবুতিত' ত্রয়ে 
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তথাকথিত মাটিয়। শিষ্টাচার বিরুদ্ধ মনে করায় সেই 
জগজ্ঞঞ্জ। লক রিগণের কর্ম্মফলে যে ছুিক্ষ, রোগ ও মূর্খত৷ 
প্রভৃতি আক্রমণ করে এবং জিহ্বা, উদ্দর ও উপস্থবেগ 
এবং ধনমদ, কুলমদ ও বিদ্বাম? দ্বার! ভক্তির নিন্দায় 
প্রবৃত্তি জন্মে, গৌড়ীয় মঠ সেগুলির আদর করেন না। 
বেঙের আধুলী মঙ্ছলের ন্যায় অপরাবিদ্যার একটা অতি 
ক্ষুদ্র অংশের বহুমাননকাবী সাংখ্যবাদী কক্মীর গরু 
মারিয়া জুতাদান নীতিকে মূর্খতা জানিয়া তাহার 
অশিষ্টত। হইতে অর্ধদী। মঠবাসিগণ দূরেই অবস্থান 
করেন। 
গৌড়ীয় মঠ বৈকারিক জগতের গ্রারুত উন্নতিকল্পে 
নিত্য পরিচয় বুঝাইবার মানসে যাবতীয় চেষ্টা করিয়! 
থাকেন । তাহারা আয়নমীধব লিখিত ভাঞ্চিক সম্প্রদায়ের 
বিশেষতঃ নিরীশ্বর নিগুণাত্মবাদী তাকিক সাংখ্যের 
অর্ধাচীনবিচারকে কপটতা মাত্র জানিয়া স্তাদ্বাদীগণের 
সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাহারা সনমন্বয়বাদী শ্রৌতক্রব 
কেবলাদ্বৈত বিচারপর হরিবিমুখগণের মল্ল বাসনায় 
সর্বজন্থক্ত-প্রচারিত বেদান্ত ব্যাখ্যানছার প্রতীপপ্রিয়- 
নাথের ন্বল্লবিগ্তার ফন্তুত। ও গ্যাদ্বাদের অবর্মণ্যতা 
জানাইয়] দেন। 
নিরীশ্বর সাংখ্যবিষ্ধায় ভগবজ জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ এবং 
অর্বাচীন অভক্তগণের বিষয়লোলুপতার সহিত ভক্তগণের 
হরিসম্বন্ধে বস্তগ্রহণের সমতাগ্রচারকারীর মূর্খতাপনোদন 
করিতে মঠসেবকগণ সচেষ্ট । 
তাহারা সর্বদী জগতের মঙ্গলাকাজ্ঞী হইয়া ভগবদ্‌ 
উপাসক ৷ তাহাদের কোন কপটতা নাই। অন্যাভিলাষী 
যেরূপ দূযুত, পান, স্ত্রীও হিংসা এবং অর্থ-সংগ্রহ ছারা 
অধন্ধ কাৰ্য্যে দিনপাত করেন, মঠসেবকগণ আত্বগ্রীত্র 
জন্য অনু্ঠিত সেই সকল কাৰ্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থান 
করে। তাহারা সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমই পরম 
পুকুষার্থ জানিয়া ছলনাময় চতুরধর্গাভিলাষীর সহিত 
একমত স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেন না। চতুর্ব্গ 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


অভিলাধিগণকে তাহাদের অমঙ্গল ধারণ! হইতে অবসর 
দিয়! প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্‌ মানবকে গৌড়ীয় মঠের সেবক- 
শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া] গোঠীবৃদ্ধি করেন । 

জগতের হিতাকাজ্জী যেখানে যত ছিলেন, আছেন ও 
হইবেন সকলেই আধ্যক্ষিক বিচারে নিজ নিজ মল 
নিরূপণে অসমর্থ হওয়ায় তাহার! গৌড়ীয় মঠের নিত্য 
সত্য ও নিত্য বাবহার হইতে নিজ নিজ অনাত্মার বৈষম্য 
স্থাপন করিয়া বৈকারিক রাজ্যে ভ্রমণ করেন। স্কত্রাং 
তাহাদের অজ্ঞাত স্থক্কতির উৎপত্তির জন্যই মঠ-সেবকগণের 
একাস্তিক আগ্রহ। মানবজাতি তাহাদের খণ পরিশোধ 
করিতে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কাল বৃথা জড়ভোগ চেষ্টা 
করিয়া অধণী হইতে পারিবেন না। 

মঠ মেবকগণ প্রত্যেক অর্থৎ হইতে তারতম্য-বিচারে 
বহুগুণে পবিভ্র। প্রত্যেক বেদবিরোধী বৌদ্ধের বিভিন্ন 
বিচারের অসম্পূর্ণত1 ও নিষিদ্ধতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ । 
চার্বাকের মাস্তিক্যবাদের অপ্রয়োজনীয়তা ও মূর্খতা 
তাহার] সহজেই দেখাইতে পারেন | কম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, 
যোগবাদ, ধনমদ, কুলমদ, বিদ্যামদ ও তপোমদ এবং 
সাধুত্বের প্রতিষ্টাশী প্রভৃতিকে তাহারা মলযৃত্রের ন্যায় 
বিসজ্জন করিয়াছেন, অথচ তাহারা সমগ্র জগতের সহিত 
অলৌকিক সহানুভূতি সম্পন্ন। যড়রিপুর দাস মাত্রেই 
যতই কেননা তাহাদের অমঙ্গল আনয়ন করুক, মঠের 
প্রচারকগণের অমিয়বাণী তাহাদিগকে অমঙ্গলের হস্ত 
হইতে সত্য উদ্ধার করিতে সমর্থ । 

এই সকল কারণে বিশ্বের সকল প্রাণীরই গৌড়ীয় মঠে 
প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের নিজ নিজ মনোধর্সের কল্পিত 
অহিতের প্রতি উদাসীন হইয়া প্রমদ্ভাগবতগ্রন্থের প্রথম 
চারিটা শ্সোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ আবশ্তক। তাং! হইলেই 
তাহার! বাতপিত্তকফ।ত্মক কুণপের অস্মিত! বিশ্বত হইবেন 
ও মঠে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন। তখন নাস্তিকগণের 


অশিষ্ট ভাষা তাহাদের সহিফুতার ব্যাঘাত করিতে 
পারিবে না। 


তা —— — 


নির্জন ভজন-প্রয়াসীর প্রতি 


ভাই! নিঞ্জন-ভজনপ-প্রয়াসি, তুমি বল সভা 
সমিতিতে বক্তৃতা-প্রদান, প্রবদ্ধলেখা প্রভৃতি অস্্ঠানগুলি 
গুদ্ধভক্তির অঙ্গ নহে। নির্জনে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ 
করাই শুদ্ধভক্তি। কিন্ত ভাই, আমি বলি, তোমার এই 
প্রকার বিচারটা মহাজন-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। 
কৃষ্ণ-প্রেম অতীব দুর্পভ। রুত্রিমভাবে লীলা স্মরণ 
করিলেই যে কুষ্ণপ্রেম সুলভ হইবে এইরূপ কথ! কোন 
মহাজনই বলেন ন1। এ শুন, ভজন-বিজ্ঞ গৌরপাধদ 
মহাজন পাদ গ্রবোধানন্দ সরন্বতী কি বলিতেছেন 
‘ল্রাতঃ কীর্তয় নাম গোকুলপতেকদ্বামন1মাবলীং, যৃদ্ব। 
ভাবয় তশ্ত দিব্য মধুরং রূপং ভগন্সঙ্গলং হস্ত-প্রেম 
মহারসোজ্জলপদে নাশাপি তে সম্ভবেষ গ্রুচৈতন্ত 
মহাপ্রভোর্ধদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন তবয়ি ॥” 

_হে ভ্রাতঃ তুমি গোকুলনাথ ভ্রীকুষ্ণের মহাশক্তিমতী 
নামাবলী উচৈঃস্বরে কীর্তন কর অথব) তাহার জগন্মদদল 
দিব্য মধুর রূপই ধ্যান কর-যদি তোমার প্রতি 
প্রীচেতন্থমহা প্রতৃর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার 
পরমো ত্ৰষ্ট উন্নত উজল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব 
হইতে পারে না। আমরা সরস্বতী পাদের আহ্গত্যে 
বলি, বুন্দাবন-ম্থৃতি ও তদ্ধামাবন্থিত লালায় প্রবেশী- 
ধিকার এবং জড়ানুভূতি থাকা কালে কৃত্রিম স্মরণ এক 
নহে। অন্ত্দশায় কষস্থতি ও কৃত্রিম অষ্টকালীয় সেবা 
সমপর্ধযায়ে গণিত হইবার অষোগ্য। আবার-- 

“যারে দেখ তারে কহ রষ্ণ উপদেশ । 
আমার আজ্ায় গুরু হইয়া তার” এই দেশ ॥” 


__-এই শ্ৰীমুখ-নিঃস্থতি বাকের প্রতি অনাদূর করিয়া 
কত্রিম ভাবে ভগবস্তুক্তির ভাণ গৌরসুন্দরের অভিপ্রেত 
নহে সকল কার্ধোর প্রারস্তে অধিকার বিচার একান্ত 
প্রয়োজনীয় । ভক্তিশান্জেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে 
ত্ৰিবিধ অধিকারের উল্লেখ আছে। 

কনিষ্ঠাধিকার বা মধ্যমাধিকার থাক! কালে মহা- 
ভাগবত অভিমান করা কর্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যমী- 


ধিকারে অনর্থ থাকে, তৎকালে অনর্থ-নিবুতির চেষ্টাই 
অধিকারোচিত ক্রম বিধি-বদ্ধ হইয়াছে । মহাভাগবতের 
চেষ্টা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ বাস্ত। মহা- 
ভাগবতগণের তিন প্রকার দশ! শ্রীগৌরন্থম্দর লোক- 
জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের 
অপ্রাকৃত জ্আনোদয়ে আত্মন্বরূপ 
উপলদ্ধিতে সেবা দর্শন ও সেবা চেষ্টা, তৎকালে বাহ 
দশায় ভগবানের বহিরজ স্বষ্টির অনুভূতি নাই৷ দিব্যজ্ঞান 
সম্যগ্‌ রূপে উদ্দিত হওয়ায় স্থাবর জঙ্গম দৃষ্টি নাই । কিন্তু 
যদি আমর] অকালে কনিষ্ঠ ব! মধ্যমাধিকার প্রাক্কালে 
তৃণাদপি স্থনীচ ভাবে নাম-গ্রহণ করিতে করিতে নামী 
ভগবানের নিকট তত্রুপা প্রার্থনা করিবার পরিবর্তে 
মহাভাগবতের লীলার অস্থকরণ করি, তাহ? হইলে তাদৃশ 
চেষ্টা কখনই সাধুদিগের আদরণীয় হইবে ন1। এবং তদ্বার। 
আমার্দের নিজের কোন মঙ্গল নাই। 

আমর! ও বিষ্ণুপাদ শীগুরুদেবের মুখে বারগ্বার 
শুনিয়াছি, বস্তু স্বয়ং যখন কৃপাপূর্ক আমাকে দর্শন 
দিবেন, তখন আমি তাহাকে দর্শন করিতে পারিব, বেদে 
“নায়মাত্ম৷ প্রবচনেন লভ্যঃ” প্রভৃতি বাক্য ও সেই 
বাক্যের পোষকত! করিতেছেন। ভগবদ্দর্শন ভগবানের 
কুপা-সাপেক্গ, অতএব তৃণাদপি সথনীচতার সহিত নাম 
গ্রহণ করিতে করিতে তাহার কপ! প্রার্থন! করাই স্থবুদ্ধি- 
মান ব্যক্তি মাত্রেরই একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত, “নতুবা 
আমি ত’ বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। 
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী ॥” 

এই সকল কথা শুনিয়! তুমি হয় ত’ বলিবে, নবধা- 
ভক্তির মধ্যে স্মরণ’ প্রধান, রাগমার্গে সাধকের তাহাই 
কর্তব্য; ‘সাধন স্মরণ লীলা-__ইহাতে ন! কর হেলা" 
প্রভৃতি মহাজনীয় পদ্দাবলীতেও তাহাই দেখা যায়। 
তাহার উত্তর এই যে, লীল*ম্মরণ প্রভৃতি ভক্তির 
অঙ্গুলি কীর্ভনাখ্যা ভক্তির অধীন, ইহাই গোস্বামী- 
দিগের অভিমত। কাীর্তনীয়ঃ সদ হরি:--এই উপদেশে 
একমাত্র হরি-কীর্তনেরই ব্যবস্থা দেখা যায় । 1০ 


শিক্ষার 
প্রারম্ভে বাহা দশ] । 


পাশ শী 


গৃহস্তের জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথ। 


গৃহস্থ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমর! জানিতে 
পাঁরিয়াছি যে, যে সমস্ত ব্রদ্মচারী গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক 
উপযুক্তকালে ভগবদ্তজন সহকারে বেদাধ্যয়নাদি সমা 
করিয়। সমাবপ্তন করেন ও যথাশাজ্ উপযুক্ত কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ পুব মাত্র খতুকালে ভার্ধয। 
গমন করিয়া সংযতভাবে সহ্ধমিণীসহ ভগবছুপাসনাতে 
নিযুক্ত হন,. তাহারাই ‘গৃহস্থ’ নামে অভিহিত হইয়। 
থাকেন। আধুনিক কালের গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত 
ব্যক্তিগণের অবস্থা একটু আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, ইদানীং গৃহস্থাশ্রম নাই। তথাকথিত 
গৃহস্থের গৃহগুি ভোগের আগারমাত্র, বৈদিকশান্্ লিখিত 
গৃহস্থের ধর্মগুলি এখন আদৌ পালিত হয় না। ইহার 
কারণ আর কিছুই নহে, জীবনের প্রথমে গুরুগৃহে বাস 
করিয়া ভগবদ্তজন ও বেদাধ্যয়ন-সুখে প্রবৃত্তি নিবুদ্তির 
অভ্যাস সংশোধিত হয় নাই; ব্ৰহ্মচৰ্য্যের অভাবই গাহস্থ্, 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, দৈব- 
বর্ণামধর্ম একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না. আধুনিক গাৰ্হস্থ্য অবস্থাটি__গৃহমেধী বাঁ গৃহব্রতের 
অবস্থা । যাহার! গৃহ বাঁ গৃহিণীকেই সর্বস্ব করিয়াছে, 
তাহারাই গৃহত্রত বা গৃহমেধী অর্থাৎ যাহার! গৃহকে মেধ 
বা ধান্মর্দনস্থলে প্রোথিত পশুবন্ধন-কাষ্টথণ্ডের ন্যায় কেন্দ্র 
করিয়া তাহার চতুদ্দিকে পশুর ন্যায় ঘুরিতে থাকে । 
তগবদহুশীলন-ফলে তগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি ন! হইলে 
আশ্রমধর্ম থাকিতে পারে না। যেখানে আশ্রমধর্ম নাই, 
সেখানে অভাব । 
সুতরাং যাহার! সত্যসত্যই গৃহস্থ হইতে চাহেন, 
তাহাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য--ষিনি নিদ্ষিঞ্চনভাবে তগবদ 
ভজন করেন, এরূপ সাধু মহাপুরুষ শ্রীগুরুদেবের পাদ- 
পদ্মাশ্রয়ে ব্রৈলত্ব পরিত্যাগ করিয়ী সংষতভাবে অশান্রীয় 
বিধি বজ্জন পূর্বক সযত্বে ভগবন্তজনে প্রবৃত্ত হওয়া। গৃহস্থ- 
ধম্মপালনতৎপর ব্যক্তির সর্বদাই মনে রাখ! উচিত যে, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্যই গৃহস্থাশ্রমের-ভিত্তি ; স্থতরাং যাহাদের পূর্বে 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য অত্যন্ত হয় নাই, তাহাদের পশ্ষে উপযুত্ত কাল গৃহ 
হইতে দূরে থাকিয়। গুরুকুলে বাস পূর্বক ব্রহ্গচর্ধ) পালন 
কর! একাস্ত বাঞ্চনীয় এবং পল সকলকেও মে সুযোগ 
দেওয়া তাহাদের একটি প্রধান কর্তবা। এইরূপভাবে 
ক্রমে ব্রদ্চধ্যের পুনঃ প্রবর্তন হইলে অঙ্গে সঙ্গে যথার্থ 
গৃহস্থাশ্রমেরও প্রতিষ্ঠ। হইতে পারিবে, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

যাহার] শ্রাবিশ্ববৈষ্বরাজসভার অন্তর্গত ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত যঠসমূহের সংবাদ রাখেন, তাহারা 
জানেন, সেখানে ব্রদ্ষচারীর। কিরূপ স্বাভাবিকভাবে 
যথার্থ ব্ৰন্ধচৰ্য্য পালন পূর্বক সুশিক্ষিত হন এবং অনেক 
গৃহস্থ-ভক্তণ গুরুকুলে বাস করিয়। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেন। 
তাহাদের অনেকে গৃহসঙ্গ ত্যাগ করিয়। বানগ্রস্থ অবলম্বন 
পূর্বক গুরুকুলে বাস করিতেছেন ও জন্ন্যাসিগণ 
পরিব্রাজকের ধর্ম অবলম্বন পূর্বক ভারতবর্ষের বিভিন্ন- 
প্রদেশে শ্রমন্মহা প্রত প্রচারিত প্রীনাম ও বিমল প্রেমধর্ম 
প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। 

এখন দেখা যাইতেছে, জীবনের প্রারম্ভে গুরুকুলে বাস 
করিয়া যথার্থ ব্রহ্ধচর্য্য শিক্ষা না করিলে কি গার্হস্থ্য, কি 
বানপ্রস্থ ও কি সম্যাস-_কোন আশ্রমেরই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না_-আশ্রমধশ্ম একবারে লুপ্ত হইয়া পড়ে 
সুতরাং যে গুরুর শিক্ষার উপর প্রত্যেক আশ্রমের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণদূপে নির্ভর করে, সেই গুরু কে? তাহার লক্ষণ কি? 
_এই সমগ্ত বিষয় কি সর্বাগ্রে আমাদের অনুসন্ধান কর! 
একান্ত কর্তব্য নহে? যে দৈববর্ণাশ্রমধর্গ যথারীতি পালিত 
না হইলে আমরা শাস্তানথসারে ‘যানুষ’ নামে পরিচিত না 
হইয়া! ‘অস্থরের? মধ্যে পরিগণিত হই, সেই দৈব- 
বর্ণাশ্মধর্শের প্ৰতিষ্ঠাত! জগদ্গুরু আচার্যের অনুসন্ধানে 
একেবারে উদ্বাসীন থাকা কি মানুষের ধর্ম? হে ভ্রাতৃগণ! 
আর কতকাল আমর! এইরূপভাবে ঘোর মোহ-নিদ্রায় 
অভিভূত থাকিব! আক্ধন! বেদ-বেদা ্ত-পুরাণ এবং 
তগবন্তক্ত মহাজনগণ এবিষয়ে আমাদিগকে একবাক্যে, 


গৃহস্থের জ্ঞাতব্য কয়েকটা কথা 


উচ্চৈহ্বরে কি উপদেশ দিতেছেন, তাহ! একবার আমর] 
একটু মনোযোগ পুধক শ্রবণ করি 


গুরুকরণ সম্বন্ধে আমর! কুলগুরু ও গৃহস্থ গুরুর কথা 


শুনি। প্রথমে গৃহস্্ গুরুর কথ! একটু আলোচনা করা 
যাউক। গুরু কে ?--যিনি শিষাকে পরমার্থ পথে চালিত 


করিয়া ভগবদ্দশন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু । তাহার 
নিজের ভগবদ্দশন সিদ্ধ হইয়াছে, নচেৎ তিনি শিধাকে কি 
সাহায্য ত্রীর 
যোধিৎসন্গী কখনও গুরু হইতে পারে ন!।  গুরু--ভক্ত- 
চূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত ও বিষয়-ম্পৃহাশৃন্ট। তিনি 
যেকোন আশ্রমে বর্তমান থাকিতে পারেন অর্থাৎ তিনি 
আকুম।র ব্রহ্মচারী, ব) গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী 
হইতে পারেন। কিন্ত সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ, সরল 
অন্তঃকরণে বিচার করিয়া! বলুন দেখি যে, আজকাল 
আমরা যাহাদিগকে গৃহস্থ বলি, তাহাদের মধ্যে এরূপ 
গুণাদ্বিত গুরু হইবার যোগ্য সাধু মহাপুরুষ আপনারা 
কোথায়ও দ্বেখিয়াছেন কি? এখন আশ্রমীরই অভাব, 
গৃহস্থাখমী'ত নাই-ই। গৃহস্থ আশ্রমেই সবাপেক্ষা 
কঠোরতা, এবূপ পরীক্ষার স্থল আর নাই। বালাকালে 
ইন্জিয়সযূহ পুষ্ট হয় না, সে অবস্থায় ব্রহ্মচারী সকলেই 
থাকিতে পারে। যদি বল] যায়, এই তিন বৎসর বয়স্ক 
বালকটি খুব বড় ব্রহ্মচারী, ইহার স্ত্রীলোকে আদৌ আসক্তি 
নাই, তাহা হইলে সে কথা সকলেই হাসিয়া উড়াইয়৷ 
দেন, কেহ তাহাতে মনোযোগ দেন নী, কেননা তাহার 
পরীক্ষার কাল এখনও আসে নাই । তৎপরে ৮1১০ বৎসর 
বয়সে গুরুকুলে থাকিয়া? ভোগের উপকরণসযূহ হইতে দূরে 
থাকায় হৃদয়ের স্পৃহা সমূহ জাগরূক হইবার সেরূপ সুযোগ 
পায় না। অতঃপর পূর্ণ যৌবনে যখন রমণীর পাণিগ্রহণ 
করিয়। ভোগের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইন্দিয়গুলি 
সংযত রাখিয় গৃহধম্ম পালন করা যে কত কঠিন, তাহা 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। সেই জন্যই আজ 


করিবেন? ক্ুতরাং বদ্ধজীব, ভৃত্য, 


২৯ 


গৃহস্থের এত অভাব--আজ সব পতিত গুহস্থ_-কেহ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন ন!; কচিৎ একজন কি 
দুইজন থাকিলেও তাহাদের সন্ধান পাওয়া! অতি দুষ্ধর। 
স্ৃতরাং জানি না অধুনাতনকালে গুহস্থগুরু বিকুপে সম্ভব 
হইতে পারে? এখনকার গৃহব্রতগণ গো-দাস অর্থাৎ 
ইন্জিয়ের বশ, তাহাদের মধ্যে “গোস্বামী বা জিতেন্দরিয় 
ব্যক্তির একেবারে অভাব । কৃষ্ণসেবাপর জিতেন্িয় পুরুষ 
না হইলে কেহই গুরু হইতে পারেন ন1| স্থৃত্তরাং এখন 
গৃহস্থের অর্থাৎ গৃহমেধী গোদাসের গুরুগিরি সোনার 
পাথরবাটীর ন্যায় অসম্ভব । এরূপ অবস্থায় গুরুবংশ, গুরুর 
ওরস পুত্র গুরু, কিরূপে চলিতে পারে, তাহ। কি ভাবিবার 
বিষয় নহে? শিশ্বা-গ্রশিষ্যা লইয়াই যথার্থ গুরুকুল শ্বীকার্য্য, 
পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কখনও গুরুবংশ চলিতে পারে না, 
সুতরাং কুলগুরু বলিয়া! কোনও বস্বিশেষ পারমাধিক 
শান্ত ও মহাজন স্বীকার করেন না, যুক্তিতে ও তাহা সিদ্ধ 
হয় না। অতএব যাহার! কুলগুর” ‘কুলগুরু’ বলিয়] 
ভয়ে পারমাথিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার 
লইভেছেন না, তাহারা জানুন যে, কুলগুরু বলিয়া ষে 
একটি বোঝ! তাহাদের বংশের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের বুদ্ধি লোপ পাওয়ায় তাহারা একটি 
বৃথা আতঙ্কের ভয়ে ক্রিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন এবং 
পারমাথিক উন্নতির জন্য যত্ব করিবার স্থযোগ পাইতেছেন 
না। তাহারা শুঙ্গন, বেদ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। 
ডাকিতেছেন--“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ 
নিবোধত”। আবার উৎসাহ দিতেছেন “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ”। বল সংগ্রহ পুৰক এ ভৃত্যের ভয় দূর 
করিয়া তাহারা নিষ্িঞ্চন, সংসারমুক্ত, মৃকুনপ্রেষ্ঠ মহা- 
পুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হউন। আর কুলগুরুর বুথ। 
অভিশাপের ভয়ে আত্ম-কল্যাণ-লাতে বঞ্চিত হইবেন না, 
ছুলভ মানব জন্ম এবার বৃথায় কাটিয়া গেলে আবার উহ] 
না-ও পাইতে পারেন । তখন “ই তো নষ্স্ততো ভ্রইঃ” হইয়া 
হাহুতাশ করিবেন; তাই বলি সাধু সাবধান। 


সদ্গুরু ও সচ্ছিন্য-প্রসঙ্জ 


তৃষাতুর মুগ যেমন বারিপানার্থ উন্মত্তের ন্যায় 
জলাশয়াস্বেষণে ছুটিতে থাকে, সে ছুটিবার কথা যেমন 
তাহাকে কাহারও বলিয়। দিতে হয় না, তৃষ্ণাই তাহা 
বলিয়। দেয়, আবার ক্ষুধাতুরকে যেমন খাদ্য গ্রহণের 
প্রয়োজনীয় ত। বুঝা ইয়া দিতে হয় না, ক্ষধাই শ্ষন্নিবুত্তির 
প্রয়োজন বলিয়। দেয়, সেইরূপ যে ভাগ)বান্‌ জীবের পুর্ব 
পূর্বজন্মাজ্জিত স্থরুতি-ফলে রুষ্তজন-পিপাসার উদ্দ্রেক 
হইয়াছে, তাহাকে আর কুঞ্ভজনের আবশ্যকত! বুঝাইয়। 
দিতে হয় ন1। তবে যেমন তৃষ্ণার্ত ৭1 ক্ষধার্ত জীবগণ জল 
বা খান্ত প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝলেও নিজ চেষ্টায় 
তাহা অন্সন্ধান করিতে গিয়া বস্তুর বিবর্তকেই বস্তু ভ্রমে 
নান! বিপদগ্রস্ত হয় বভিয় প্রার্থনীয় বস্ত-সাননিধ্যলাভের 
জন্য তাহাদের কোন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গ আবশ্তক 
হয়, সেইরূপ ক্ুষ্ণভজন পিপাসাতুরেরও কুষ্কবস্তর সন্ধান 
লাভ ও নিরাপদে কৃষ্চবস্তুর সাল্লিধ্য-প্রাঞ্চযপায়-নিগ্ধীরণ- 
নিমিত্ত সত্য সত্য কোন আপনজন-_কষ্ণজনের 
শরণাগতির একাস্ত আবশ্তক। এগুরুদেবই সেই বস্তু- 
তত্ববিৎ রুষ্ণপ্রে্টজন। তাহার কৃপা ব্যতীত জীবের 
কষ্ণরুপা লাভ করিয়া ভজন-পিপাসা মিটাইবার আর 
অন্য কোন উপাঁয়ই নাই । কিন্তু এস্থলে একটি লক্ষিতব্য 
বিষয় এই যে, জড়ীয় ক্ষুধা তৃষা জড়ীয় খাছ্চ জল প্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত ক্ষুধা তৃষ্ণার আর 
নিবৃত্তি নাই, অপ্ৰাক্ৃত খাগ্ভ জল যত পাওয়া যায়, ততই 
সে ক্ষুধা তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রীরুষ্ণভজনামুতপানে 
যাহারা তৃপ্ত হইয়াছি বলেন, তাহার বড়ই দুর্ভাগা, 
যেহেতু ভজনামৃত বলিয়া! কোন বস্তু তাহাদের ভাগ্যে 
‘জুটে নাই, তৎ্পরিবর্তে অন্য কিছু লাভ করিয়া তাহারা 
বঞ্চিতই হইয়াছেন মাত্র। ভজনামূত পানে ভক্তের তৃষ্ণ। 
কখনও মিটিবার নহে, তবে জড়ীয় বিষয়-তৃষ্ণার ন্যায় ইহ! 
গীড়াদায়ক নহে, পরস্ত নিত্য নবনবায়মানরূপে আনন্দাম্ব- 
ধিবদ্ধক, প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদপ্রদায়ক। যিনি 
সত্য সত্যই সেই অমৃতের পিপাসায় কাতর হন, শ্রীভগবান্‌ 


তাহারই হৃদয়ে চেত্যগুরুরূপে অবস্থান করিয়া তাহাকে 
সন্গুরুসমীপে 
করিবার সদ্ধ দি প্রদান করেন। 


উপনীত হইবার ও তাহার চরণারয় 
জাব সেই বুদ্দিক্pয়ে 
সদ্গুর' অশ্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাহার সপ 
ও মচ্ছিষ্কের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান আব্শাক হইয়া 
পড়ে। 

জীব যদি সত্য সত্যই কুষ্ণভজনাভিলাধী হইয়। 
নিফপটে সদ্গুরুপ|দপদ্ আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হন, 
তাহ। হইলে বাঞ্চাকল্পতর শ্রভগবান্‌ তাহার ব্যাকুলতা 
দর্শনে আর স্থির থাকিতে না পারিয়। শীশ্রই শ্বয়ং তাহার 
সম্মুখে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাহার মনোহভীষ্ট পূরণ 
করেন। কিন্ত যদি জীবহৃদয়ে রুষ্সেবা1 ব্যতীত অন্ত 
অভিলাষ, তৃক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিবাঞ্ছা, লাভ, পূজা, 
প্রতিষ্ঠাশাদিরূপ কপটত! বতমান থাকে, তাহ! হইলে হয় 
জীব অসদ্গুরুর কবলে পড়িয়া অচিরেই আত্মবিনাশ লাভ 
করিবেন, না হয় সদ্গুরু পাইয়াও তাহাকে মস চিনিতে 
পারিয়া আত্মবঞ্চিত হইবেন। শাস্ত্রে এজন গুরু শিয্বের 
মধ্যে পরীক্ষার কথ! উল্লিখিত আছে। শিষ্য গুরুগৃহে 
সম্ঘসরকাল অবস্থান করিবেন। এই সময়ের মধ্যে একে 
অন্যের ব্যবহার ও স্বভাব পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার স্থযোগ 
পান। অব্য বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বথাই দুবিজেয়, তথাপি 
নিষপট কষ্ণতজনাভিলাষী শিষ্যক ভগবান্ই চৈত্ত্য- 
গুরুরূপে গুরুদেবকে চিনিবার সামর্থ্য প্রদান করেন। 
তাহাতে শিষ্যের চিত্তে অন্যাভিলাষাদি মলিনতা 
থাকিলেও গুরু-মুখে শান্ত-শ্রবণাদি-ফলে গুরুকুপায় তাহ! 
দূর হইতে পারে। সদ্গুরু যাহ! কীর্তন করেন, তাহাই 
আবার স্বয়ং আচরণ দ্বারা আদর্শ স্থাপন করেন, তাহার 
মুখ এক, কার্যে আর এক নাই । অসদ্গুরু যতই কেন 
ন! বড় বড় শাস্ত্রীয় কথ! বলিয়। শিয়ের নিকট তাহার 
গুরুত্ব বা বাহাদুরী প্রদর্শনের চেষ্টা করুন, সুচতুর শিশ্ 
তাহার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়] সমস্ত কপটতাই 
ধরিয়া ফেলিতে পারেন। গুরুদেবও এরূপে শিষ্যে 


সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্ত-প্রসঙ্গ ৩১ 


আচার ব্যবহার পর্ধ্যালোচনা দ্বারা শিষ্ককে চিনিয়। 
ফেলেন | 


সদৃগুরুরলক্ষণ 
শানে গুরু ও শিয্যের কতকগুলি লক্ষণ লিপিবদ্ধ 


রহিয়াছে। প্রমদ ভাগবত (১১।৩।১২ ) বলেন-_গুরুদেব 


শিখোর যাবতীয় সংশয় নিরাশ করিবার জন্য বেদাখা * 


সমা 
x 
শি 
সস 
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্দ্ে পারদর্শা, পরত্রহ্ম প্রীর্চে অপরোক্ষান্ভূতি ছার! 
নিষ্াত অর্থাৎ ক্ুষৈকনিষ্ঠ এবং শ্রবণকীর্ভনাদি ভক্তাল্র- 
যাজনপর হইবেন। শ্রুতি বলিতেছেন_গুরুদেধ বেদজ 
ও ব্ৰহ্মনিষ্ট হইবেন ।  মন্্যুক্তাবলী বলেন-_-গুরুদেব 
পাতিত্যাদি দোয-রহিত সদ্বংশজাত, লিভোচিত আচার 
অর্থাৎ কুষ্ণভজন-বিষয়ে তৎপর, মহাভাগবত হইয়াও 
শিষ্যের মঙ্গল নিমিত্ত মধ্যম ভাগবতের লীলাভিনয়কারী, 
কৃষ্ণ ও রুষ্ণভক্তদ্বেষী ভিন্ন অন্যের প্রতি ক্রোধশৃন্থ, সর্বশাস্তর- 
পারহ্গত, তত্ত্ব বিচারক, মিষ্টভাষী, প্রিরদশন, নিশ্মৎ্মর, 
অহিংসক, সর্ধভূতহিতে রত, সুবেশ, বুদ্ধিমান, অন্ুদ্ধত- 
মতি, নিজলাভপূর্ণ, বাৎ্সল্যাদি গুণযুক্ত, প্রবিগ্রহারাধনে 
কতনিশ্চয়, কৃপালু এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ । 
বিষু্মুতি বলেন-_যিনি শিশ্তসকাশে পরিচর্য7া, 
ধনাদিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি গুরু’ পদবাচা 
গুরুদেব অহৈতুক রুপাসিন্ধু, কেবল পরমদয়ালুতা-প্রযুক্তই 
পরহিত-সাধন-তত্পর, সবসদ্গুণ-পরিপর্ণ, সব প্রাণীর 
উপকারক, নিষ্পৃহ, সর্ববিষয়ে সিদ্ধ, সববিদ্ধাবিশারদ, 
সর্বসংশয়-সংচ্ছেত্তী এবং আলস্ত শৃন্ত হইয়া নিরস্তর 
কক্ানুশীলনপর | গুরুদেব কোন বর্ণ এবং আশ্রমের অধীন 
নহেন, সুতরাং তাহাকে শৌক্র বিচারের অন্গ্ধত করিতে 
হইবে ন!। শ্রীভগবান্‌ গৌরস্থন্দর ‘নাহং বিপ্রে? শ্রোকে 
তাহা ্পষ্টন্ধপে ব্যক্ত শ্রপদ্মপুর/ণও 
বলিয়াছেন_“বৈকবে জা(তিবুদ্ধিষস্ত, ব) নারকী সঃ। 
গুরুদেবের স্বরূপ লক্মণই হইতেছে-_আহ্ুকুল্যের সহিত 
কৃষ্ণান্ুশীলনতৎপরতা, অন্যান্য লক্ষণ ইহারই অনুগত । 
উক্ত ম্বরূপলক্ষণহীন অবৈষ্ণৰ কখনও গুরু হইতে পারেন 
ন!-_"‘অবৈষ্ণবোপদিষ্টেণ মন্ত্রের নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ 


বিধিন] সম্যক্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ,। সৎকুলে জন্ম, 


যশ: ও 


নাহল। 


করিয়াছেন 


এশর্য্য, পাণ্ডিত্য বা কপাদি গুরুদেধকে চিনিবার উপায়- 
সবক্ূপ নহে । এই চারিটির বিচারে আবদ্ধ থাকিয়] ধাহার। 
তাহাদের নিজ নিজ মনের খেয়ালে যাহাকে তাহাকে গুরু 
করিয়া বসেন, তাহাদের হায় মন্দভাগ্য জগতে আর 
কেহই নাই । কষ্ণততববিৎ ভিন্ন রুষণত তব কে শিক্ষা দিবে 7 
বিদ্যা-ধন-কুল-তপোমদমত গুরুক্রবগণ তাহাদের শিষকে 
তত্ত মদে মত্ত থাঁকয়া কেমন করিয়া এই চতুর্দশ ভুবনরূপ 
নাগৱদোলায় ঘুরপাক খাইতে হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়। 
ছাড়া আর কিশিক্ষা দিতে পারে? সুতরাং গুরুকরণ 
বিষয়ে যকলকেই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। নদ্গুরু অভাবে যাহাকে তাহাকে গুরু করিয়া 
হাতের হল শুদ্ধ করিতে গিয়া আত্মবিনাশ লাভ করিত 
হইবে না। সদ্গুরুর অভাব নাই, আমাদের আত্তিরই 
অভাব। একান্ত সরলভাবে শ্রভগবানের পাদপদ্ে »দ্গুরু 
লাভের জন্য স্ব স্ব আন্তিজ্ঞাপন করিলে প্রীভগবান্‌ অবশ্তই 
সদ্গুরু মিলাইয়। দিবেন। নচেৎ অসদ্গুরুর কবলে পড়িয়। 
যথাসৰ্বস্ব হারাইতে হইবে। 
শিষ্য লক্ষণ 

শাস্ত্রে সগুরুলক্ষণও যেমন বণিত হইয়াছে, সঙ্চি্তা- 
লক্ষণও সেইবূপ বণিত আছে। নিষ্ধপটে গুরুপাদপন্সে 
শরণাগতিই শিবের স্বরূপলক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ উহাতেই 
অঙস্থাত। মন্ত্রমুক্তাবল] বলেন-_শিশ্ক শুদ্ধবংশোৎপন্ন, 
প্রমান, বিনীত, গ্িয়দর্শন, সতাবাক, পুণাচরিত, মহাবুদি, 
দ্তবজ্িত, কামক্রোধ পরিত্যাগী, গুরুপাদ পদ্মযুগলে 
ভক্তিমান্‌, কায়মনোবাকে। দিবানিশি তগবছিগ্রহের গতি 
নত, নীরোগ, অশেষপাতকজয়কারী, সমস্ত ইন্জিয়জয়ী, 
করুণালয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইলেই দীক্ষাধিকারবান 
হন। শ্রমদ্ভাগবত (১০।৩১।৬) বলেন-শিষ্য অযানী- 
মানদ-ম্বভাববিশিষ্ট, মাত্সর্ধ্যহীন, অনলস, জায়াদিতে 
মমতাশৃন্ত, গুরুতে দৃঢ় সৌন্বদ, অব্যগ্র, পরমার্থজিজ্ঞান্ব, 
অহ্ুয়াশৃন্ত ও ব্যর্থালাপর[হিত হইবেন। শ্রমদ্ভগবদগীতাও 
বলেন-__শিশ্ক যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক গুরু- 
পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সেবাবুদ্ধি-সহকারে তত্ব জিজ্ঞাস! 
করিবেন। শিষ্য নিজ যোগ্যতার দ্বিকে দৃক্পাত না 


৩২ 


করিয়! কেবল গুরুদেবের যোগ্যতার দোহাই দিলে 
চলিবে ন] । শিষাকেও যৌগা হইতে হইবে। “আমার 
গুরুদেব যিনি, তিনি খুব ভাল, আমিই কেবল অমন্দ’-- 
একথা বলিলে চলিবে ন1। উপযুক্ত শিয্য না হওয়ার 
অর্থ গুরুদেবকে লখুকরণেচ্ছ। বা গুরুনিন্দ।। ভাদুশ গুরু 
নিন্দাকারীর নরকগতি ব্যতীত আর কি লাভ হইতে 
পারে? 

অগন্ত্যসংহিত1 বলেন-যে সকল ব্যক্তি অলস, 
মলিন, গুরুক্ষ্চগ্রীতার্থ ভিন্ন বৃথা ক্লেশকা রী, দাম্ভিক, কৃপণ 
অর্থাৎ গুরুরুষ্ণখসেবার জন্য যাহারা এক কপর্দকও ব্যয় 
করিতে চাহে না, দরিদ্র অর্থাৎ অসন্তুষ্ট, রোগী, রুষ্টম্বভাব, 
কষ্ণেতর বিষয়াস্ত, ভগবদূভোগ]বগ্তকে ভোগ করিবার 
দুর্ব,দ্বি-বিশিষ্ট, অন্থয়া ও মৎসরগ্রস্ত, শঠ, রুক্ষভাষী, 
অন্য।য় উপায়ে অর্থাৎ শ্রবিগ্রহ, ভাগবত বা গুরুশিষ্ব- 
ব্যবসায়াদি দ্বারা বা অন্য কোন দুর্নীতি অবলম্বন পূর্বক 
ধনোপাজ্জক, পরদাররত, বন্ধমোক্ষবিৎ পগ্ডিতগণের 
বিরোধী, অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য, পরগীড়ক, পরনিন্দক, 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


অত্যাহারী, ভ্রুরকর্ধ, দুরত্ব! ও নিন্দিত, তাহার] পাপিষঠ 
নরাধম বলিয়া দীক্ষাগ্রহণে নিতাস্ত অনধিকারী। 
তাহাদিগকে সেই সকল অসংকার্ধ) হইতে যদি নিবুত্ব 
কর] ন! যার ব। তাহার] যদি গুরুশিক্ষ। সহা করিতে ন| 
পারে, তাহ] হইলে তাহাদিগকে কখনই মন্ত্র প্রদান কর! 
উচিত নহে। যদি কেহ উক্ত পাপিষঠদিগকে পপি 
রাখিয়াই শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাহ! হইলে তাহাকে 
পাতিত্যদ্রোষ-দুষ্ট হইতে হইবে। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রও বলেন-_-জৈমিনী, স্থগত, নাস্তিক, 
নগ্ন, নিরীশ্বর কপিল ও গৌতম--এই ছয়জন হেতুবাদীর 
অনুগত নরাধমগণকে সদ্গুরু কখনই মন্ত্র প্রদান করিবেন 
না। 

স্থতরাং কেবল সদ্গুরু লাভ হইলেই চলিবে না, 
সচ্ছিয্য না হইলে সকলই বৃথা। গুরু-শিষ্কের উপরিকথিত 
লক্ষণসমূহ বিচার-ছার যাহার! পরমার্থ-রাজ্যে অগ্রসর 
হন, তাহার! অচিরেই ভগবৎ্কুপা লাভে সমর্থ হইবেন, 
এতদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


জ্ঞানীর অজ্ঞানত। 


শ্রভগবানের দৈবী-ত্রিগুণাত্মিক মীয়াসমুদ্র দুৰ্বল 
জীবের পক্ষে ছুপ্পারা হইলেও তাহাতে শরণাগত ভক্তগণ 
তাহ! গো্পদৌদকাঞ্জলির ন্যায় বিনা আয়াসে উত্তীর্ণ হইয়। 
থাঁকেন। কিন্তু এই শরণাগতি ব্যাপারটি বড় সহজ কথা 
নহে। বহু বহু জন্মের পুগ্রীভূত স্থক্কতিফলে জীবের 
ভগবৎপাদ্পত্মে একটু বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, সেই বিশ্বাস 
সাধুসঙ্গফলে স্থদৃঢ় হইলে তবে শরণাপত্তি লাভ সম্ভব হয়। 
দুঞ্কৃত ব্যক্তিগণ কিছুতেই ভগবৎ্ম্বরূপের প্রতি প্রপত্তি 
স্বীকার করিতে চাহে না। গীতায় জীভগবান্‌ এই মায়ামুগ্ধ 
দুষ্কৃত জীবসজ্ঘকে যুঢ়, নরাধম মায়! দ্বার! অপহৃত জ্ঞান 
ও আস্থরভাবাশিতভেদে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
(১) নিতাস্ত বিষয়াসক্ত, কম্মজড়মতি ব্যক্তিগণ__যুঢ়, 
ইহার! চৈতন্যবস্থকে বুঝিতে ন! পারিয়া জড় বিজ্ঞানাদ্দির 


উন্নতি-চেষ্টা লইয়! বড় ব্যস্ত, ইন্দ্রাদি দেবতার ন্যায় 
বিষ্ণুকে কন্মীধীন জীববৎ বলিয়া মনে করে। (২) 
বিপ্রার্দি কুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক জগতে “নরো ভ্রম” বলিয়! 
পরিচিত হইয়াও কৃষ্ণেতর বিষয়কথায় আসক্ত বিষ্ঠা- 
ভোজী শৃকরের ন্যায় মহাপ্রসাদ ব্যতীত ইতর বন্ত 
আস্বাদনরত পণ্ডিতাভিমানী, জড়কার্ধ্যবিৎ ব্যক্তিগণই 
নরাধম। (৩) যাহারা ভগবানকে চিদ্বস্ত বলিয়া! স্বীকার 
করিয়াও কেবলাতৈতবাদ, শৃন্ভবাদ বাঁ প্ররুতিবাদ প্রভৃতি 
ুষ্টমতাশ্রয়ে শুদ্ধতক্তির নিত্যত্ব অন্বীকারকারী তাহারাই 
মায়াছারা অপহৃত জ্ঞান, (৪) জরাসন্ধাদি অস্থর যেমন 
নিখিলানন্দকর ভগৰদ্বিগ্ৰহকে শরবিদ্ধ করিবার দুর্কাদি 
করে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের দেহর্দেহীতে 
ভেদবুদ্ধি করিয়া তাহা খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা করে, 


জ্ঞানীর অজ্ঞানত! 


তাহারাই অস্থর ভাবাশ্রিত। মায়া-যূঢ় কর্মজড়মতি 
দুষ্কৃতি জীবগণ যখন জড়বপ্তর ভোগে হেয়তা অবরতা, 
নশ্বরত] প্রভৃতি ভোগ-বাশা বিচার করিতে করিতে জড়ের 
প্রতি একেবারেই বীতঙ্রদ্ধ হইয়। পড়েন, তখন তাহার! 
দ্বলভোগের চেষ্টা! ছাড়িয়। সুক্ম ভোগার্থ মনদ্বার1 একটি 
জড়াতীতবপ্তর চিস্তায় প্রবৃত্ত হন। সেই অবস্থায় 
তাহাদিগকে জ্ঞানী বলাহয়। জ্ঞানিগণের অবস্থান 
ভূমিক! গ্রারুত হওয়ায় জড়াতীত বস্তু বিষয়ক চিন্ত! 
তাহাদের আধ্যক্ষিক বিচারকে অতিক্রম করিতে পারে 
না, তাই তাহাদের বস্তু বিষয়ক চিন্তা জড়সবিশেষ হইতে 
একটা জড়নির্ধিবশেষাবস্থাই লাভ করে মাত্র। জড়ের প্রতি 
বিতৃষ্ণ, অথচ জড় ভূমিকায় অবস্থান-হেতু জড় গ্রতীতি- 
প্রাবল্যে ভগবানকে হত্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট চিন্ত 
করিতে গিয়। পাছে ভগবানে প্রারুতারোপ করিয়া বসিতে 
হয়, এই ভয়ে তাহার ভগবানকে কেবল চিন্মাত্রজ্ঞানে 
নিরাকার নিরধিবশেষ একটা তত্ববিশেষ বলিয়া কল্পনা 
করেন। তাহাদের ভ্রমাদি দোষ চতুইয় যুক্ত ধারণায় 
জড় প্রবেশ করে বলিয়া ভগবানেও জড় প্রবেশ করিবে, 
ইহা কোন্‌ বিচার-সম্মত? বদ্ধ ধারণার সবিশেষদ্থ বা 
নিরিবশেষত্ব উভয়ই যে ভ্রাস্তিপরিপূর্ণ তাহার উত্তর কে 
দেয়? সর্ধশক্কিমান্, অচিন্ত্য অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন 
ভগবান্‌ যিনি, যাহাতে যুগপৎ দুইটা বিরুদ্ধ ধর্মের অপূর্ব 
সমন্বয় বর্তমান, তিনি যে কেবল নিরাকার বা নিব্বিশেষ 
হইবেন, সাকার বা সবিশেষ তাহাকে হইতে নাই, অথবা 
পূর্বে নিরাকার অব্যক্ত ছিলেন, পরে সাকার ব্যক্ত হইয় 
মায়াধীশ ভগবান্‌ মায়াধীন হইয়া গেলেন, এক! 
নিরাকারবাদীর কর্ণযুূলে কে পৌছাইয়া দিল? প্রারুত 
.ুমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাকৃত জ্ঞানগবে স্ফীত 
_. হইয়। অগ্র/কত ভূমিকার অর্বোচ্চতমগ্তদেশে অবস্থিত 
শ্রীভগবানের নিরাকারত্ব বা সাকারত্ববিচার-গ্রবৃত্তি কি 
নিতান্ত বিরৃত মন্তিষ্কেরই পরিচায়ক নহে? ভূতপিশাচ- 
গ্রস্ত মিচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন সূর্যকে তাহার মুষ্টির ভিতর 
রাখিতে চায়, গুলীখোর যেমন নদীর এপার হইতে হাত 
বাড়াইয়া অপরপাঁরে অবস্থিত ও দীপালো!কে তাহার টিক? 


৫ 


৩৩ 


ধরাইবার বৃথা প্রয়াস করে, আরোহপন্থী জ্ঞানীর 
ভগবান্‌কে মাপিয়! লইবার প্রয়াসও কি তাচুশ হাস্তল্পদ 
ব্যাপার নহে? এই আধ্যাক্ষিক জ্ঞানের গ্রয়াসকে ধিক্কার 
করিয়াই ব্রদ্ধা একদিন শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন- 

“জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্ত নমন্ত এব 

জীবন্তি সন্মুখরিতাং তবদীয়বার্ভামূ। 

স্থান স্বিতাঃ শ্রতগতাং তন্গবাত্মনোভি- 

বে প্রা়শোহজিত জিতোহপামি তৈক্মিলোক্যাম্‌॥” 

ভা ১০১৪৩ 
নিভেদ ব্রহ্ছচিন্তারূপ জ্ঞানচচেষ্টাকে 
সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাঁধুমখ-বিগলিত 
ভবদীয় বার্তা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাকো সাধুপথে 
স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ধাহ করেন, জৈলোক্য মধ্যে 
আপনি ছুলভ হইয়াও তাহাদের নিকট সুলভ হইয়া 
থাকেন 
ভাগ্যহীন মানব আধ্যক্ষিক বিচার প্রমত্ত জ্ঞানীর দুই 
চারিট! পক্কামির কথা শুনিয়! নাচিয়! উঠেন, আর তাহার 
বিচার লইয়াই সার! জীবনটা কাটাইয়! দেন, শুদ্ধতর্ক 
প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়কে একেবারে মরুভূমির মত করিয়া 
ফেলে, তাঁই ভগবৎ কপাবারি অজশ্র ধারায় বধিত হইয়াও 
সে হৃদয়কে আর সরস করিতে পারে ন1। ‘আমি আমার 
নিজচেষ্টায় উপাজিত বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে ভগবানকে বুঝিয়। 
লইব’--এই দুৰ দিই মানুষের যত সর্বনাশের মূল কারণ। 
ইহাই তাহাকে শ্রবিগ্রহে মায়া আরোপ করাইয়া কষ- 
অপরাধী মায়াবাদী করিয়া ফেলে। মায়াবাদ-্রদে 
নিমজ্জমান হতভাগা জীবকুলকে উদ্ধারের ভন্বাই শ্রীভগবদ্‌ 
ইচ্ছায় মধ্ব, রামান্ুজ, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক_ এই চারিজন 
সম্প্রদায়াচার্ষের আবির্ভুব।  মধ্বের শুদ্ধছৈত বাদ, 
রামানুজের বিশিষ্টাদৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্বাছৈতবা* € 
নিশ্বার্কের ছৈতাছৈতবাদ কেবলাদৈতবাদকরূপ মায়াবাদকে 
সম্পূর্ণরূপে নিরসন করিয়াছে। 
জীব তর্কপন্থায় জড় নিরসনের ভাণ করিয়] যতই 

নিজের বাহাছুরী দেখাইতে চাহিবেন, ততই মায়াদ্বারা 
অপহৃত-জ্ঞান হইয়া জড় নিরসনের পরিবর্তে জড়েরই 


হে ভগবন, 


৩৪ 


নদ্বীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সেবক-স্বরূপে জড়াতীত ভগব|ন্কে জড়াধীন প্রাক্বততত্ব- 
বিশেষ করিয়া অপরাধজনিত ডউচ্চপদারুড় হইয়াও 
তৃণাবর্তের ন্যায় অধংপতিত হইবেন, অচিন্তযশক্তি 
ভগবানকে তাহারই চিন্ত।র মধ্যে আনিয়া 'প্রভগবান্‌ 
অর্ড। যুন্তি প্রকট করিলেই মায়াধীন হইয়। পড়িবেন’_ 
এই ছূর্ধ,দ্বিবশে শ্রাতগবানের অগ্চাবতারবে জড়াধীন 
বলিয়া “অর্চে বিষে শিলাধীর্ষস্ত বা নারকী মঃ”-_এই 
পদ্মপুরাণোক্ত ব্যাস-বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। 
প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে আমর] অদ্য আর অধিকদূর অগ্রসর 
ন! হইয়া, মাত্র এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, মানবচিন্তার 
অগম]) অধোক্ষজ বন্ত-বিষয়ে যাহার যাহ] ইচ্ছা! সেরূপ 
মতামত প্রকাশ ন! করিয়া মহাজনাসুগত্য বা আৌত- 
পন্থাবলম্থনই শ্রেয়ঃ। বুছ্িমান ভীবগণ শ্রভগবান্‌ 
বেদব্যাসের সমাধিজক বন্, ব্রঙ্গস্থত্রের অকুতিমি ভায়াহরুপ 
শ্টভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই অপৌরুষেয় যূল 
শব্প্রমাণরূপে স্বীকার পূর্বক তাহারই অনুসরণ করুন, 
শ্রীমদ্তাগবত গ্রন্থ-রচ়িতা বেদব্যাস অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত 
সাজিয়া লাভ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই ভগবদ্‌ বস্তুর সন্ধান 
দিবেন, জগতের সকল জীবের সকল প্রকার সংশয়ই 
নিরাকরণ করিবেন। অসম্যক্‌ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়াসী জ্ঞানিগণও 
শ্রমস্ভাগবতরুপায় সম্যক ব1 পরিপূর্ণ ভগবভ.-জ্ঞান লাভ 
করিয়া ভগবৎসেবাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তগণ বহ্ধ- 
জ্ঞানকে প্রাপাজ্ঞানে আদর করেন ন! বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে 
ষে তাহার] অনাদর করেন, তাহা নহে, যেহেতু তাহার! 
ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বোচচ পদবীতে আরুট। ব্রঙ্গজ্ঞান ভক্তির 
অবান্তর অবস্থামাত্র। তাহার! জানেন, পরাভক্তি১ স্পন্ুবধ 
বৈষ্ণবত্বের মধ্যেই ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্ম৷। ন শোচতি ন 
কাক্ষতি সম: সর্কেষু ভূতেষু’ রূপ ব্রক্মজ্ঞত] বা ত্রাহ্ধণতা 
বিদ্যমান, তাহারা শ্রীভগবানের অঙ্গকাস্তিহুরূপ বঙ্ধ- 
তত্বকেই পরিপূর্ণ ভগবত্বত্ব বলিয়া ভগবানকে নিরাকার 
জ্যোতিঃস্ব্ূপ বলিতে চাহেন না কিন্ত ব্রচ্ষের পরিপূর্ণ 
অবস্থাই সচ্চিদীনন্দঘন ভগবদবস্থা- ইহাই বলিয়া 


থাকেন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মদর্শনে কোন সেবারপ ন! পাইয়া 
অর্থাৎ সৎ এবং আনন্দগ্রাথ্থিতে বঞ্চিত হইয়া ত্রচ্দে লয় বা 
সাধুজ/-মুক্তি প্রার্থনা করেন, কিছু ভক্তগণ তাদুশ মুক্তিকে 
ঘ্ণ। করিয়া পূর্ণ ভগবদশনে ভগবানের জচ্চিদ15 মম 
রূপের সেবাভিলাষী হন। ভক্তগণ ভগবানকে আস; 
লীলাবিলাসী রূপে দর্শন করিয়া অভ অবশ্মা ভগবানের 
দিব্য অর্থাৎ অগ্রারূত জন্মকশ্মে বিশ্বাম করেন, নিবিংখষ- 
বাদী জ্ঞানী তাহা বিশ্বাস করিতে ন! পারিয়া ভগবানের 
জন্মকম্মকে মায়ার কার্যয বলিয়। মনে করেন। ভক্তের 
সহিত জ্ঞানীর এইরূপ বিচার পার্থক) কেবল তাহার 
পূর্ণজ্ঞানের অভাব নিবদ্ধনই হইয়া থাকে। 
অচিরেই জ্ঞানীর এই সকল 


প্রমদ্ভাগবত 
ভান্তি অপানাত 
জ্ঞানীকে নিবিশেষ বিচার-ব্ভ্রাট হইতে মুভি দানপুর্বক 
ভগবন্তক্তি প্রদান করিতে পারেন। অতএব জ্ঞানিগণ 
আর বুথ! যুক্তিতর্কে কাজক্ষেপ না 


বারা 


৫2 
করিয়! শীঘ্র 


ভ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়-লাভে যত্বুবান হউন, যথার্থ ভগবজ, 
জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হউন-_ইহাঁই আমাদের প্রার্থন]। 
নতুবা 
পন্থাস্ত কোটিশতবত্সর সংপ্রগম্যো 
বায়োরথাপি মনসে। মূনিপুন্গবানাম্‌। 
মোহপ্যন্তি যৎ গ্রপদসীয়্যবিচিন্ত)ততে 
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
অর্থাৎ বায়ু নিয়মন পন্থায় কিন্বা জ্ঞানমার্গে শতকোটি 
বৎসর হাটিয়াও সচ্চিদাননদময় বছর নিকটস্থ হওয়া 
যাইবে না। কেবলমাত্র জড়বৈচিত্র্য হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া রাজ! হরিশ্চন্দ্রের মত মাঝাখানেই থাকিয়। যাইতে 
হইবে। মধ্যাবস্থাক্স স্তখ এবং দুঃখ উভয়েরই অস্তিত্ব নাই। 
তাদৃশ অবস্থা বৌদ্ধগণের প্রস্তরত্প্রাপ্চি অপেক্গা কোন 
অংশে শ্রেয় বলিয়া মনে হয় ন]। তাই ভমন্মহাপ্রতুর 
প্রশ্নে রায় রামানন্দের বাকো আমরা জানিতে পারি, 
ভূক্তি-মুক্তি বাঞ্চে যেই কাহ! দোহার গতি। 
দেবদেহ প্থাবরদেহ যৈছে দোহার স্থিতি ॥ 


শা সপ সপ 


বৈষ্ণবের বিষয় 


এই গৃথিবীতে প্রাণীর মধে] মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ । মানবগণের 
আ[ধ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। 
সহন ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষ। বেদাস্ত-পারক বিপ্রের শ্রেষ্ঠত।। 
কোটি বেদান্ত পারক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্বের শ্রে্ঠতা। 
সহন বৈষ্ণব অপেঙ্ষ। একাস্ভিক বৈধ্যবের পরমোচ্চতমতা। 
শ্রীরুষ্ণ-দৈপায়ন বেদ্রব্যাস যাহ! গরুড় পুরাণে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, এ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামা প্রভু ভক্তি- 
সন্দর্ভ নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। একাস্তিক 
বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়। পরপর নি্ন্তরে প্রাণীসমূহ 
জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দিয়-_রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পশশ ভোগ করিলে প্রাণী 
‘বিষয়’ শব বাচা হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্তৃসত] 
এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মানবগণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলেও 
কুট কুক্কুরাদির এ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রপ 
মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহার ত্যাগ 
করেন। অনেকে তাহা ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব 
মানবের সহিত সমান মনে করেন। তাহাতে তাদুশ দৃষ্টির 
সত্যত! স্বীকার করা যায় না| বৈষ্বের সহিত অবৈষ্ণবের 
বিষয় কর্তৃসত্বায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য 
অবশ্যই শ্বীরুত। শ্রীমদ্তাগবতে লিখিত হইয়াছে যে 
এতদীশনমীশস্ত গ্রকৃতিস্থেহপি তদ্গুণৈঃ। 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ্যথা বুদ্ধিত্তদাশ্রয়াঃ ॥ 

অবৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত 
বিষয় জানিয়া কুষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয় 
ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন ন1। বাউল সহজিয়া 
দলে প্রাকৃত বিষয়-ভোগের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল 
সহজিয়াগণ সাধন ভক্তির নানা প্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও 
শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্তযঙ্গের সহিত তুলনা মনে করিতে 
পারেন না, যেহেতু প্রাকৃত সহজিয়াগণের কীর্তনাদি 
ভক্ত্যঙ্গ নিজ ইন্দিয় ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্তনাখ্য 
ভক্তি ইন্ত্রিয়-গ্রাহ নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবার 


মধ্য আর্ধজাতি শ্রে্। 


উন্মৃখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত । নিজ তোগপর 
প্রাকৃত বুদ্ধ লইয়] প্রাকৃত সহাজয়াগণ যে নামসঙ্ধীর্ভন 
করিয়া থাকেন, তাহা কম্মফলের অঙ্গ বিশেষ, কখনও 
ভক্তাঙ্গ শব্দের বাচ] হইতে পারে না। 
বালয়। 


কম্মাঙ্গকে ভত্ত)ল 
তাহা তাহাদের 
নির্ব,ছ্িতার পারচয় মাত্র । ফলভোগ্রূপ কণ্ম, ফলত্]াগ- 


অনেকেহ ভ্রম করেন। 


কপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অ্ররূপে গৃহীত হইতে পারে ন!। 
অবৈষ্ণবগণ যতই কেন না সাধারণ লোকদিগকে বঞ্চন। 
করুন, ভক্তির মৃত্যত! কখনই লোপ পাইবে ন]। বৈষ্ণব- 
গণকে অন্ মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিয্া-শ্রেণীস্থ 
মনে করিলে তাদৃশ মননকর্তারবেফবাপরাধ হয় । অনেক 
অর্ধাচীন লোক বিষয়ের আকার ব। সত্থাসামে] শুদ্ধ 
বৈষ্ণবের রুষ্ণ অশ্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগের বিষয় 
বলিয়া মনে করেন। তাহারা শ্রারূপ গোন্বামী$তুর “ন 
প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যোৎ” বুঝিতে পারে ন1। 
আপনাকে উন্নত গুরু জানিয়! শুছুভততকে শোধন করিবার 
প্রয়াসে যত্ব করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তিও 
হারাইয়! ফেলেন; আর এক শ্রেণীর মিছা কপটী, ভক্ত 
মহতের আচরণগুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য 
করিয়। লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবের বিষয়ে 
কেবলমাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব 
প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না। অপরের দৃষ্টিতে 
উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় 
ভোগ হইতে শত ক্রোশ দূরে সর্বদা বাস করেন। শ্রীল 
পুগুরীক বি্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর 
নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে সকল 
বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহ! আকার ও কর্তৃসত্তায় 
আমাদের স্তায় বরাক বিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও 
উভয়ের বিশ্বয়ছয়ে ভেদ আছে । ভেদটি এই যে, বৈষঃবের 
বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রারুত ভোগমল রহিত কৃষ্ণ- 
সেবাময় আর আমাদের ছেই বিষয়গুলি ইন্জিয়তপণ-যুলে 
প্রতিষ্ঠিত । 
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ুর্গাপুজ। 


অনেকের ধারণ। বৈষ্ণব্গণ শক্ত মানেন না, কিন্ত এ 
বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত, তাহার। 
জ্ঞানাভিমানী নহেন। জ্ঞানীদিগের মতে শক্তির প্রাধান্য 
স্বীকৃত ন। হওয়ায় তাহার। অনাদিকাল হইতে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। নিরাকার 
নিষ্বিশেষ ব্ৰহ্মবাদিগণ উপাসনাবৃত্তি স্থলভ করিবার 

নিমিত্ত ব্রহ্ষের পঞ্চবিধ রূপ কল্পন। করিয়া কৃত্রিমভাবে যে 
শক্তির উপাসন। করেন, তাহ] নিতাস্ত অবৈধ, উহা পূজার 
আবরণে শক্তির অবমানন। মাত্র । বৈষ্বগণ সেরূপ অবৈধ 
উপাসনার প্রশ্রয় দেন না বলিয়া তাহাদিগকে শক্তি- 
বিরোধী সিদ্ধান্ত কর! কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার! 
দুর্গার্দেবীকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্র] দেবী বলিয়া সম্মান করিয়া 
থাকেন, ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় দেবার নামোল্লেখ 
দেখা যায়। শ্রমস্ভীগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি শান্ত অনুশীলনে 
জানা যায়_-যোগমায়। চিচ্ছক্তি তগবদাদেশ শিরোধাধ্য 
করিয়। যশোদার গর্তে জন্মগ্রহণ পৃৰক জগতে দুর্গা, কালী, 
চণ্ডিক! নামে গ্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবানের আদেশ 
পালন, তদীয় কীমন। পূরণ প্রভৃতি কার্ধে, আমরা ছূর্গা- 
দেবীর ভগব্দাঁচ্গত্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছি, 
তাহাতেও তিনি বৈষ্ণবগণের পরম পৃজ)। 
তত্ববিচারে দুর্গাদেবী ভগবানের শক্তি; শক্তি ও 
শক্তিমানে ভেদ নাই, আলো কদ1ন, দাঁহিকাশত্তি, যেরূপ 
অগ্নিকে, জ্যোৎস্থালোক যেরূপ চন্দ্রকে প্রকাশ করে, 
শক্তিও সেইরূপ শত্তিমান্‌কে প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
শক্তির রুপা ব্যতীত কেহই শক্তিমানকে জানিতে পারে 
না, আবার শক্তিমানকে ছাড়িয়া শ্বতত্রতাবে শক্তির 
উপাসনা দ্বারাও শক্তির কৃপ! পাওয়া যায় না। “শক্তি” 
শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচারে বস্তুর গুণ, স্বভাব বা 
প্রকৃতিকেই ‘শক্তি’ শব্দে অভিহিত কর] হইয়ীছে-_ 
বলিয়। জানা যায়। স্থতরাং বস্ততত্ব বিচারে শক্তি বস্ত 
নহেন, শক্তিমানই একমাত্র বস্তু, শক্তি বস্তুর গুণ মাত্র। 
আমরা বস্ত স্বীকার করিব না, বস্তুর গুণমাত্র স্বীকার করিব, 


বস্তুর পূজ! না করিয়। বস্তর গুণের পুজা করিব-_ এইকপ 
যাহাদের বিচার, তাঁহাদের বিচার কখনই, পূর্ণ বলিয়। 
প্রশংসনীয় হইতে পারে ন1। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন 
হইলেও তছুভয়ের মধ্যে পার্থক) আছে। শত্তিমানু এক, 
শক্তি বহু; শক্তি শক্তিমানের অধান, বর্তৃত্ব একমাত্র 
শক্তিমানেরই, শক্তিমানের ইচ্ছায় শক্তি ক্লীয়াবতী হন 
মাত্র, বস্তর গুণ ব। স্বভাবের কখনও স্বত্ত ইচ্ছাশক্তি 
থাকিতে পারে না। 

“কুস্তথড়গ ধঙ্গবাণ।ঃ প্রবিশস্তি বলিলে যেরূপ কুস্তখড়া 
ধন্র্বাণধারী ব্যক্তির প্রবেশই বুঝাইয়! থাকে, সেইরূপ 
শক্তি গমন করিতেছে বলিলে শক্তিমানের কত্তৃত্বই 
বুঝাইয়া থাকে । 

ব্রজদেবীগণ শক্তিপূজার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার! 
শক্তিমত্তত্ব শ্ঞফ্কে ভজন করিবার জন্য যে যোগমায়। 
চিচ্ছক্তির উপাসন! করিয়াছিলেন, তাহাই বিশুদ্ধ আদর্শ 
শক্তি-পৃজা। 

জড়জগতে প্রকৃতির সত্বরজঃ ও রজস্তমে! গুণে আবদ্ধ 
জীবগণ স্ব-স্বভাবান্ুসারে যে পঞ্চদেবতাঁর উপাসনা করেন, 
শক্তিপূজ। তাহার অন্থতম1। তমো গুণান্থিত ব্যক্তিগণ 
নিজদিগকে শাক্ত অভিমান করিয়া__মছা, মাংস প্রভৃতি 
তামসিক দ্রব্যে যে দেবীর উপাসন। করিয়] থাকেন, তাদুশ 
উপাস্ত উপাসনার সহিত আমাদের পূর্ব-কথিত উপান্ত 
উপাসনার পার্থক্য আছে। উপানস্ততত্ব-বিচারে গৌতমীয়- 
তন্ত্রে কথিত হইয়াছে__ 

যঃ কৃষ্ণ: সৈব দুর্গা স্তাদ্‌ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। 
অর্থাৎ ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় মন্াধিষঠাত্রী 
দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; তিনি কৃষ্ণের হ্বরূপ-শক্তি 
বলিয়া শক্তি-শক্তিমতোরতেদঃ__বিচারে কৃষ্ণ হইতে 
অভিন্ন। তাহার উপাসনী-বিচারে-_ 
অঙ্চয়িত্বা। জগছন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিং। 
তদাবরণসংস্থানং দেবস্ত পরিতো হচ্চয়েৎ ॥ 
-জগছন্দ্য দেবদেব নারায়ণ শ্রীহরিকে পূজা করিয়া 


দূর্গাপূজা 


তদীয় নির্মাল্য দ্বারা পীঠাবরণ দেবতাসমূহের পুজ। 
করিতে হইবে । 

সা হি মায়াংশরূপ। তদধীনে প্রাকৃতেহস্মিন্‌ লোকে 
মন্্রঙ্গ[লঙ্গণ-সেবাথং চিচ্ছত্রয|ত্মক ছুগায়। দাসীয়তে ন তু 
সেবা ধিষ্াাঝা। 

জড়ায়] ত্রিগুণাত্মিক।, চিচ্ঞন্ভি বা স্বব্ূপশক্তি 
দুর্গার দাসাদপা। তাৎপৰ্য্য এই যে, ভগবানের একটি মাত্র 
শ্তি। 
অস্তরঞ্াাশক্তি বলিয়। অভিহিত! হন। 
স্বরূপশক্তির ছায়াস্বর্ূপিণী, জড়াশন্তিকে গীতা শাস্ত্রে 
অপর] শক্তি ব! বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
জড়! বা 


সেই এক শক্তিই পরাশক্তি, চিচ্ছন্তি, দ্বরূপশক্তি 


জড়|শন্কি সেই 


বস্তু ও বস্তুছায়াতে যেরূপ সদ্বদ্ধ, চিচ্ছন্তি ও 
অপর শক্তিতেও সেইরূপ সম্বন্ধ । বস্তুর খোস! লইয়। 
টানাটানি করিলে ফল পাওয়া সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। 
আজকালকার নব্য যুবক সম্প্রদায়ের অভিমত--এখন 
দেশ রক্ষা করিতে হইবে, এখন চাই শক্তি, এখন চাই বল, 
বৈষ্ণব হইলে চলিবে ন11, তাহাদের ধারণা_ শক্তি, 
পূজ! অর্থে পশু বলি দিয়। উহার মাংস দ্বারা নিজ শরীর- 
পুষ্টি । বৈষ্ণবগণ যখন মন্ত মাংস সেবায় উদ্দাসীন ও 
তৃণ।দপি স্থনীচ তখন তাহার! উক্ত নবীন যুবকগণের 
বিচারে তেজোহান ছুৰল। কিন্তু এরূপ বিচার অত্যন্ত 
হাস্তাম্পদ। স্থল শরীরের বলে কখনও বলীয়ান হওয়া 
যায় না। আমর! বাল্যকালে হিতোপদেশে পড়িয়।ছি-_ 
এক বৃহদাকার সিংহ ক্ষুদ্র শশকের বুদ্ধি-বলে নিহত 
হইয়াছিল। কোটি স্বংল শরীরের বল এক অতি সুক্ষ 
বুদ্ধির নিকট পরাজিত, আবার তাদৃশ কোটি বুদ্ধি এক 
আত্মার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। একদিন বাহুবলে 
বলীয়ান, ক্ষত্রিয় বিশ্বীমিত্রও আত্মবল বা! ব্রহ্ষবলের 
প্রাধান্ত দর্শন করিবার স্থযোগ পাইয়া_-“ধিক্‌ বলং ক্ষত্রিয় 
বলং ব্রচ্মতেজে বলং বলম্‌* বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
যদি সত্য সত্য বলবান্‌, হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি সমগ্র 
জগৎ জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে হ্বরূপশক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ কর। হ্বরূপশক্তির আশ্রয়ে অজিত 
শক্তিমান.কেও জয় করিতে সমর্থ হইবে। যিনি আত্মবলে 


৩৭ 
বলীয়ান, তিনিই প্রকৃত বলবান_; তাহার অজেয় কিছুই 
নাই। 

জড়জগতে স্বরূপশক্তির পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত। 
জড়া বা অপর! শাক্তই বহু সম্মানের সাঁহত পূজিত! হইয়া 
থাকেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অস্তগত চণ্ডীতে এই দেবীর 
মাহাত্ম্য স্থবিভূত হইয়াছে । উক্ত পুরাণে দেবীকে জগৎ 
কত্রী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে 


তয়ৈৰ ধায্যতে সবং অ্যৈৈতৎ জাতে জগতং। 
ত্বয়ৈতৎ্ পালতে দেবি ত্বমৎস্থান্তেব সব্বদ]। 


এতদ্ব্যতাঁত পুরাকালে শুভ মিশুত্ত নামক অস্থুরদ্ধয় 
ত্ৰিভুবন জয় হরণ 
করিতেছিলেন, তৎকালে দেবতারা উহাদের ভয়ে ভীত 
হইয়া দেবার শরণাপন্ন হইলে দেবা অন্তুরহ্বয়কে বিন|শ 
করিয়া দেবতাদিগকে বিপন্ুত্ত করেন। সাংখগণ এই 
বিচারে জড়রূপিণী মায়া শভিবেই একমাত্র কত এবং 
চেতন পুরুষকে অকণ্ত। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ 
চেতনহীন বস্তুর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। 
জড়ের প্রত্যেক কার্যে চেতনের অপেক্ষা আছে। বেদ 
বলিয়াছেন, জড়রূপা প্রতি জগৎকত্রী নহেন, পরস্ত ‘স 
এক্ষত”_তিনি প্রকতিতে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিলে লৌহ 
যেমন অগ্রিশক্তো দাহিকাশক্তি ধারণ করে তদ্রপ প্রক্ৃতিও 
ভগবানের ঈক্ষণ-প্রভাবে যাবতীয় কম্ম করিতে সমর্থ। 
হন। ভগবান, যে শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ও শুস্ত নিশুভ 
ব্ধ করিয়াছেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহারই মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়াছেন। শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বার! বস্তুতঃ শক্তি- 
মানের মাহাত্ম)ই কী্িত হইয়! থাকে । চণ্ডাতেও দুর্গা 
দেবীকে বিষ্ণুমায়! বলিয়া বণিত হইয়াছে। বিষ্ণুকে 
পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমায়ার উপাসনা] অবৈধ । গীতায় 
বলিয়াছেন 

যেহপ্যন্ত দেবতাভক্তী যজন্তে শ্রদধয়ান্থিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজস্তযবিধিপূর্বকমূ ॥ 


শারদীয় পূজা ভগবান্‌ রামচন্দ্রের প্রবর্তিত, অর্থাৎ 
রাবণ বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রামচন্দ্র দেবীর অকান- 


করিয়। দেবগণের যজ্ঞভাগ 


৩৮ 


বোধন করিয়। আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া একট] 
প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এ কথাটি বিস্ত 


আমর! কবত্তিবাসের রামায়ণ ব্যতীত অন্য কোথাও পাই 


নাই ; আমাদের দেশে বহু রামায়ণের পচলন আছে, 


তাহার মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণ, আধ্যাত্মিক রামায়ণ, 


জগদ্রামী রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ--এইগুলি 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


গ্রধান। কিন্ত বালীকি-রচিত মূল রামায়ণ ব্যতীত 
অন্যগুলি প্রামাণ্য মধ্যেই পরিগণিত নহে-মৎ্গ্ত-পুরাণ 
বলেন-_- 

ঝগ. যজুঃ সামাখববশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং 

মূল রামায়ণঞ্চের শান্্রমিত্যভিধীয়তে 

তচ্চান্থকুলমেতন্ত শান্্রমেব প্রকা্তিতঃ। 


অপ্রাক্কৃত সহজ ধর্ম ও প্রাকৃত সহুজিগ্ন। বাদ 


‘প্রাকৃত’ বলিতে প্রকে হইতে জাত অথবা প্রকৃতি- 
সম্বন্ধীয় বস্তুকেই লক্ষ্য করে। প্রকৃতির অপর নাম মায়া, 
উহা শ্রতগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি। মায়! শক্তির পরিচয় 
প্রসঙ্গে শ্রমদ্তাগবত বলিয়াছেন-_খতেহর্থং যত প্রতীয়েত 
ন প্রতীয়েত চাত্মনি তদ্বিষ্বাত্মনো| মায়াং যথাভাসে! যথ! 
তমঃ। [ ভাঃ ২৷৯৷৩৩ ] 

অর্থাৎ স্বরূপ তত্বই একমাত্র তত্ব, সেই তত্ব ব্যতীত 
যাহ! প্রতীত হয় অথচ স্বরূপ তত্বে যাহার প্রতীতি নাই, 
তাহাকেই আত্মতত্বের মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। 
সেই স্বরূপ তত্বের মায়] ছিবিধা__একটি আভাস স্থানীয় 
জীব-মায়! ও অপরটি তমঃ স্থানীয়! গুণমায়!। জীব সেই 
স্বূপ তত্বেরই তটস্থ। শক্তি বলিয়া চেতনধর্মবিশিষ্ট আর 
প্রকৃতি সেই স্বর্পতত্বের বহিরজ শক্তি বলিয়া জড়া। 
জীব চেতন বলিয়! স্বাধীনতা রূপ একটি নিত্য বৃত্তি 
তাহাতে আছে এবং এ স্বতন্ত্রতার ক্রিয়াদ্ধারাই আমর! 
জড় হইতে বিভিন্ন রূপে তাহার পরিচয় পাই। এই 
দম্বাধীনতা” রূপ রতুটি শীভগবান্‌ অত্যন্ত কপাঁপরবশ হইয়। 

জীবকে দান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্বরূপে চিৎকণ বা 
অণুচেতন বলিয়! তাহার স্বাধীনতাটিও অণুপরিমীণ | 
অগুচেতন জীব যখন অণুগ্বাধীনত! বৃত্তিটী তাহার 
শ্বাধীনত|-প্রদাত। বিভূচিৎ বস্তর অপ্রতিহত পূর্ণ 
স্বাধীনতার সহিত এক মনে করেন অর্থাৎ ‘হাম্‌ খোদাই, 
ভাব পোষণ করিস তাঁহার বৃত্তিটার পরিচালন করেন, 


তখনই তমঃস্থানীয়া গুণমায়। তাহাকে বিক্ষেপাত্মিকা 
শক্তি দ্বারা তটপ্রদেশ হইতে প্রপঞ্চে নিক্ষেপ করেন এবং 
আবরণাত্মিক| শক্তি দ্বার! বঞ্চন] করিবার জন্য তাহাকে 
ভোক্তা সাজাইয়া__এবং নিজেকে ভোগ্য! সঙ্জায় বিভিন্ন 
প্রকারে তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবোপকরণ রূপে পরিণত 
হইয়। বাস্তব সত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত করেন। 

স্বাধীনতার অপব্যবহারে জীব যখন এই প্রকারে 
মায়ার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হয়েন, তখন তাহার স্বরূপ-বৃত্তির 
বা চেতন ধন্মের ক্রিয়াটি নৈমিত্তিক ভাবে স্তব্ধ থাকে । 

যে কখনও সূর্য্য দেখে নাই, সে যেমন স্বর্য্য মেঘাবৃত 
থাকিলে মেঘের ভিতর দিয়! যে রশ্মির আভাস দেখা যায়, 
তাহাকেই স্ুর্য্যের অপ্রতিহত কিরণ বলিয়] ধারণা করে, 
সেই প্রকার স্বাধীনতার ব্যবহার বৈষম্যে জীব মনরূপ 
মেঘাবৃত হওয়ায় তাহার আত্মার স্বরূপ-বৃতিটা আবরিত 
হয়। তারল্য জলের দ্বরূপ-গত ধন্ম, কিন্ত কোন বিজাতীয় 
বস্তুর সংস্পর্শে সে যেমন বরফরূপে পরিণত হইয়া] কাঠিন্য 
রূপ একটি আগন্তক ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং এ বরফের একটি 
খণ্ড দ্বারা কাহাকেও অনায়াসে আঘাত করা যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহার শ্বক্পগত ধর্মের দ্বার! অর্থাৎ 
খানিকটা জল নিক্ষেপ করিয়! কাহাকেও আহত করা 
যায় না, তদ্রপ জীবাত্মার বিকৃত প্রতিফলন মন মায়ার 
সান্নিধ্যে মায়া ভোগ-কামনায় যে বিকৃত চেতনতা-রূপ 
একটি আগন্তক ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারই নাম প্রাকত 


অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম ও প্রারুত মহজিয়। বাদ 


সহজ ধর্ম এবং এই প্রারুত সহজ ধন্ম যাজনকারীপ্দিগকেই 
‘প্রাকৃত’ সহজিয়া বল] যায় । উহ] ঈশান্ুগতাবূপ আত্মার 
যে নিত্য অপ্রারুত সহজ ধর্ম, তাহার ঠিক বিপরীতাবস্থা। 
জীবের প্রাুত সহজ রূপ আগস্থক ব! নৈমিত্তিক ধর্ণে 
আবদ্ধ থাকাকালে প্ররুতির সংসর্গে আজিয়া জীব যে 
সমস্ত গ্র!রুতজ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞানের 
সাহায্যে যখন অপ্রারুত রাজের কোন কথা আলোচন। 
করিতে থাকেন ও সেই আলোচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েন, তাহার নাম 'গ্রারুত সহজিয়া” বাদ। 
প্রাকৃত সহজিয়াগণ অধোক্ষজ 
তাহাদের প্ররূতি-সপ্তাত অক্ষজ ব] খণ্ডজ্ঞানের আয়ত্তাধীন 
অর্থাৎ বাস্তব সত্যবস্তকে তাহাদের ভোগেখিত ধারণার 
ছাচে ঢালিয়া গঠিত করিবার ধুষ্টত। প্রদর্শন করিয়। 
থাকেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণকে দার্শনিক ভাষায় 
মনোধন্ী ব|। অধিরোহবাঁদী বল] হইয়! থাঁকে। প্ররুতি- 
ভোগ-প্রবণতা বৃত্তি হইতে তাহারা কখনও ভোগী বা ত্যাগী 
কখনও কৰ্ম্মী, যোগী. ও জ্ঞানী, কখন নিরাকারবাদী, কখন 
নাস্তিক, কখন নান] দেবদেবীর উপাসনারত আবার যখন 
তাহাদের প্রক্ৃতি-ভোগ স্পৃহ? ব! কামুকত] অত্যন্ত বৃদ্ধি- 
গ্রাঞ্থ হইয়া উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার! আউল, 
বাউল, কর্তাভজ1, নেড়া, দরবেশ, সাই, চূড়াধারী, সখিভেকী, 
গৌরনাগরী, জাত গৌসাই প্রভৃতি বৈষ্বক্রব সম্প্রদায়ে 
প্রবেশ লাভ করেন। শ্রৌতপন্থী আত্মধর্ম্মী অবরোহবাদী 
অপ্রারুত সাহজিকগণের বিচার অভিজ্ঞতাবাদী মনোধনম্মী 
তর্কপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
জগতে অসংখা প্রকারের গ্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে 


অদ্ধয়জ্ঞানতত্ুকে 


অদ্য আমর! কয়েকটি বৈষ্ণবক্রব সম্প্রদায়ের বিবর্ত- 
প্রতারিত সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিব। 

১। অপ্রারুত সাহজিকগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছংরিত ভত্তি- 
লোচনে যে অপ্রাকৃত শ্ররাধাগোবিন্দ দর্শন করেন এবং 
অপ্রারুত সাহিত্য সেইরূপের বর্ণনা করেন, মনোধন্মী 
প্রাকৃত সহজিয়। বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ সেই অপ্রারুত 
সাহিত্যে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রাকৃত 
সাহিত্যের অন্তর্গত আভিধানিক শব মাত্র জ্ঞানে শব্দের 


৩৯ 


অজ্ঞন্ধঢ়ি বৃত্তি-প্রস্থত ধারণাবলম্বনে যে টণ্ডীদ্বাস’ 
“বিগ্ভাপতি” ‘গোবিন্দলীলামৃত’ ‘উজ্জলনীলমণি’ ‘রায়ের 
নাটক গীতি’ প্রভৃতি আলোচন! করিবার ধৃষ্টত! করেন 
কিন্বা কল্পনার দ্বারা মানসপটে রাগাগোবিন্দ আঁঙ্কত 
করেন, তাহা কখনও অপ্রারুত সাহজিকগণের অগ্রাকত 
সাহিত্যান্তশীলন বা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনের সহিত 
সমান নহে। 

প্রারুত সহজিয়াগণ গর্ধান্থগত্য বা শ্রোত পদ্থ! 
পরিত্যাগ করিয়া ভোগপ্রবণ শাক্তধন্মান্থগতো কাঁম- 
পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মনের ছাচে ঢালা প্রদাদার 
মনের মানুষের হাতে বাঁশী দিয়) 'নাগরঃ আজাইয়া এবং 
নিজেকে নাগরী জ্ঞানে মনের গড়া মায়া গৌরকুপ ভোগার্থে 
যে জড়েন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন অথব1 বাগবাজারের 
চূড়াধারী” সম্প্রদায়ের পাণ্ডা যদি “মায়! মিশাইয়া তুমি 
এস ভগবান, দুট। কথ! কহি জুড়াই পরাণ” এইরূপ আব্দার 
ধরেন, তদ্বারা অপ্রারূত সাহভিকগণের সেবোম্মুখি ভত্তি- 
লোচনের দৃশ্য রাধাভাব ছ্যতি-স্থবলিত মূর্ত বিপ্রলস্ত 
বিগ্রহ শ্রুগৌরন্থন্দরের শ্রপাদপঞ্মের নখকণার সৌন্দর্য্য 
দর্শনের যোগ্যতা লাভ হইবে না, পরস্ত রাবণ যেমন 
ভোগদৃষ্টিতে সীতার রূপ দর্শন করিতে যাইয়া তাহার 
প্রাক্কৃত নয়নে রামভোগ্যা অপ্রাককৃত সীতার সৌন্দর্য্য 
দর্শনের সমর্থাভাবে মায়াসীত দর্শন করিয়া মুগ্ধ বঞ্চিত 
হইয়াছিল, তদ্রপ প্রারুত সহজিয়াগণের ভোগাঞ্জনচ্ছ/রিত 
কামলোচনে শ্রগৌরস্থন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শনের 
যোগ্যতা ন! থাকায় শ্রদাদার ‘মনের মানুষ’ ব] 
বাগবাজারের চুড়াধারীর মায়ামিশান “গৌর অহ” 
চেষ্টা কখনও অপ্রারুত সাহজিক্গণের স্বূপ-রূপান্গে] 
অধোক্ষজ গৌরালসেবার সহিত সমান নহে । 

৩। অপ্ৰাকৃত মহজিয়াগণ বলেন, কামবেগ, ক্রোধ- 
বেগ, বাক্যবেগ, মনবেগ, উদ্দর ও উপস্থবেগ_ এই ফড় 
বেগকে প্রাকৃত ভোগ-ভূমিক হইতে অবসর প্রদান করিয়া 
যাহার! নিরন্তর তৈলধারাবৎ, অধোক্ষভ সেবার নিযুক্ত 
করিয়াছেন তীহারাই ষড় বেগজয়ী গোস্বামী, বি গত 
সহজিয়াগণের বিবর্তোখিত ধারণা এই যে, তাহাদের শুক্র, 


১২ 


Be 


শোণিতজাত দেহটাই গোস্বামী (1) সেই কারণে 
গোস্বীমীত্ব পিতা গোস্বামী (1) ও মাত! গোস্বামিণীর (1) 
শুক্র, শোণিত সহযোগে যে অপর একটি জড়-মাংস-পিণ্ডের 
উদ্ভব হয়, তাহাতেই আবদ্ধ। 
অপ্রাকত সহজিয়াগণ ইন্জিয়াধিপতি কামদেবের 
ইন্জিয়-তর্পণোদ্দেশে তাহাদের ইন্জিয়সমৃহকে নিযুক্ত করেন, 
সেইজন্য তাহাদিগকে গোস্বামী বল! হয় আর গৃহত্রত 
প্রাকৃত সহজিয়াগণ গো-দাসত্ধে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ 
নিজ জড়েন্দিয় তর্পণোদ্দেশ্যে মিথুন ধর্মে রত হইয়া যে 
শৌক্র সস্তানোৎপাদন কাৰ্য্যে বাস্ত আছেন এবং 
তাহাদিগকে তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজে গোস্বামী বলিয়। 
চালাইতেছেন, তাহা অত্যপ্ত অবৈধ ও প্রতিবাদ-যোগ্য ৷ 
স্বন্নপরূপান্থগ শ্রৌতপন্থি অগ্র।রুত সহজিয়াগণ এরূপ 
প্রাকৃত বিচারের কোন আদর করেন না। 

৪। অগ্রারুত সহজিয়াগণ লক্ধস্বরূপে আপনাদ্বিগকে 
রুষ্ণসেবিকী--অপ্রাকৃত যোধিৎজ্ঞানে জ্ীমতা বার্ষভানবীর 
শ্রেষ্ঠা কিস্করীগণের আন্গত্যে-_ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেব। 
করিয়া থাকেন। কিন্ত প্রাকৃত সহঙ্ছিয়াগণ দেহাত্মবাদী 
হইয়া। শুক্র, শোণিতজাত স্বল-দেহকে (যাহা শৃগাল, 
কুন্ধুর ও শকুনীর মহোৎ্সবের উপকরণবূপে প্রপঞ্চে পড়িয়। 
থাকিবে) সথা সাঁজাইয়ী চিদ্রাজ্যের অপ্রারত যোষিৎ- 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


গণের একমাত্র ভোক্ত! ব্রজেন্্রনন্দনকে তাহার পিতা- 
মাতার শুক্র, শোণিতের পরিণতি একটি জড় মাংস-পিও 
ভোক্ত! করাইবার জন্য ব্যস্ত । 

৫€| লব্ষ-ম্বরপ অধোক্ষজ-সেবানিপুণ 


সহজিয়াগণ বলেন 


অগ্রারুত 
(যে, অদ্য়জ্জানতত্ব ব্রজেন্জনন্দনই 
একমাত্র ভোক্ত। এবং শুদ্ধ স্বরূপে প্রপঞ্চের ও প্রপঞ্চাতীত 
রাজ্যের সকলেই তাহার সেবোপকরণ; কিন্ত প্রাকৃত 
সহজিয়া-ধর্ান্তর্গত বাউলের স্ব /লবুদ্ধি এতই শুভ্র, 
শোণিতে আবদ্ধ যে, তাহার] মনে করে শুক্র, শোণিত- 
জাত স্বল পুরুষ দেহধারী মাত্রেই এক একটি কৃষ্ণ এবং ও 
প্রকারে শুক্র, শোণিতোৎ্পন্ন স্রী-দেহধারিণী সকলেই এক 
একটি পারকীয়া নারী এবং তাহাদের পরস্পরের 
ব্যভিচারের নামই রাধা-কষ্ণলীল]” ()। এই শ্রেণীর 
ছাগ-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নর-পশুগণের শুক্র-শোণিত-ভোগ- 
পিপাসা এতই প্রবল যে তাহার] শ্রীচরিতামুতের কোন 
পয়ারবিশেষ যাহা শ্রীমন্সহাপ্রভূ বিপ্রলভ্তভাবে ব্যাকুল 
হইয়। বলিয়াছিলেন, “বহু যত্ব করি মুঞি নারি আম্বাদিতে, 
এই পাঠ পরিবর্তন করিয়া, ‘বহু যত্ব করি মুঞি নারী 
আস্বাদিতে” এইরূপ পাঠ বলিয়া অনভিজ্ঞ মূর্খ লোক- 


দিগকে তাহাদের ন্যায় ছাগ-প্রবৃতিতে প্রতিষিত 
করিতেছে। 


আমার হরিভজন 


অনেক সময়ে মনে হয়, আমার হরিভজন হইতেছে 
নl। কিন্ত কেন হইল না বা হইতেছে না, তাহার কারণ 
আমি কিছুই অনুসন্ধান করি না। জন্ম-জন্মাস্তরের পুঞ্জীভূত 
সুকৃতি ফলে ভগবান্‌ সদ্গুরু মিলা ইয়া দ্রিয়াছেন-_- দেবের 
দুর্লভ, ভুবন পূজ্য গুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, কিন্ত 
তবুও কেন হরিভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি? 
বাস্তব-বস্ত সদ্গুরুর পদীশ্রয় বিন] কোন দিন কেহ হরি- 
ভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে নী--এ কথা করব 


সত্য। গুরুদেব যেসে ভক্ত নহেন__তিনি গৌরশক্তি- 


স্বরপ-_রূপাহ্গবর। তিনি গোলোক হইতে প্রপঞ্চে 
অবতাীর্ণ_তিনি শুদ্ধ সত্ব । জড়জগতে ও চিন্জগতে যত 
জীব আছে, শরী্বপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য 
গতি নাই--রাধাগোবিন্দ পাপন পাইবার আর অন্য 
উপায় নাই । আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ তদভিন্-বিএহ। 
তাহার সেবার মাধূর্ধে রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ এবং 


আক্কষ্ট। তিনি অন্থ্ণ কৃষ্তসেবায় রত- সেবা-সৌন্দর্য্য 
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অলঙ্কৃত, ভাই তিনি স্বদৰ্শন। আর আমি তাহার সেবক 
পরিচয় দিয়া এত কুদর্শন বা কুরূপ কেন?  হরিভজন 
হইতেছে ন! বলিয়াই ত’ আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন। 
এ হেন দুর্লভ সদ্গুরু লাভ করিয়াও কেন আমি ভজনে 
অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, ভজন ত’ দূরের কথা, এমন 
কি, আমার অনর্থগুলি পর্যযস্তও নির্দুক্ত হইতেছে না। 
শ্রীপগো স্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অনর্থ-নির্ঘৃক্ত হইলে 
পরে শুদ্ধভজম আরম্ভ হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের হস্ত; 
হইতে রঙ্গ! পায় নাই, তাহার হরিভজন কিকপে সম্ভব? 
সাধনরাজ্যে সদ্গুরুর পদতলে আসিয়া! সদ্গুরুর শিষা 
পরিচয়ে পরিচিত দুই প্রকার ভক্তকে দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। কেছু কেহ আছেন, তাহার! সদ্গুরুর নিকট 
বসিয়। হরিকথা শ্রবণে অর্ধদা উৎসাহ প্রদর্শন করেন, 
কিন্ত হরিসেবাকার্যে_গুরুদেবের প্রিয়-কার্য্যে-_যাহাতে 
দেহকে ব। কৰ্ম্ম ও জ্ঞানেন্দিয়কে চালনা করিতে হয়, একপ 
ব্যাপারে উদাসীন ব! একটু ক্রিয়া-চেষ্টাহীন ভাব প্রকাশ 
করেন? আবার কেহ কেহ আছেন, তাহারা হরিকথ! 
শ্রবণ হউক ব! ন। হউক, হরিকথ। অবণে দুঢচেষ্টা__দুঢ যত 
থাকুক বা না থাকুক, খুব কণ্ঠ, পরিশ্রমী এবং দৈহিক 
চেষ্টাময় কাৰ্য্য সর্বদাই উন্মুখ । আমি এই উভয় দলভুক্ত; 
আল স্ত-পরায়ণ হইয়া আমি মনে ভাবি যে, বসিয়া বসিয়। 
হরিকথা শ্রবণ করিলেই, তত্বকথায় পারদশী হইয়। জগতে 
পণ্ডিত বলিয়। খ্যাতি লাভ করিব এবং বিবাদিগণের 
সহিত বাগবিতণ্ দ্বার! জয়ী হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
লাভের অধিকারী হইব; যথাসময়ে অবশ্য বৈষবের 
পরিশ্রম লব্ধ ভিক্ষান্নে প্রিয় উদরপূর্ণ করিতেও ক্রুটি হইবে 
না। তথন ভুলিয়া যাই যে, “সেবোনুথে হি ভিহ্বাদো 
স্বয়মেব স্কুরত]দ:” “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন 
সেবয়া”_ এই বাকা-ছয়ের ‘সেবোন্মুখে’ এবং সেবয়া কথাটি 
আমার চিত্তে আদৌ স্থান পাঁয় না। যদি তববকথ) শ্রবণেই 
এত উন্ুখতা, এত ব্যাকুলতা, তাহা হইলে তাহার 
কারধ্যকে আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য বলিয়া 
সেই টান কৈ? তত্বকথ। শ্রবণের ফলে ত’ হরি-গুরু- 
বৈষ্ণবের সেবায় বা গ্রীতিজনক কার্যে প্রাণের টান বা 


সা 


একাগ্রতা বাড়িবে, তাহাই যখন নাই, তখন তত্বকথা বা 
হারকথা আমার শ্রবণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে। 
শেষোক্তদলের মধ্যেও আমি একজন হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার 
গ্রতেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে তাহাদের অভিন্ন জ্ঞানে 
বিভূরূপে-_আমার সেব্)রূপে-আমার পরিচালক ব] 
চেতনময়ক্ধপে জ্ঞান করি কই? 

আমি হরিগুরু বৈষ্ণব বড়ই ভোগ বুদ্ধি পরায়ণ। 
আমি মনে করি, শ্ীহরি শরগুরুদেব গবৈষণব যদি আমার 
কিছু ইঞ্জিয়-তর্পণের স্থবিধ! করিয়া দিতে পারেন তবেই 
তিনি ‘হরি’, গুরু’, বৈষ্ণব । এইস্থানে ‘আমি’ কে 1= 
তাহা নিরূপণে আমার ভুল হইয়] গিয়াছে । যদি আমার 
‘আমি’ নিরূপণ ঠিক হইত, তাহা হইলে “আমার সুবিধা” 
বলিতে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ 
থাকিত না। এই অন্যাভিল[যই আমার ভজনের প্রধান 
বিদ্রোৎপাদনকারী। 

হরিগুরুবৈষ্ণবে আমার ভোগবুদি এত প্রবল যে, 
আমি তাহাদের সেবা করিবার পরিবর্তে তাহাদের দ্বার] 
নিজের সেবা করাইয়া] লইতেই উদগ্রীব! আমি প্রবন্ধ 
লিখি, হরিকথা বলি, কিছু কার্য করি, চাই তার পরিবর্তে 
প্রতিষ্ঠা_ আমার নাম। প্রবন্ধের নীচে আমার নামটি 
না থাকিলে আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি-_-তখন আমার 
উত্সাহ কোথায় চলিয়। যায়-_ দ্বিতীয়বার আমার লেখনী 
আর সরে মা। মনোধন্সের তাড়নায় আমি কখনও 
কখনও ভাবিয়! থাকি, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আজঙিয়। 
প্রতিষ্ঠাটুকু হইতেও যখন আমি বঞ্চিত হইলাম, তখন 
নিঞ্জন-ভজনই ভাল । এই মনে করিয় নির্জন-ভজন- 
প্রতিষ্টা-চগ্ডালিনীর পশ্চাতে আমার মন ধাবিত হইতে 
চায়, কখনও বা কষ্চের সংসার-_ গীতার সংসার পাতাইয়া 
বাস্তশী হইয়া পড়িবার আকাজ্জ] প্রবল হইয়া উঠে, 
অনেক সময় বা গুরুদাশ্ত পরিত্যাগ করিয়া নিডেই গুরুর 
আন গ্রহণ করিতে চাই । কিন্তু ছুর্দেববশতঃ আমি 
একথা বুঝিতে পারি না যে, যেখানে আত্রেন্দরিয় প্রীতি- 
বাঞ্ছার লেশমাত্র বর্তমান, সেই স্থানে “সেবা. নাই ও 
সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়। রহিয়াছে । যে 


৪২ 


ব্যক্তি সেব। করিয়। তৎপরিবর্ডে কিছু আকাজ্। করে, 
সে সেবক নহে। ভক্তরাজ প্রহলাদ বলিয়াছেন, এন আ 
ভৃত্যঃ স বৈ বাঁণক্‌।” কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, 
আমি এইসব কথ! সর্ব মুখে আওড়াইয়াও কাজের 
বেলায় সে সব ভুলিয়া যাই, প্রতিষ্ঠা চণ্ডালনীর কি 
বিমোহিনী শক্তি ! 
কই ভগবান্‌ ঘীীগৌরস্থন্দর ত’ আমার শিক্ষার জন্য 
এইরূপ আচরণ দেগাঁন নাই, তিনি শ্রামুখে বলিয়াছেন, 
‘ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী তবয়ি॥” কিন্ত 
আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার 
কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, 
কবিত1 ও প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক- এপ 
প্রতিষ্ঠাশ! সর্ধদ1 হৃদয়ে পোষণ করি। ইহাই কি জেবা? 
শ্রগৌরস্থন্দর ত’ ইহাকে “সেবা বলেন নাই, শ্রবূপ 
গোস্বামী ত’ ইহাকে “সেবা” বিবার পরিবর্তে 
“অন্যাভিলাধ? ‘কৰ্শ্ব'মাত্ৰ বলিয়াছেন । যেখানে ফলভোক্ত। 
‘আমি’, সেই স্থানে কৰ্ম্ম ব্যতীত সেবার সন্ধান থাকিতে 
পারে নাঁ। সেবা--সতী-সহ্ধশ্মিণীর ন্যায় গভূর অন্তোষ 
বিধানে নিযুক্ত, আর কর্মস্পৃহী_-ব্যভিচ।রিণী বার- 
বনিতার ন্যায় আত্মেন্জিয় তর্পণের জন্য লালায়িতা। 
আমার হরিভজনের আর একটি প্রতিকূল বিষয় এই 
যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে সমপৰ্য্যায়ে গণনা করা । আমি 
মনে করি, "অমুক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন, আর ষত 
দোষ কেবল আমার বেলা+-এইরূপ মায়িক বুদ্ধি যে 
হরিতজনের পরম বিরোধী--হরিভজন হইতে ছুটি লাভ 
করাইবাঁর সম্পূর্ণ সাহায্যকারী--ইহারই নাম (যে বৈষ্ণব 
অপরাধ ব! বৈষ্ণবে মর্তাবুদ্ধি, তাহ! মায়া-পিশাচী এ 
হতভাগাকে জানিতে দেয় ন!। আমি এতই দুর্ব দ্বি- 
সম্পন্ন যে, হুলিয়| যাই-__দহরিজন-ছেষ, প্রতিষ্ঠাশ! রেশ, 
কর কেন তবে তাহার গৌরব। বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশ। 
আছে, তাঁত কতু নহে অনিত্য বৈভব॥” বৈষ্ণবই 
প্রতিষ্ঠার মালিক । যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাহারই সেবা 
করিবার জন্ত লালায়িতা হইয়] সবদ1 পরিচারিকার ন্যায় 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তাহার অঙ্গগামিনী হইয়। থাকে। কিন্ত আমার দ্যা 
অবৈষ্ণৰ, মূঢ়, কাম-ক্ৰোধা দিতে আসক্ত জীব যদি বৈধাবের 
পদবী--রাজরাজেশ্বরের আসনটি গ্রহণ- করিবার চেষ্টা 
করে, তাহা হইলে কি মায়াদেবী আমার দিক) দশন 
করিয়। আমাকে দৃঢ়ভাবে মায়া-নিগড়ে বদ করিবেন না? 

স্থধী পাঠকগণ! আমার উপরিউক্ত দুর্বুদ্ধি বিশেষ, 
ভাবে লক্ষ্য করিয়া পরমকারুণিক, িত্]|নন্দ।ভিন্ন-বিগ্রহ 
গুরুবর্গ আমার আত্ম-কল]াণের জন্য এতদিষয়ে আমাকে 
যাহা! উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহারই কিঞ্চিৎ আজ 
আপনাদের জ্ঞাতার্থে ন! লিখিয়। থাকিতে পারিতেছি 
না তাহ! এই = 

“যদি আমর প্রতিষ্ট। চাই, তাহা হইলে আমাদের 
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্‌ হওয়া উচিত। আমাদের 
একমাত্র প্রভু অ্বয় শভগবান্‌ ও তদ্ভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ। 
আমর! তাহাদের নিত্যদাস। দাসের প্রভু-সেবাই 
একমাত্র ধর্ম, নিরন্তর নিক্ষপটে সেবায় নিযুক্ত থাকাই 
দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা । ইহারই নাম বৈষ্ণবী-গ্রত্তিষ্া। 
যেখানে অহৈতুকী সেবাবূপ। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে 
অপর বস্তুর জন্য আমর! লালায়িত, সেখানেই জড়- 
প্রতিষ্ঠা। জড়-গ্রতিষ্ঠ। ও বৈষ্ণধী-প্রতিষ্ঠার ভেদ-বিচারে 
আমর! দেখিতে পাই--“প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়মায়ামর, না 
পেল রাবণ যুঝিয়! রাঘব । বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর 
নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥” রাবণ জড় 
প্রতিষ্ঠাকাজ্পীর একজন আদর্শ; ইন্দ্রের ইন্দ্র, ব্রহ্মার 
ব্ৰহ্মত্বে সন্তষ্ট ন! হইয়। গ্রতিষ্ঠা-প্রমত্ত-হৃদয় রাবণ সাক্ষাৎ 
চিচ্ছ্িম্বরূপিণী শ্রাসীতাদেবীকে পর্য্যন্ত হ্বীয় বিলাসিনী 
রূপে পরিণতা করিবার দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ 
করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুর্বব দি 
হইতে পারে? কিন্তু ফলে প্রতিষ্ঠা ত’ লাভ হইল না, 
লাভ হইল শুধু আত্মবিনীশ। যদি আমর! মঙ্গল চাই, 
তাহা হইলে এরূপ দুর্ব,দ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক বৈষ্ণবী 
প্রতিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের যত করা 
কর্তব্য। যিনি শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে আত্ম-সমপণ করিয়া 
তাহাদের সুখোষ্পার্দনকেই নিজের ‘সুখ’ বলিয়া উপলগি 


ভক্ত 


করিতে পারিয়াচেন, যিনি হরি-গুরু-বৈষ্বের 
প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে 
পরিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত নিশ্মৎসর সাধুগণের 


অনুমোদিত হরিসেবা লাভ করিতে পারেন । 


হে পতিতপাবন, পরখ॥য়াল-অবতার জাব-ছুঃখকাতির 


৪৩ 


হরি-গুরু-বৈষ্ণবঠাকুরগণ ! আমি৷ যেন এখন হইতে 
আপনাদের শ্রচরণকমলে আত্মমযপণ করিয়া অর্বতো ভাবে 
স্বীয় ইঙ্জিয়তৃপ্থির, প্রত্াশ। পারত্যাগ পূর্বক অহনিশ 
আপনাদের ইন্িয়-তৃপ্তি বা সেবায় আমার কায়মমোবাকা 


নিযুক্ত করিতে পারি এবং ইহাই যেন, আপনাদের 
শ্রপাদপঞ্মে মতত আমার নিফপট প্রার্থনার বিষয় হয়। 


ত 


ইহ জগতে আমর! সকলেই ভক্ত; কিন্তু প্রকারে 
বহু, কেহ মাতৃপিতৃ-ভক্ত, কেহ দেশভক্ত, কেহ সমাজ ভক্ত, 
কেহ পত্রীভন্ত, কেহ টাকা-পয়সা-জোত-জামাভক্ত, কেহ 
চাকুরীর খাতিরে মনিবের ভক্ত, কেহ খেলার ভক্ত, কেহ 
নেশার ভক্ত, কেহ শিকারের ভক্ত, আর কেহ বা উপপত্বী 
অথবা বেশ্যার ভক্ত । ভজ ধাতুরঅর্থ সেবা করা। ভক্তি 
ও ভক্ত দুই শবেরই মূল ভজ, ধাতু । একটা গুণবাচক 
বিশেষ্য, অপরটী বিশেষণ। ভক্কিগুণ যাহার আছে, 
তিনিই তক্ত। ভক্তি থাকাই ভক্ত হওয়ার কারণ। ভজ, 
ধাতু সেবায়াম্‌ সুতরাং যে যাহার সেবক সে সেই জাতীয় 
যিনি প্রাকৃত বস্তুর সেবক, তিনি প্রাকৃত ভক্ত । 


ভক্ত ॥ 
যিনি অগ্রারত বস্তু অধোক্ষজের সেবক, তিনি বাস্তব 
তক্ত। তবে প্রাকৃত ভক্ত প্রারুত সহজিয়া সমাজে 


ভক্ত আখ্যা লাভ করিয় থাকেন । অপ্রারুত শুদ্ধ ভক্ত 
সমাজ কখনও প্রাকৃত তক্তগণকে ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
দেন না। 

যিনি যাঁহাকে ভক্তি করেন অর্থাৎ সেবা করেন তিনি 
তাহার ভক্ত। আগে ভক্তি অর্থাৎ সেবারূপ ক্রিয়া 
তৎপর ভক্ত পদবী লাভ । উহা কাহারও নিকট হইতে 
সংগ্রহ বা ধার করিয়া লইতে হয় ন1। ভক্তি অর্থাৎ 
সেবা করিলেই ভক্ত বিশেষণটা অযাচিত ভাবে ম্বতঃই 
উদ্দিত হইয়া থাকে। 

যিনি ভক্তি (সেবা) করেন, তিনি ভক্ত বাঁজেবক। 


আর ভক্তির ক্রিয়া সেবা যাহাতে প্রয়োজিত হয় তিনি 
সেব্য। তাহা হইলে এই সেবা সেবক ভাব ও সম্বন্ধ 
আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
জগতের সেবা সেবকভাবে দেহাত্মবোধ থাকায় আতেন্রিয় 
প্রীতি-বাগ্ত। গ্রবল]। যাহারা জানেন প্ধাতুরূপে সর্ধব 
দেহে বৈসে রুষ্ণ শক্তি। তাহানে মে করি গ্রীতি তাহানে 
সে তক্তি” ॥ তাহার! প্রতিজীবে চেতন বস্তুর বিকাশ চিৎ 
অর্থাৎ__-যস্বিৎ শক্তির তত্ব অবগত হইয়া অনস্ত কোটা 
বিশ্ব ব্ৰহ্ধাণ্ডে বই রুষ্জের সেবক জানিয়া থাকেন। 
তদ্ধিপরীত ভাবে আমরা যাহার সেবা করি, (সে আমার 
স্থথোৎপাদন কারবে, এই ভাবই প্রবল থাকিয়া যায়। 
সেবক ভাবেন, আমি যাহার সেবা করি তিনি আমার 
স্থখোৎ্প।দন করিবেন। আর সেবা ভাবেন, ইহার! 
আমার সেবক। আমার হী ভ্ত্রয়তর্পণের আমুকুল্য করাই 
ইহাদের কর্তব্য। এইভাবে সেবয-ষেককের ও সেবক- 
সেব্যের সেবায় অর্থাৎ পরস্পর প্রম্পরের সেবায় নিযুক্ত 
থাকিয়াও প্রত্যেকে সেব্য অভিমানে ভোত1-আজি্য়াছি। 
আমার ভক্তির যত চেষ্টা সবই নিজের ভোগের জন্য৷ 
কপালের দোষে অষ্ট প্রহর আপাদ মস্তক গলদ্ঘশ্ম 
কলেবরে গাধার মত. খাটিরাই মরিতে হইতেছে একটু 
বিশ্রাম জুটেনা, তবুও ভবিষ্যতে সুখ লাভ হুইবে এই 
নেশা যায় না, এই নেশার বশবর্তী হইয়া খুব খাটি। 
আবার এ অবস্থায়ও আমাদের মধ্যে অনেক খুরন্ধর 


তবে ইহ 


৪$ নদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 
বলিয়। থাকেন-_এইটাই সুখ যে, এত খাটিয়| সকলকে মাঝে মাঝে এই ইজন্ব-পদধী লইয়। কাড়াকা| 


ড় আর হু 
প্রতি পালন কদিয়। আসিতেছি সেই জন্যই তাহার! 


স্থখে আছে ও থাকিবে ; অথচ প্রাণে যথেষ্ট হ। হত।খ; 
কেবল মুখের ও গাঁয়ের জোরে তকে জয়লাভ করা এবং 
নিজের বৌকামী টাকিবার চেষ্টা কর]। 


আমি যাহীকেই ভোগ করিতে যাই, ব! যাহারই সেব। 
গ্রহণ করিতে চাই, সেই আমাকে ভোগ করিতে থাকে ও 
সেবক সাজাইয়া সেবা করাইয়] লয়। এব স্বিধ অবস্থায় 
আবহমান কাল হইতেই সেব্যকে সেবা করিতে গিয়। 
প্রবল [নজেন্দ্রয়তোষণ-প্রবৃত্তি মজ্জাগত হইয়া অভ্যাসে 
পরিণত হইয়াছে । এই অভ্যাসটা পরিশেষে ঠাকুর 
দেবতাতেও পৌছিয়াছে। আমাদের যত পুজা যত 
ভক্তি, সবই প্রায় শালগ্রাম দিয়া বাদাম তাঙ্গিয়া খাওয়ার 
ন্যায়। সে ঠাকুর যত বেশী পরিমাণে, আমার সাংসারিক 
ভোগের উপকরণ, টাক! পয়লা ধন, দৌলত, মান, যশঃ 
রূপবতীভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, তাহাদের দৈহিক সুস্থতা 
প্রভৃতি ভারে ভারে মাথায় করিয়া আনিয়া আমার 
দুয়ারে উপস্থিত করিতে পারেন তাহার পুজাটাই বিশেষ 
তন্বাবধানের সহিত পুনঃ পুনঃ করি। দেবদেবীরাও 
কি করিবেন! ভোগাকাঙ্খাই যখন স্বর্গাদি কামন! 
করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং অন্যের পূজা 
পাইবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া পরস্পরের ভোগোপকরণ 
হইতে হয়। সবই সমান। তবে আমরা রোগ, শোক, 
জরা, মৃত্যু লইয় জীবনযাপন করি, আর দেব অর্থৎ স্বর্গ 
লোকে এগুলির অভাব) কেবলই ভোগ, ইন্দ্রিয়তর্পণ ; 
তথায় কোথাও পাঁরিজাত-_ফুলের বাগান ইহ জগতের 
পার্ক বাঁ গার্ডেন, কোথাও কিন্্র-কিন্গরী গণের নৃত্য 
গীত, ইহজগতের নাট্য সমাজ, বা থিয়েটার, ঢপ ওয়ালীর 
কীর্তন, কোথাও বা শুধু অপ্মরা-গণের নৃত্য ও তৎসজে 
সথধানন্দ পান, ইহ জগতের বাই-খেম্টী নাচ--এই সকল 
লইয়া দেবতার! স্বর্গে এবং ইহজগতের -বিত্বশীলীরা 
মজগুল্‌। এমন কি সকল দেবগণের রাজ পদবী ইন্দত্ব- 
লাঁত করিতে পারলেত কথাই নাই, কেবল স্কতি। তবে 


হহাহ য। দুঃখ ; যেমন পৃথুরাজের সঙ্গে হইয়াছিল । 


যিনি যত বড় ভোগী অর্থাৎ যাহার ভোগের আশ 
এত বড় যে কিছুতেই মিটে না, তিনি পর জন্নে 
তা্যায়ী বড় দরের স্বগ সুখ লাভাখায় ত্যাগী হই 
যোগের 


যা 
নেশখাটা প্রাণ ভরিয়া 
মিটাইতে চান। ব্যবহারিক জগতে এইটাই খুব লক্ষ্য 
কারবার বষয়। কারণ ভোগ করিতে করিতে চরমে 
উঠিয়া যখন আর কোন মতেই ভোগের পিপাস। নিবৃত্ত 


ভিতর ভোগের 


হয় না, তখনই মানুষ কৌপীন পরিয়। পর্ধতগুহ1 ব! সেই 
প্রকার কোন নিজ্জন স্থানে যোগ জ্ঞানাদি ত্যাগ পন্থা 
অবলম্বন করেন। সংসার অসার, আমি অসার) 
হতরাং ত্যাগই সুখ মনে করিতে যাহয়। তাহারা স্বয়ং 
ভগবানকে পধ্যন্ত ত্যাগ করিয়া! বসেন, অর্থাৎ নাস্তিক 
হইয়া যান। ছূর্বাসা মুনির ত্যাগাতিমানই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্ৰমাণ৷ 

ভক্ত কখনও ত্যাগীও নহেন, ভোগীও নহেন। ভক্ত 
দেহে আত্ম-বুদ্ধি করেন না এবং অনিত্য দেহ-মনের স্থখের 
নিমিত্ত বিশ্বের কোন দ্রব্য চান ন1) তাহার! যাবতীয় 
বস্তু ₹ষ্ণ সেবোপকরণ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণেন্দরিয়-তর্পণ পর থাকিয়! 
কৃষ্ণ প্রদত্ত প্রসাদ দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করেন। 
এইটাই, শুদ্ধ বাস্তব ভক্তের বৈশিষ্ট্য । 


জাগতিক ভক্ত ও ভক্তির চরম উদ্দেশ্য ভোগ প্রাপ্তি 
এইরূপ বিবিধ ভক্তি জগতেই বিচরণ করে। স্থতরাং 
জগৎ যেক্পপ গমনশীল, তক্তিগুলিও তদ্রপ। তারপর 
জাগতিক ভক্তির উদ্দিষ্ট বস্তুর অনিত্যতাভাবহেতু আমরা 
বিভিন্ন সময়ে দেহমনের খেয়ালে বিভিন্ন বস্তুতে আসক্ত 
হই, বিভিন্ন বস্তুর সেবা করত বহু সেব্যের সেবকত্তে 
বারবনিতার নীতি গ্রহণ করি। এই প্রকারে বাস্তব বস্তুর 
সন্ধান না পাইয়া মাটিয়া বিচারে ভক্তিকে অনিত্য ও হেয় 
বোধ করায় ভক্তিদেবীর চরণে মহাপরাঁধ করিতেছি। 
হেয় বস্তুর অনিত্য সেবায় নিবিষ্ট থাকায় বাস্তব বস্তুর 
নিত্যসেব! উদ্বিত হওয়ার অবকাশ নাই। 


ভক্ত 


বাপ্তব বস্তুর নিত্য সেবায় হেয়তা, অবরতা, আঁদান- 
প্রদান-বিনিময় প্রথা, স্ব ভোগ-বাঞ্চা, কিছুই নাই। 
কেবল সেবা । মেবাতে কেবলই সুখ, দুঃখও স্ুখ। 
“তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ ।* 
নিজের নিজত্ব ভুলিয়া সংদারকারামুক্ত হইয়া! শুধুই সেবা 
অর্থাৎ জীবের নিত্য স্বভাব রুষ্খসেবা-তৎ্পরতা। সেই 
সেবা কা।মগন্ধবিহীন; কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা, দেহ, 
দ্রবিণ কোনটারই স্থান সেই বাস্তব সেবার লক্ষ্য স্থানে নাই 
বলিয়। তাহ! শুদ্ধভক্তি নামে অভিহিত । এই শুদ্ধভক্তি 
অর্ধ শুদ্ধসেব। পরান্নণ শুদ্ধ-মেবকই শুদ্ধভক্ত নামে কথিত। 
শুদ্ধের অর্থ নির্শ্মল অর্থাৎ যাহাতে অন্যাভিলাৰ কম্মজ্ঞান- 
যোগরূপ কোন ময়ল1 ঢ,কিতে পারে নাই। তেমন 
ভক্তিযাজনশীল জনগণই শুদ্ধভক্ত। এতন্তিন্ন বাদবাকি, 
ভক্ত নামে জগতে পরিচিত হইলেও তব্ব-দর্শশদিগের চক্ষে 
বিদ্ধভক্ত, মিছণ-ভক্ত, ছল-ভক্ত, কপটভক্ত, প্রারুত- 
সহজিয়। নামে প্রতিপন্ন হন। বলা বাহুল্য, প্রারুত- 
সহজিয়াই জগতে বহু। 

শুদ্ধ-ভক্তির কথা একমাত্র প্রমদ্তাগবত ও তর্দন্থগত 
শুদ্ধতক্তি গ্রন্থেই আছে । উহা একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত অর্থাৎ 

স্বয়ং আচরণশীল আচার্ষের নিকট শ্রবণ করিতে হয়। 

“অবৈপ্ণবমুখো দগীর্ণং পৃতং হরিকথামৃতম্‌। 
শরবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথ! পয়ঃ ॥ 

( পদ্মপুরাণম্‌) 
অর্থাৎ “দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্ত, উহ। সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি, 
ক্ষুধানিবৃত্তি হয়; কিন্ত এরূপ উত্কষ্ট দুঞ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট 
হইলে যেমন উহ! দুঞ্চের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া 
করিয়া থাকে, তদ্রেপ সম্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃত পানে 
জীবের ভক্তি বৃত্তির উন্মেষ হয়; কিন্তু নামাপরাধী 
অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ আকারে 
হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। 
এইরূপ “নামাপরাধ” শ্রবণ করা কখনই কর্তব্য নহে। 
উহ! শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, অর্পোচ্ছিষ্ট 
দুগ্ধের ন্যায় উহ! দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে” 


লা শি 


৪ 


তাহার প্রমাণ, আধুনিক জগতে ভাগবত-পাঠক ও 
কীন্তনীয়। এবং অন্যান্ত রকমের প্রচারকের সংখা! যতই 
অধিক হইতেছে, ততই সেই সমস্ত নামাপরাধ শ্রবণ 
করিয়া জাবের অনর্থ বদ্ধিত হইতেছে। কারণ 
নামাপরাধিগণ শ্রমদ্তাগবতের তাৎপর্য্য অবগত নহেন। 
অস্তরনিষ্ঠা না থাকায় অশুদ্ধ-চিত্ত হেতু শ্রীমস্তাগবত 
উদ্দত হন না! তবু যদি নাস্তিক বৌদ্ধাচার অবলম্বনে 
শুমদ্গবত পাঠ ও কথকতার ধৃষ্টতা দেখান, তাহাতে 
বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নিজ নিজ শিরে কুঠারাঘাত 
করিতেছেন, ইহ! খ্রবসত্য। 


অতএব আত্মমঙ্গল-কামী জনগণ সর্বদাই শুদ্ধভক্ত 
মূখে শ্ুদ্ধা ভক্তির কথা শ্রবণ করিবেন। প্রথম মুখে একটু 
তিক্তই বোধ হইবে। কারণ আমাদের ইন্জিয় তোষণ- 
যোগ/ কোন কথা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন না। পিত্ত-রোগীর 
সিতাখণ্ডে অরুচি হইলেও জোর করিয়া টুক্রাটা মুখে 
ফেলিয়া রাখিলেই কাজ হয়। পিত্ত রোগটাও সারিয় 
যায়, আর মিছরিতেও অরুচি হয়না । সেই প্রকার 
রুচি ন! জন্মিলেও প্রথম প্রথম খুব জোর করিয়] শুদ্ধতক্ত- 
গণের ভুবন-মঙ্গলবাণী শ্রবণ করিতে হয়। শুনিতে 
শুনিতে শ্রবণবিবরে বিষয়কথাগুলি যাওয়ার রাস্তাগুলি 
রুদ্ধ হইয়। শুদ্ধতক্তিসিদ্ধাস্ত-বাণী এবণ-যোগ্য রাস্তা প্রস্তুত 
হইবে। পারশেষে এই শুদ্ধ-ভক্তি-পূর্ণ প্রাম্তাগবতবাণী 
গুলি স্থট ভাবে অস্তরের অস্তগ্তলে যু্িমান্‌ হইয়া আসন 
পাতিয়া বমিবেন। জাগতিক আর কোন অশুদ্ধ, অপ- 
সিদ্ধান্ত শব্দ তথায় পৌছিতে পারিবে না। তথাকথিত 
ভূতাকাশোৎপন্ন শব্দ ভূতাকাশেই বিলীন হইবে। 


শুদ্ধভক্তগণই বাস্তবিক ভক্তির সন্ধান জানেন। 
যাহার! তাহাদের সেবক তাহারাই বাস্তব ভক্ত। বাদ 
বাকি সবই মহাপ্রভু শ্রকৃষ্ণচৈতন্তের অভক্ত, কুষ্ণ/ভক্ত, 
অসাধু, সঙ্জনগণের অসভাষ্য। এই শুদ্ধ ভক্তগণের 
পদধূলি, পদ্জল, তুক্তশেষ পাইলেই জীবহৃদয়ে ভক্তি- 
দেবীর আবির্ভাব হয়। তাহাতেই জীব ভক্ত হন। 


মঠে বাস করিব কেন? 


আমি অনেক সময় মনে করি, হারিতজন করিবার 
জন্য সংসারের পিতা, মাতী,, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, প্রভৃতি 
আত্মীয়-স্থজন-বর্গকে পরিতাগ পূর্বক মঠে আসিলাম, 
কিন্ত এখানে আপিয়।ও হাট-বাজার করা, জল আশা, 
বাসন মাজা, তরকারী আমান করা, কাঠ সংগ্রহ করা, 
রন্ধন কর! পরিবেশন কর! গৌড়ীয় মোড়া, নদীয়া-গ্রকাশ 
বিতরণ করা, চিঠিপত্র লেখা, হিসাবপত্র রাখ!-_এট! 
করা সেট। কর) কেবল এ সকল নিয়াই ব্যস্ত থাকিতে 
হয়, এখানে আসিয়াও সেই সংসারে থাকা কাঁলেরই 
কাজ! যদি পূর্বের মতই গৃহ্ধমেন কাজ করিতে হয়, 
তাহা হইলে গৃহে ফিরিয়। গিয়া ভে।গ-মংসার করাই 
তাল। এখানে থাকিয়া আর বেগার থাটিয়া লাভ কি? 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যখন আমার এরূপ ছূর্ববছিএ উদয় হইল 
_যখন আমি মঠের যাবতীয় কার্য্যকে আমার সংসারের 
ভোগাগারের নিরয়-প্রাপক কাধ্যের সহিত সম-পধ্যায়ে 
গণন! করিবার ধারণা হৃদয়ে পোষণ কারতেছিলাম, 
তখন পরম দয়াল অবতার, পতিতপাবন, মহাবদান্য, 
জীবের পরম শ্রেয়ঃকামী অন্তর্ধযামী পরমারাধয এল 
প্রভুপাদ একদিন হরিকথ) শ্রবণেচ্ছু কয়েকজন অ্ধাবান্‌ 
ব্যক্তির নিকট হরিকখা-কীর্তন প্রসঙ্গে এব্যিয় সম্বন্ধে 
একটা সদুপদেশপূর্ণ গল্প বিয়াছিলেন। জানি ন! কোন 
স্ুক্কতি ফলে এ পাপিষ্ঠ নরাধমও তখন সেখানে উপস্থিত 
থাকিবার একটু সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। আত্ম- 
কল্যাণকামী, সত্যান্থসন্ধিংস্থ, বুদ্ধিমান্‌ পাঠকগণের নিকট 
আজ সেই কথাগুলি প্রকাশ করিবার জন্য বড়ই আনন্দ 
ও ইচ্ছা হইতেছে, তাই পরমারাধ/ শীল প্রতৃপাদের শ্রামুখ- 
নিঃস্থত ভাষায় সেই উপদে শপূর্ণ গল্পটা লিখিতেছি,_ 
“সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ 
তদানীস্তন সমস্ত বিরক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
গুরুস্থানীয় ছিলেন। তিনি এদিকে সকলের অপেক্ষী 
বর্ষীয়ান্‌ ও ভজনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থতরাং উদাসীন গৌড়ীয়- 
বৈষবলশ্প্রদধায়ের সকলেই তাঁর অঙ্গত ছিলেন। 


ব্রজমগুলের তদানীন্তন মহাপ্রভুর আশ্রিত সমস্ত বিরক্ত 
সম্প্রদায়ই তার আদেশ মান্য কারে চলতেন। যেবার 
শ্রমায়পুরে প্রমন্মহাগ্রভূ বসলেন, সেবার শ্রজগন।থ দাস 
বাবাজী মহারাজের আদেশ মত বৃন্দাবনবাঞ! বহু উত্তম 
বৈষ্ণব প্রমায়াপুরচন্দ্র দর্শন কার্বার জন্য গোঁড়ম্ডলে 
এসেছিলেন। মেই সময়েই পরমহংস বাবাজী মহারাজ 
ব্রজমগ্ুল হ'তে গৌড়মণ্ডলে এসে বাস ক’র্লেন। 
পরমহংস বাবাজী মহারাজ সেবার যে নবন্বীপধামে এসে 
বলেন, আর তিনি তার প্রকটকাল পর্য)স্ত ধাম ছেড়ে 
কোথায়ও যান নাই। তার ধামবাস-নিষ্টা অতুলনীয় 
ছিল। শ্রজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ভ্ভিবিনো॥ 
ঠাকুরের নিকট কা'ল্কাতার ভক্তি ভবনে” যেতেন। 
তাকে তারই সেবক শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসী স্কন্ধে ক'রে 
লয়ে আস্তেন। আমরা শ্রাজগন্গাথ দাস বাবাজী 
মহারাঁজকে অনেকবার কুলিয়াতে তার ভজন-কুটারে 
গিয়ে দর্শন ক'রেছি। শ্রজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের 
কাছে কারে! কোন অন্যায় করে পার পাবার যো ছিল 
না। তিনি সকলকে উপযুক্ত দণ্ড দিতেন। তার 
শিষ্যাভিমানী তিনজন বাইরে বাবাজীর চেহারা ওয়াল, 
গোপনে অন্তায়কার্য্য করেছিল। শ্রীল জগন্নাথদাঁস 
বাবাজী মহারাজের নিকট আরও দুইজন-_বাইরে দেখতে 
বাবাজীর চেহীরা_-তজন কুটারেই থাকত । তা’র! কেবল 
অভিযোগ ক’রুত যে, বাবাজী মহারাজ তাদ্িগকে 
হরিভজন করতে দেন না-_সারাদ্দিন লাউ কুমড়ার গাছে 
জল দেওয়া, জমির চারিদিকে বেড়া দেওয়1_-এট] কর, 
সেট। করা, কেবল এ সকল নিয়েই ব্যতিব্যস্ত করেন। 
কোথায় তাঁ"রা সংসার ছেড়ে হরিভজন করতে এসেছে, 
এখানে এসেও সেই সংসারে থাক! কালেরই কাজ নিয়ে 
ব্যস্ত থাকতে হয়। যদি বাবাজী মশাঃয়ের কাছেও পূর্বের 
মত গৃহধন্মের কাজই ক'রতে হয়, তাহলে গৃহে ফিরে 


গিয়ে সংসারের কাজ করাই ভাল, এখানে আর এরূপ 
খেটে খেটে কি লাভ? 


মঠে বাস করিব কেন ৪৭ 


একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপে “ভজন-কুটাতে” 
ভ্রঞ্গগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দশন করছে 
এসেছেন। বাবাজী মহারাজ ভক্িবিনোদ ঠাকুরকে 
দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বল্পেন,“আপনি আজ এসে 
পড়েছেন, বেশ ভাল হয়েছে । আপনিত? হাকিম, এ! 
অপরাধি-গুলোর বিচার ক*রে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা 
করুন্। এই দেখুন, এতিন পাষণ্ড বৈরাগোর বেধ নিয়ে 
বেষের কলম্ক করুছে। এদের কি দণ্ড হ'তে পারে ব’লুন। 
আর এছু'জন ত’ সর্বদাই যে-কেহ এখানে আসেন, 
তাদের কাছে অ।মার নামে নালিশ কারে থাকে-- 
‘আমি তাদের হরিনাম করতে দেই ন! তারা বলে, 
“হরিনাম কারবার জন্যই বাবাজী ম'শায়ের কাছে এসেছি, 
আমরা ত’ আর লাড কুমড়ার গাছে জল দিতে বা 
গাছের বেড়! বাধতে এখানে আসি নাই? বাবাজী 
মশায় বল্ছেন-_-মাল। রেখে জল টান্লেই তোদের 
মঙ্গল হ'বে”। আপনি এদের নালিশের বিচার করুন্‌। 

শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুর আগের তিন জনের মধ্যে এক 
জনকে বল্লেন--তুমি চা’র ধাম ঘুরে এসো, তাহলে 
তোমার বিলাস-প্রবৃত্তি দূর হবে, আর এক জনকে 
ব’ল্লেম--তুমি গ্রক্ষেত্রে গিয়া শ্রজগন্নাথ দেবের নিকট 
অন্থক্ষণ কেঁদে কেদে তোমার দুর্দেবের কথা নিবেদন কর 
~ছোট হরিদ্বাসের প্রতি মহাপ্রভুর দৃগ্লীলা-স্মরণ 
করতে করতে অন্থশোচন] কর, আর ঠাকুর হরিদরাসের 
রূপা যাক্রা ক'রে নিরন্তর নামাশ্রয়ে দিনযাপন কর। 
তৃতীয় ব্যক্তি কোন দণ্ডগ্রহণ করতে ইচ্ছা না ক'রে 
কুলিয়ার গঙ্গাতীরে একটা স্থানে নিজেই বৈষ্ণব’ সেজে 
আখড়া বাধলো৷ আর গোপনে পরস্ত্রীর সহিত ব্যাভিচারে 
রত হয়ে প’ড়ল। এ পাষণ্ড পরীর জন্য নারকেল 
তেলের পয়সা যোগাড় করে বেড়।'ত আর শ্রজগন্াথ 
দাস বাবাজী মহারাজের ন্দ। ক’রত। এ ঘটনার 
পর একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরজগনাথ দাস বাবাজী 
মহারাজের কাছে ভজন-কুটাতে যাচ্ছেন, এ পাষণ্ড 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাঝপথে দেখতে পেয়ে বন্ধে 
আপনি শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর কাছে আর যাবেন না। 


তার কিছুমাত্র হরিভক্তি নাই, তিনি হবিভজমের কোন 
কথ! জানেন না, আপনি আমার কাছে আস্থুনর, আমর] 
কত লীলাকথা আস্বাদন করব । ভাক্তিবিনোধ ঠাকুর 
এ গুরুদ্রোহী অপরাধী ফাজিল প্ররুতির পাষণ্ুকে সম্পুর্ণ 
উপেক্ষা কারে শুজগন্নাথ দাম বাবাজী মহারাজের কাছে 
এসে এ সকল কথা আন্গপুৰ্বিক বলিলেন । বাবাজী 
মহারাজ খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন,_ এ পাযণ্ডীর মুখ- 
দর্শন ক’রলে সচেল গল্পাস্সান করতে হয়। ওট। আমার 
শিষ্য নয়, ওট। পাযণ্ড, অপরাধী, মর্কট-বৈরাগী, ওটা 
নরকে চলে গিয়েছে, ওর নিশ্ঞার নেই । পূর্বে যে কপট 
হরিনামকারী আর দুই জনের কথ! বল। হ’য়েছে, বাবাজী 
মহারাজের আদেশে শরভাক্তিবিনোদ ঠাকুর তা'দেরও 
ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন।  ভাশ্দিগকে ডেকে বাল্লেন-_ 
তোমাদের যদি মঙ্গল চাও, তাহলে তোমাদের এ কর্ম 
প্রবৃতিবশে আলম্তবিগ্রহ মালা রেখে লাউ কুমড়া গাছে 
জল দিতে হবে-_বেড়। বাধতে হবে_ হিসেব বাজ 
করতে হবে। ওসব লাউ কুমড়। গাছে জল দেওয়া ছাড়! 
তোমাদের মঙ্গলের অন্য রাস্তানেই। এই রাস্তা ছেড়ে 
তোমাদের মুখে নাম বেরোবে নাকম্মিন কালেও 
তোমরা মঙ্গলের পথ পাবে না। হরিসেবার জন্য লাউ- 
কুমড়া গাছে জল দেওয়া বেড়। বাধা বাসন মাজার 
সঙ্গে ভোগের সংসার বা গৃহের এ কল কাৰ্য্য কখনই 
সমান নহে। বাইরের দিকে দেখতে উভয়েই সমান 
হ'তে পারে, কিন্তু একটিতে মানুষকে নরকের দিকে নিয়ে 
যায়, আর একটি জীবকে বৈকুঠের যাত্রী করিয়ে দেয়। 
গোলোক-বৈকুণ্ঠ গিয়েজীবের কুফর বাগানের গাছে 
জল দিতে হবে, আলস্ত করার নাম হরিতজন নয়। হরি 
ও হরিজন-সেবা করার নাম-হরিভজন। হরিনাম 
করবার নাম করে যার। আলন্ত-পর'য়ণ হ'য়ে পড়েন, 
তারা হয় ভোগী নয় নিবিিশেষবাদি_ তার] কখনও 
হরিভজনকারী বা সেবক নয়। শ্রভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
মুখে এসকল উপদেশ শুনেও তারা বল্লেন,যদি আমর] 
বেড়াই প্রস্তুত করি, লাউকুষড়া গাছে জল দেই, আর 
এসব কাৰ্য্য নিয়ে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি, তাহলে 


Ble 


আমাদের হরিনাম করবার সময় কোথায়? ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর বলেন,-_তোমাদের কর্মাবিচারে মালাটানার 
দরকার নাই, তোমরা হাতে যত করে সেবা করবে, মুখে 
সৰ্ব্ব) নাম করবে, তাহলে সত্যি সত্যি কোন কালে 
তোমাদের মুখে নাম বেরোবে । কৃষ্ণসেবার লাউকুমড়া 
গাছের সেবা করতে করতে কোন কালে সতি) সত্যি, 
তোমাদের নামে রুচি হ'তে পারবে । এখন তোমাদের 
প্রকৃতপক্ষে আলন্তে রুচি, ভোগে কুচি, নাম-গ্রহণে 
আগ্রহের বাহ-অভিনয়ট! কেবল আলম্তের প্রশ্রয় 
দেওয়ার জন্য। তোমাদের যা প্রকৃত যোগ্যতা ও 
অধিকার, সেই অন্ুয়ায়ী সেবা না করলে তোমাদের 
কোন কালে হরিতজন হবে নাঁ_মন্গলের পথটা একেবারে 
বন্ধ হয়ে যাবে । অতএব তোমরা আজ হ'তে সর্বদাই সেবা 
করবে আর মুখে হরিনাম ক'রবে। বাবাজী মহারাজের 
আদেশ ছেড়ে নিজের ইচ্ছামত চলেই তোমাদের 


নদীয়! প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


অন্থবিধা অনিবাৰ্য্য । আজ থেকে সাবধান হও ॥” 

পরমারাধা গ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই উপদেশপূর্ণ 
গন্পটা শ্রবণানস্তর আমার মৃতদেহে যেন পুনরায় চৈতন্যের 
সঞ্চার হইল। তখন ভগবান ও নিক্ষিঞ্চন শুদ্ধভক্তের 
আবাসস্থল মঠ এবং ভোগের আগার গৃহ--এতদুভয়ের 
মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল ভেদ, বহিদৃষ্টিতে এই 
উভয় স্থানের কার্ধ্যাদি একরূপ বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও 
একটি যে হরিভক্তি আর অপরটা যে নিরয়প্রাপক কারা, 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।ম। তখন-“স্থুরে বিহিত! 
শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য য| ক্রিয়া। দৈব ভক্তিরিতি প্রোস্ত। 
তয়! ভক্তিঃ পর! ভবেৎ ॥* “অতঃ শ্রুকুষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ 
গ্রাহ্মিক্িয়ৈ:। সেবোনুখে হি. জিহ্বাদৌ ্বয়মের 
ক্কুরতাদঃ।” ইত্যাদি শ্লাকগুলিরও মশা হদয়দম 
করিবার সৌভাগ্য ঘটিল। তথন বুঝিতে পারিলাম-- 
মঠে-বাস করিব কেন? 


শশী শীলা 


শ্রীসরস্বতীপুজ। 


আগামী কল্য শ্রীশীসরন্থতী পূজ।। বঙ্গদেশের সর্বত্র 
_কেবল ব্লদেশ কেন, সমগ্র ভারত ব্যাঁপিয়া আজ 
এক বিরাট ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে । গায়ক, বাদক, 
নর্তক, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, নান! কলাবিদ্া- 
বিশারদ, পাঠাধিছাত্রদল, ব্যবসায়িদল, এমন কি 
শৌগ্ডিক ও গণিকাগণ পর্যযস্তও সরম্বতীদেবীর অর্চনের 
যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছেন। কেহ ব1 দেবীকে 
নানা বেশভৃষায় ্থসজ্জিতা করিতেছেন, কেহ দেবীর 
সম্মুখে যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি রর্গরসের 
ব্যবস্থায় মাতিয়া গিয়াছেন, কেহ আবার ভুরিভোজনের 
আয়োজনে ব্যস্ত, কেহ ব! ভদ্রতা রক্ষার জন্য তাঅকুট, 
সিগারেট, গঞ্জিক!, স্থরাদি কলিস্থান সংগ্রহের চেষ্টায় রত-_ 
এইবূপে সর্বত্রই আজ যেন এক মহ! হুলস্কুল-মহা। হৈ চৈ 
পড়িয়! গিয়াছে_-সকলেই আজ বড় ব্যস্ত। কিন্ত হায়! 


কে বলিয়] দিবে এই ব্যস্ততার পরিণাম কোথায়? ইহার 
মর্ম কি? কাহার নাম সরস্বতী-পূজা, কে সেই বীণাপাণি 
দেবী সরম্বতী, আর কেই বা তাহার পুজক? অহ]! 
তাহা বুঝাইয়া বলিবার লোক যে আজ কেহই নাই 
সকলেই স্ব-স্ব ইন্জরিয়-তর্রণ গ্রমত্ততাকেই 'পুজা+, ইন্্িয়- 
তর্পণের সহায়কারিধী অবিদ্াকেই ‘পূজ্য?’ আর ইন্জিয়- 
তর্পণকারী আপনাকেই ‘পূজক’ বলিয়। পক্িতৃপ্চ। ইহা 
অপেক্গাযে আর কিছুই তাহাদের “ভাল? বলিয়া ধারণ! 
নাই- এই ধারণাই যে তাহাদের যথাসর্ন্ব_ইহাই যে 
তাহাদের নিকট মন্ুয্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শ! হা ভগবান! 
ইহাই নাকি বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগ! এই সভ্যতার 
বড়াই লইয়াই অভ্যের1 চাহে জগতের দুঃখ দৈন্য ঘুচাইতে 
জগতে শান্তি স্থাপন করিতে। ধন) কলিযুগ তেরি 
তামাসা ছুখলাগে আউর হাসি 


সরস্বতী-পৃজা 


“আমি ভোক্ত!’, আমি কর্তা”এই অভিমানে 
যাহার! রুষেতর বিষয়-পিপাস! কপ আত্মেন্রিয়-তর্পণ-পর 
জড়ীয় কামলালসায় হ্বতজ্ঞান হয়, তাহারাই শপ্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ফললাভের 
দেব-দেবীর 


ভাগ্য তৎ্ কাম)ফল-প্রদাত] নানা 
উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অন্রতব করে, 
তাহাতে দেবাস্তরে শ্বাতঙ্থ্য বুদ্ধি অর্থাৎ দেবভাস্তরকে 
সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্‌ শীকষের প্রতিত্বন্দ্ী জ্ঞানে তাহা 
হইতে স্বতন্ব বাঙ্ঠাহারই সমান দর্শন ন্প ভীষণ লামী- 
পরাধের আবাহন পূর্বক জীবগণ স্ব-স্ব তামমিক ও 
রাজসিক প্রতি দ্বার চালিত হইয়। বিশুদ্-সত্ব-স্বরূপ 
ভগবানকে অনাদর করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় 
করে। এন্রপ নামাপরাধী উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শক্তি, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বিষ্ণুর সগুণ উপাসক ব1 
সামান্য বৈষ্ণব--এই পঞ্চগ্রকার বিভাগ প্রধান রূপে 


বিভিন্ন গুণাবলম্ী 
> 


লক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে 
ব্যক্তিগণ স্ব স্ব রুচি বা স্বেচ্ছাচারিতার বশবত্তী হ 
শৈব, শাক্ত, সামান্য বৈষ্ণব প্ৰভৃতি আখ্যায় এক একটা 
বিশেষ দেবোপাসক নামে পরিচিত হইলেও তাহার! 
ভোগার্থ ধন-কামনায় লক্ষ্মী, অর্থ ব! প্রতিষ্ঠাকরী বিদ্যা 
কামনায় সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের লৌকিক 
প্রথান্গমারে পূ! করিয়া থাকেন । আচার্য্য শীল জীবপাদ 
গোম্বামিচরণ তত্বসন্দর্তে ( ১৭শ অন্ণু ) লিখিয়াছেন যে, 
প্রক্তিজন-পুজিতা-সরম্বতী দেবী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রাদির 
প্রতিপাছ্ভ দেবতা। যথ৷-“সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ*-- 
( মাহাত্ম্যঞ্চ) নিগন্ধতে ।“ ‘সঙ্ধীণ’ শব্দের অর্থ শ্রীজীব- 
“সন্কীণেষু সতৃরজন্তমোময়েষুশ এবং ‘সরস্বতী’ শবের 
তাৎপৰ্য্য  “নানাবাণ্াত্মক--তছুপলক্ষিতায়া নান! 
দেবতায়। ইতার্থ:,--এইরূপ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ সঙ্কীণ' 
বলিতে ‘সত্ব রজস্তমোম্য় শাক” আর নানা বাক্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা” বাক্যের দ্বার! নান! দেবদেবীও 
উপলক্ষিত হই! থাকেন, কেনন! বিবিধ বাক্য দ্বারা 
বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্মা কীন্তিত হইয়! থাকে। সরস্বতী 
বাগাধিষ্ঠাত্রী বলিয়া নান! দেবদেবী উপলক্ষিত হইলেও 
‘সরম্বতী’ বলিতে কোন একটি পৃথক্‌ দেবতাই লক্ষিত 


য়া 


৭ 


৪৯ 


হইয়া থাকেন। ইনি বিদ্য| ব| জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-_“ছূর্গী' নায়ে অভিহিত, 
তাহার আবরণের মধোই আমর! সরশ্বতী দেবীকে 
অপর বিদ্াধিষ্টাত্রীরূপে পুজিতা হইতে দেখিতে পাই। 

উপনিষদে পরা এবং অপর! দুইটি বিদ্যার উল্লেখ 
আছে, পর! বিদ্যা] দ্বার! অক্ষর ভগবানকে জাম! যায়। 
অপর বিছা জীবকে ভগবদ্িমুখ কার। পর! এবং 
অপর] দুই প্রকার বিদ্যারই, অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 
সরদ্থতী। যাহার! মায়।-দ্বার] অপহৃত-জান হইয়া কষেতর 
বিষয় ভোগলিপ্, হইয়াছেন, তাহারাই অপর] বিদ্যা ধিষ্ঠাঙী 
সরম্থতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু রুষভক্তিকামিগণ 
পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর উপাসনা করেন। যায়া-বদ্ধ 
জীবকুল তাহাদের উপাশ্ত দেবতাকে কষ হইতে স্বতন্ত্র 
কূপে দর্শন করেন, কিন্থ মায়ামুক্ত জীবকুল ভাদৃশ 
দর্শনের পরিবর্তে সরস্বতীকে কুষ্ণের শ্বরূপ-শক্কির বৃত্তি 
সাক্ষাৎ রুষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। 
অপরাবিদঘ্যাধিষ্টাত্রী মায়াবদ্ধ-জীবকুল-পূজ্িতা সরস্বতী 
পরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীরই ছায়াবিশেষ। 

শ্রীমদ্তাগবতে মহাভাগবত শ্ৰস্থতগোস্বামী ভাগৰতা- 
রস্তের মঙ্গলাচরণে (ভাঃ ১২1৪) যে “দেবীং সরস্বতীং 
ব্যাসং ততে! জয়মু্দীরয়েখ” বলিয়। সরস্বতীকে প্রণাম 
করিতেছেন, তিনি পরাবিষ্যা-ক্লপিণী সরস্বতী । শীঁশুকদেব 
গোস্বামীও “প্রচোদ্দিতা যেন পুর সরন্বতী”_-এই বাক্যে 
“বেদরূপ। বাণী ভগবদাজ্ঞায় ব্রদ্জার মুখপদ্মে আবিভূ্ত] 
হইলেন’, ইহা দ্বার] শ্রীসরম্বতীর উপাস্য শ্রীরুষ্, ইহাই 
নির্দেশ করিয়াছেন । যথ!-সরস্বতী কথস্তৃত!? স্বং শ্রীরুষ্ং 
লক্ষয়তি উপাস্তত্বেন দর্শয়তীতি সা (শ্রচক্রবস্াঁ-টীক1)। 

একাস্তিক ভক্তগণ পূজিত] ভগবচ্ছক্তি পরবিষ্ঠা-বধ 
দেবীসরস্বতীর জীবনধন শ্রী+ঃষ-সঙ্ধীর্্তন_ইহাই কলি- 
যুগপাননাবতারী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরস্থুন্দর তাহার স্বকবুত 
অষ্টকের প্রথমেই “বি্যাবধৃজীবনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণ- 
সংকীর্তনং* উক্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতরাং 
পরবিগ্থাবধূজীবন রুষ্ণসংকীপ্তনৈকপিতা শ্রীগৌরানুগত্যই 
যথার্থ সরম্বতীপুজা। অপরাবিগ্ঠাধিষ্টাত্রী মায়াশক্তি 


te নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ভগবৎদন্মুখে গমন করিতে পারেন না।  যায়াশক্তি 
ভগবানেরই খক্ষি হইলেও দুষ্টাপত্রী যেমন স্বামী সমিধানে 
যাইতে লক্ষ বোধ করে, “মইন্প মায়া-শক্তিও “বিলঙ্জ- 
মানয়! যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া” (ভাঃ ২৫1১৩ )--এই 
ভাগবতীয় বচনাহ্থমারে ভগবৎসাম্মুথ্য পাইতে পারেন 
না, কিন্তু পরবিদ্যাবধূ চিচ্ছক্তি ভগবৎ সন্ধানে নিরস্তর 
অবস্থান পূর্বক ভগবদ্গুণকীর্ভন করিয়া তগৎখস্বোপ্ুথ 
লাভ করেন। 
মায়।খক্কিগত সরম্বতী-উপাসকগণের মধ্যে কবি 
কালিদাস এবং পরবর্তাকালে মহাপ্রভুর সময়ের দিথিজয়ী 
পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরীর নরম্বতীর বরপুত্রত্বরূপে প্রসিছি 
অবগত হওয়া] যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দবন 
দাস ঠাকুরের “সরম্বতী_গ্রসাদে মবেই মহাদক্ষ” (চৈ 
ভাঃ আ ২।২৮)--এই বাক্যেও তাৎকালিক নবঘীপের 
পণ্তিতগণের অপরা বিদ্যা ধিষ্ঠাত্রাদেবার আরাধনার কথ! 
জানীষায়। সেই সরস্বতীর দিগ্িজয়ী কেশবকাশ্মিরীর 
প্রতি উপদেশ ছলে নিজ সামর্থ্য শ্রাব্যাসাবতার 
শ্রীবুন্নাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় এইরূপে বণিত হইয়াচ্ছে 
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩শ পঃ )= 
“সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর । 
যা’র ঠাঞ্জি তোমার হৈল পরাজয় ॥ 
অনন্ত ত্ৰহ্মাণ্ড-নাথ সেই স্থনিশ্চয় ॥ 
আমি যা’র পাদপন্মে নিরস্তর দাসী । 
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥” 
প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীধরম্বামীচরণ ভাবার্থদীপিকার 
প্রারভেই যে “বাগীশ! যন্ত বদনে-....নুমিংহমহং ভজে” 
বলিয়! মরপ্থতীর স্তব করিয়াছেন সেই সরস্বতী শীভগবান্‌ 
নুসিংহ-দেবের শ্ীমুখে অর্থাৎ সম্মুখে শ্রীনৃসিংহগুণকীর্ত্তন- 
কারিণী রূপে অবস্থান করেন) কিন্তু প্রক্কৃতি-জনোপাস্ত 
সরস্বতী তাহার বদনে অবস্থান কর! দূরের কথা, সম্মুখে 
যাইতেও লজ্জাবোধ করেন। 
পরবিদ্ঠারূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতী বিশুদ্ধ ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত-বাদিনী শ্রীষ্বরূপরূপবিরোধি সকল কুসিদ্ধাত্ত- 
নিরাপকারিণী শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী । অন্তা ভিলাষ- 


কর্মম-জ্ঞানাদি শূন্তা কুফেঞ্জিয়-প্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী বাণীই 
তাহার একমাত্র কীর্তনীয় বিষয় । জীবের আত্মেন্দিয়- 
তৰ্পণ তাৎপর্য্যময়ী বিষুবৈষবের নিন্দাবাদে।চ্চারিণী 
অসতী মায়াবাদ জিহবাকে তিনি শুদ্বভক্তিসিদ্ধাস্তবাণী- 
রূপ স্থৃতীক্ষ থড়গ-দ্বার। ছেদন করিয়। থাকেন। আমুখরিত 
কুষ্ণকথা এ্রবণ-কীর্ভন-মুখেই সেই পরবিদ্যাবধূর উপাসন। 
হইয়া থাকেন। অপ্রাকুত কবিকুল-চুড়ামণি জয়দেব *খুণু 
তদ জয়দেব-সরদ্বতীম্‌” বাক্যে সেই শুদ্ধা কুষ্ণকার্ভনময়ী 
বাণী শ্রবণেন্জিয় দ্বারে সেবনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। 
‘জয়’ শব্দের অর্থব_সর্বোধবর্ষ-বিশিষ্ট আীরফ, “দিব 
ধাতু-নিপন্ন “দেব শব্দ দ্বারা সেই কুষণকে নিজ-ভক্তিদার। 
প্রকাশ কর! বুঝায় অর্থাৎ ভক্তি-প্রভাবে যিনি 
‘জয়দেব’ ব'! শুদ্ধ 
আত্বেন্দ্ৰিয়তৰ্পণ-চিন্তারহিত 
হইয়া সেই ভক্তবাণী সুহঠুর্নপে গ্রবণ-কীর্তন করাই 
যথার্থ সরস্বতীর পুজী। ভগবস্তক্তগণই যথার্থ 
সরস্বতী-পুজক।  কৃষ্চেন্দ্রিয় তর্পগপরায়ণী 
কীর্তনাখ্যাভক্তি স্বরূপিণী পরবিষ্যাবধূই সেই 
সর্ব্বজীবারাধ্যা শ্বেতসরোজবাঁজিনী বীণাপাণি 
বাগদেবী। 

তাই বলি, হে জগদ্বাসি, আজ যদি তোমরা সত্য 
সত্যই সরস্বতীপুজা করিতে চাও, তবে তোমর। পরবিদ্ঠা- 


05. 
|নজ 


শ্রীক্ষ্ণকে প্রকাশিত করেন, তিনিই 
কুষ্ণকীর্তনপরায়ণ--তক্ত । 


পীঠের অনন্তবাপী হইয়া পরবিষ্ঞাবধূজীবন কৃষ্ণ” 
সংকীর্ভনৈকপিতা। গৌররুষ্ণের ভক্তিসিদস্তসরদ্বতীর 


আরাধনা কর। সদ্গুরু পানা শ্রয়ে গৌররুফের শুদ্ধভক্তি" 
সিদ্ধান্তময়ী অপ্রারুতবাণী শ্রবণ ব্যতীত কখনও প্রকৃত 
বাণীর আরাধনা হইতে পারে না) অবিগ্ভাই আরাধিত 
হইয়া! জীবকুলকে কৃষ্ণভক্তি বিমুখ করিবে_দেবতান্তরে 
স্বাতন্ত্যবুদ্ধি আনিয়া দিবে । শুদ্ধাসরন্থতী গ্রারুত 
জীবেন্দ্িয় তোষণী নহেন, তিনি কৃষ্জেজ্িয়তেষণী- 
কৃষ্ণতক্ত সঙ্জনতোষণী। তাহার পুজা-রহস্ত একমাত্র 
রুষ্ণভক্তই অবগত আছেন। 

“মরম্বতী রুষ্ণপ্রিয়া রুষ্ণভক্কি তার হিয়া সেবকের 
সেই সে বৈভব |” 





শ্রীঅদ্বৈতাবিত্ভাব 


‘আদ্বৈত-তন্তব’ 
আঙ্জ গোৱ-আন।-ঠাকুর ভক্ত |বতার ভগবান প্রঅদৈত- 
আচার্ষের আবিভাবতিথি।  শ্রঅদৈত বিষুতত্ব, 
যে কারণাণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মায়া ছারা এই জগৎ ক্স 


করেন, যিনি জগৎ কর্তা, তাহারই অবতার অদ্বৈতাচাধ্য। 
হরির নহিত অভিন্ন তব বলিয়। তাহার নাম “অদ্বৈত, 
‘কৃষ্ণভক্তি’ উপদেশ করেন বলিয়া তিনি ‘আচার্য’ । 
সেই সগদাচার্য্যের চরণাশ্রস্ত 
জীবগনের গৌর-কুষ্চভূক্তি লাভের অন্য কোনই উপায় 


ভক্তিশাশগ্ক ব্যতীত 
নাই। 
ষ্টি-রহত্ত 

কারণার্ণবশায়া পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু নিমিত্ত! ও 
‘উপাদান’ ছুই যুত্তিতে বিশ্বহ্ুঠি কাৰ্য্য করেন। 1 
নিমিতাংশে মায়াতে ঈক্গণ করেন এবং উপাদান অহৈত- 
রূপে বিশ্বের হুষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। 

সাংখ্যের মত 

সাংখ্যাচাৰ্য্য কপিল অধিরোহবাদাবলহনে প্রকৃতিকে 
কারণ বলিয়। শক্তি-মত্তত্বস্তকে শক্তির অধীন করিয়া 
ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, জড়া প্রকৃতি হইতেই 
জগতের উদ্ভব_“সত্বরজস্তমলাং সাম্যাবস্থ। প্রক্কৃতিঃ। 
প্রকৃতের্মহান, মহতোহহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ, পঞ্চতন্মাত্রাণি, 
উভয়মিন্জিয়ং স্থলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতি্গণ 
ইতি।” অর্থাৎ সত্বরজ-স্তমো গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; 
(গ্রকতির ক্ষুক্ধাবস্থাই “প্রধান” বলিয়া কথিত হয়।) 
সেই প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্েন্দিয়, পঞ্চ 
জ্ঞানেজ্রিয় ও মন, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ-_এই পঞ্চ- 
বিংশতি তত্ব ৷ 

গৌড়ীয় বেদান্তীচার্য্যের শুদ্ধমত-স্থাপন 

গৌড়ীয় বেদবাস্তাচার্যয প্রীপাদ বলদেব বিদ্যাতূষণ প্রভু 
গোবিন্দভাষ্যে (ব্ৰঃ সঃ ২ অ ২প1) অবরোহ্বিচার মূলে 


মাংখ্যের এই জড়ের চেতনসন্তাৰ উপর কতৃত্বকূপ মতবাদ 
খণ্ডন করিয়া বন্তরই সর্বকারণ-কারণত্ব স্থাপন  পুর্ধক 
বলিয়াছেন, জড় কখনও চেতনের কারণ হইতে পারে 
না। জড় প্রধান কখনও জগতের উপাদান বা নিমিত্ত- 
কারণ নহে। অচেতনবন্ধ ইষ্টকাদির পক্ষে স্বাধীনভাবে 
প্রাসাদ-নিশ্মাণ-কার্ষা কখনও সম্ভবপর হয় না। চেতন 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরহ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়! থাকে, বস্তুতঃ 
জড়ের স্রতঃপ্রবুত্তি কিছুই নাই। প্রধানই জগতের 
উপাদান ও নিমিত্রকারণ বলিলে প্রধানে চেতনের 
অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই প্রধানের ক্রিয়া! প্রবৃত্তি, ইহাই 
বলিতে হইবে। শ্রাতগবান্‌ নিজ সষ্টিশক্তি প্রধানে’ 
সঞ্চার করেন, তবে সেই ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান 
জগৎসঞ্জনাদি।  কারণা্ণবশায়া 
মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শসদাশিব 
উপাদ্ানরূপে মায়াতে বিরাজমান থাকিয়া জগৎ্হ্‌ষ্ট্যাদি 
কাৰ্য্য করিলেও মায়াধীশত্ববশতঃ মায়াধীনত্ব স্বীকার 
করেন না। শ্রীঅদ্ধৈত প্ৰভু কোটি ৱক্মাণ্ডের ভর্তা 
হইয়াও কখনও মায়ামুগ্ধ হন না। 


হইয়াই প্রধানের 


অদ্বৈত “অবতীর্ণ” কেন? 


প্রঅছৈত প্রভূ সেবা বিষ্ণুতত্ব হইলেও জীবের 
মঙ্গলবিধানকাধারপ সেবাপ্রবৃত্তি দান ব্যতীত তাহার 
অন্য কার্ধ্য নাই। কেবল সেব্7ভাবে স্বীয় লালা-প্রচারক 
হইলে লোক কেবলাছৈতবাদী অহংগ্রহোপাসক হইয় 
পড়ে বলিয়া তিনি গৌরাবতারে ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতা- 
চার্ধারূপে অবতীর্ণ । এই ভক্তাবতারে শ্রঅ্ৈত হ্ুয়ং- 
ভগবান্‌ গৌরঙুন্দরের সেবকলীল। প্রকটিত করিয়া 
জগৎকে ভগবংসেবা শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। বায়ু- 
পুরাণে আচার্ষের লক্ষণ এইরূপ বলেন 

আচিনোতি চ শান্ত্রাথং আচারে স্থাপয়ত]পি । 

স্বয়মাচরতে যন্দাদ [চার্ধযস্তেন কীন্ভিতঃ ॥ 

শান্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগরূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে 


৫২ 
আচারে স্থাপন এবং শ্বয়ং সেইংশাপ্রাদেশ আচরণ করেন 
বলিয়া! আচারবান্‌ পুরুষ “আচার্য্য! বলিয়া কাঁতত্তিত। 

গীত! বলেন 

যদ্যদাচর(তি শেষটস্তত্তদেবেতরোজনঃ। 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লো কম্তঘবর্তীতে ॥ 

_ শেঃপুরুষ যাহা আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠেতর জন 
তাহাঁরই অনুসরণ তিনি যাহা প্রমাণ 
বলিয়া স্বাকার করেন, লোক তাহাই অন্থবর্তন 
করে৷ শ্রমন্তাগবতও “আ।চাধ]ং মাং বিজানীয়াৎ” শ্লোকে 
‘জীতগবান্ই স্বয়ং লোকশিক্ষক আচাধ)রূপে অবতীর্ণ 
হইয়। ভূলোকে ভগবন্তক্তি প্রচার করেন’ ইহ। বলিয়।ছেন। 

তাই ভক্তাবতার অদ্ৈতাচার্য) নিখিল ভক্ত বা 
বৈষ্ণব বা জগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই 
তাহার একমাত্র কার্ধ্য। বৈষ্ণবগণ তাহার আচরণ 
অনুসরণ করিয়াই স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন গৌরন্ুন্দর 
ও স্বয়ংরূপের স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রবলদেবাতিন্ন জগদ্গুরু 
নিত্যানন্দে ভক্তিমান্‌ হন। তাহার আদশেই অনুপ্রাণিত 
হইয়৷ জাবগণ জ্ঞাত্যতিমান পরিত্যাগপূর্বক ব্রাদ্ষণেতর 
কুলোভ্ুত ভগবদ্তক্তকে সর্বতোভাবে সম্মান করিতে শিক্ষা 
প্রদান করেন। ব্রার্ষণকুল-মুকুটমণি অদ্বৈত তাৎকালিক 
শাস্তিপুর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ন! 
পাইয়া! যবনকুলোডুত নামীচাধ্য ঠাকুর হরিদাসকে 
নিখিলব্রাহ্ষণপূজ্য বৈষ্ণবজ্ঞানে শ্রাছপাত্র দান করিয়ী- 
ছিলেন। স্থতরাং শ্রআচার্ধ্য দৈববর্ণারমধন্ম-সংরক্ষক। 
ভক্তাবতার শ্রঅদবৈত জগজ্জীবকে বিষু-বৈষণব বিমুখ দর্শন 
করিয়া জলতুলসী দ্বারা ভগবানের পৃজা বিধান পূর্বক 
হুঙ্কার করিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছিলেন । ভক্তি- 
মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে তিনি দ্বেখাইলেন,_- 

তুলসীদল মাত্রেণ জলস্ত চুলুকেন ব1। 
বিক্রীণীতে স্বমাতআানং ভক্তেভ্যো| ভক্তবৎসলঃ ॥ 
অর্থাৎ ভক্তবৎসল তগবান্‌ ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট 
হইয়া নিজেকে ভক্তের কাছে বিকাইয়। দেন-_-ভক্তাধীন 
হইয়া পড়েন। 
ক্রীঅদৈতাচাধ্যের দ্বারাই মহাপ্রভু শুদ্ধতক্তির 


করেন। 


ন্দীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পঞ্চতত্বাত্মক শ্রগৌরস্ুন্দরের 
এক অন্দ নিত্যানন্দ আর এক অঙ্গ পরীঅছৈত। উভয়েই 
বিষ্ণুতত্ব হইলেও মহাপ্রভুর দাসাভিমানেহ তাহারা 
পরমোলমিত_- 
“এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। 
ছুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ 
চৈতন্য গোসাঞ্জিকে আচায্য করে ‘প্রভু’ জন । 
আপনাকে করেন তার দাস অভিমান ॥ 
সেই অভিমান-স্থখে আপন! পাসরে। 
‘কৃষ্ণদাস হও’-_-জীবে উপদেশ করে ॥ 
কধ্দাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। 
কোটি ব্ৰহ্মস্থখ নহে তার এক বিন্দু ॥ 
মুঞি সে চৈতন্যদ্াস আর নিত্যানন্দ । 
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥” 
কৃষ্তদাত্য 
কষ্চপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত স্বভাব যে 
গুরু-সম ব্যক্তিকেও লঘু করায়। শ্রতগবান্নারায়ণের 
বক্ষোবিলাসিনী লক্মীদেবী, বিষণপাধদবগ, ব্রহ্মা, শিব, 
চতুঃসন, নারদ, শুকাদি, নারদাবতার শ্বাস সকলে 
ভগবদ্ধাস্ত কামনী করেন। বৎসলরসরসিক নন্দযশো দার 
বাথ্সল্যরসে সথ্যরসরসিক শ্রদ্ামাদি গোপালের 
সখ্যরসে, মধুর রসাশ্রিতা ব্রজগোগীগণের মধুর রসে 
এমন কি মহাভাব-স্বরূপিণী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীও কান্তরসে 
কৃষ্ণদাস্ত অবস্থিত যহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্ত, শ্বয়ংগ্রকাশ 
বলদেব নিত্যানন্দের কৃষ্ণদীস্ত, শেষরূপী অনস্তের:" 
দশদেহে কষ্তদান্ত” সদ্বাশিবেরও কৃষ্দাস্ত--সকলেই 
কৃষ্ণদাস্যের কাঙ্গাল, সকলেই ভক্তাবতার। স্বয়ং কৃষ্ণই 
স্বমাধুর্য্য আম্বাদনকল্পে কৃষ্ণদাস-দাস্যের জন্য “ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করিয়৷ অবতীর্ণ । 
কৃষ্ণের সমত! হৈতে বড় ভক্তপদ । 
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাম্পদ ॥ 
অদ্বৈত-‘চৈতন্য-দাস’ 
শ্রভগবান্‌ কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগ্রদীশ্বর হইয়াও তাহার 
সেবক ভক্তকে তাহা অপেক্ষাও বড় করিয়া মানেন! 


অদ্বৈতাবিভীব 


ভক্তও ভগবান্‌ ছাড়া আর কাহাকেও বড় বলিয়। জানেন্‌ 
ম1। তাই ভক্তাবতার শরঅদ্বৈত অজ-- 

“চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস। 

চৈতন্তের দাস মুঞি, তার দাসের দাস ॥” 

এত বলি’ নাচে, গায়, হুঙ্কার গভীর ॥” 

শ্রঅদ্ধৈত ‘চৈতন্যের দাস” বলিয়া হুঙ্কার করিতে 

করিতে নৃত্য করিতেছেন আর জগজ্জাবকেও সেই নৃত্যে 
যোগদান করিবার জন্য আহ্বান? করিতেছেন। 


আদৈত-_“মঙ্গল? 


জগতের মঙ্গলবিধান করেন বলিয়া শ্রঅদ্বৈতের 
এক নাম মঙ্গল, যথ। শ্রাচৈতন্যচরিতামুতে__ 
জগৎ্-মঙ্গল অদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম । 
মঙ্গলচরিত্র সদ “মঙ্গল? তার নাম ॥ 


অদ্বৈত_-“কমলাক্ষ? 


তাহার অন্যনাম ‘কমলাক্ষ’, ষথা-কমল নয়নের 
তি'হে। যাতে ‘অঙ্গ’, ‘অংশ’ । “কমলাক্ষ বলি ধরে নাম 
অবতংস ॥ 
গুরু-পাদাশ্রয়-লীল। 


সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার প্রীঅতত জগজ্জীবকে 
ভগবন্তজন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্প্রদায় স্বীকার 
করিয়া গুরুপাদাশরয়-লীল। প্রদর্শন করিয়াছেন। 
গরীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। 
প্রীটশ্বরপুরী ও শ্রীঅতৈত তাহার শিশ্য। শগৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা, তক্তিরত্বাকর, প্রমেয়রত্রাবলী ও গোপাল গুরু- 
গোস্বামীর গ্রন্থে গীমাধ্বগৌড়ীয়ান্নায়পারম্পর্ষ্যে শ্রীঅদৈত 
মাধবেন্দ্র-শিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 

‘দণ্ড’ গ্রহণ-লীলা 

্রীঅছৈতের বাসভবন নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
হইলেও তিনি মহাপ্রভুর নদীয়া-বিহার-কাঁলে শ্রীধাম 
মায়াপুর যোগগীঠের অনতিদূরেই টোলবাড়ী করিয়া বাস 
করিতেন। সেই টোলে শরীঅহৈত কেবল ‘ভক্তি’ ব্যাখ্যা 
করিতেন। একসময়ে তিনি ভঙ্গী করিয়। যোগবাশিষ্ঠ 


৫৩ 


রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে কোন ছলে ভক্তি 
অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে মহাপ্রভু তাহাকে দণ্ড 
প্রসাদ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে খুব মৰ্য্যাদা 
করিতেন, অদ্ধৈতের তাহ! মনঃপূত ন! হওয়ায় তিনি 
এক্সপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
আচার্ষ্যের পুত্রগণের পরিচয় 
শঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, রুষণমিশ্র, গোপাল, বলর!ম, 
স্বরূপ ও জগদীশ _-এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম তিনজনই 
গৌরদীস্তে নিযুক্ত ছিলেন, শেষোক্ত তিনজন গৌরবিমুখ 
্বার্ড বা মায়াবাদী, কথতরাং অবৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ 
পুত্র বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টা পুত্র হয়। তন্মধ্যে 
প্রথম পক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুন্থধন গোস্বামী তট্রাচার্ধা 
নাম লইয়া ম্মাতধশ্ম গ্রহণ করেন, তৎপর রাধারমণ 
গোম্বামী-ভট্টাচার্য ও ‘গোস্বামী’ শব্দের অবমাননা 
করেন এবংস্মান্ত রঘুনন্দনের আহুগত্যে শ্রঅছৈত প্রভুর 
কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য 
সম্পা্দনপূর্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ব-স্থৃতির 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়! বিষু-বৈষ্ণবাপরাধের চূড়ান্ত করেন। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতগণ বর্ণনপ্রারস্তে 
লিখিয়াছেন__ 
আচার্ষে;র যেই মত, সেই মত সার। 
তার আজ্ঞা লজ্বিয়। চলে সেই ত অসার ॥ 
অসারের নামে ইহা নাহ প্রয়োজন। 
ভেদ জানিবারে করি একত্রে গণন ॥ 
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতন! সহিতে। 
পশ্চাতে পাতন! উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ 
অর্থাৎ অপদ্বৈতান্গগতজন সারগ্রাহী ও অসার- 
গ্রাহিভেদে দুই প্রকার । সারগ্রাহিগণকে ধান্যের সহিত 
এবং অসারগ্রাহিগণকে পাতন! অর্থাৎ শস্তশৃন্ত ধান্তের 
সহিত তুলন! করিয়াছেন। যাহারা সারগ্রাহী অচ্যুত- 
সেবানন্দী অচ্যুতানন্দান্ুগত্য করেন, তাহারাই মহাভাগবত, 
তাহারাই চৈতন্তকপাঁভাজন। 
যে যে লৈল শ্ররঅচ্যুতানন্দের মত। 
সেই আচার্ষেরগণ মহাভাগবত ॥ 


৫$ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


সেই সেই আচার্য্যের রূপার ভাজন । 
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ 


শ্রীঅচ্যুতানন্দেরই যথার্থ আদ্বৈতান্থগত্য 


শীঅচু/তানন্দের মত--অচ্যুত ভগবান শ্রকফচৈতন্যের 


সেবা স্থতরাং অচ্যুতসেবাই যথার্থ অদৈত।নগত্া। অদ্বেত- 


সন্তান ব| ‘অদ্বৈত-শিয্য’ পরিচয়ে পরিচিত, অথচ 
অদ্বৈতের মৃতবিরু%্ধ তক্তিবিরোধি স্াতমতে আগ্রহ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তি অদ্বৈতবিৱোধা, স্থতারং কৃষ্ণ-কা্ফ বিরোধ 
পাষণ্ড নাস্তিক । ভক্তাবতার অদ্বৈত গুণমায়ার প্রভাব 
নিৰুক্ত শু-সব-জীব-হয়ে আবিভূতি হইয়া জাৰকে 
কৃষ্ণ-সেবানন্দে উন্মত্ত করান। এ্রমনহাএতূর শুদধভাভি- 
প্রচারের প্রধান সহায় শ্রঅদ্ৈতকে যাহার! জাববুদি 
করিয়া হীনজ্ঞান মহাপ্রভু 
কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্তদ্বার! শিক্ষা দিয়াছেন যে, 
আচারধ্যকে ঈশ্বর বলা কিছু অন্যায় হয় নাই, কিন্ত 
সেই ঈশ্বরকে সামান্য অভাবগ্রস্ত জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদি 
করিয়া বিদেশীয় বিষয়া রাজার নিকট অর্থ-ভিক্ষী 
মায়াবাদ বা বাউলমত; আবার আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও 
তাহার জগৎশিক্ষকতারূপ মানবলীলাই প্রসিদ্ধ বলিয়া 


করেন, তাহাদিগকে 


মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্ ধংস করার পক্ষপাতী নহেন। 
আর হরিন|মে।পর্দেশের বিনিময়ে কার্যে 
নাযে|পদেই্টা। আচার্য্যের লোকলজ্জ| ও ধণ্মহ]নি হয়। 


অর্থগ্রহণ 


স্থতরাং একমুখে তাহাকে অপ্রাকৃত নারায়ণ বলিয়! 
আবার সেই মুখেই প্রারুত অর্থভিশ্ষু বলা সম্পুর্ণ 
তত্তববিরুদ্ধ। 


অ্ধৈতানুগত্যই অদ্বৈতা বিৰ্ভাব-তিথি-সম্মান 

অতএব শ্রীমদৈতের আবির্ভাব-প্িবসে আজ অদ্ৈতের 
আচরিত এবং প্রচারিত চৈতন্য স্ত অন্থশীলনই আমাদের 
যথার্থ অদ্বৈতান্ধগতা। অদ্বৈত আচাৰ্য্যলীলায় ভক্তি- 
বিরোধ] কেবলাদ্বৈতবাদ, কম্মজড় ম্মার্তবাদ, আস্থর- 
বণণ৷শ্রমবদ প্রভৃতি যাবতীয় অসম্মতবাদ অম্পূর্ণবূপে খণ্ড- 
বিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণকাঞ্চের অচিন্তদ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা 
অন্তাভিলাষ কশ্মজ্ঞানাদি ভক্তি-প্রতিকূলচেষ্টারহিত শুদ্ধ 
রুধানুশীলনপর ভক্তিসিদ্ধান্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, 
তাহার সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একাস্ত আন্গত্যই 
অদ্ধৈতাবিভ্ভাব-মহোৎসব। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ- 
সভার শ্রচৈতন্তমঠ, শ্রীগোৌড়ীয় মঠ সেব। মহোৎসবে 
মাতোয়ারা হইবার জন্যই আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে 
আহ্বান করিতেছেন । 


ধামাপরাধ 


ভ্রীধামকে অনিত্য বোঁধ। 

শীনবদ্ধীপ, শীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধমকে অনিত্যবোধ 
অর্থাৎ এই গমনশীল জগতে কিছুদিন পূর্বে এই সকল 
ধাম ছিল না আবার কিছুকাল পরেও থাকিবে ন! অথবা 
পদ্মাবতী স্বীয় প্রথর আোতে যেমন রাজা রাজবল্লভের 
কীত্তি ধংস করিয়া নিজেই কীত্তিনাশা নামে পরিচিত! 
হইয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপাদোডব! যমুনা বা 
গঙ্গাদদেবীও নিজ নাম জারী করিবার নিমিত্ত, স্বীয় প্রতুর 
আবির্ভাবন্থলী শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি ধাম ভাদ্দিয়। 


স্বীয় শক্তির গৌরব প্রদর্শন করিবেন এবং জগদ্বাসীকে 
শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবুন্দাবন দর্শনের সার্থকতা শুধু গঙ্গা-ন্নান ও 
যমুনা-স্সানেই পর্যবসিত হইয়াছে, এরূপ গহিত ধারণা 
নিতান্ত ভাগ্যহীনতা হইতে প্ৰস্তুত । ইহসংসারে আমরা 
জড়ে প্রচুর পরিমাণে যখন অভিনিবিষ্ট হই, তখন চিদত্ত 
ধামেও জড়বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অনিত্যবোধে 
আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। এহেন ুর্বরদ্ধি- 
প্রণোদিত হওয়াতেই বর্তমান জগতে ধাম-প্রদর্শক 
অীগুরুদেবের অবজ্ঞাজনিত অপরাধ-ক্রমে সর্ব্ববিধ ধাম 


ধামাপরাধ 


অপরাধ অর্জনের বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিতেছে। যত্র তত্র 
গণনংখাধিক্যের ভোটেই ধাম-নির্ণয় হইতে পারে বলিয়া? 
সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে । 
নৃতন কথা নহে, দত্য মিথ) নিত্যকাল আছেই, 
থাকিবেও। তবে যাহার! বাস্তবিক বুদ্ধিমান তাহাব। 
কখনও সত্যবিরোধ!ভিয[নের 
ধামাপরাধে পতিত হন না। 
শ্রীধামবাসী ও শ্রীধাম ভমণকারীর প্রতি 
হিংসা ও জাঁতি-বুদ্ধি 

যাহার! শ্রীধামে বাস করেন, তাহার! কুকৈকশুরণাগত 
বৈষ্চব। 

“কৃপালু, অক্বত-দ্ৰোহ, সতাসার, সম। 
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অবিঞ্চন ৷ 
সর্ধোপকারক, শান্ত, কুষৈকশরণ। 
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-যড় গুণ ॥ 
মিতভৃক্‌, অপ্ৰমত্ত, মানদ, অমানী। 
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥* 

_ এই সমস্ত গুণ-সমন্বিত জন কখনও হিংসার বন্ধ 
নহেন। এতদ্বিপরীত স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত এহেন 
আসমুদ্র সম্ভূত ধরণীর রত্ুসদূশ ধাম-বাসী বৈষ্বগণকে 
কোন্‌ অতি বড় দুষ্কৃতাধম হিংসা করিবে? তাহা কোন 
বুদ্ধিমানের মন্তিক্ষে স্থান পায় না। 

এরূপ নিত্য ভজনপ্রয়াসী সাধুগণই বামবাসী ও 
ভ্রমণকারী বলিয়? সচ্ছান্ত্রে অভিহিত । ইহারা যে-কোন 
কুলের পবিত্রত! বর্ধনের জন্য, যে কোনও কুলে আবিভূ্তি 
হইলেও প্রীপ্ডর্বাহ্ুগত্যে ধামবাঁস, ভ্রমণ গুভৃতি কা্ষ্যকালে 
চিদ্ধামের চেতন রজঃ স্পর্শে, গ্রামবাসিদিগের অচেতনত। 
অর্থাৎ জাড্য ভাব তিরোহিত করিয়াছেন। শ্রগুরদেবের 
শ্রীচরণরেণু পরশমণি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া, তাহারা সত্য 
সত্যই অবরত্ব হইতে মুক্ত। 

এহেন ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি 
বুদ্ধি ধামবাস ও ধাম দর্শনের অস্তরায় এবং ধাম-অপরা ধ। 
যাহারা ধামবাসের অভিনয় করিয়াও এরূপ অপরাধের 
অবকাশ দেন, তাহার] ধামেরই অবজ্ঞা করেন। 


অবশ্য এট! কোন 


প্রশ্রয় দিয়া এবিধ 


ধাম- 


ধামে বাস করিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান 
বর্তমান কালে উক্ত অপরাধটি ব্যবসায়ে টাড়াইয়াছে। 
গ্রামে বসিয়া অনেক সময় বিষয়-কার্যা জুটে না, বিশেষতঃ 


বেচ্ছাচারী হইলে, সমাজের কশাঘাত উপস্থিত হয়: 
স্তরাং প্রত্যাশী হইয়া, যে কোন ধামে ব! তীথে আড্ডা 


করিতে দেখা যায়। গ্রামের জমি-জম! বিক্রয় করিয়। 
অথব| চাকুরীর পেন্ধনের অর্থ পুজি ইয়া, ধান, চাউল, 
সরিষ। গোলাছাত করিয়। রাখিলে সময়াস্তে বেশ ব্যবস। 
হয়। কোথায় বা টোল বিদ্যালয় খুলয়। অধ্যাপক 
MEA OEE স্থাপন করিয়া কিছু রোজগারের 
পন্থ-আ বিদ্ধ 


5 হয়। তাহাতে পারবার-পোষণ, গল্ধাস্সান, 


গঙ্গাজল 


পান, ঠাকুর দর্শন প্রভৃতি ইহ-পরকালের সকল 

মই যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া যায়। 

এরূপ জঘন্য চেষ্ট। থাকিলে কখনও ধামে বাস হয় না। 
বরং গ্রামের ম্যায় ধামকে দোহন কাঁরয়া কষ্চে্জিয়- 
তোবনের পরিবন্তে, নিজেন্দরিয় তোষণ ও পোষণ হইয়। 
যায়। বাস্তব ধাম-বাব-যোগ্যতা-লাভেচ্ছ ব]ক্তিগণ) 
কথনও একপ বিষয়াদির চেষ্টায় মনোনিবেশ বরেন না| 
নিব্বিষয়া। হইয়। সর্বব-বিষয়-ভোক্ত। শররষ-সেবা-সৌষ্টৰ 
বদ্ধন-চেষ্টাই বাশুব ধামবাসীর উদ্দোশ্তা। ধামে বসিয়া 
বিষয় কধ)াদির অঞুষ্ঠানরূপ ধাম অপরাধ করা বাস্তব 
ধামবাসীর উদ্দেশ্য নহে; 


ভ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় 
ও অর্থোপার্জন 

প্রীধামে বাস করিয়া আনামবিগ্রহের সেবা, শ্রীধাম- 
পরিক্রমা, শ্রধামে ভ্রমণ বা পরিক্রমাকারীর বা ধামবাসি- 
দিগের সেবা করাই ধাঁয-সেবা। ধামভ্রমণকারীদিগের 
শ্রাবিগ্রহ , গন্গাসানাদি করান, ধামপরিক্রমায় 
যথাসাধ্য সহায়তা করা এবং পরিক্রযী ও দর্শনাথাঁদিগকে 
আহার্য্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়। দেওয়া, 
তাহাদিগের নিকট শ্রনাম-যাহাত্ম্য ও ধাম-মাহা্ম্য কীর্তন 
কর! অর্থাৎ প্রুহরি-কীর্তন শ্রবণ করানই বাস্তব ধামসেব!। 
তছিনিময়ে শুস্ক স্বরূপে কিঞ্চিৎ অথাদি গ্রহণ 2 
স্বোদর পূজা ধামসেবা নহে। 


হউতেও পারে না। 


(দেখান 


৫৬ 


যাত্রিগণকে ঠাকুর দেখাইয়া! ভেট আদায়, ধাম 
পরিক্রমা, করাইয়া কিছু বেতন আদায়, তাহাদিগের 
আহার সম্বন্ধে কোন খোজ ন। লওয়ু, বাড়ী ভাড়। সংগ্রহ 
করিয়। যাত্রী পীড়ন করা প্রভৃতি দ্বারা বর্তমানে একট। 
প্রবল ব্যবস] খাড়া হইয়াছে । এই ব্যবসাদারের দল 
কখনও ধাম-সবক নহেন। পরন্ধ শ্ধামসেবার ছল 
পাতিয়া, শ্রীনামবিগ্রহকে বিপণির পণ্য মনে করিয়। 
অর্থেপাঞ্জন ৪ বাবস। দার! পুনঃ পুনঃ ধাম অপরাধ 
করিয়। বাস্তব ধামসেব] হইতে ছুটি পাইবার বন্দোবস্ত 
হইতেছে । 
জড়-বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড় দেশের অথবা 
আন্ত দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও 
পরিমাণ-চেষ্ট1 
আমর! অনেক সময় গ্রামের সহিত ধামের তুলন। 
করিয়া থাকি ॥ ধামের জলবায়ুর সহিত গ্রামের বা 
অপরাপর নগরের জলবায়ুর তফাৎ কি? দি ধামের 
জলবামু ভাল অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অনুকূল বোধ হয়, তাহা 
হইলে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন ধামবাম করিতে 
ইচ্ছা হয়। অবশ্য যে দেহের হ্ুস্থতা বিধানের জন্য 
চেষ্টাশীল, সেই দেহ দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণেন্জিয়তোষণ-চেষ্ট| 
থাকে, তবে সে স্বাস্থ্য বিধানের যাবতীয় অন্গকুল ব্যবস্থা 
সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। কিন্ত যে দেহ কেবল নিজেন্্রিয়তো ষণ 
চেষ্টায় নিযুক্ত, সে দেহের স্বাস্থ্যান্থুসন্ধান কেবল 
শ্বেচ্ছাচারিতা-ছ্বার] ধাম-অপরাধ অর্জন ছাড় আর কিছুই 
নহে। 
ধাম কখনও গ্রাম-মামেয পর্যাবসিত হইতে পারে না। 
গ্রামে যথেষ্ট ভোগোপকরণ ভঁটিলেও, ধামে তাহার অভাব 
থাকিলেও, গ্রাম কখনও ধামের সমান বা ধাম অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ট হইতে পারে ন1। এরূপ ধারণ] অতিশয় নিন্দনীয় 
বুদ্ধির পরিচায়ক । 
শ্রীনবদ্ধীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, ছ্বারকা, হরিদ্বার, 
ব্দরিকাশ্রম প্রভৃতি বিষ্ণুক্ষেত্রের সহিত, অন্যান্যা দেব- 
তীর্থের সমজ্ঞান বা পরিমাণ-চেষ্টা ধাম-অপরাধ। বিষ্ণু- 
ক্ষেত্রমাত্রই চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠ ধাম। তথায় অপ।ঞ্জিতা মায়ার 


নদীয়া! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বিশ্ষেপাত্মিক! কিয়া স্ত্ধ থাকায় কুঠ। ধর্মের অবকাখ 
নাই। দেবতীর্থে মায়াদেবীর লাল! অথাৎ পাপ-পুণ্যের 
বিচার ও পরিমাণ থাকায় তাহ! কখনও বিষু-শেত্রের 
সমতা গ্র।ঞ্ির যোগ] নহে । সুতরাং ধামের মণিত কোন 
দেঁবতীর্থ ব জড় দেশের তুলন। হইতে পারে ন!। 


দ্রীধাম-বাসচ্ছলে পাঁপাচরণ 


অধুন। প।পাচারী জন-সংখ্য। গ্রামাপেক্ষা ধামেই বেশ 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিশেষভাবে নিরপেক্ষান্ণ সন্ধানে জানা 
যায়, যাহার গ্রামে সমাজ শাসন প্রভৃতির কবলে 
আসিতে প্রস্তুত নন, বেশীর ভাগ সেই প্রকারের জনগণই 
স্বৈরাচার চালাইবার নিমিত্ত ধামবাসের ছল পাতিয়া 
বসেন। অবশ্য বল! বাহুল্য, সকলেরই ইচ্ছ। এরূপ অসৎ 
নহে, তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বৈরাচারী । ইহার] না 
করিতে পারে এরূপ অন্যায় কার্ধ/ই নাই। ইহারা ধাম- 
বাসের অভিমান করে আর ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া, 
কলিপঞ্চক অধর্শের সেবক পূর্ণমাত্রায় থাকিয়াও গঙ্গাক্সানে 
বিধৌত হইতেছেন মনে করেন । অবশ্য গঙ্গ।সানে পাপ 
বিধৌত হয় কথাটি বাস্তব সত্য, কিন্তু ইহ! যে হস্তি- 
স্বানবৎ। 

বাস্তব ধামবাস যাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য, তিনি 
কখনও নিষিদ্ধ পাপাচারে লিপ্ত হন না। নিষিদ্ধ পাপাচারে 
নিযুক্ত জন ধামে বাস করিয়া নরক বাস করিবার 
আয়োজন করেন। ধাম মাটিয়া বস্ত নহে যে আমার 
মাটিয়া দেহটা ধায়ে রাখিতে পারিলেই বৈকুঠ লাভ হইতে 
পারিবে । এটাতে] আর টাক! পয়সা নহে যে, প্রচুর 
রোজগার করিতে পারিলে খরচও তদন্ুপাতে হইতে 
পারে? পাপ-পুণ্য সমান চেষ্টা করা ভয়ানক অপরাধ। 
বিন্দুমাত্র পাপবাসন] ধামবাসের সমস্ত স্থরূতি বিধ্বংস 
করিয়াদেয়। অবশ্য ধামবাসে কেন, ধামের নীমোচ্চারণেই 
যাবতীয় পাপ দূরীভূত হয়। কিন্ত ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ 
অর্থাৎ পাপও কৰিব, ধামবাসও করিব, পাপ করিবার 
জন্যই ধামবাস করিব, এপ বুদ্ধি নিতান্ত গিত ধাম 
অপরাধ। 


পরমার্থশৃন্ত সংসার ৫৭ 


শ্রীনবন্ধীপ ও শ্রীবন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান 

শ্রীনবীপ-শ্রীবৃন্দাবন অভিন্ন বন্ত। শ্রীবৃন্দাবন 
শ্রীবুষভান্ন[ন্দনী শ্রীমতী রাধিকাঁসহ সম্ভোগলীলা- 
অভিনয়কারী নন্দনন্দন শরীরের আবির্ভাবঙ্থলী আর 
আীনবদ্ধীপ সেই শ্রীরাধাভাবছু)তি স্থবজিত বিগত ভবিগ্হ 
শ্রীশ্রীগৌরস্জন্দরের আবির্ভাবস্থভনি। অভিন্ন 
গোলোকতত্ব । নিত] চিন্সয়ধাম জীব কল্যাণ হইয়] 
ভূ-ভারতে প্রকটিত। চিদ্দরশনকারী মাধুজন নবদ্বীপ 
বৃন্দাবন একতত্বে দর্শন করেন । তাহার! চিজ্ঞড়সমনয়বাদী 
প্রাকৃত মহজিয়াদিগের গ্যায় প্রাকৃত রস পিপান্ছ হইয়া 
নবদ্ধীপকে বৈধমার্গ ও বুন্দাবনকে রাগান্গমার্গ জানিয়া 
ষড় রস ভোগে প্রমত্ত হইয়া এ চড়ে পাকিয়া, অথব। গাছে 
ন! চড়িতেই এক কাদি পাইতে আশ! করিয়া, ঘোড়া 
ডিঙ্গাইয়। ঘাস খাওয়ার গ্রগল্ভতা। প্রদর্শন করেন না। 


শ্রীবুন্দাবনের রাগানুগভজন যদি কলিহত জীবের 


উভয়ই 


সহজ বোধ্য হইত, তাহা হইলে সেই ৰৃন্দাবনচজ্ই 
শ্রীনবদ্ধীপাস্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ফোগপীঠে আহিতুত 
হইয়া আচাৰ্য্য লীলাভিনয়ে শ্রীবুদ্দাবনের স্বীয় ভজনপন্থ। 
্বয়ংই প্রকাশ করিতেন না। 

নবদ্বীপে যার নিষ্ঠা নাই, বৃন্দাবনে তাহার উৎকট- 
শ্রীতিরই পরিচয় । যথায় কৃষ্ণ, তাহাই বৃন্দাবন, তাহাই 
নবদ্ধীপ,_-তথায় সর্কতীর্ঘ ও সর্বধাম বিরাজিত ; যথায় 
আগৌরন্থন্দর, তাহাই নবঘীপ_-অভিন্ন-বৃন্দ|বন, সর্বতীর্থ, 
সর্ধধাম তত্র বিরাজিত। গৌর-রুষ্ণোদয় ধাম-প্রকাশের 
কারণ। ভেদদ-বুষ্ছি সর্বনাশের মূল। শ্রীনবদ্বীপচন্জরের 
কলূপা-কটাক্ষ ব্যতীত কোন ধামেরই দর্শন হয় না। তিন 
এবং তাহার অনুগত জনই ধাম-গদর্শক-গুরু ব। আচার্য] । 
তাহাদের আঙ্গগত্য ব্যতীত আীনবদ্বীপ, শ্রীববন্দাবমের 
একটি ধূলিকণাও দর্শন হয় না1। প্রারুত জগদর্শনে ভেদ- 
জ্ঞান উপস্থিত হয়। 


শপ পাশা 


পরমার্থ-শুন্য সংসার 


পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ট এবং অর্থ শব্দের তাৎপৰ্য্য প্রয়োজন । 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাইবার বস্তু যাহা, তাহাই পরমার্থ। 
ভগবপ্তক্তি ব! রুষ্ণ প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন বা 
পরমার্থ। তাহা যে সংমারে নাই, সেইটার লাম পরখার্থ- 
শূন্য সংসার । এইরূপ সংসারে যাহার! বাস করেনঃ 
তাহার! ‘সার’ বাদ দিয়া অর্থাৎ কুষ্চতক্তি ছাড়িয়া ‘সং 
কেই সার বলিয়া গ্রহণ করেন। সং শবে অনিত্য 
বস্তুকে বুঝায় । নিত্য বস্তু ছাড়িয়া অনিত্য বস্তুর জা 
চেষ্টা মায়ামুগ্ধ জীবই করিয়া থাকেন। কারণ মায়ামুগ্ধ 
জীবের কৃষ্ণস্থতি জ্ঞান নাই অর্থাৎ “প্রভগবানই যে নিত্য 
সেব্য” একথা তাহার! জানেন না। তবে সাধুসঙ্গ ক্রমে 
শৃদ্রের অনাজ্জবলক্ষণাত্মক দূর হইলে আহ্জবলক্ষণাত্মক 
্রাহ্মণাবস্থায় বেদপাঠাদিতে কেন অধিকার থাকিবে না? 


যদি বল,_না, তাহা হইলে জানিব, তুমি সাধুর 


৮ 


মাহাত্ম্ঘ_নামের মাহাআা-_রুষ্-দীক্ষ-শিক্ষাদি কিছুই 
স্বীকার কর না। তুমি সাধুনিন্দক, নামাপরাধী, স্থত্রাং 
ভগবদ্ধিদ্বেধী, তুমি ব্রান্ষণ।ভিমানী হইলেও তোমার সঙ্গ 
অসংসঙ্গবিধায় সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য । 

ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী- নামধারী গরুক্রবগণ কপটতা! 
করিয়া ব্রাঙ্গণেতর কুলোডুত ব্যক্তিকে স্বাহ। ও গ্রণবসংযুক্ত 
মন্ত্রনা দিয়া পাতিত্যদোষ হইতে বাঁচিতে চাহেন। 
তাহাতে আমরা বলি, হে ব্রাহ্মণক্রব বা গোস্বামী ব্রব, 
যদি তোমবা তোমাদের শিষ্কের শৃদ্রতই না ঘুচাইতে 
পারিলে শিষ্তের সহিত তোমাদের কপটতাই করিতে 
হইল, তাঁহ হইলে তোমাদের গুরুত্বই বা কোথায় 
থাকিল? আর শিশ্তের শিষ্ুত্ই বাঁ কেমন করিয়া 
বজায় রহিল? তোমর! কপট হইয়! ত? শূত্রা-ধমই হইয়া 


গেলে। তোর কনকক্গামিনী প্রতি্ষ্ঠাদির লোভে 


৫৮ নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধীবলী 


শৃ্রকুলোভূত ব্যক্তিগণকেই দীক্ষা দিয়া যদি জাতি 
যাওয়ার ভয়ে তাহাদের জলট্রকুই না গ্রহণ করিতে 
পারিলে, তাঁহ! হইলে তাহাদের গুরু-পুজাই বা কিরূপে 
সার্থকতা লাভ করিল আর দীক্ষা গ্রহণের কর্তব্যতাই বা 
কেমন করিয়া বজায় রহিল? গুরু-শিষ্য সম্দ্ধটা কি 
কেবল বণিগবৃত্বি? ইহাতে কি পারমাথিকতার নাম 
গন্ধও নাই? হা ভগবান? সমাজের বক্ষে এ কপটতা 
আর কতদিন ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে? হে 
মত্যান্থ্বাগী মানব-সমাজ, তোমরা কি এসকল কথা 
একটু নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনার অবসর করিবে ন।? 
সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বার! হৃযীকেশের সেবা না করিয়া 
জড়জগতের তুচ্ছ রূপ, রস, শব, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় 
ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। ইহাতে আপাত-মধুর 
ইন্জ্রিয়তর্পন হয় মাত্র, কিন্তু পরিণামে অনন্ত দুঃখ আনয়ন 
করে-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই 
ত্ৰিবিধ তাপে জর্জরিত করে। পরমার্থ-শৃন্ধ সংসারে কোন 
প্রকার শাস্তি নাই, সেখানে আছে কেবল শোক, দুঃখ, 
ভয়, মৃত্যু । এরূপ সংসারে মদ্বন্ধ অনিত্য বস্তুর সহিত, 
অভিধেয় বা! চেষ্টা! নশ্বর বস্তু পাইবার জন্য কাজেই 
প্রয়োজন বা ফলটাও অনিত্য হয় অর্থাৎ যাহা পাওয়া 
যায়, তাহা কিছুদিন পরে বিনষ্ট হইয়। অত্যন্ত ক্েশদায়ক 
হয়। সেখানে আছে পর্ণমাত্রায় অনর্থ। সেই অর্থ 
চারি প্রকার । শ্বরূপ-ভ্রম, অসততৃষ্|, হৃদয়দোৌর্বল্য ও 
অপরাধ । 
স্বরূপ-জ্রম 
প্রমার্থ-শৃন্য সংসারে যাহার! বাস করেন তাহাদের 
স্বর্ূপজ্ঞান নাই। ‘আমি কে?’ এই কথাটাই তাহারা 
জানেন ন1। আমি যে আত্মবস্ত কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহ! 
ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তখন জীব আমি 
ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শৃদ্র ইত্যাদি 
অভিমানে মত্ত হইয়া! পড়ে_-ইহার নাম কুলমদ্দ। কখনও 
আমি ধনী, অমুক ব্যক্তি দরিপ্র, এইরূপ বিচার হয়_ 
ইহাকে ধনমদ বলে । আবার সময় সময় আমি পণ্ডিত, 
সে মূর্থ এই প্রকার দাভিকত! বা বিগ্ভামদে জীবকে উন্মত্ত 


করে। আর একটা মদ আছে, তাহার নাম রূপ-মদ। 
এই চারি প্রকার মদমত্ত জীবই বাহা দশন লইয়া ব্যন্ত, 
কাজেই তাহার] ছোট বড়, বলবান্‌ দুর্বল, ভাল মন্দ, 
শক্ৰ মিত্র এইরূপ বিভিম দর্শন করেন। 
সকলের সহিত আত্মীয়তার 


তাহার ফলে 
পরিবর্তে অনাত্মীয়তা, 
মিত্রতার স্থলে শত্রুতা, কলহ, শান্তি ন! হইয়া অশাস্তি 
প্রভৃতি জঞ্জাল উপস্থিত হয়। নিজের শ্বরূপ-ভ্রম হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বস্তুর স্বূপটিও দেখিতে পান ন! অর্থাৎ 
দৃষ্য কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ গুলিকে নিজের ভোগের দ্রব্য 
বলিয়। মনে হয়, তখন কত্ীকে সহধন্মিণীরূপে ন! দেখিয়া 
রক্ত মাংসের থলীরাপ ভোগের যন্ত্র দেখেন, কনককে স্বীয় 
ভোগের দ্রব্য মনে করেন। মোট কথ। স্বরূপ-বিভ্রাস্ত 
হইলেই জীবের রূপ,রস, শব, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়- 
ভোগস্পৃহ। উদ্দিত হয়। কিন্তু বিষয়ভোগ করিতে গিয়] 
নিত্য আনন্দ লাভের পরিবর্তে অনন্ত ছুঃখই উপস্থিত 
হয়। যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে নিজতত্ব অবগত না হন, ততক্ষণ তাহারা 
পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হন, তবে ভাগ্যবান জীব সাধু- 
সন্ধে নিজতত্ব অবগত হইয়। পরমার্থ-শূন্য-সংলার ছাড়িয়া 
কৃষ্ণের সংসারে অবস্থান করেন। 
বলিয়াছেন 


কোন মহাজন 
এ ঘোর সংসারে পড়িয়! মানব, ন! পায় দুঃখের শেষ। 
সাধুসধ করি’ হরি ভজে যদি, অন্ত হয় তবে ক্লেশ ॥ 
বিষয় অনলে জলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল। 
অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়ে ত জল ॥ 
নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে, আশ্রয় লইল যেই। 
গুরুদীস বলে, জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥ 
অসততৃষ্ণা 
পরমার্থ-শৃন্ত সংসারে কাহারও সদ্বস্তর জন্য পিপাসা 
নাই, কারণ তাহাদের অসতৃষ্ণা রূপ অনর্থ আছে। কেহ 
পুত্রের অভাবে পুত্রৈষণার বশবর্তী হইয়। পুত্র পাইবার জন্য 
নানাপ্রকার চেষ্ট1। করেন--বহু দেব দেবীর উপাসন। করিয়া 
পুত্র লাভ করেন; কিন্ত যাহা পাইলেন, তাহা অসৎ 
অর্থাৎ অনিত্য, তাই সেটি কিছুদিন পরে আবার চলিয়া 





পরমাথ-শূন্য সংসার ৫১ 


ঘায়। তখন বহ প্রয়াসের পর যে পুত্রটি লাভ করাতে 
ক্ষণিক আনন্দ দিয়াছিল তাহাই আবার অনস্ত দুঃখের 
কারণ হইল। কেহ বা বিত্ত লাভের জন্য মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলির। দিধারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহার 
ফলে বছু অর্থ সঞ্চয় করেন বটে, কিন্ত পাছে চোর, দস্থ্য 
আসিয়া এ বিজগুলি অপহরণ করে, সেই আশঙ্কায় নিদ্রা 
হয় না_নান। প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আবার হয়ত 
একদিন সত] সত্যই দয আসিয়া ছুরি দেখাইয়া বা প্রাণ 
বিনষ্ট করিয়া] সমস্ত অর্থ লইয়। যায়। 
এইরূপ শত শত ঘটনা দেখিয়া ব। শুনিয়াও আমাদের 
অসত্তষ্ণা-কূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। সাধুসঙ্গের অভাবই 
অসৎ্সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অর্বতে [ভাবে 


প্রত্যহই আমরা 


ইহার কারণ । 
সাধুসঙ্গ করিলেই জীবের অসতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। তাই 
সাধুগণ কীর্তন করেন 
একবার ভাব মনে, আশ] বশে ভ্ৰমি হেথা 
পাবে কি সুখ জীবনে ॥ 
কে তুমি কোথায় ছিলে, 
কি করিতে হেথ| এলে, কিবা কাজ করে গেলে 
যাবে কোথা শরীর পতনে। 
কেন স্কুথ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতায়, 
তুচ্ছ জয় পরাজয়। 
ক্রোধ হিংসা ছেষ অন্যজনে | 
বিনোদ-সেবক কয়, করি গোর! পদাশ্রয়, 
চিদানন্দ-রসময়, হও রাঁধাকষ-নাম-গানে ॥ 
হাদয়দৌব্র্বল্য 
পরমার্থ-শূন্ সংসারে সকলেই বহি, স্থতরাং সেই 
দুঃসদ্-প্রভাবে হৃদয়-দৌর্ধল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। তখন 
কষ্ণেতর কথারূপ বাক্যবেগ, অসৎচিস্তারূপ মনের বেগ, 
ক্রোধের বেগ, ষড়বিধ রস-গ্রহণ-লালসা-্থরূপ জিহবাবেগ, 
অত্যধিক ভোজন-রূপ উর্দরবেগ, উপস্থবেগ অর্থাৎ যোষিৎ 
সঙ্গ-লালসা__এই ছয় প্রকার বেগ বাড়িয়া ষায় এবং 
ছয়টা দোষও দেখা যায় অর্থাৎ সঞ্চয়'চেষ্টাক্প অত্যাহার ; 
ভক্তি-বিরোধি চেষ্টা বা প্রয়াস; অন্তাভিলাষ, কর্ম ও 
জ্ঞানের কথারপ প্রজল্প ; যাহাতে ভক্তি বিনষ্ট হয় এরূপ 


নিয়মে আগ্রহ; কষ্ণা ভক্তের সহিত প্রীতি বাঁ জনসঙ্গ এবং 
লৌল্য অর্থাৎ নান! মত-গ্রহণ-চাপল্য আসিয়া উপনীত 
হয়। হৃদয়-দৌর্বলয-বশতংই এই ছয়বেগ ও ছয়দোষ 
দমন করিতে পার! যায় ন1। অভিন্ন বলদেব শীওরুদেৰের 
কপাবলে যাহারা বলায়ান্‌, সেই বৈষ্ণব ঠাকুরের অহৈতুকী 
কৃপা! ব্যতীত হৃদয়-দৌর্ববলা নামক অনর্থ দূর হয় না। 
অতএব বৈষ্ণবচরণে কাদিয়। কাদিয়া বলিতে হইবে 
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর 
এ দাসে করুণা করি’। 
দিয়। পদছায়। শোধহ আমারে 
তোমার চরণ ধরি ॥ 
ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি 
ছয়গুণ দেহ দ্বাসে। 
দেহহে আমারে, 
বসেছি সঙ্গের আশে ॥ 
একাকী আমার নাহি পায় বল 
হরিনাম সঙ্ধীর্তনে। 
তুমি কৃপা করি শরদ্ধাবিন্ু দিয়া, 
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে ৷ 
কষ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, 
তোমার শকতি আছে। 
আমি ত’ কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, 
ধাই তব পাছে পাছে॥ 
অপরাধ--১। সেবাপরাধ 
পরমার্থ-শৃন্ত সংসারে বাস করিয়া অনেকে সেবার 
অভিনয় করেন বটে, কিন্তু তাহা সেবা ন! হইয়! সেবাপরাধ 
হয়। সেই সেবাপরাধ পাচ প্রকার-_(১) সাধ্যমত 
যত্বাভাব,_ অর্থ আছে অথচ বিত্বশাঠা-জন্ নিয়মিত 
উৎ্সবাদি না কর! । ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি 
ন! করিয়া অবস্থিত হওয়।। প্রদীপ ন! জালিয়! ভগবন্‌ 
মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্যসকল সাধ্যমত 
যত্বাভাব হইতে হইয়া থাকে। 
(২) অবজ্ঞা_যানারোহণ বা পাদুক! ব্যবহার পূর্বক 
ভগবদ্‌ গৃহে গমন, শ্রীযূ্তির সম্মুখে প্রণাম ন! করা, এক হস্ত 


ছয় সং্সঙ্গ 


৬৪ 
সবার! প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বার! ভগবন্‌ মৃত্ঠি নির্দেশ, শিযৃত্তির 
সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূতির অগ্রে পাদগ্রসারণ, পর্যযঙ্কবন্ধনে 
বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীযুত্তির অগ্রে শয়ন তোজন ইত্যাদি 
শারীর কথন, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরম্পর কথোপকথন, 
বিষয়াস্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় 
আলোচনা, অধোবায় পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ 
অন্যকে দিয় অবশিষ্টাংশ ভগবন্ৈবেছ্যে অপণ, শ্রমৃত্তির 
দিকে পৃষ্ট করিয়া উপবেশন, শ্রীমৃত্তির সম্মুখে অন্যকে 
অভিবাদন, অকালে শ্রীমুত্তি-দর্শন। এই প্রকার কার্য/সকল 
সেবা-সম্ঘদ্ধে অবজ্ঞা। 


(৩) অপবিভ্রতা_-অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, 
পশুলোমযুক্ত বন্্া্দির সহিত গ্রমৃত্তির সেবাকরণ, পুজী- 
সময়ে থুৎকার, সেবা-সময়ে অন্য বিষয় চিন্তা ইত্যাদি 
নানা প্রকার অপবিভ্রতা। 


(৪) নিষ্ঠাভাব_-ভগবৎ সেবার পূর্ব জল গ্রহণ, 
অনিবেদিত অন্ন জলার্দি গ্রহণ, নিত্য শ্রীযৃত্তি ও তৎ- 
সেবাদি দর্শন না করা, নিজপ্রিয়বন্ত ও কালো চিত স্থুখাগ্ 
ফলার্দি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা এইসকল 
নিষ্ঠাভাব। 

(৫) গর্ব-_-সেবাকাঁলে আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়। 
অভিমান বা আপনার প্রশংসা কীর্তন করার নাম 
সেবাকালীন গর্বব। 


২।. নামাপরাধ 


_পরমার্থ-শৃন্ত সংসারে বাস করিলে শুদ্ধনাম উচ্চারণের 
অধিকার হয় না, তাহা নামাপরাধ মাত্র। নাঁমাপরাঁধ 
দশ প্রকার,/১) সাধুনিন্দা। (২) শিবাদি দেবতাকে 
ভগবান্‌ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি; একল! ঈশ্বর কৃষ্ণ আর 


নয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সব ভূতা। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নুতা। 
(৩) গুর্ববজ্ঞা। (৪) বেদশান্জ ও তদন্থগত শান্স-নিন্দ1। 
(৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসাম'ত্র বলিয়া জ্ঞান। 
(৬) নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তি। (৭) অন্য শুভকর্শের 
সহিত হরিনামের তুল্যত!] জ্ঞান। (৮) অশ্রদধান 
(৯) অনবধান অথাৎ নাম 
গ্রহণ কালে ওদাসীগ্-ভাব, জাড্য বা আলস্য কতক্ষণে 
শেষ হয় এইকপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ সংখ্য] মালার 
দিকে দৃষ্টি বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্য চিন্তা। (১০. নাম-মাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অগ্রীতি। 

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কাত্তন। 

তবুত না পায় কৃষ্ণপদে গ্রেমধন ॥ 

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার | 

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধার ন! হয় বিকার ॥ 

অসাধু সঙ্গে ভাই কুষ্ণনাম নাহি হয়। 

নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কতু নয় ॥ 

কভু নামাভাস সদাই নাম অপরাধ । 

এসব জানিবে ভাই কৃষ্চভক্তির বাধ ॥ 

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর। 

তুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছ| দূরে পরিহুর ॥ 

দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান। 

অনাসক্তে বিষয় ভূগ্জ, লহ কষ্ণনাম ॥ 

কষ্ণতক্তির অস্থকুল করহ স্বীকার । 

কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার ॥ 
জ্ঞান-যোগ-চষ্টা ছাড় আর কম্মসর্গ । 

মর্কট বৈরাগ ত্যজ যাতে দেহ্‌-র্গ ॥ 

তবে ত’ পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন। 

যাহা বিলাইতে প্রভুর ন’দে আগমন ॥ 


ব্যক্তিকে হরিনমোপ(দশ। 


ননুস্তজীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবস্ভজন তাহার প্রমাণ কি? 


অন্য জনৈক ভদ্রলোক উপরিউক্ত প্রশ্ন করিলে আমি 
তাহাকে প্রা তপ্রশ্ন করিলাম, ‘ভগবন্তজন যে মন্ধষ্যজীবনের 
উদ্দেশ্ত নহে, তাহার প্রমাণ আপনি কিছু দিতে পারেন 
কি? পশুজীবন ও মঙ্ষ্যজীবনের পার্থক্য কি? অন্যান্য 
সমগ্ত জীবন অপেক্ষা মনগযাজীবনের উপাদেয়তা কোন্‌ 
শানে স্বাক্কত হইয়াছে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অত 
কথ জিজ্ঞাসা করিবেন জানিলে আমি আপনাকে 
জিজ্ঞাসাই করিতাম ন1। আমি বলিলাম, কেন, কোন 
অপ্রাসঙ্গিক কথাতো। আমি উত্থাপন করি নাই । আপনার 
প্রশ্নটির প্রতিউত্তর দিতে হইলে এগুলি আলোচনা 
করিতে হইবে বলিয়া আপনাকে এগুলি জিজ্ঞাসা 
করিতেছি । আচ্ছা যদি কেহ আপনাকে জিজ্ঞাপা করে, 
মহাশয়, বলুন দেখি, বুদ্ধ বয়সে পেন্সন্‌ ভোগ করিতে 
হইলে প্রথম জীবনে আফিসে ষাইয়ী যে কাজ করিতে 
হইবে, তাহার প্রমাণ কি, আপনি তাহাকে কি বলেন? 
আপনার প্রশ্নটাও প্রায় এরূপ যেমন পেন্সন্‌ পাইতে 
হইলে আঁফিসে যাইয়া ভালভাবে কাজ করিতে হয়, 
নচেৎ পেনসন পাওয়1 যায় না, তদ্রপ এই ত্রিতাপজালার 
ও জনন-মরণমালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে 
একমাত্র ভগবদ্তজন ভিন্ন গতাস্তর নাই। আর সেই 
স্থযোগটি আমর! একমাত্র মনুয্বজীবনে পাই। পশ্বাদি 
জনমে যে কার্ধযগুলি আমরা করিয়া আসিয়াছি, মনুষ্যজন্ম 
লাভ করিয়াও যদি কেবলমাত্র সেইগুলিরই পুনরহ্ছশীলন 
করিতে থাকি, তাহলে মনুস্জীবনের স্থুদুল্লভতা শাস্ত্রে 
কেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে? আমরা ইতিহাস আলোচন। 
করিলে দেখিতে পাই পৃথিবীর সর্বত্রই মস্ুস্বজাতির মধ্যে 
ভগবদুপাসন! বলিয়] একট! জিনিষ বিদ্যমান ছিল বা 
আছে, এমন কি অসভা বন্য জাতিরাও পর্য্যন্ত গাছ- 
পাথরকে ভগবদ উদ্দেশ্তে পূজ! করিয়া? থাকে । এ চিস্তা- 
স্রোত, এভাব কোথা হইতে আসিল, সাধারণ জীবন 
যাপনার্থে ইহার প্রয়োজনীয়! তো আদৌ উপলব্ধি হয় 
না অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া থাকা ইন্দ্রিয় তর্পণাদিতে ইহার 


(ভগবৎ স্বীকার্ষোর ) প্রয়োজনীয়তা কি? তবে কেন 
তীক্ষবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবজাতি এমন একটা অপ্রয়োজনীয় 
বস্তুকে আবহমান কাল হইতে স্বীকার করিয়া 
আসিতেছে ? ইহ! চিন্তা করিলে আমর] অবশ্য স্বীকার 
করিতে বাধ্য যে, ভগবান নিশ্চয়ই আছেন ও তাহার 
ভজন বলিয়া একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে, না থাকিলে এমন 
একট] কথা পৃথিবীতে চলিয়া আসিত না। যদি কেহ 
বলেন, কথা আছে ঝলেই যে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে; তাহার প্রমাণ কি? ওকপ অনেক বথ। 
পৃথিবীতে চলিতেছে তন্মধ্যে যথা অশ্বডিম্ব ; বাস্তবিকই 
কি আর অশ্ব আছে? তদুত্তরে বলিতে হইবে, অশ্ব- 
ডিম্ব যেরূপ বাক্যেতে পর্য্যবসিত আছে, বস্তুতঃ নাই, 
তদ্রপ যদি ভগবান্‌ বা ভগবদ ভজন বস্তুতঃ না থাকিয়] 
কেবল মানব-জা [তির একট খেয়াল বাকা মাত্র হইত, 
তাহা হইলে ‘ভগবান’ এই বাক্যটা উচ্চ।রণ মাত্র এই 
ভীষণ দাম্ভিক মানবজাতির মস্তক অবনত হইত না, 
তাহার ভজনের জন্য এত মঠ, মন্দিরাদি স্থাপন হইত না, 
তাহার নাম প্রচার-জন্ত জগদ্ব্যাপী এমন একট! বিশাল 
আয়োজন পরিদুষ্ট হইত নী । অতএব আশ! করি তগবদ্‌ 
ভজন বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, তদ্বিষয়ে আর 
অত্যধিক আলৌচন] নিপ্রয়োজন। এখন জেটা অনুষ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্ত কি নাঁ_-তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, যদি 
আমরা মন্থুস্ু-জীবনের সহিত ইতর, প্রাণিজীবনের সাদৃশ্য 
বা পার্থক্য বিচার করি, তাহা হইলে আশ! করি, আমরা 
যূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। 


সাধারণতঃ খাওয়া দাওয়া থাক, পুত্রাদি উৎপাদন ব। 
তৎপালন-সন্বন্ধে আমরা মনুষ্য জীবনের সহিত পশ্বাদি 
জীবনের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখিতে পাই না। যদি 
কেহ বলেন, আমার এই হ্বর্ণপালক্কে ভেলভেটের গদিতে 
শুইয়া নিদ্রা যাওয়া কি এ কুকুরের মৃত্তিকায় শয়নের সহিত 
সমান? তছৃত্তরে বলিতে হইবে আজ্ঞা হা, তাহাই কারণ। 
আপনার যখন শয়নের উদ্দেশ্য নখে নিদ্রা যাওয়া এ 


১ 


৬২ নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


কুকুরেরও তাহাই এবং যদি এ কুকুর মৃত্তিকা শয়নে 
আপনার বর্ণ পালস্কে শয়ন অপেক্ষাও স্থাখে নিদ্রা যাইতে 
পারে, তাহা হইলে বিভিন্নত। কোথায়। যদি বলেন 
আমার এই বহ কষ্টোপাঁজিত অর্থের দ্বারা পুত্র কন্যাদি 
লালন পালন ও তাহাদিগকে বিগ্ঠাদান, এগুলিও কি এ 
ইতর প্রাণীর অস্তান লালন পালনের সহিত অমপর্ধ্যায়- 
বিশিষ্ট? তছুত্তরে বলিব আজ্ঞে হা, তাহা অপেক্ষাও 
হীন) কারণ আপনার প্রতি কার্য স্বার্থ বিজড়িত এ ইতর 
প্রাণীর তাহা নহে। তাহার কার্য স্বার্থগন্ধ-শৃন্য । যদি 
বলেন, ওগুলিতে উভয় জীবনের সাদৃশ্য বা ইতর-বিশেষ 
থাকিলেও মনুষ্য জীবনে যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়] কার্য করিবার 
শক্তি, পিতৃ-মাতৃভক্তি, স্্ীজাতির সম্মান রক্ষণার্থে চেষ্টা, 
স্বদেশ রঙ্গণার্থে জীবন দান, স্বজন পালন বাঁ ভবিষ্যতের 
জন্য সংগ্রহের চেষ্টা-এ' গুলি পশ্বাদির জীবনে লক্ষিত হয় 
না। তর্দালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, এ সমস্ত 
বৃত্বিগুলি পশ্বাদ্দি জীবনেও বিরল নহে। যথা গরিলা, 
মহিষ প্রভৃতি জন্তর সজ্ঘবদ্ধ হইয়। কাঁধ্য করিবার শক্তি বা 
একের বিপদে অন্যের সাহায্য করিবার গ্রাবৃত্তি, উটপাখীর 
মধ্যে বুদ্ধ পিতা মাতার সেবা, হস্তী বা কুছুটাদি জীবের 
স্ত্রী জাতির সম্মান রক্ষণার্থে চেষ্টা ব নিজের দলরক্ষণার্থে 


জীবন দান, বাঁয়সের দ্বজন-পাঁলনের চেষ্টা, পিপীলিক। ৰা 
মধুমঙ্ষিকার সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ দ্রষ্টব্য । প্রাণি 
বিদ্গণ এ বিষয়ের ভুরি ভূরি প্রমাণ অবগত আছেন 
স্থতরাং এই বৃত্তিগুলি যে একমাত্র মন্থ্যা জাতি 
একচেটিয়া, তাহারও প্রমাণ অভাব । যদি বলেন, যন 
জীবনে আমরা বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকি, মৌ 
পশ্বাদি জীবনে হয় না এ কথাটা কত্তকট। ঠিক, বিষ 
যদি সেই বিছা! বা জ্ঞান অর্জন-দ্বারা আমাদের মঙ্্য 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা যে কি অর্থাৎ ভগবদ্‌ ভজন, 
তাহার উপলব্ধি ন! হইয়। যদি কেবলমাত্র জড়স্থখান্বেষণ 
ব্যয়িত হয়, তাহ! হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়, কারণ 
জড় অর্থাৎ পাথিব সুখাদ্বেষণের অর্থ তো খাওয়া দাওয়া 
থাকা ইন্জিয়ুতর্পণ, সেট! তো ইতর বস্তু, ইতর জীবন 
সমভাবে সাধিত হইয়া থাকে । তাহী হইলে আমর] যে 
বলিয়? থাকি, জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বা মানব-জন্ম পরে 
জন্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় কি? তাহার একমাস 
উপায় যে, যাহা! কোন জন্মে হয় নী, এমন কি দেবাদি 
জন্মে নহে--সেই ভগবদ্তজন একমাত্র মন্ধুষ্ত জীবনে হয়, 
সুতরাং ম্গুযু জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ তন 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে, অতএব সাধু সাবধান। 


ভজন-ত্রিয়। 


শ্রহরিতজন-প্রয়াসী স্থরুতিমানগণের ভক্তাধিকারে 
সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইয়! থাকে। শ্রদ্ধা, শবে বিশ্বাস 
কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় । সর্ব জীব-চিত্তাকর্ষক শীকৃষ্ণের নাম- 
রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কীর্তনকারী ভক্তিশাস্তরে 
দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা। ভক্ত্যধিকারে শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের 
পর শান্ত্রাহুমোদিত সেবাকার্ষ্যে যে হায়ে এক গ্রীতিপূর্ণ 
স্পৃহার উদয় হয়, তাহ! শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। এই 


উভয়বিধ শ্রদ্ধী কখনও শ্বভাবজাত, কখনও কষ্টসাধ্য । যখন 


কোন ব্যক্তির শান্ত্বাকা ও তদুক্ত অনুষ্ঠানে জন্মাবধি 
সহজ সরল বিশ্বাস ও গ্রীতির উদ্বয় হয়, তাহাকে 
স্বাতাবিকী শ্রদ্ধা বলে। আবার কাহারও বা শাস্ত্রে কোন 
বিশ্বাস দেখা যায় না__পর্বদাই মানব জ্ঞান জাত যুক্তি 
মূলে বস্তলাভে তাহার! প্রয়াপী। কিন্ত ত্রিতাপরু 
সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন যুক্তির যুল্য অকিঞ্চিৎ্বা 
প্রতীয়মান হয় এবং অবশেষে উপায় বিহীন হইয়া “আছা 
অদ্ধের ন্যায় একবার দেখাই যাক্‌ না, শান্্বাকা কতটুর 


ভজন-ক্রিয়! 


সত্য” বলিয়া ক্রমশঃ সেই ভাগ্যবলে যখন তাহাদের 
শাস্ত্রে বিশ্বাস ও আদর উপস্থিত হয়, তাহাকে বলোৎ- 
পাদদিক] শ্রদ্ধ। বলে । 

এই শদ্ধামূলে জীব ভবসমুদ্র পার হইয়া নিত্য 
বসতিস্থলে গমনেচ্ছু হয়। তখন জাবন-তরণীর কর্ণধার- 
স্বরূপ গ্রীগুরুপাদপদ্প আশ্রয়ে ব্রক্মভিজ্ঞাসার উদয় হয় এবং 
হ্জ[ভীর-আশয়-সমন্থিত পিপ্ধ মধ)মাধিকারী মধুর সঙ্গ 
লাভ ঘটে । সেই মৌভাগ্যবলেই শ্রগোবিন্ব-দেবাভিজাষী 
সাধকের সর্বেজিয়ের দ্বারা ভজন-ক্রিয়। আর্ত হয়। 

অনিষ্ঠিত। ও নিষিতা৷ ভেদে ভজনক্রিয়া (দিবিধা। 
চতুর্ধিঘধ অনথযুস্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, 
অনিষ্ঠিতা বলে এবং নিরন্তর মহাভাগবতের সেব! দ্বার! 
যখন অনর্থযুক্ত হইয় সাধক উত্তম-শ্লোকের ইন্দ্রিয়তৃঞ্রি- 
বিধানে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ভজন ক্রিয়াকেই নিষিত। 
বলে। অনর্থযুক্ত সাধকের চিত্তকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত লয়, 
বিক্ষেপ, অগ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদরূপ পঞ্চশক্র 
আক্রমণ করে, ততক্ষণ সেই আভ্যনস্তরিক বিদ্বের দুর্বারত্ব- 
হেতু তাহার ভজন চঞ্চল স্বভাব-বিশিষ্ট থাকে। এই 
অবস্থার ভজনকেই অনিষ্িত৷ বলে। 

এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়। ক্রমপন্থায় ষড়বিধ আকারে 
দৃষ্ট হয়। যথা--উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব)ঢবিকল্পী, 
বিষয়-সদগরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরজিণী। 

বালক যেমন প্রথম বিদ্যাতযাস-কালে ‘অ’ ‘অ?’ ‘ক’ 
থ” শিখিতে না শিখিতেই মনে করে, ‘আমি বুঝি পণ্ডিত 
হইয়| গেলাম’ এবং তদ্বুদ্ধিদ্বার! পরিচালিত হইয়া খুব 
উৎসাহভরে সর্ধা্গে মসিবিন্দু মাখিয়] বি্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত 
হয়, তদ্রপ সাধকেরও ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারে একটা 
প্রবল উৎসাহময় উদ্যম দেখা যায়। এই অবস্থায় ভজন- 
ক্রিয়াকেই অনিঠিত] উৎসাহময়ী বলে। 

তৎ্পরবর্তী অবস্থায় সহজ বোধগম্য বিষয়ে বালকের 
অধিকতর উৎসাহ এবং যেস্থলে তাহার অধ্যয়নের বিষয়ের 
গৃঢ অর্থ বুঝিতে না৷ পারে, তথায় শৈথিল্য দুষ্ট হয়। 
সাধকও তাহার ভক্ত)ঙ্সাধনে যখন সমর্থ হন, তখন 
ভজনের ঘনত্ব এবং ষথায় শ্রীগুরুমুখ-বাক্যার্থ বাঁ শাস্ত্রের 


তাহাকে 


৬৩ 


নিগুঢ উদ্দেশ্য গ্রহণে কিন্বা শাস্তরনিদ্িষ্ট ভক্ত) অনুষ্ঠানে 
অসমর্থ হন, তখন তাহার ভঙ্গনের তবলত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। স্বতরাং এই অনিঠিতা ভঙ্তনক্রিয়ার ছিতীয় 
অবস্থায় ভক্তের ভক্ত্যজের নির্বাহ ও অনির্ধাহবশত: 
ভজন্ক্রিয়ার ঘনতরল] অবস্থা কীন্তিত হয়। 

ইহার পরের অবস্থার নাম বাঢবিকল্প!। এইসময় 
সাধকের চিত্তে বহুবিধ প্রশ্নের উদয় হয়। 1101-01-58) 
এর মধ্যে পতিত হইয়া দোদুল্যমান মনে স্বতঃই বহুবিধ 
পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিতে থাকেন। কখনও 
মনে করেন আমার সংসারের স্ত্রীপুত্র-কন্তা প্রভূতিকে 
আমার হারভভনের অনুকুল করিয়া লইয়া স্বখে ভজন 
করিব; কখনও মনে করেন, না! সংসারাআমই পরিত্যাগ 
করিব-এখানে নিশ্চিন্ত মনে সবক্ষণ ভজন ২ম্তবপর নয়, 
আমি অবশ্যই ত্যক্তগৃহী হইয়া ত্রিদণ্ডীর বেশে শ্রধাম 
মায়াপুর বা বৃন্দাবনে যাইয়া কিনা সবত্র পরিভ্রমণ 
করিয়। শ্রবণকীত্রনন্ূপ জলসেচন দ্বার! আমার ভক্তিলতার 
বীজকে অক্কুরিত করাইব। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন 
-এখনই কি সংসার ত্যাগ করিব? এখনও ত বিশেষ 
ভোগ করি নাই । তাই এখন ত্যাগ করিলে জন্ন]াস গ্রহণ 
করিয়া আবার যদি ত্যক্ত বিষয়েরই চিন্তা করিতে হয়, 
তবে কিছুদিন ভোগ করিয়া তাহ! কষ্টকর বোধে ত্যাগ 
করাই শ্রেয়ঃ! কি উচিত হইবে? এই যৌবন অবস্থায়ই 
কি সংসার ছাড়ব, না, বুদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুর পরই ত্যাগ 
করিব? যদি অতৃপ্ত অবস্থায় ত্যাগী হই এবং মৃত্যুর সময় 
যদি ত্যক্ত বিষয়ের চিন্ত! করিতে করিতে মৃত্যু হয়ঃ তবে 
যে নরক হইবে? ‘€ঃ, যখন নরক-ভয় আছে, তখন 
সম্প্রতি জীবিকা নিবাহ করিয়া থাকি। পরে সময় হইলে 
প্রধামে যাইয়। বৃদ্ধকালে অষ্টপ্রহর ভজনে প্রবৃত্ত হইব। 
আবার মনে করেন, সন্ন্যাসী হইলে আহারের চিত্ত৷ কি? 
সকল আশ্রমেই আহার পাওয়া ষায়। কখনও পরক্ষণেই 
মনে করেন, সংসার ত্যাগ না করিলেই বা কি? সংসারে 
থাকিয়াও ত’ ভজন হয়! যাহাদের ভক্তির উদয় হয় 
নাই, ভাহাদেরই গৃহাদি বন্ধনের কারণ! আমিকি 
করিব? ভক্তির কোন্‌ অঙ্গ যাপন করিব 1- শ্রবণ? না! 


| 


৬৪ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কীর্তন 1-_না, সৰ্বাঙ্গই পালন করিব ?-ইত্যাদি বছ প্রশ্ন 
যখন হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে, সেই অবস্থায় 
ভঙ্গন-ক্রিয়াকে বাঢুখিকল্প। বলে। 


এই '['॥৪-০{-॥৭৷-এর অবস্থার পর যখন সাধক ঘুঢ় 
কৃতসন্ধল্প হন যে, বিষয়-শঙ্গ ত্যাগ ব্যতীত যখন শরীকষ্ণ- 
ভজন সহজ নয়, তখন তাহার ত্যাগেই নিশ্য়ত! জন্মে 
কিন্ত তথাপি হৃদয়-পৌর্বল)বশতঃ জয় পরাজয়ের মধ্যে 
থাকিয়া] পরাজয়ের কালেও অত্যন্ত ঘ্বণ!-ভরে বিষয় ভোগ 
করেন, তজ্জন্ত এই অবস্থাকে বিষয়-সঙ্গর] বলে। 


তৎপর নিয়মাক্ষম।। যে অবস্থায় ভজনে নিয়ম 
করিয়া তাহা নু্ঠপালনে অসমর্থ হন, সেই তজন-ক্রিয়াকে 
নিয়মাক্ষমা বলে। (যমন কোন ভক্ত মনে মনে নিয়ম 
করিলেন যে, আজ হইতে বাজে কথ! প্রজল্প করিব না, 
আজ হইতে প্রত্যহ লক্ষ নাম শ্রীমালিকায় জপ করিব, 
বৈষ্ণবগণের সেবা করিব, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়-কথা। বলিব 


না,ইত্]াগি। কিন্ত যে কোন প্রকারের বিশ্ব 
ভক্ত যদি তাহার এ নিয়ম পালনে অসমর্থ হন, তবে মৌ 
অবস্থার ভজন-ক্রিয়াকে নিয়মাশম। বলে। বিষয়-স্। 
ও নিয়মাক্ষম। উভয়ের পার্থক্য এই যে, গথম অবস্থা 
ইচ্ছা-সত্বেও হৃদয়ের দুর্বলতা নিবন্ধন বিষয় ত] 
অক্ষমতা, আর নিয়মাক্ষমাতে ভক্তির পরিবর্ধন 
অক্ষমতা । 

ইহার পরের অনিষিতা ভজন-ক্রিয়ার নাম তরদ, 
রঙ্গিণী। এই অবস্থায় ভক্তের গ্রীতিপূর্ণ কৃষ্ণভজন দশম 
করিয়া মানব-সমাজ তাহাকে সর্বক্ষণ লাভ-প্জ|-গ্রত্িঠ 
প্রদান করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। ও অনুর ক্তি বিশিষ্ট হয়। 
না চাহিলেও, ভক্ত তখন তাহার ভজন-ক্রিয়াকে লাভ, 
পুজা-প্রতিষ্ঠার তরঙ্গে রঙ্গ করিতে দেখেন বলিয়া ইহার 
নাম তরজ-রঙ্জিণী। 

এই ষড় বিধ অবস্থ। অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ অর্থ 
মুক্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, তাহাকে নিষিত] বলে। 


নিয়ম সেবা 


দামোদর মাস বা কাত্তিক মাস, চীতুর্মাঙ্থের মধ্যে 
শেষ নিয়ম-সেবার মাস। এই মাসে বজদেশ ভরিয়। 
নিয়ম সেবায় খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সাধারণ অনভিজ্ঞ 
সমাজে নিয়ম সেবার অর্থ-নিজেরাঁনিয়ম মত খাওয়া 
দাওয়া প্রভৃতি) অর্থাৎ কান্তিক মাসে মৎস্থ, মাংস, ডিম্ব 
ইত্যাদি আমিয দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই। নিরামিষ__ 
শাক তরকারি, দুগ্ধ, ঘ্বত, দধি, ছান1-মাখন, আতপ তওুল 
প্রভৃতি খাওয়া, তিন বেলা সমান ও ভাগবত পাঠ শ্রবণ, 
ঠাকুর দেখা ও দণ্ডবৎ করণ, সন্ধ্যারাত্রিকাদি দশন কর]। 
কেহ বা সংক্ষেপে নিয়ম সেবা করিতে যাইয়া, অন্যান্য 
বারগুলি বাদ দিয়া শুধু রবিবারে নিরা!মষাদি খাওয়াকেই 
নিয়ম-সেবা বলেন । 
তদপেক্ষ! অভিজ্ঞাভিমানী সম্প্রদায় নিয়ম-সেবা 


কথাটা নিজের জন্য ব্যবহার না করিয়া ঠাকুর-সেবাঃ 
প্রযুজ্য জানিয়াও অনাচারী ভ্রষ্টাচারী দেবল ব্রাহ্মণ্রব- 
দিগের দ্বার অর্চন, মঙ্গলারাত্রিক, মধ]াহাবাত্রিক সন্ধ্যা" 
আরাত্রিক, ভোগারাত্রিক প্রভৃতি করাইয়া] থাকেন। 
তাহারা ম্মার্তানগ প্রাকৃত বিচারবদ্ধত1হেতু আপনা; 
দিগকে দীক্ষিতাভিমান সত্বেও শৃদ্র, তাতী, বসাক, 
মালাকার, বণিক প্রভৃতি বলিয়| অভিমান করাঃ ঠাকুর" 
ঘরে প্রবেশ ও ঠাকুর সেবার অযোগ্য মনে ক৫েন। ইহা 
মনে করিবার একটা প্রধান কারণ পতিতপাবন ্রীগুরুদেধে 
শরণাপত্তযভাব। যে সকল কুল-গুরু পতি ত-পাবনাভিমানে 
মন্ত্রাদি দান করেন, তাহা একটা অভিনয় মাত্র! 
ওর্ববভিমানীর] নিজেই পতিত থাকেন, স্থতরাং 
তাহাদিগের অস্থগতাভিয়ানী শিক্তগণ তাতী জোলাই 


নিয়ম-সেব। 


থাকিয়া যান, আর নিজের প্রাণের আরাধ্য ঠাকুর 
শ্রীর।ধা-গোবিন্দের সেবা যার তার দ্বারা করাইবার 
ফতোয়। দিয় স্র্ভ-বিচারের গণ্ডী বজায় রাখেন । শুধু 
তাহাই নহে, তথাকথিত বাবসাদার ভূতক পাঠকদ্দিগের 
দ্বার! ত।গবতাদি পাঠ করাইয়া তাহাদিগের পারিশ্রমিক 
শ্বক্রপে কিঞ্চিৎ রজত কাঞ্চমাদি বিনিময় করিয়া নিয়ম- 
সেব। প্ৰতিপালিত হইতেছে মনে করিয়া নিজেকে অত্যস্ত 
এইগুলি নিয়ম-সেব! তে 
নহেই, বরং ঠাকুরের কোন সেবাই হয় না। ভাগবত 
পাঠ দূরের কথা, গ্রাম্য কথাই প্রসঙ্গ-ক্রমে উপস্থিত হইয়। 
যায়। ঠাকুর মেব1 ও ভাগবত-পাঠ উভয়েরই উদ্দিষ্ট বস্ত 
ঠাকুর ও ভাগবতের পরিবর্তে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারই 


কৃত-রুতার্থ জ্ঞান করেন। 


তাগুব-নৃত্য আরম্ভ হয়। এই সমস্ত মামুলি কার্ষেয গৃহ- 
কর্তারগ লোক দেখানো প্রতিষ্ঠা অঞ্জন অর্থাৎ “আমার 
গৃহে খুব বড় নামজাদা পাঠক দ্বারা ভাগবত পাঠ দিয়াছি” 
প্রভৃতি গ্রতিষ্ঠাঞ্জন লিপ্দাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ-ন্বরূপ চোখে আদল দিয়া বলা যাইতে 
পারে, বা্লাদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ ঢাকা সহরে ঠাকুরবাড়ী-বহল 
স্থামে তথা-কথিত অঙ্চন ও পাঠের আমদানীর অভাব 
নাই। এই নিয়ম-সেবার মাসে দেবল ও 
যেখানেই থাকুন, ঢাক] সহরে না আসিলে উপায় নাই, 


ভূতকগণ যে 


যেহেতু সারাটি বৎসরের রসদ-সংগ্রহের রোজগারট। করিয়া 
লওয়া চাই । 


ইহাতে ভোক্তাদ্দিগের উদর পূর্ণ হয় বটে, কিন্ত 
দাঁতাপ্িগের_ইহকালে ধনক্ষয় ও পরকালে অসৎ্সঙ্গ- 
জনিত কম্ম-বিপাকে পাঁড়য়া অধম যোনীতে জন্ম লাভ 
এবং ইহকালে, “তাপত্রয়-বিষানলে দিবানিশি হিয়ী জলে’ 
তাহা জুড়াইবার নিমিত্ত কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয় 
যায়না । কেবল অর্থ-বায়ে অনর্থই বৃদ্ধি পায় এবং 
উপবাসাদি দ্বার! পিত্তবৃদ্ধি, ইহাই দেখা ষায়। 


উক্তবিধ উভয় প্রকার নিয়ম-সেবিগণই অবিদ্ৎ- 
প্রতীতি দ্বার! শুধু বঞ্চিতই হইতেছেন। যেমন ইহকালে 
সাংসারিক কোন কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে প্রবীণ 


৯ 


৬৫ 


সংসারী কোন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ কর! প্রয়োজন হইয়া 
থাকে, সেই প্রকার পারমাথিক কোন কার্ষে) নিজে কিছু 
লাভবান হওয়ার অভিলাষ লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে 
পরমার্থ-তত্বাভিজ্ঞ কোন শাস্তরনিপুণ প্রাজ্ঞ পারমাধিকের 
উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। 


অবশ্য বর্তমান কাল কলিতে শাস্তজ্ঞ অ|চারবান্‌ সদ্ধর্গ- 
নিষ্ঠ পারমাথিকের খুবই অভাব। কোন নামজাদা 
পাঠকের চেলাগিরি করিয়া দুই চার পাত! অন্ুন্বার 
বিসর্গ মুখস্থ করিয়া দলে দলে নব্য নব্য সভ]াভিম]নী 
ছেলে-ছে|ক্রার দল শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যাভিমানে এলবাট” 
ফেলিয়। মাথা নেড়া করিয়া, অন্ততঃ কাত্তিক মাসটির জন্য, 
পরে কুস্তল কৌমুদীর সৌরভে যথেষ্ট কুম্ভল গজাইয়া উঠিবে 
_আশার দেশে দেশে গল! বাজি করিয়া ফিরিলেও 
উহাদ্দিগের নিকট পারমাথিক কোন সংবাদই পাওয়। 
যাইবে না। কারণ উহার! বিদ্যারস্ত হইতে বিছু/লয় ত্যাগ 
পর্ধাস্ত উদরান্ন ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কিছুর প্রার্থী হইয়াই 
সংসারে বিচরণ করেন। 


নিয়ম-সেব অর্থে চাতুর্ধাস্ত ব্রতারভ্ত হইতে অর্থাৎ 
শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদ শী পৰ্য্যন্ত চারি মাস কাল 
নিজে ভোগ-ত্যাগী হইয়া! প্রীহরির বিশেষ বিশেষ অর্চন 
করিতে হইবে। শ্রীহরি-তোষণার্থে চাতুম্মাস্ত-কাল নিরত 
গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে তীহাদিগের সেবা ও শ্রমুখ-বিগলিত 
শ্রীহরিকথ। শ্রবণ এবং তাহাদের আন্গছ্যে কীর্তন করিতে 
হইবে । 

এই কান্তিক মাসে শ্রীরাধা-দামোদর-সেবার বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিয়া সেবাসৌষ্ঠব বন্ধন ও হুয়ং ভোগাদি ত্যাগ 
দ্বারা আচার্ধযগণ নির্দিষ্ট যথা-বিহিত বিধান পালন করা 
এবং সেবাধিকার সংরক্ষণার্থে বাস্তব শ্ররাধা-দামোদরের 
সেবকগণের সেবা করাই একমাত্র কুতা। 


যাহার! প্রীরাধা-দামোদরের সেবক থাকিতে ইচ্ছক, 
তাহাদিগের পক্ষে তথা-কথিত নিয়ম-সেবিগণের ন্যায় 
ক্ষণিক নিয়ম পালনার্থে মৎস্ত, মাংস্ত, ডিহ্ব গুভূতি আমিষ 
ভোগ ব! ত্যাগের কোন প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। 


৬৬ 


তাহারা ক্লীবাধা-দামোদরে নিবেদিত মহাপ্রসাদ ভিন্ন 
যাবতীয় বগ্কেই নিতাস্ত অপবিত্র বস্তু জালিয়া নিত্য- 
কাল স্থদূবে নিক্ষেপ করিয়া! থাকেন। 
জিহ্বে।পন্থের লাম্পট/ বৃদ্ধি কখনও শ্রীরাধা-দামোদর- 
সেবকের লক্ষণ নহে। যদি কাহারও এরূপ দুর্দেৰ অসৎ 
আহচর্ধা-ফলে অপরিহার্য্য হইয়া উঠ, তবে তাহাদিগের 
নিয়ম-সেবা বাতুলত! মাত্র। শুধু বঞ্চনার আয়োজন 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


যাহারা শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা করিয়। নিয় 
সেবারূপ ব্রত পালনের কিছু সামর্থ) লাভ করিতে ই 
করেন, তাঁহারা শ্রীরাধা-দামোদরের শুদ্ধ ভত্ভি সিদ্ধ, 
গুম 
আমি গলজগ্রীরূত বাজে বারা 


বাণী-প্রচারক গৌড়ীয়, নদীয়া গ্রক'শ- পুনঃ 
অনুশীলন করুন । 
বলিতেছি, সহন্ৰ সহস্র বাব পাঠ করুন, শ্রবণ করুন, সম 
রাস্ত। পরিষ্কার হইবে--অন।1দ কালের কুসংস্কার বিধো 


হইবে। 


জীবে দগ্ধ! 


জীবে দয়ার অর্থ জীবাত্মার প্রতি দয়ী। জীবাত্ধার 
একমাত্র কৃত্য তিনি পরমাত্মর সেবা করিবেন, ইহাই 
তাঁহার স্বরপগত ধর্ম । এই ন্বধশ্মে অবস্থিতি কালে 
তিনি সর্বদাই সেবানন্দে মগ্ন থাকেন । একমাত্র মায়ামুক্ধ 
অবস্থায়ই এই সেবা সম্ভব, অপর সময়ে নহে; সুতরাং 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিটৈবিক-_(কোনও 
প্রকার ক্লেশ এই অবস্থায় অবস্থিত্বি-কাঁলে তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। 
জীনাত্ম। কিছু হস্ত পাদ দি অঙ্গ-গ্রত্যজ সংযুক্ত স্থংল 
শরীর, অথব) মন-বুদ্ধি অহঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ দেহ নহেন। 
তিনি স্বরূপতঃ রুষ্ণের নিভাদাস। তাহার শক্তি তটস্থ। 
অর্থাৎ তিনি কুষ্ণের চিজ্জগৎ এবং মায়িক ভগৎ এই দুয়ের 
মধ্যগত সীমায় স্থিত, সুতরাং উভয় জগতের সহিত তাঁহার 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । প্রতে]ক জীবের শ্বাত্র্য বিয়া একটি 
জিনিষ আছে। এই স্বাতক্ত্র্ের সদ্ব্যবহার হইলে তিনি 
চিজ্জগতে গমন করিয়] কৃষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন; কিন্ত 
উহার অসঘ্যবহার-ফলে যখন তাহার ভোগবাঞ্ছার উদয় 
হয়, সেই সময়ে তিনি মায়িক জগতে আগমন করিতে 
বাধ্য হন। এইসময় কৃষ্ণের বহিরজ1 শক্তি মায়াদেবী এই 
বন্ধজগীবাত্মার প্রতি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। 
এই বদ্ধাবস্থায় তিনি কখনও জড়ীয় স্থথে প্রমত্ত থাকেন, 


কখনও দুংখ-সাগরে নিমজ্জিত হন। কখনও পুণাকা 
করিয়া স্বর্গে গমন করেন, কখনও পুনরায় পাপাচ 
করিয়া নরকে পতিত হন। তাহার এই অবস্থার কথ 
বর্ণন-সুখে শ্ীচৈতনচরিতাযুতকার বলিয়াছেন (মায়াদেন 
তাহাকে) কত স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ভবায়। দণ্যুজদে 
রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ 

এই বদ্ধাবস্থায় জীব ১) আধ্যাত্মিক, (২) আফি 
ভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক- এই ত্ৰিবিধ জালা 
জর্জরিত হয়। 

আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার__ ১) শারীরিক, যথা 
জরাদি রোগ, (২) মানসিক যথ। প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ, 
আধিভৌতিক তাপ চারি প্রকার_(১) জরায়ুজ এরা? 
হইতে তাপ, (২) অগ্জ-প্রাণী হইতে তাপ, (৩) প্রো 
প্রাণী হইতে তাপ ও (8) উদ্ভিজ্জ প্রাণী হইতে তাগ; 
আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ বরদেবতা। যেমন ইক্জাদি হই 
উৎপন্ন তাপ - শীত, বজপতন ইত্যাদি এবং অপদেবত 
যেমন হিংঅ্রন্বভাব যক্ষ, পিশাচাদি হইতে অশুভ-জন 
আপদ-বিপোৎ্পাতাদি। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে আমাদের যর 
প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র কার 
আমাদের আত্মবিষ্বৃতি এবং কৃষ্ণবিস্থৃতে ; কিন্তু মায়া? 


আপনারা খান কেন? ৬ 


আবরণ।খ্মিক। বৃত্তির এমনই এন্জালিক ক্ষমত) রহিয়াছে 


যে, আমা দগকে 
তাই যাহাতে এইসকল ক্শে আমরা পাতত হইতে না 


[কছুতেহ এই কথ। বুঝিতে দিবে না। 


পারি, অথবা পতিত হইলে একবার তাহা হইতে উদিত 
হইয়। যাহাতে এ সকল বিপদে পুনরায় না পতিত হইতে 
হয় এই প্রকার চেষ্টা আমাদের কখনও হয় না) আমর! 
চাই কোনও প্রকারে ক্লশটাকে গণেবের তরে চাপা দিয়] 
রাখিতে, আমর! দেড়াহ দুভিক্ষ-প্রপাড়তকে এক মুষ্টি 
অন্ন দিতে, আমর! লক্ষ ঝন্ফ দিতে আর করি বন্তা- 
গীড়িতকে বন্যার হস্ত হইতে এক্ষা করিতে । 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ষদি মায়ার আবরণাত্মিক! 
বৃত্তি আমাদিগকে আমাদের ‘ভৰ’ ব্যাধির কারণ না 
জানিতে বা বুঝিতে দেয় তাহ! হইলে উপায় কি? উত্তর 
_ভগবান্‌ গ্ররুষ্ণচন্দ্র আমাদের প্রতি এতই বরুণ যে, 
তিনি আমাদের দুর্দিশ! দেখিয়! সাধু ও শাল্পরূপে এই 
জগতে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত 
সৰ্বদাই সচেষ্ট। আমরা যদি পাধুশান্ত-গুরু বাক্যে সশ্রদ্ধ 


হইয়] তদহুষায়ী কাৰ্য্য করি, তাহা! হইলেই আমাদের 
চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তখন সকল প্রকার 
অস্থবিধা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। তাহাদিগকে 
বিতাড়িত করিবার জন্য পৃথগ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে 
না। সাধুগণ ভব-রোগের যূল কারণ জানেন, সেই কারণ 
নিরাকরণের উপায় জানেন, সেই কারণ দুরটতৃত্ করিতে 
সমর্থ এবং করিয়া থাকেন? সুতরাং তাহারাহ এব মাত্র 
জীবে দয়া করিতে সমর্থ, অপরে নহে। অতএব জীবে 
প্রকৃত দয়া কাঁরততি হইলে, আমাদিগকে সাধু হইতে 
হইবে, সাধু হহবার নিমিত্ত সাধুর চরণে প্রপত্তি স্বীকার 
করিতে হইবে। সাধুর শ্রচরণে প্রপত্তি হ্বীকারপুবক 
তাহার আদেশ অনুসারে কাধ্য করিতে হইবে। স্থত্রাং 
সাধুসেবাহ আত্মোপকার ও পরোপকারের একমাত্র পদ্থ।। 
ষেব্যন্তি নিজের মঙ্গল করিতে পারে না, সে কখনও 


অপরের মঙ্গল করিতে পারে না। তাই শ্রমন্সহাওতু 
বলিয়াছেন 

“ভারত ভূমিতে হৈল মনু জন্ম ধার। 

জন্ম সার্থক করি’ কর পরোপকার ॥* 


আপনারা খান্‌ কেন ? 


আজ একটি মজার কথা মনে পড়িল । একদিন কোন 
একটি উচ্চ শিক্ষিত (জাগতিক), বিশিষ্ট তদ্রলোকের 
নিকট ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ বিরক্তির 
সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার! এরূপ ভিক্ষুক-জীবন 
কেন যাপন করেন? উত্তরে বলিলাম, জীগুরুদেবের 
আদেশ, তবে এইমাত্র জানি, ভগবৎ মেবাধে। তিনি 
অধিকতর বিরক্তির সহিত বলিলেন ভগবৎ সেবার জন্য, 
তা আপনারা খান্‌ কেন? সেই বুড়ী ঠাকুরুণ দিদির গল্প 
“ছেলের নাম করিয়! পোয়া তির তৌজন”। যদি ভগবৎ 
সেবার পর এ অন্ন ব্যঞ্জনগুলি নিজের! না খাইয়! গরীব 
দুঃখীকে দান করিতেন, তা’হলে বুঝিতাম_হী। ভগবত 


সেবাই বটে বা আপনারা নিরপেক্ষ এবং একমাজ ভগব 
সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন আপনারা উহা 
নিজ জীবন ধারণার্থে গ্রহণ. করেন, তখন আপনার] 
নিঃস্বার্থ কেমনে বুঝিব? . ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়! 
একটু হাসি পাইল ও মনে হুইল যাহাতে ভিক্ষা না দিতে 
হয়, তজ্জন্ত ভদ্রলোক মাথাটা এবার বেশ খাটাইয়াছেন 
বটে। হায়]. হায়! বদ্ধজীবের চিন্তান্রোত ভগব 
সেবকগণ যাহার! আমাদিগের একমাত্র উদ্ধার-ক্তা 
তাহাদের বিরুদ্ধে কত দ্বিকেই না ধাবিত হয়! দেহে 
আত্মবুদ্ধি করিয়া আমরা কি বিষম. অনর্থেই না পতিত 
হইয়াছি! আমাদের-ফত আরগুষেন্ট, যত বিচার বুদ্ধি 


৬৮ 


সব এ এক পময়ে_এই ভগবৎ সেবকগণের বিরুদ্ধে। যাহ] 
হউক, আজ যখন এত বড় একট কথা বলিয়। 
ফেলিয়াছেন, তখন ইহাকে কিছু নাবলিয়া ছাঁড়িয়। 
গেলে শ্রাপ্তরুচরণে অপরাধী হইব,এই বিশ্বাস করে 
শ্রগুরুদেবের অভয় চরণ ধ্যান ও স্মরণ করিয় ভদ্রলোকের 
সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়। যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম ও 
তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির একটু প্রশংস! করিয়া 
(পাছে আমার কথাটা ন! শুনেন) তাহাকে বলিলাম, 
দেখুন ইহারা খান্‌ কি, কি করেন, তাহার সদ্যুক্তি এই 
্রক্ষচারি ঠাকুর আপন।কে খুব ভালরূপ দিতে পারেন; 
কিন্তু তাহা বোধ হয় আপনার বর্তমান অবস্থাতে বুঝিতে 
একটু অস্থবিধা হইবে সেই জন্য আপনি যেরূপ একজন 
গৃহস্থ, আমিও তদ্রপ; সে কারণ আপনার সহিত আমিই 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম_-এই বলিয়া তাহাকে 
বলিলাম, আপনার বিচারুটা জাগতিক হিসাবে খুবই 
সুন্দর; কারণ আমাদের চিস্তাআোত ইহা অপেক্ষা আর 
কিছু বেশী উপলব্ধি করিতে পারে না; কিন্তু মনে রাখিবেন 
আমর! বদ্ধজীব, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলই সীমা-বিশিষ্ট 
এবং উহা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্ণী (বঞ্চনইচ্ছা) করণা- 
পাটব (ইন্জিয়ের অপটুত1) দোষচতুষ্টয়-যুক্ত। অতএব 
আমরা যদি আমাদের এই দো ষ-যুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি লইয়! 
সাধুগণের আনুগত্য স্বীকার না করিয় দূর হইতে 
তাহাদিগের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ বুঝিয়া লইব এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা 
সেই সর্বশাস্ত্রবিশারদ স্থপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
মত হইবে। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের মনে কখন 
কি একথা উদয় হয় যে কেন আমরা, সৈনিক বা পুলিস- 
বিভাগের এই বিপুল ব্যয় বহন করি বা এগুলি 
নিপ্রয়োজন, বোধ হয় না, কারণ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতেছি ষে, এ গুলি না থাকিলে আমাদের ধন সম্পত্তি 
নিরাপদ নহে, তা?হলে অনিত্য বস্তু যে ধন সম্পত্তি তাহা 
রক্ষণার্থে ধাহার! নিযুক্ত, তাহাদিগের ব্যয়ভার যখন 
আমর] নিঃসঙ্কোচে অস্ানবদদনে বহন করিয়া থাকি তখন 
আমাদের নিত্য বসতিস্থল যে গোলোক বৃন্দাবন যাহা 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


হইতে বিচ্যুতির ফলে আমর আজ ত্রিতাপ জালায় বি 
হইয়া চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি । আমাদিগঠে 
উদ্ধার করিয়। সেইস্থলে যাহার! পুনরধিষিত করিবেন 
এমন সাধুগণ দ্বারা যে বিভাগ গঠিত সেই বিভাগের ৭) 
বহন কর! কি আমাদের কর্তব্য নহে? কথাটি শুনিয়া 
ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন আপনার যুক্ভিটা মূ 
নহে; কিন্ত এ জগতে এই কলিকালে প্রক্কৃত প্রস্তাবে মে 
বৈঝুঠ বার্ভীবাহী সাধুগণ কি আর আছেন? সাধারণ 
ভিক্ষ ক'রে লোকজন খায় দায় থাকে আর নিঙাবনায 
অন্যায় কাজ কারয়া বেড়ায়-_ভিক্ষ! দান মানে অলসতার 
প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। তদুত্তরে বলিলাম আছে কি নাই 
সে সম্বন্ধে একটু অনুমান্ধিৎস্থ নাহইলে কিরূপে চলিবে। 
আমরা যদি দূরে যাইবার অলসতায় দূরস্থিত দধির 
দোকানে না যাইয়া নিকটস্থ কোন চুনারির দোকানে 
যাইয়া দধি বলিয়া চুন গোল। খাইয়া মুখ পোড়াইয়া 
আসি ও বলি দধি নাই তাহলে কি বুঝিতে হইবে দধি 
এ পৃথিবীতে নাই । তদ্রপ এই কলিকালে বহু নকল বন্থ 
দর্শনে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যে 
প্রকৃত বস্তু নাই এরূপ কি বুঝিতে হইবে? কলিকাল 
সত্য, কিন্ত তাই বলিয়] যখন সেই বিশ্বনিয়ন্ত। ভগবান 
আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, তিনিই নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন , তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের যাহাতে মঙ্গল 
হয় তাহারও একট] উপায় তিনি নিশ্চয়ই রাখিয়াছেন-- 
এ বিষয়ে কি আর কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? আল 
আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম কিছু মনে করিবেন 
না। এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম এমন সময়ে 
তিনি বলিলেন! না আর একটু বলুন এইরূপ যদি 
আলোচন! হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ল!ভবান্‌ 
হইব এবিষয়ে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আমি 
বলিলাম গৌড়ীয় মঠ শুধু আলোচন! মাত্র করেন না 
তাহাদিগের প্রতেক বাক্যটী তাহাদিগের আচরণ দ্বার! 
সমস্থিত করান-_-এইটাই গৌড়ীয় মঠের বিশেষত্ব। আমি 
এতক্ষণ আপনাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সেগুলি 
জাগতিক যুক্তিমাত্র। সৈনিক বা পুলিস বিভাগ যেরূপ 


গৃহস্থ ৬১ 


Public servants নাম অভিহিত, সাধুগণ তদ্রপ 
নহেন। তাহার! আমাদিগের সেবা, আমরা তাহাদিগের 
সেবক, এ সমস্ত আলোচন! করিতে যাইলে অনেক অময়- 
সাপেক্ষ, আপনি যদি অন্গ্রহ করিয়। মঠে যান, তাহা 
হইলে সুষ্ঠুভাবে এ সমস্ত বিষয় আলোচিত হইতে পারে। 
ইতঃপূর্বে “নদীয়া-প্রকাশ” পত্রে “ভিক্ষা” এবং “ভিক্ষা 
করব কেন” দুইটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ।॥ (সেই 
দুইটা যদি পাঠ করেন, তাহ! হইলে আমার বিশ্বাস 
আপনার সর্ধসংশয় দূর হইবে এবং ভিক্ষার হট্টিটি যে কত 


প্রবন্ধ 


মঙ্গলময় বস্তু, তাহা সম্যগ্‌-রূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। তৎপরে ভদ্রলোক ১০ টাকার একখানি নোট 
আনিয়া ব্রহ্মচারী ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন 
আমার এক পয়মা দেওয়ারও ইচ্ছা ছিল না, তবে 
আপনাদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমি বিশেষ ১স্ষ্ট 
ও প্রীত হইল|ম, উপস্থিত এই নোট খানি লইয়া যান, 
পরে আম আপনাদের মঠে যাইব ও অন্যান্য বিষয় 
অবগত হইবার চেষ্ট। করিব। 


গৃহস্থ 


'গৃহস্ব' বলিতে আমাদের প্রথমে ধারণা। হয়, যাহার! 
গৃহে বাস করেন, তাহারাই গৃহস্থ। এই সংজ্ঞাক্রমে 
মানব, পশু, পক্ষী, সরীস্থপ প্রভৃতি যাবতীয় জীৰকে গৃহস্থ 
পর্ধ্যায়-ভুক্ত করিতে হয়। কারণ মানব ও মানবেতর 
অধিকাংশ জীবই বাসা, গহ্বর, বিল প্রতৃতিতে বাস 
করিয়া থাকে, স্থতরাং তাহারা গৃহস্থ*। আবার মানব 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত চারিটা আশ্রমের মধ্যে "গৃহস্থ নামে 
অভিহিত অবস্থা বা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়! ষায়। 
এক্ষণে এই "গৃহস্থ পূর্বে সংজ্ঞিত গৃহস্থের সহিত সমান 
অর্থযুক্ত কিন বিচাৰ্য্য । চারিটা আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ 
ব্যতীত আর তিনটা আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্ধা, বানপ্রস্থ ও 
সন্ন্যাস। ব্রদ্ধচারী গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন- 
মিরত হইয়া ব্রঙ্মে বিচরণ করেন। গুরুকুলে অবস্থান- 
কালে তিনি গুরু-গৃহে বাস করেন স্থত্রাং তিনিও গৃহস্থ 
এই সংজ্ঞায় পরিচিত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা নহে, 
্রক্ষচারীর গুরু-গৃহে বাসের নামও দি গৃহস্থ হইত তাহা 
হইলে গৃহস্থ বলিয়। আর একটা স্বতন্ত্র আশ্রম থাকিত না। 
অতএব এইখানে দেখ! যাইতেছে, গৃহে বাস করিলেই 
গৃহস্থ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। বানপ্রস্থ 
ধর্মাবলহ্বীও কুটীর বাধিয়া বাস করেন। সন্যাসীও গুহা 


ও মঠাদিতে বাস করেন। গৃহবাসী হইলেই গৃহস্থ বুঝায় 
না। তাহা হইলে প্ৰশ্ন হইতেছে ‘গৃহস্থ’ (কে ? মানব- 
সমাজে অধিষ্ঠিত চারিটি আশ্রমের মধে] ব্রহ্মচয্য আশ্রমের 
পরেই গাহ্‌স্থ্াশ্রম। গুরুকুলে অবস্থান করিয়া সংযম 
সহকারে বেদার্দি পাঠ ও ভগবত্তত্বালোচনা করা 
ব্ৰহ্মচারীর ধশ্ম। সাধু আদ শ সম্মুখে ধরিয়া ভগবদ্‌ বিষয়ক 
আলোচনায় নিমগ্ন থাকায় অসাধু চিত্তা সরল প্রাণ 
ব্ৰহ্মচারীর চিত্তে প্রবেশের অধিকার পায় না। ব্রন্ষচারী 
ভোগ-বাসনার নিকট হইতে দূরে অবস্থানের অভ্যাস ও 
শক্তি সঞ্চয় করেন। এইরূপ ব্রক্ষচারিগণের মধ্যে যাহার? 
ভগবদ্বারাধনায় বিভোর হন, তাহার! নৈষ্ঠিক আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়া চির-জীবন ব্রহ্ষচর্য্যাবস্থায় যাপন করেন। নচেৎ 
ব্রহ্মচারী উপযুক্ত সময়ে -বদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 
সমাবর্তন করেন ও উপযুক্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া 
সংসারে প্রবেশ করেন। তাহার তখন গাহ্‌স্থ্যাএম। 
সুতরাং গৃহস্থ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় গৃহস্থ 
যথারীতি বিবাহ করিয়া সৎশাস্ত্রাহুসারে সংসারযাত্র। 
নির্বাহ করিতে থাকেন। তখন তিনি সন্ত্রীক গৃহে বাস 
করেন বলিয়া গৃহস্থ আখ্যায় অভিহিত হন। শাস্ত্র 
বলেন, রন 


বু নদীয়] প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


‘ন গৃহং গৃহ মিত্যাহ গৃহিণী গৃহযুচাতে | 
তয়! হি সাঁহত। সৰ্বান্‌ পুরুযাথান সম ॥ 


গৃহিণী না থাকিলে গৃহ হয় না, সুতরাং গৃহস্থও হয় 
না। আবার গৃহিণী লইয়া বাস ব'রলেই গৃহস্থ হওয় 
যায় না। গৃহিণীর সহিত পুরুষার্থ সাধন কারণে 
গৃহিণী সহ-ধর্শিণী। ধৰ্মাদি মাধনের মুলে শান্সাবাধ 
পালন বর্তমান। আবার শান্জ-বাধ পালনের মূলে 
ভগবন্তজন অবস্থিত ॥ ভগবন্তজন ব্যতীত শাক্সবাধ 
পালনের কোনও সার্থকতা নাহ । তগবস্তজন ব্যতাঁত 
কোনও আশ্রমের সার্থকতা] ও অস্তিত্ব নাই । যেকোনও 
আশ্রমী ভগবদ্তজন না করিলে স্থান-ভ্রঃ হন। যাঁনযে 
পরিমাণে ভগবসন্তজন-পরায়ণ তাহার সেই পাঁরমাণে হ্য় 
সংযত। যেখানে ইন্দ্রিয-সংযমের 
ভগবন্তজনেরও অভাব। বর্তমান সময়ে শুদ্ধ গৃহস্থের 
সম্পূর্ণ অভাব। গাহস্থযাশ্রম নাই বাললেও অত্যাঁক্ত হয় 
না। গৃহগুলি ভোগের আগার। কোনও শান্রাব[ধ 
প্রতিপালিত হয় না| তাহার মূল কারণ গুরুকুলে বাস 
করিয়া ব্রহ্চর্য্যাবস্থায় সংযম শিক্ষার অভাব। 


হইবে। 


অভাব, সেখানে 


একমাত্র 


ব্রহ্মচর্মোর অভাবেই গ।হস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্যাস আশ্রমের 
মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়। গিয়াছে। দৈব বণাশবম ধশ্মের লুপ 
প্রায় অবস্থা ॥ বর্তমানের গার্স্থ) ধণ্মটি গৃহমেধীর অবস্থ।। 
যেখানে ভগবদস্থনীলন নাই, সেখানে গাহন্থা ধর্ম থাকিতে 
পারে না, স্থতরাং সৎ গৃহস্থ হইবার ফাহাদের ইচ্ছা আছে, 
তাহাদের সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সরলতার 
সহিত তগবস্জনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য ও সংযতভাবে 
অশান্ত্রীয় বিধ-নিষেধ প্রতিপালন কর) ঝর্তব] | গৃহস্থ 
ব্যাক্তি বতৰা যে, 
্দ্ষচধ্যই গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হম্ম্টরাজি যেরূপ অত]ল্প কাল- 
মধ্যেই ভূমিসাৎ হয় সেইরূপ দৈববর্ণাঞ্রমধন্্ প্রতিপ|লনের 
ভিত্তি ব্র্মচধ্যাশ্রম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় 
আশ্রমধন্ম একেবারে নষ্ট হইয়। গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি 
দোষ হয় না। প্রত্যেক গাহস্থ্যধশ্মে প্ৰবৃত্ত ব্যক্তির গুরু- 
কুলে বাসপূর্বক ব্ৰহ্মচৰ্য] পালন কর! কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ 
জীবনে পাল্য সকলকে সে স্থযোগ দেওয়া আবশ্তক। 
এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মচর্যয পুনঃ প্রবন্তিত হইবার সঙ্জে সজে 
শুদ্ধ গৃহস্থাশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। 


ধৰ্ম্ম পালন 'র অব স্মরণ রাখা 


গ্রীহরিভক্তের পরিচয় 


ভগবন্তজনই জীবের চরম কল্যাণ। অনেক সময় 
আমাদের চিত্তে কোন্‌ অবস্থায় এই চরম কল্যাণ সাধিত 
হইতে পারে, এই প্রশ্নের উদয় হয়। শান্তর বলেন--বদ্ধ 
জীব-জগতে কেবল মানুষই হরিত্জনের উপযে]গী জন্ম 
লাভ করিয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন, 
'নেরতন্ হয় ত্জনের মূল ৷! অন্যান্য জীবনে কেবল বিষয় 


সেবাই হয়। নরদেহ ব্যতীত অন্যান্য দেহে চেতন-ধর্ম 
আচ্ছাদিত ।. বদ্ধজীবগণ সংকোচিত চেতন অবস্থায় পশু 


পক্ষী দেহগত, আর আচ্ছাদিত চেতন অবস্থায় বৃক্ষ ও 
প্রস্তর গতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস্ত ভুলিয়া জীব- মীয়া- 


কবলে পতিত হয়। যেজীবের যে পরিমাণ ভগবদ্‌ 
বিস্বৃতি, তাহার চেতন তত পরিমাণে আবৃত। মনুত্ের 
চেতন ভ্রিবিধ_-মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত। 
নীতি শূন্য, নিশীশ্বরনৈতিক- ও সেশ্বর-নৈতিক জীবনে 
জীবের মুকুলিত টেতনারস্থা। নীতি শৃন্য জীবন জঘন্ত, 
নিরীশ্বর নৈতিক জীবন তাহ] অপেক্ষণ একটু উন্নত! 
ইহাদের ঈশ্বর বিশ্বাস নাই, কিস্ত তাই বলিয়া সামাজিক 
নিয়ম. উল্নজ্বন করিবার সাধ্যও নাই। সেশ্বর নৈতিক 
জীবনের অবস্থী আরও একটু উন্নত। যেখানে জীবের 
কিছু ভগবদুন্মুখতা হইয়াছে; সেখানে সাধন ভকত্তিময় 


শ্রহবিভক্তের পরিচয় রি 


জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ভাবভক্তিময় ভীবনে ভীব- 
জীবনের পূর্ণ বিকাশ, তাহাই পূর্ণ বিকচিত (চেতন । 

মুক্ত জীব নিত্য গোলোক বৃন্দবনে নিত] হরিসেকা 
রত আছেন। মুক্ত অবস্থাতেই 
শ্রদ্ধোদয় হইলে সাধুগুরূপাদ পদে 
ভজন-ক্রিয়া দ্বার! অনর্থ নিবৃতির 
ইহাই বদ্ধাবস্থার ভজন | 


কফভজন হয়। বদ্ধাবস্থায় 


আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়। 
ভন্য সচেষ্ট হইতে 
হইবে । 

কোন্‌ অবস্থায় অর্থাৎ কোন্‌ অ'শ্রমতভ়ত্ত 
হুরিভজন সম্ভবপর, স্বতঃই ভীব-হদয়ে এই ওর উদয় 


এই গ্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে 


হয়। খম হাঁর- 
ভজনে কি বাধা আছে, তাহ! দেখিতে হইবে | ভন 
বা সেবার বাধা_ভোগেচ্ছ, যে অবস্থায় ভে1গেচু। রহিত 
হইয়। যায়, সেই অবস্থাই হরিভজনের অনুকুল | যদি 


কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগতৃষণ হইত বিরত হইতে 
পারেন, তাহার সেই অবস্থায় হরিভভন হইতে পারিবে। 
হরিভজন-প্রবৃত্তি কোন আশ্রমের 
সর্ব আশ্রমেই হরিভজনের অধিকার আ.চ.ছ। 
নৰোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন__ 
“গৃহে বা বনেতে থাকে, 
নরোত্তম মাগে 
সুতরাং দেখা যাইতেছে 
ব্যাপার। যথার্থ বৈষ্ণব জীবনুক্ত । 
আশ্রমাতীত। তাহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃল্র 
নাই ;-তাহার ব্রহ্ষচর্য্য, গাহস্থ্য, 
অভিমান নাই; তাহার রাজা, প্রজ 
সামাজিক অবস্থার অভিমান না 


Al 


প্র্তাক্ষ। করে না। 


হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে 
তার সঙ্গ |” 
ন আশ্রমাতীত 
অবস্থা 
1ভিমান 
সন্নযাস- 


শ্রহরিভজ 


তাহার 


বানপ্রস্থ ব! 
৭, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি 
ই। তিনি জাগতিক 
প্র 


ভ্রমন মহাশভু 


সমস্ত অভিমানের অতীত বন্ত। 


জীবে “আমিত্বের” পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাহারই 
স্বক্ূপকে লক্ষা করিয়। বলিয়াছেন 

‘নাহং বিপ্ৰে ন চ নরপত্তির্নাপি বৈশ্বো ন শূড্রো| 

নাহং বর্ণী ন 5 গৃহপৃতিনে। বনস্থে। যতিৰ।। 

কিন্ধ প্ৰোদ্বম্নিখিল পরমানন্দ পূণমুতারেঁ- 

গৌপীত৫ পদ্কমলয়োরদাসূদা সাঙ্গু মং 

আমার নিত্য পরিচয় প্ররফচন্ের দবাড্রে দাস। 
এই বিশ্বে গৃহী বা সন্যামীকূপ জাগতিব 
দুদিনের জন্থা। 


পরিচয় মাত 
আজ আমি ব্রচ্ষচারা, কালই মমাবর্তন 
করিয়া গৃহস্থ হইতে পারি, আজ আমি গৃহী, কালই 
বনচারী হইতে পারি, আজ বাঁনওগ্থ ব! জন্গ।াজী কালই 
পুঞ্জাকৃত দৌভাগ)ফলে বর্ণাঅমাতীত পরমহংপ হইবার 
যোগ্যত! লাভ করিতে পারি বা বাস্তাশী হইয়। পুনঃ 
সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারি ও অবশেষে মৃত্যু আজিয়। 
পারে। সুতরাং 
ন! বেন হরিভভন আবুত্ত 


সকল পরিচয়ের অবসান করিয়। দিতে 
যিনি যে বর্ণে ব আশ্রমে থাকুন 
করিয়া দেওয়াই অদ্যুত্তি! ভজন-প্রবুত্তি ও চেষ্টা প্রবল! 
থাকিলে বর্ণ বা আশ্রম বিশ্ন উৎপাদন করিতে অর্থ হইবে 
না। হরিভজনহীন সন্ধ্যাসে ফন্ধ-বৈরাগ্য হইয়া যাইবে, 
হরিভজ্নপূর্ণ গৃহই গোলোক। শ্রল ভর্তিবিনোদ 
গাহিয়াছেন ‘যেদিন গৃহে ভন দেখি গৃহেতে গোলোক 
ভায়।’ তাই বালিয়। সুধী পাঠক বর্গ এটা ধারণ! করিবেন 
না যে, ভালভাবে গৃহস্থ ধৰ্ম পালন করিলেই আমাদের 
নিতামঙ্গল ও চরম শ্রেয়ো লাভ হইবে। সন্যাসী হুরি- 
ভজন করিলে তিনি যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিয়া থাকেন। 
তিনিই জগদন্দ;। অতএব হে সাধক “সকলমেব বিহায় 
দূরাৎ, শ্রীকুষচৈ তন্যচন্দ্ররণে কুরুতানুরাগম্” ॥ 
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ভগবৎসেবা অগ্রে কি জীবসেবা অঞে? 
প্রয়োজনমন্িখ্া ন মন্দোহপি গ্রবর্তাতে” অর্থাৎ 
নির্বুদ্ধি লোকেও কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়। কাৰ্য্য 
করিতে প্রবৃত্ত হয় ন!। আমর! জীব মাত্রই বার্যযশত্তির 
ব্যবহার করিতে পারি। তদর্থে আমাদিগের কতকগুলি 
ইন্দ্রিয় ঈশ্বর কর্তৃক হষ্ট হইয়াছে। সংসারে যেসকল 
ব্যাপার চলিতেছে, তাহ! মন্থযগণের স্ব/ভাবিক ব! কব ত্রিম 
কোন বাসনা-সঞ্জাত। এ বাসনার (রক প্রয়োজন। 
যথন আমাদের আহারাদির বা যে কোন এন্জিয়িক 
তর্পণ।দির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন পূর্বব অভিজ্ঞতা- 
প্রস্থতা গ্রণালীর অবলম্বনে এবং কোন প্রকার বিষ্ন প্রাপ্ 
হইলে তদপমারণার্থ প্রতিভার ব্যবহারে নৃতন পন্থা 
আবিষ্কার ছারা তৎ, তৎ প্রয়োজন সাধনে সচেষ্ট হইয়! 
স্থানান্তরে শীত্রগমনের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় বাপ্পীয়, 
বৈদ্যুতিক বা বায়বীয় যানাদির উদ্ভাবনে জগতে আথিক 
সম্প্রদায়ের কত অধিক স্থযোগ হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক 
ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ। মন্ুষ্থগণের সমাজবদ্ধ 
হইয়া ৰাস না করিলে প্রত্যেকে তাহার মমু্দয় শারীরিক 
অভাবনিচয়ও দূরীভূত করিতে অক্ষম হন; স্থতরাং 
কোন প্রণালী উদ্ভাবন দ্বারা সামীজিকনীতি পালন 
পূর্বক পরস্পরের পোষণ ও অভাব নাশাদি কারো ব্যস্ত 
আছেন। এইরূপ সামাজিক নীতির পরিণভিই বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থা । রাজার গ্রজাপালন শুঙ্খলার্থ রাজনীতির আশ্রয় 
গ্রহণ। এইপ্রকার জগতের প্রত্যেক কার্য্যের মূল বিচার 
করিলে দেখিতে পাইব যে, কোন প্রয়োজন আমাদিগকে 
তাহাতে পরিচালন করিতেছে। 
শুধু মানব-জাতি নহে, পশুপক্ষী কীটপত্জাদি দৃশ্ঠ 
বা অদৃষ্য যাবতীয় প্রাণীই প্রয়োজন প্রেরিত। তাহাদের 
প্রয়োজন ও আমাদের প্রয়োজনে কিছু পার্থক্য বিছমান। 
যেহেতু তাহারা আহার-নিদ্রা-ভয়-গ্রাম্য ব্যবহার প্রভৃতি 
কয়েকটা দৈহিক অভাব বোধ করিলেই তত্গ্রীণনকার্ধ্যে 


গ্রবৃত্ত হয়, তথাপি মানবেতর জীব্গণের মধ্যেও নান] 
প্রকারে বুদ্ধি চালনার যথেষ্ট পরিচয় বিজ্ঞগণ বুঝিতে 
পারেন। কিন্তু মূর্ত্যলোকে জীবন্ট্টির চরম পরিণাম 
স্বরূপ মানব তাহার ইন্দরিয়দ্ধারে চৈতন্যের গ'কা|শ করিবার 
স্থযোগ পাইয়ছে। এই হেতু ইদানীস্তন জগতে তাহাদের 
ভোগময়ী বুদ্ধিধার। পরিচালিত হইয়া গ্ররুতিকেও 
দামীত্বে নিয়োগ করিবার ম্পর্থা করিয়। ফেলিয়াছে। 
বিকচিত মানব জাতি যতই তাহাদের চৈতন্যের 
পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, ততই ক্রমশঃ 
পাথিব উন্নতির পরাকাষ্ঠা গ্রদ্বশন পূর্বক জগৎকে 
স্তম্ভিত করিতে থাকিবে। আবার ইহ! অপেক্ষ। পূর্ণতর 
ও পুর্ণতম প্রকাশে এ সকল উন্নতির প্রকৃত প্রয়োজমতত্ত 
উদঘ।টিত করিয়া! আপনাদ্দিগকে রুতার্থ করিতে পারে । 
যতক্ষণ আমরা দেহাত্মবাদী থাকি অর্থাৎ মনে চিন্তা 
করি যে, এই যে স্থূল দেহ, ইহাই আমাদের একমাত্র 
প্রয়োজনীয় তত্ব; ততক্ষণ এই দেহের সংবদ্ধন, পুষ্টি-সাধন, 
রোগনিবারণ ইত্যার্দি কার্য্যেরই বহুমানন করিয়। থাকি। 
আবার আমার ইন্দ্রিয়ের নানাভাবে তৃষ্থিসাধক ব্যক্তি 
বা প্রাণিবর্গকে আত্মীয় বোধে তাহাদেরও দৈহিক 
অন্থবিধা দূর করিতে প্রধাবিত হইয়া থাকি । অন৷ত্মীয় বা 
অন্য কোন জীবের ক্লেশ দেখিয়াও সহানুভূতির সাহায্যে 
তাহা আপনাকে আরোপ করিয়া তাহার ক্রেশ-নিবারণ 
দ্বারা পরোপকার বা জীব দয়া করিবার ছলনা প্রদর্শন 
করি। কেহই মনে করিবেন না যে, এই প্রকার জীবে- 
দয়! কদাপি স্বার্থশৃন্ত হইয়া থাকে । পরলোকে বিশ্বাসবান 
ব্যক্তিগণেরও ভবিষ্দ্‌ ভোগাশারূপ আত্মস্থথতাৎপর্যই 
এই প্রকার কার্ষ্যের প্রেরক। ইহ সর্বন্বগণের প্রতিষ্ঠাশ! বা 
প্রত্যুপকার প্রাপ্তাভিলাষ প্রভৃতির অভিনিবেশ যে এই 
কাৰ্য্য প্রণোদিত করে, তাহা অল্পমতি বালকও সহজে 
বুঝিয়া লয়। একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্প-মাত্র চিন্তা 
করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, এই জগতে জীবে দয়া, 
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পরোপকার, সেব! প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া গ্রাকুত 
সাহিত্য, জড়নীতি, ইতিহাস আদিতে যাহ! চলিয়া 
আসিতেছে, তাহ। দেহাত্যবাদের প্রয়োজন পর্য]ায়ে 
অবস্থিত মাঞ্জ। 

একটু চিন্তা-শীল ব্যক্তি জাগতিক সমুদয় ব্যাপারে 
নশ্বরত। ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করিয়া ষখন মনোদেছে 
অবস্থিত হয়েন, তখন অপেক্ষাকৃত অধিককালস্থায়ী, 
অর্পবিপ্যযুক্ত প্রয়োজন-শাধনোদ্দেশে বদ্ধপরিকর হুন। 
কখনও ব1 আধিকারিক দেবগণের প্রদত্ত উপকার স্মরণে, 
কদাপি পুণ্যকর্মাদি দ্বারা অধিককাল-ব্যাপী স্থথভোগ- 
লালসায়, অন্য সময়ে ক্লেশপ্রহানি-নিদান পরমাজ্মার 
সহিত কৈবল্য লাভাশায়, অথব! ব্ৰহ্মনাযুজ্যাদি ুমুক্ষা- 
প্রণোদিত হইয়] যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ বাজ্ঞানাদি মনে1- 
ধর্মের নান! মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তখন হ্বর্ণ- 
নরকাদির বিচার, নানা দেবদেবীর সন্তোষ সাধন, 
বিভূতিলাভ বা ব্ৰন্ধত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি ছুর্ব,দ্ধি আমাদিগকে 
গ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব দেহাভিনিবেশ কিয়ৎ 
পরিমাণে পরিত্যাগ-হেতু তৎকর্ম তৎপরতার অনার্দর 
করিয়। বর্তমান মনোধর্েরই প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পরি- 
লক্ষিত হয়। স্থৃতরাং পূর্ব পূর্ব প্রয়োজন অপেক্ষা পরস্পর 
প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠতার বিচারে আমাদের কাঁধ্য-প্রণালী 
পরিবর্তিত হয়। মেই অবস্থায় অবস্থিত হইলে কর্তব্য- 
জিজ্ঞাসার উত্তর আপনচিত্তেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, 
অন্যোপদেখের অপেক্ষা নিরস্ত হয়। 

কিন্তু সৌভাগযশালী মানব যখন সাধুরুপাক্রমে 
আপনাকে পূর্ণবক্ম মচ্চিদানন্দ ভগবানের অণুশক্তিরূপে 
অনুভূতির বিষয় করিতে পারেন, তখন তাহার জড়াভি- 
নিবেশ ব। চিদাভাসে আসক্তির একাস্ক পরিহার দ্বারা 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎসঙে প্রয়োজনও পরিবন্তিত 
হইয়। যায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচারেই সর্বব- 
জগত্যাপার নির্ববাহিত হইয়া থাকে । বালকগণের বুদ্ধির 
অল্নবিকাশ-কালের প্রয়োজন কদাপি যুবকের শ্বৈর- 
প্রকাশিত বাঁ বৃদ্ধের বা অভিজ্ঞের পূর্ণ-বিকচিত চেতনের 
প্রয়োজনের সাম্যলাভ করিতে পারে না। জীব আত্ম- 


১০ 


প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেখিতে পায়, সে পূর্ণচেতনের সেবক. 
সত্রে অবস্থিত এবং জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবৎসমন্ধ- 
বিশিষ্ট হওয়ায় দ্বার! তাহার সেবা] একমাত্র প্রয়োজন। 
তত্যতীত অন্য প্রয়োজনে সে কদাপি আবদ্ধ থাকিবার 
ুর্ব,দ্ধি পোষণে যতুবান্‌ হইয়। পুনরায় অজ্ঞানে মুগ্ধ হইতে 
চায় না। যেছুর্ব,দ্ধিকোন কালে দৈবাৎ ঘটনার ফলে 
তাহাকে দ্বিগুণিত পিগরের মধ্যে পাশবন্ধ হইয়া অবস্থান 
ও কোটি কন্পকাল মায়ার দাসতে অসংখ) যোনি-ভ্রমণ- 
দ্বার! ত্রিতাপ জালা ভোগ করিতে হইতেছে, একবার 
জ্ঞান লাভ করিলে আর কোন্‌ জীব সেই জালে পুনঃ 
পতিত হইবার প্রয়াস করিবে? ধাহামের থকুতির উদয়ে 
লবমাত্র সাধুমঙ্গে অবস্থানের সুযোগ ঘটে এবং তৎফল- 
স্বরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, 
তাহারও ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য) থাকিতেই পারে 
না। এই পরম প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য অবর প্রয়োজন- 
সাধনে তাহারা বুথ কালক্ষেপ করেন না। যেহেতু অধর 
প্রয়োজন স্বরূপ দৈহিক বাঁমানফিক যাবতীয় পাথিব বা 
অপাধিব ব্যাপার অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি 
তাহারা তাহাদ্িগের প্রাপ্তর্থ কোন গুকার গ্রয়াসলেশও 
করেন না1। সত্বরই তাহারা যায়াতীত হইয়া পরম 
প্রয়োজনের নিত্যকালের সেবা ব্যাপারে নিয়োজিত 
থাকেন। এমন কি তজ্জনিত নির্মল আনন্দ উপস্থিত 
হইলেও তাহার সেবায় বাধা গণনায় নিজ দুর্ভাগা কল্পন। 
করিয়া অন্ুশোচনার লীলা! প্রদর্শন করেন। 

যতদিন না আমরা রসগোল্লা প্রভৃতি উত্তমতর 
মিষ্টান্নের আন্বাদ পাই ততদিন যেমন গুড় বা চিনিকেই 
উত্তম রস জ্ঞানে তাহাতেই প্রীত্যুত্ত থাকি, কিন্ত উন্নত- 
তর রসাম্বাদের স্থযোগ একবার পাইলেই নিতাগ্ত দায়ে 
ন! পড়িয়া কখনও নিকৃষ্ট রসকেই একান্ত আশ্রয় করি 
না। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখিতে পাই যে, 
দেহাত্মধর্মে অবস্থিত ব্যতি গণেরও প্রয়োজনের তারতম্য 
বিচারে কর্তব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বোধ অনিবাধ্য হয়। 
তখন লঘু কাৰ্য্য রাখিয়। গুরু কার্য্যই সকলের অবলম্বনীয় 
হয়। স্থতরাং কন্গিগণের বা জ্ঞানিগণের বিচারে শ্রেষ্ট 


৭৪ নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কর্তব্যগুজিও গ্রকুতিশ্থ স্বরূপজ্ঞ বভিগণের পরম প্রহ়োভন 
মা হওয়ায় তৎপরিহার এবং ভগবৎমেবারই একান্ভিকত। 
লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশ্থা জড়ায় বা চিদ[ভাঞ্ক 
বিচারে এ এ কার্য্যগুলির গ্রয়োজ নীয়তা থাকিতে পারে, 
আবার ভগবদন্ুশীলনের অনুকুল হইলে এগুলি পার- 
মাথিকের পরিহার্য্য হইবে না। অতএব প্রয়োজন 


বিচারই যখন আমাদের সমুদয় কার্ষেযর একমাত্র নিয়ন্ত1) 


তখন মন্দমতিগণও বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবৎ হের! 
অগ্সে কি, তথাকথিত জীব-সেবা] অগ্যে ? | 

যে সেবা! নিত্যকাল স্থায়ী নহে, তাহ। “সেবা” শবের 
অপব্যবহারে পর্যযবসিত। সুতরাং আধুনিক ধারণার 
জীব সেবা ত’ লৌকিক ব! বাবহারিক ভোগাভিলাষ- 
মাত্র। ভগবৎসেবাপথে আরুরুন্মগণের প্রতি প্রতিকূল 
বিষয়ের পারহারে কঠোর নিয়ম পালনহ শান্জাদেশ এবং 
বিজ্ঞগণের পরীক্ষী সিদ্ধ। 


খণ শোধ 


কৃষ্ণেতর কামনাই খণ, স্থতরাং কৃষ্ণ-বিমৃখ বছজীব- 

মাত্রেই পরস্পর খণী। আকাশের কাছে ঝণী, বায়ু, অগ্নি, 
জল, সূর্য্য, দেবতা: সকলের কাছেই ধণী। পিতা মাতার 
কাছে খণী, শাস্্রকার খধিগণের কাছে খণী, আত্মীয় 
স্বজনের কাছে খণী, রাজার কাছে খণী, উত্তমর্ণের কাছে 
খণী। এইবপ প্রত্যেক জীবই গ্রত্যেক জীবের কাছে 
খণী। খণ ক্ৰমশঃ চক্রবুদ্ধিহারে এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, 
এখণ শোধ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। জীব যতই 
বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ততই গ্রতি পদে পদে 
প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেকের নিকট খণগ্রস্ত হইতেছে। এ 
খণদায় হইতে কি করিয়। মুক্তিলাভ করা যায়? এ পর্য্যন্ত 
একমাত্র শান্মসমাট শ্রীমদ্‌ ভাগবত ছাড়া আর কোন 
শাস্ত্রেই ইহার সুন্দর মীমাংসা হয় নাই। সাত্বত 
শিরোমণি সেই শ্রমন্তাগবত বলেন :₹₹- 

“দেবধিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃংণাং 

ন কিন্ধরে] নায়মুণী চ রাজন্‌। 

সর্ববাত্বনী যঃ শরণং শরণ্যং 

গতো। মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্‌ ॥* 
(ভঃ ১১৫৪১) 

“হে রাজন্‌ ! যিনি বর্ণাশ্রমবিহিত কর্তব্য কশ্ম 

পরিত্যাগ পূর্বক অথবা “যথা তরোমূলনিষেচনেনেতি*” 


ন্যায় অনুসারে অন্য দেবতার যজন, পূজন পরিত্যাগ 
পূর্ববক সর্বতো ভাবে পরম স্মরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হুন, 
তিনি সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় দেবতা, খষি, ভূত, নরপোষ্ 
পিতৃমাতৃভা্যাদি স্বজন ও পিতৃলোকের কিস্কর বাঁখণী 
হন না। যাহার] ভগবানের অভক্ত তাহারাই দেবধণ, 
পিতৃথণ, ভূতখণ, কুটুম্বঝণ ও পিতৃপুরুষ-খণে খণী, অতএব 
তাহাদের কিঙ্কর হইয়। পড়েন, কিন্ত 
“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বীত ন নিব্বিছেত যাবতা। 
মৎ্কথা। শ্রবণাদো। বা শ্রদ্ধ] যাবন্ন জায়তে ॥৮ 
(ভাঃ ১১২০।৯) 
-এই ভগবদ্বাকে হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্‌ ভগবস্তাক্তের 
কর্মীধিকার দূরীরুত হইয়াছে ।  লন্ধদীঙ্গ জীবগণ সর্ব ধম 
পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন। 
ভগবানে প্রপত্তিশীল জনগণ ভগবৎপাদপান্ম মধুপানে সরা 
মত্ত থাকেন, তখন তাহাদের বশ্মবন্ধ ব! জ্ঞানবদ্ধ থাকে 
না। 
পকশ্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ, 
তারে কৃষ্ণ করুণ! সাগর । 
" পাদপদ্ম মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া, 
চরণে করেন অন্ুচর ॥” 
(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) 


খণ শোধ বৰ 


বৃঙ্ষমূলে দলদিঞ্চন করিলে যেরূপ উহার স্বন্ধ শাখা 
উপশাখ! পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সপ্ধীবিত হয়, মুল ব্যতীত 
পৃথকৃ পৃথক ভাবে বিভিন্ন স্থানে জলসেচন করিলে তদ্রপ 
হয় না| আর ভোজনের দ্বারাত যেমন শরাবের সমস্ত 
অঙ্গ প্রত/দ তৃপ্ ও পুষ্ট হয় বিস্ক ভোজ্য দ্রব্যসমৃহ পুথক্‌ 
পৃথক্‌ মদে ব! ইন্দিয়াদিতে লেপন করিলে তাহা হয় না, 
তদ্রপ একমাত্র শকুষ্ণের পুজা দ্বারাহ নিখিজদেব দেবী, 
পিতৃ, ভূত, খখি ও আপ্চ নরগণের পুজা হইয়া! থাকে। 
তাহাদের আর পৃথক পুথক ভাবে আরাধনার প্রয়োজন হয় 
না) কিন্তু প্ররুষ্ণপুজা তা।গ করিয়া অন্য দেবদেবীর 
স্বতন্ত্র ভাবে পূজ। করিলে তাহা ঠাহাদেরও প্রীতির কারণ 
হয় না৷ 
ভগবান্ই অচ্যুত বস্ত, ভগবদিতর সকল পদার্থ চ্যুত 
বস্ত। তিনিই সকল চেতনের মূল পরম চৈতন্য বস্তু। 
সকল প্রকার চেতন সেই পরম চৈতন্যে অবস্থিত ও 
আশ্রিত। তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াই সর্বপ্রকার দেব, 
পিতৃ, ভূত, খৰি প্রভৃতি পৃথক্‌ অধিষ্ঠান, স্তরাং খণ্ডিত 
বন্ত মাত্র। তিনি স্বয়ং পূর্ণ বস্তু হইয়া যাবতীয় অপূর্ণ 
বস্তুর জনক। সকল অপূর্ণবন্ত তাহাতে সঙ্ন্ধবিশিষ্ট। 
“জগতের পিত! কৃষ্ণ যে-ন! ভজে বাপ। 
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ৷” 
(চৈঃ ভাঃ) 
যেখানে অচ্যুত সম্বন্ধ নাই সেই বস্কই চ্যুত বলিয়া 
কথিত হয়। চ্যুত বস্ত সকল কালক্ষোভ্য খণ্ডিত মায়িক 
প্রদেশে অবস্থিত হইয়? পরম্পর প্রতিদবন্বী ভাবাপন্ন, 
পরিচ্ছিন্ন ও ত্রিগুণাস্তর্গত; স্থতরাং বিমুখযোহিনী মায়া 
আপনাকে ভোগ্যারূপে প্রদর্শন করিয়া এ ত্রিগুণান্তর্গত 
চ্যুতবস্তু গুলিকে নিত্যস্বত্ব হইতে চ্যুত করায়, পরস্ত সস 
জ্ঞানের উদয়ে ভগবৎ প্রপত্তিক্রমে ভগবদিতর বস্তু সমূহকে 


কষ্সেবোপকরণ বলিয়া জ্ঞান হয়। শরণাগত জীব 
তাদুশ উপকরণ ছারা অন্বয় জ্ঞান ব্রজেশ্ুনন্দনের সেবা! 
করিয়। থাকেন, কিন্তু ভগবৎবিমুখ তোগীকুল সাংসারিক 
উন্নতির প্রয়ামী হইয়া সেই উন্নতিবেই একমাত্র কর্তব্য 
বলিয়। জানেন। তখন তাহারা নানাগ্রকার অসন্ধিষয়ে 
ধাবিত হইয়। মাম] ঝণপাশে আবদ্ধ হন। বিষয়ীগণের 
ভোগোপকরণ সমূহ মায়িক দান, বস্তুতঃ তাহা খণ 
শব্দবাচা। কধঃ(বমুখ জীব পরমার্থকে ধন না জানিয়। 
পরমার্থহান ঝণরূপ কামকে ‘ধন’ বলিয়] জ্ঞান করে। 
যেসকল বস্তুকে ধন জ্ঞান করিয়া বিষয়ী লোক ব্যস্ত, 
তাহাতে মুকুন্দ পেবীগণের ধন বুদ্ধি নাই, খণ বুদ্ধি 
আছে। পরম্থ ভগবৎ রুপাবূপ প্রেমধনে ধনী বলিয়া 
মুকুন্দসেবিগণ কাহারও নিকটে খণী নহেন। শ্াহার! 
গীতোক্ত- 

“বইনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান মাং গুপছতে । 

বাস্থদেবঃ সবমিতি স মহাত্মা সুদুল্ল ভঃ।৮ 


_ক্সোক অনুসারে বাস্থদেবাত্মা বলিয়া স্বছুল্রভ 
মৃহাভাগবত । স্বতরাং ভগবানের একান্ত শরণাগত 
জনগণই খধিঝণ, ভূতখণ, শ্বজনধণ ও পিতৃখণ হইতে 
চিরবিমুক্ত হইয়| থাকেন। এ সকল ঝণ পরিশোধের জন্য 
তাহার! কর্তব্যপরায়ণতাব্প কৈষ্কধেযে বাধ্য হন না) যদি 
তাহাই হইত তবে জগদ্গুরু শমন্মহাপ্রভুর আচার্য্য 
লীলায় স্বীয় যুবতী ভার্যযা প্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ও 
পতি-পুত্ৰ বিরহ-শোকাতুরা নিরাশ্রয় বৃদ্ধা জননীকে 
পরিত্যাগ পূর্বক বিপ্রলন্তভাবে - কষ্ছসন্ধান লীলার 
অভিনয় শিক্ষা দিতেন না। অতএব. সর্বতোভাবে 
কৃষ্ণসেবাপর নাঁ হইলে বদ্ধজীব বাধ্য হইয়া পূর্বোক্ত 
পঞ্চঝণে আবদ্ধ হইবেন |. 





সপোন, পল পারা, 


বানপ্রস্ত 


পঞ্চ শবর্ধ বয়স্ক গৃহস্থ গৃহ পরিতাগ করিয়। বনগমন 
করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্শের বুদ্ধকালের সংস্কানের 
পদ্ধতি ৷ যুব! বয়সে সঞ্চিত ধনদ্ধার। বৃদ্ধবয়সে অপরের সেবা। 
সংগ্রহপূর্বক ভোগপূর্ণ শাস্তিতে গৃহে জীবনের শেষাংশ 
অতিবাহিত করিবার আদর্শ সনাতন ধশ্মের আদর্শ নহে। 
গৃহস্থ-ধশ্ম হইতে সম্পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত না হইলে অনর্থ 
মুক্ত পারমাথিক সাধন। আরম হইতে পারে না। নিত্য- 
মুক্ত ভগবৎপার্ধদ গৃহস্বলীলার অভিনয় করিয়া পরমার্থ 
হইতে বিচাত হয়েন ন1।॥ কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে 
সেক্পপ গৃহস্থ হওয়! সম্ভব নহে। নানপ্রস্থবিধিদবারা ইহাই 
চিত হয়। 
তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে. যদি পঞ্চাশ বর্ষ বয়ংক্রম- 
কালেও গৃহস্থ তাহার পাল্যদিগের জীবিকানির্বাহ 
উপযোগী ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলেও কি 
তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রমতা!গ-বিধি পালনীয়? কিংবা যদি 
পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক গৃহস্থ ভগ্নন্থাস্থা, অন্ধ কিন্বা নিজের সমযক্‌ 
পরিচর্য্যা বিষয়ে অনভ্যন্ত কিম্বা অপটু হন, তাহা হইলেও 
কি তাহাকে বনগমন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে হইবে ? 
‘বন’ শব্দেরই বা প্রকৃত অর্থ কি? ‘বন’ শব্দে কি 
অরণ্য বুঝিতে হইবে? ‘বন’ শব্দের তাৎপর্য কি সাত্বিক 
বাস? গৃহে থাকিয়াও তো! সাত্বিকবাস করা যাইতে 


পারে? সাত্বিকভাবে গৃহে অবস্থানহ্বারা কি বানপ্রস্থবিধি 
মম্যক্‌ পালিত হইতে পারে না? 


নিরাশ্রয় অবস্থা কল্পনামান্র নহে। গৃহ ত্যাগ বা গৃহে 
বাস অনর্থযুক্ত অবস্থায় একই ব্যাপার নহে। ভগবানই 
একমাত্র আশ্রয় এই বুদ্ধি যন্দারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাই 
ভোগাগার গৃহ। অনর্থযুক্ত জীবমাত্রই এই জাতীয় 
গৃহমেধী। যদি অনর্থমুক্ত অবস্থায় সাত্বিকভাবে গৃহে 
বাস করিবার প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, তাহার অনর্থ ক্ষয়োম্ুখ হইয়াছে। প্রত্যেক 
অনর্থযুক্ত গৃহস্থেরই সাত্বিক জীবন লাভের জন্য যত্ববান 
হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত সাত্বিক জীবন রাজলিক- 


বৃত্তিসম্পন্ন গৃহস্থের কদাচিৎ সম)ক্‌ আকাজ্ার বিষয় হয়। 
অনন্যাশ্রয় ভাব ভগবানে প্রযুক্ত হইলে প্রকৃত সাত্বিক 
জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। র|জ[খিক ভাবযুক্ত আশ 
গৃহস্থ স্বধৰ্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া গ্রকুত সাত্বিক জীবনের সন্ধা 
পাইতে পারেন না। যাহারা সেরূপ সন্ধান পাইয়াছেম 
বিচার করেন, তাহারা হয় ভ্রান্ত না হয় কপট । 
কোন কারণেই বানগ্রস্থবিধি লজ্ঘনীয় নহে। পরমার্থ 
অন্ুশীলনকারী যুগপৎ ইতর অথকামী হইতে পারেন না। 
যেহেতু গৃহে অবস্থানদ্থার) ভোগ লভ) হয়, ভঙ্জন্য ভোগ- 
গ্রাথিই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। স্বাস্থ্য ভাল 
থাকিবে বলিয়া গৃহে বাস সঙ্গত নছে। অদ্ধ ব্যক্তি গৃহ 
ত্যাগী হইলে নিরাশ্রয় হইবে। কে তাহার পরিরর্যযা 
করিবে? স্থতরাং অন্ধ ব্যক্তির গৃহত্যাগ সঙ্গত নহে 
এরূপ বিচারও ভোগলাভের অনুকুল বিচার মান্র। অদ্ধের 
পক্ষেও ভগবানের আশ্রয় লাভের চেষ্টা একান্ত কর্তব্য। 
নিষ্বপটভাবে ভগবৎপাদপত্ম আশ্রয় লাভের ইচ্ছা উদিত 
হইলে গৃহত্যাগের উপায়ও সর্ববাবস্থাতেই সম্ভব হয়। 
ভগবান্‌ সকলেরই একমাত্র আশ্রয়। তাহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে সকল অস্থবিধা দূরীভূত হয়। 


পঞ্চাশ বর্ষ কি্ব। তদুর্ধ বয়সে সাধারণ বিচারে গৃছে 
বাসই সঙ্গত। কারণ সে সময়ে দেহের ন্যুনাধিক অপটুতা 
অবশ্ঠভাবী কিন্তু তজ্জন্যই শান্্ গৃহত্যাগের ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে বাস করিবেন না, 
যেহেতু তাহার শরীর অপটু। কারণ তিনি গৃহে বাস 
করিলে তাহার নিজের পরিচর্য্যার জন্য অন্যের উপর 
তাহাকে ন্যনাধিক নির্ভর করিতেই হইবে, কিন্ত তিনি 
অন্যের সেবা যে পরিমাণে গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে 
তাহার ভগবচ্চরণে একান্ত প্রপত্তির আবশ্যকতা বুদ্ধ 
খর্কতা প্রাপ্ত হইবে। স্থতরাং বুদ্ধ এবং অপটু ব্যক্তি 
দিগেরই অবিলম্বে গৃহত্যাগ কর] একাস্ত কর্তৃব্য। নচেৎ 
তাহারা পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইবেন। ইহাই শান্ত্ীয় 
বানপ্রস্থবিধির পারমাধিক ও একমাত্র প্রকৃত তাৎপর্ধয। 


০০০০০ 


কর্ম ও ফল সংযোগে কর্তৃত্ব কাহার $ 


জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়। “আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস” 
_-এই বুদ্ধিতে শীুঞ্ণের নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে 
ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ইতর কর্্মচিস্ত। 
দ্বার! আক্রান্ত হন ন! কিছ। মায়িক ত্রিগুণাস্তর্গত কোন 
বন্তই তাহ|কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্ত ভগবদ্ধ।স্য 
পরিত্যাগ পূর্বক হরিবিমুখ হইয়া আমি ভোক্ত) এই 
অভিমান করিলে তিনি জড়াহঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়। পড়েন। ভগবদ্বিমূখ হইয়। জীব তগবানে শ্রদ্ধা 
ব। সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইয়। ফেলেন এবং দ্বিতীয়/ভিনিবেশ 
বশতঃ ঞভগবানের মর্বাবষয়ে বর্তৃত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে 
থাকেন। শ্রাভগবানই যে সর্ব বিষয়ে একযাত্ৰ প্রভু এবং 
জীবের সমুদয় কৃত কশ্মের নিয়ামক, তাহ! জীব তুলেয়। 
যান। 

যে মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীব ‘আমি কর্তা? 
এইরূপ অহঙ্কার-বিমুঢ়াত্ম হয়েন, সেই মায়াশক্কিই 
যে শ্ীভগবানের ইচ্ছায় ক্রিয়াবতী, তাহা জীবের ধারণার 
বিষয় হয় ন1। “তামার ইচ্ছায় প্রভু সব কাৰ্য্য হয়। 
জীব বলে করি আমি সেত সত্য নয়॥ জীব কি করিতে 
পারে তুমি না করিলে । একমাত্র জীব করে তব ইচ্ছা 
ফলে ॥ মহাজনের এই উপদেশবাণী অহঙ্কারবিযূঢ় 
জীবের কর্ণকুহরে আদৌ প্রবিষ্ট হয় নী। তাই দুস্তর 
সংসারসাগরে ভাসমান পিশাচীপ্রাপ্ত মতিচ্ছন্গ জীবকে 
সতর্ক করিবার জন্য আলোকস্তভম্বরূপ শ্রীগীতার এই বাণী 
করুণাময় ভগবান্‌ শরীকষ্ণ রাখিয়া দিয়াছেন থা 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কার- 
বিষুডাত্মা কর্তাহমিতি মন্তাতে ৷” অর্থাৎ অবিষ্যাঘারা 
জড়! প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কার 
বিযুঢ়-স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা ছার! 
ক্রিয়মান সমস্ত কার্য আমিই এক করি, এই জ্ঞানে 
আমি কর্তা এইরূপ মনে করেন। শ্রীভগবানের এই উক্তি 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের সমস্ত কাৰ্য্যই 
প্রক্কৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা ছার! ক্রিয়মান। 
সমস্ত কাৰ্য্য আমিই এক! করি, এই জ্ঞানে আমি কর্তা 
এইধপ মনে করেন। উ্রভগবানের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই 


বুঝা ষাইতেছে যে, জীবের সমস্ত কার্ধ্যই প্রকৃতির 
গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মান। 
প্রকৃতিদেবীর নিজের কোন শাক্ত লাই । ছিলি ঈশ্বরের 
ঈক্ষণ দ্বার! ক্কিয়াৰতী হইয়া খাকেম। এত এব মূলে 
দেখা যাইতেছে যে, শরভগবানেরই বর্তৃত্ব সর্বকালে, 
সবাবস্থায় এবং সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান । 

মায়া কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তি ত্বারা তিনি এই 
জগৎ ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহিশ্ম'খ জীবকে 
মংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশত্তিকে ক্রিয়াবতী 
করিয়াছেন। ‘অবিদ্যা?! মায়ারই বৃত্তিবিশেষ। এই 
অবিষ্াবৃত্তি জীবনিষ্ট, যাহ! হইতে জীবের বশ্মবাসনা। 
‘বিদ্যা!’ ও ‘অবিদ্যা!’ মায়ার দুইটী বিভাগ। অবিস্তা- 
বৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন এবং বিদ্যাবৃত্তিক্রমে জ'বের মুক্তি 
সংঘটিত হয়। দ্য জীব কুষ্যোম্ুখ হইলেই বিষ্ধাবত্ির 
ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং করষ্ণবিস্বিতি থাকাকাল পর্য)স্ত 
অবিগ্যাবুত্তির ক্রিয়া । অবিষ্ঠাই জীবের আবরণ এবং 
বিষ্ঞাই আবরণ মোচন । 

এই অবিষ্তা হইতেই জীবের কম্মবাসনার উৎপত্তি, 
আবার সেই কর্মবাসনা হইতে অবিষ্যাগ্রস্ত জীবের সমস্ত 
জাগতিক কর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। "আমি 
কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই কথ! ভুলিয়া যাওয়ার নামই 
অবিদ্যা, ইহাই জীবকে রুষ্ণবিশ্বৃতিরূপ গর্তে নিমজ্জিত 
করিয়া সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান করতঃ নানাপ্রকার কণ্ম, 
অকর্ম ও বিকর্মে নিয়োজিত করিয়! জন্মজন্মাস্তর ধরিয়া 
অশেষবিধ ক্লেশে পাতিত করে। 

অহঙ্কার-বিষুঢ়াত্ম জীব সংসারে যাবতীয় কম্ম করিতে 
করিতে ‘আমি কর্তা এইকধপ অভিমানের বশবস্তণ 
হইয়া কশ্মফলপ্রদাতা ঈশ্বরের কর্তৃতটুকু পর্য্যন্ত তৃলিয়া 
যান। তিনি শ্রভগবানের নিকট হইতে যথেচ্ছভাবে 
কশ্মকরণে স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত এ সমস্ত 
কর্মের ফলাফল প্রদ্বানের কর্তৃত্বসম্বন্ধে শ্রীভগবানেরই থে 
একমাত্র নিয়ামকত্ব বর্তমান তাহ! তাঁহার বোধগম্য 
হয় না। কর্ম করিতেই জীবের অধিকার আছে, কিন্ত 
কর্মফলে জীবের কোন অধিকার নাই; তাহাতে 


৭৮ 
তগবানেরই সর্ববর্ৃত বর্তমান, ইহা! ভানাইবার জন্য 
তিনি স্বয়ং ম্পষ্টাক্ষরে শীগীতায় বাঁলয়াছেন, কিণ্োে- 
বাঁধিকারজ্তে ম! ফলেযু কদ।চন।" 

কণ্ম ও তাহার ফলসংযোগের বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মশান্র- 
কারগণের ভিন্ন ভিন্ন মত শববণ কারয়া জাবের নানাপ্রকার 
সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি- 
রূপ দোযও বর্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু অপৌর্ষের 
বেদবাণী যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে কোন প্রকার দোষের 
সম্ভাবনা ন! থাকায় উহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ 
বলেন, “ছ। সুপর্ণ। সযুজা সথায়। মমানং বৃক্ষং পরিষ- 
স্বজীতে। তগ্জোরন)১ পিগ্নলং স্বাদ্বত্তানশ্বন্নন্তোহভি- 
চাকশীতি॥ অর্থাৎ সর্বদা সখ্যভাবসংযুক্ত সখাভাবাপন্ন 
দুইটা পক্ষী এই দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়। আছে, 
তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহুশ্বাদযুক্ত স্থখ দুঃখরূপ 
পিপ্লল ফল (কৰ্মফল ) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটি (পরমেশ্বর) 
ভোগ ন! করিয়। সাক্ষীস্বরূপে উহা দশন করে। 

এই বেদ বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, এই 
সংসাররূপ অশ্বখ-বৃক্ষে ছুইটী পক্ষী একটা বদ্ধজীব আর 


নর্দীয়] প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


একটা তাহার সখ! পরমেশ্বর । বন্ধজীব সংসাররূপ পিষ্নল i 
ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্গীটি পিগ্ল : 
ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্দীর আশ্বাদম 
দেখিতেছেন। তাৎপর্য) এই যে জীব মায়াবদ হইয়| 
কর্ম করিতেছেন এবং কমের ফলভে|গ করিতেছেন। 
মাগ়াধী্বর তাহার কমান্রূপ এল দিয়] যে পর্যন্ত তিমি 
ভগবৎ-সাম্মুখ/ লাভ ন। করেন, তাবৎ তাহার সহিত 
লীল! করিতেছেন। 

অতএব বেশ বুঝ! যাইতেছে যেষায়াবদ্ধ জীব নিজ 


কর্মের কর্তী। ও ফলতোভ হইলেও উক্ত কম্মফল প্রদান 
বিষয়ে শরীভগবানেরহ একমাত্র কর্তৃত্ব বর্তমান। জীব 
হেতু-কর্তী কিন্ত ফলসংযোগ বিষয়ে ঈশ্বরই প্রযোজক 
কর্তী। জীব নিজ কর্মের কর্ভা হইয়া যে ফলভোগের 
অধিকারী হয় এবং আবার যে ভাবী কর্শ্মের উপযোগী 
হন, সেই সকল ফলভোগে ও কাধ্যকরণে ঈশ্বরের 
প্রযোজক কর্তৃত্ব বর্তমান আছে। অতএব দেখ! গেল, 
জীব ফলভোক্তা বটে কিন্তু শ্রভগবান্‌ ব্যতীত আর কেহ 


ফল প্রদাত! নহেন। 


আলো আভাস ও ছায়। 


যেখানে আলো সেখানে ছায়ার অভাব, 
ছায়া সেখানে আলোর অভাব । 
ছাঁয়! সে-স্থান অধিকার করে। আলোর উদয়ে ছায়া 
কমিয়া বস্তু প্রকাশ করে। আলোর অভাবে বস্ত-সত্বার 
অভাব সম্ভবেনা কিন্ত বস্তু দৃষ্ট হয় না| অন্ধকার আসিয়া] 
দর্শনকে আবৃত করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণ a 
আসিয়া উপস্থিত হয়। 
আলোক সাহায্যে বস্তু দর্শন হয়, অদ্ধকীররূপ আৰরণ 
এবং অনর্থ ও ভয়বূপ বিক্ষেপ দূরীভূত হয়। আলে। 
একটি বন্ধ, আভাস তাহার দূরবর্তী প্রতিফলন মাত্র । 
যেখানে আলে! বা আভাসের অভাব সেইথানেই ছায়ার 


যেখানে 
আলে! কমিয়! গেলেই 


আহিাৰ । আলো ব্যতীত যেবস্ত বা যাহাতে আলোর 


৬ 7 


ভর 


প্ৰতীতি নাই ব1 যে বস্তুর আলে] ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্বা নাই 
তাহা অন্ধকার বা ছায়]। 

আভাস বলিতে আলো হইতে দূরবর্তী প্রদেশে যে 
উচ্ছলিত একপ্রকার প্রতিচ্ছবি তাহাকেই বুঝায়। 
আভাসের অধিষ্ঠান আলো ও অন্ধকারের মধ্যব্তী 
প্রদেশে) কিন্ত আভাস আলোও নহে, অন্ধকারও নহে। 
আভাস আলোর বাহিরে প্রতীত হয় বটে কিন্তু আলো 
ব্যতীত তাঁহার স্বতন্ত্র প্রতীতি নাই। আলোতে আভাস 
প্রতীতি বা ছায়া-প্রতীতির অভাব, আবার আভা ও 
ছায়া-প্রতীতিতেও আলোক-গ্রতীতি নাই। কিন্ত 
আলোক-প্রতীতি ব্যতীত আভাস ও ছায়া-প্রতী্তির 


০১৯১-৯- = ত 


তা থাকিতে পাৱৈ না। সুতরাং আভাস ও ছার 


আলো, আভাস ও ছাঁয়! 


আলে! নে । আবার আলোক বস্থ হইতে তাহাদের 


স্বতশ্থ অন্ডিত্ব৪ নাই, সুতরাং আলো আভাস ও ছায়। 
পরস্পর অচিস্তাভের্দাভেদ-সন্দ্ধ-বিশিষ্ট। 
উপলদ্ধি হইলে অর্থপঞ্চক-বিষয় জ্ঞাত হয়া যায়। 


কাল ও কর্ণ 


এই ততটা 


এই অর্থপঞ্চকের 


ঈশ্বর, জীব, প্রতি, 


বিষয় মাত্ত শানে বর্ণিত আছে। ইহাদের মধ্যে 


পরম্পর অচিস্তযভেদাভেদপন্বন্ধ | এত্লাধো ঈশ্বর 
বিভূটৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, প্রতি সত্বরজস্তমো- 


গুণাত্মক বস্তু বিশেষ, কাল প্রকূতির অধীন, ₹মোগুণাত্ুক 
পরিছিন্ন বিকারক দ্রব্য বিশেষ এবং কর্ম 
নিপ্পাগ্চ অনুষ্টাদি বাচ্য। 
ঈশ্বর ও জীব চিৎ বস্তু, প্রকৃতি 
এই চারটা বস্তু; এই চারটা বস্তু নিত 
ও কাল পরিবর্তনশীল । জীব, প্ররুতি ও 
ঈশ্বরাধীন তত্ব, কর্ম অনাদি 
যাহ? অর্থ বা বাস্তব বস্তু নহে কিন্ত বাস্তব 
গ্রতীত হয় এবং বাস্তব বস্তুর সত্বায় যাহার গুতীতি নাই 
তাহাই অনৰ্থ ব! মায়ী। 
বুঝায়। 
জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় না। জীব প্রীহরির অধীন-তত্ব হইলেও জীবের 
দ্বার! শ্রীহরির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় ন! বলিয়া 
স্বরূপে ( অন্তরঙ্গ! শক্তিতে ) জীব-প্রতীত্ি 
প্রকৃতি (বহিরন্গ1 শক্তি) ্রহরির আশ্রিত! হইলেও 
হরির বন্ধনকত্রী নহে, আবার কম্ম তাহার অধীন 
হইলেও তিনি কর্মফলাধীন নহেন এবং কাল তাহাতে 
অবস্থিত হইলেও কাল হইতে তাহার কোন পরিণাম 


পুরুষ-প্রষন্্ে 
কৃতি ৩ 


কাল 
ও বিনাশী সুতরাং নিত্য নহে। 


বস্তুর ন্যায় 


অর্থ শবে প্রয়োজনীয় বস্তুকে 


বা বিকার লাভ ঘটে না; স্থতরাং পরমেশ্বরে এই সমস্তের 
অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার নিজস্বরূপে অথাৎ অন্তরঙ্গ 
শক্তিতে তাহাদের অবস্থান নাই। তিনি উহাদের পর 
অর্থাৎ শ্রেষ্ট ও স্বতন্ত্র ৷ 

যে প্রকার আকাশের দুইটা চন্দ্রের অধিষ্ঠান না 
থাকিলেও কাচাদিতে দুইটা চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দুষ্ট হয়, 
অথবা ষে-প্রকার রাহ গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় 


1৯ 


না, তদ্রপ আভাম্‌ € অন্ধকার ভ্যোর্র্দিয় ভগবানের 
দ্বিবিধ মায়িক প্রতীতি। তাৎপৰ্য্য এই যে, আভাস ও 
অন্ধকার দর্শন কিছু জ্যোতিশ্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে 
না এবং জোতিশ্বয় বস্তুর দর্শনও আভাস ও অন্ধকারের 
ঘট না; অথচ আভাস ও অন্ধকারের 
কর্তৃপন্বায় ভ্যোজিশ্ায় বস্তু বাতীত হ্বতন্তরতা নাই; তদ্রপ 
ভগবান ও তাহার মায়া। 


দর্শনকাঁলে 


ভগবান জো]তিশ্ময় বসু । 
নিমিত্তাংশে আ 


তাহার মায়া ছ্বিবিধা- 
ভাস-স্থানীয় ভীব-মায়] ও উপাদানাংশে 
অন্ধকার স্থানীয় গুণ-মায়া। এই উভয়বিধ মায়াই 
ভগবদাশ্রিতা হইলেও ভগবানের অস্তবঙ্গ নিভ্বূপে 
ভাব ও মায়া-প্রতীত্তির অভাব এবং ভীব ও মায়িক- 
প্রতীতিতেও ভগবানের অস্তরশ্জ মথি স্বক্প-প্রতীতি 


নাই। 


এই অচিন্তযভেদভেদ-সম্বদ্ধ ৯, বৈষ্ণবের কপ 
বাতীত সাধারণ মানবের জ্ঞামগমা ন 
বস্তু আধ্যক্ষিকের বোধগম্যাতীত। 
অন্ধকারে কোন বসন্তই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, 
পরন্ধ আনুসঙ্গিকভাবে সর্প, বৃশ্চিক গুভূতি হিংস্র জন্ক ও 
দহ্যতস্করের ভয় আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। 
কিন্তু অক্ুণোধয়ের প্রারিস্তে আমাদের আর কোন আশঙ্কা! 
থাকে সূ্য্যোদয়ে বস্তু প্রকাশিত হয় এবং 
সুর্য্যালোকের সাহাযোই হূর্যাদরশন সম্ভব হয়। 
সেইরূপ নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম। অপরাধ 
পূর্বক নাম গ্রহণকালে শ্রীনাম-সুর্য্য আমাদের হৃদ্দেশে 
উদ্দিত হন না। সঙ্গে সঙ্গে আবরণকপ অন্ধকার ও 
অনর্থ-ূপ ভয় আলিয়া উপস্থিত হয়। তখন দেহ ও 
দেহ-সম্পকীঁয় আত্মীয়-স্বজন ব! অনিত্য বিষয়াদি ধ্বংস 
হইয়া যাইবার ভয়ে আমরা ভীত হইয়া] পড়ি। 
তাবন্তয়ং ভ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং 
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। 
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আত্তিযুলং 
যাবন্ন তেহজ্বি মভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ 


হ; কারণ অধোক্ষজ 


না। 


ye 


যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ প্রকৃষ্ট 
ব্ূপে বরণ ন। করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও 
আত্মীয়-স্বজন, স্থহৃদবর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তঙ্দন্ত তয়। 
উহাদের বিনাশে শোক পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত 
হইবার জন্য স্পৃহা, তদনস্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের 
জন্য বিপুল পিপাসা। পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে 
অনাত্মবস্ততে ‘আমি ও আমার’ এইরূপ জড়ামক্তি বর্তমান 
থাকে। উহাই সংসারে যূল কারণ। 
নামাপরাধ শুন্য হইয়া সদ্বদধজ্ঞানাভাবের সহিত যে 
নাম তাহা নামীতাস। নামাভাস হইলে জীবের অনর্থ 
নিবৃত্তি হয়। এই নামাভাস নামাপরাধ বা নাম নহে। 
সদগুরুচরণাশ্রয়ে তাহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথ! 
শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ মুক্ত হইয়া স্ব্ধ জ্ঞানের 
সহিত প্রনাম প্রভুর সেবা করিলেই ভগবানের অভিন্ন 
বিগ্রহ গ্রীনামপ্রতু কপাপূর্বক জীবের শুদ্ব-সত্বে উদ্দিত 
হইয়! নিত্যানন্দ প্রদান করেন। 
ূ্ষেযাদয়ে যেরূপ জাগতিক সমস্ত বন্তই আমাদের 
নয়নগোচর হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর পার্থক্য এবং ক্রিয়াদি 
আমর] নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করিতে পারি, সেইরূপ জীবের 
চিত্বিলাসে গ্রনামসূর্ধা একবার রুপাপূর্বক উদিত হইলে 
জাগতিক সমস্ত বস্তই যে ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণের ভোগোপকরণ 
এবং তিনিই একমাত্র ভোক্তা আর সকলেই তাহার 
সেবক-শ্রেণীভূক্ত, তাহা আমর] উপলব্ধি করিতে পারি। 
প্রনাম বাতীত যে বস্তু বা যাহাতে নামের প্রতীতি 
নাই বা যে বস্তুর গ্রনাম ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্বা নাই তাহ! 
নামাপরাধ। 
নামাভাস বলিতে নাম হইতে দূরবর্তী প্রদেশে 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


উচ্ছ্ুলিত প্রতিচ্ছবিকেই বুঝায় । নামাভাসের অধিষ্ঠাম ঢু 
শ্রীনাম ও নামাপরাধের মধ বত্তা প্রদেশে ) কিন্তু মামাভা 


নামও নহে, নামাপরাধও নহে। শ্রানাম ব্যতীত 
নামাভামের স্বতন্ত্র গ্রতীতি নাই। শ্রীনামে নামাভ| 
বা নামাপরাধ প্রতীতির অভাব, আবার নামাভ1মও 
নামাপরাধ প্রতীতিতেও এনাম প্রতীতি নাই। বিশ্ব 
নাম ব্যতীত এতছ্ুভয়ের দ্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে ন]। 
স্থতরাং নামাপরাধ ও নামাভাশ নাম নহে। আবার 
চিন্ময় গ্রনাম হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 
স্থতরাং নাম, মামাভাল ও নামাপরাধ পরস্পর অচিন্ত্- 
ভেদ1ভেদ-সঘ্দ্ধ বিশিষ্ট। সাধু গুরুর কপ ব্যতীত 
এই তত্বটা বৃহিঃগ্রজ্ঞাচালিত ব্যভির উপলব্ধির বিষয় 
নহে। 

নামাভাস ও নামাপরাধ এই উভয়ের কোনটাই 
জীবের উপাস্ত নাম নহে। নিষ্ষপটে প্রনাম প্রভুর 
সেবাকাজ্জাই জীব মাত্রের বরণীয় বস্তু । যেরূপ এক অন্ধ 
অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরগ 
নামাপরাঁধী গুকুক্রবগণ অপর ব্যক্তিকে শ্রানাম বিতরণ 
করিতে অসমথ। তাহাদের শ্রবণ-কীর্তনাদি 
নামাপরাধ মাত্র। 

“অবৈষ্ণব-মুখোদশীর্ণং পুতং হরি কথামুতমূ। 
অবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথ। পয়ঃ ॥+ 

যাহার! সদ্গুরুর পাদপদ্ আশ্রয় পূর্বক এঁকাত্তিক 
ভাবে এনাম প্রভুর সেব| করেন তাহাদেরই শুদ্ধ নাম 
গ্রহণে যোগ্যতা আছে। যাহার! সর্বান্তঃকরণে সবেঞ্জিয়ের 
দ্বার! শ্রানাম প্রভুর সেবায় সর্বক্ষণ রত, তাহারাই কৃপা? 
পূর্বক অপরকে শুদ্ধ নামীশ্রয়ে ষোগযত] দানে সমথ। 


কৃত 





সৃষ্টি-প্রকরণে “মায়া” ও “জীবের” আবশ্যকতা কি ? 


সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণের অনস্তশক্কির মধ্যে 
তিন শক্তি গ্রধান। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গ1ও তটস্থা এই 
তিনটি শক্তিমানেরই শক্তির পরিচয় । অস্তরজ্1 শক্তি 
বা যোগ-মায়ার শক্তিমানের একাপ্তিকী সেবৈকাভিলাষ 
ব্যতীত অন্য অশ্মিতা বা অস্তিত্ব নাই। জীব যখন 
অন্তরঙ্গ শক্তির দিকে প্রপন্ন হন, তখন তাহার 
উন্মুখাবস্থায় অন্তরঙ্গ! শক্তি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া 
অন্বমভাবে কুঝ্চপাদপঞ্ের প্রেমন্ুধারস পান করাহয়া 
থাকেন। 

কিন্তু জীব যখন তাহার ন্বতত্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে 
বহ্রিঙ্গ1 শক্তির কবলীকুত হন, তখন তিনি লচ্চিদা- 
নন্দানুভৃতি হইতে বিচু)৩ হুইয়। ত্রিগুণ-তাড়িত অবস্থায় 
অনন্ত ছুঃখময় সংসারকারাগারে নিক্ষি্চ হইয়া ক্লেশ 
ভোগ করিতে থাকেন। শ্রগীতায় অর্জুনের মত ভাগবত- 
গ্রবর প্রিয়তম ভক্তের নিকট গ্রভগবান্‌ জানাইয়াছেন, 
‘দৈৰীহেয। গুণময়ী মম মায়] ছুরতায়া। অর্থাৎ এই 
মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে 
শ্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ ছুরতিক্রমা। ভগবানের 
মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ আমাদিগের মত দুর্বল 
জীবের মনে ম্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, 
'ভগবান্‌ এই মায়! সৃষ্টি করিলেন কেন? এবং যাঁদ বা 
মায়! সৃষ্টি করিলেন, তবে এই দুর্বল জীবকে সৃষ্টি করিয়! 
এ মায়ার কবলীকৃত হইবার যোগতা দিলেন কেন? 

মায়া ভগবানেরই শক্তি-বহিরদ্গা শক্তি। শক্তি 
সৃষ্টি হয় ন|--শক্তিমানের সহিত শক্তি সকল নিত্যই 
স্বতঃসিদ্ধতাবে বিরাজিত। শক্তিমান’ বলিলেই শক্তির 
অস্তিত্বের পরিচয় আপন! আপনিই পাওয়া যায়, অগ্নি 
বলিলেই অগ্নির দাহিকাশক্তির অস্তিত্ব আছে বুঝিতে 
হইবে। শক্তিমান ভগবানের অন্তর প্রদেশে অন্তরঙ্গ! 
শক্তি এবং বাহপ্রদেশে বহিরঙ্গ। শক্তির পরিচয়। কেবল 
অন্তরঙ্গ! শক্তির অস্তিত্ব শক্তিমানের পূর্ণ পরিচয় প্রদান 
করেন ন! এবং এরূপ অসম্পূর্ণ পরিচয়যুক্ত বন্তকে পূর্ণ বাস্তব 


১১ 


বস্তু বল! যাইতে পারে ন1। যেখানে পূর্ণতার কিছুমাত্র 
অভাব আছে, সেখানে সর্বশক্কিমানের অধিষ্ঠান নাই। 

বস্তুর পরিচয় অন্বয় ও ব]তিরেকমূখী। ইহাদের মধ্যে 
কেবলমাত্র কোন একটার পরিচয় অসম্পূর্ণ পরিচয়। 
উক্ত উভয় পরিচয় সমন্বিত পদার্থই বস্তু নামে 
অভিহিত। উক্ত উভয় পরিচয়ের একটার অভাবে আর 
একটা কেবলমাত্র কল্পনা বা আকাশকুক্থমে পর্য্যবসিত। 
যদি অন্ধকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কেবল 
আলোকের অস্তিত্ব স্বীকার কর] যায়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে 
আলোকের বাস্তব অস্তিত্ব অন্বীকার করাহয়। অন্ধকার 
আলোকেরই একট! ক্ষীণতম অবস্থা ব)তীত আর কিছুই 
নহে। অন্ধকার অপাশ্রিতভাবে বর্তমান থাকিয়া আলো?" 
কেরই সৌন্দর্য! বাড়াইয়! দেয়। 

মেইরূপ বহিরঙগা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া 
কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ। শত্তির অস্তিত্ব কামনা করিলে 
প্রচ্ছন্নভাবে শক্তিমানকে অন্বীকার কর] হয়। আলোকের 
সহিত অন্ধকার অপাশ্রিতভাবে বর্তমান। কৃষ্ণ-হুর্য্ের 
সহিত মায়ান্ধকার অপাশ্রিত ভাবে বর্তমান। তবে 
যেখানে অন্তরঙ্গ! শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, সেখানে 
বহিরজা শক্তির ক্রিয়ার অস্তিত্ব নাই) বহির্গা শক্তি 
সেখানে অপাশ্রিতভাঁবে অবস্থিত । আলোক থাকিলে 
যেমন অন্ধকার থাকে না, তদ্রপ কৃষ্ণের অস্তরঙ্গ! শক্তিতে 
প্রপন্ন হইলে জীবের আর সংসার-ছূর্গতি ঘটে না। কিন্ত 
রুষ্ণেতর বিষয়াভিলাধী জীব কৃষ্ণ-হুর্য্য হইতে দূরে 
নিক্ষিপ্ত হইলে, অপাশ্রিতা মায়! তাহাকে গ্রাস করে। 

অস্তর ও বাহভেদে শক্তিমানের উভয়বিধ শক্তি 
স্বীকার করিলেও মধ্যবর্তী একটা তটস্থা শক্তির আবশ্যকতা] 
কি, তৎসম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হয়। শ্রীতগবানের এই 
তটস্থা শক্তি হইতে নিখিল বিভিন্নাংশ জীবসমুহের 
উৎপত্তি। তটস্থা শক্তিতে অবস্থিত উভয় বৃত্তি-সম্পন্ 
জীব স্বৈরিণী হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণপূর্বক জন্মমরণ- 
মালা পরিধান করিয়া কত না ক্লেশ ভোগ করিতেছে! 


৮২ 


তাই মনে হয়, জীব যদি হুষ্ট ন। হইত তবে তাহাকে ত’ 
আর দুঃখ যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইত ন]। 

জল ও স্বজের মধ্যবর্তী এবং জলে ও স্থলে উভভয়দিকে 
বিচরণের যোগ্যতা] প্রদানকারী তটগ্রদেশ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । যেখানে জল ও স্থল পাশাপাশি বর্তমান, 
সেখানে তটভূমি থাকিবেই থাকিবে, তটভূমি পৃথক্‌ 
করিয়। স্ুষ্টি করিবার আবশ্যক হয় না। শ্রীভগবানের 
অস্তরঙ্গ| ও বহিরঙ্গ শক্তি স্বীকার করিলেই মধ্যবত্তী 
তটস্থাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে | যেখানে 
অন্তরা! ও বহিরঙ্গা শক্তি, সেখানেই মধ্যবর্তী তটস্থা 
শক্তির অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে, নচেৎ শক্তিমানের 
পূৰ্ণ পরিচয়ের সার্থকতা থাকে না। তাছাড়া তটস্থাশক্তি 
ন! থাকিলে অন্য দুই শক্তির পরিচয় কাহার নিকট হয়? 

যদি এই পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে ভালমন্দ ভোগ্য- 
বস্তু সুষ্ট হয় এবং ভোগ করিবার জন্য একটা প্রাণীও 
বিদ্যমান ন] থাকে তৃবে এ সমস্ত ভোগ্য বস্তুর উপ- 
যোগিতা কি? ভোগ্য বন্তর উপযোগিতা ভোগীর 
নিকট। সেইরূপ বহিরঙ্গ! শক্তির ক্রিয়া তটস্থা। শক্তির 
উপর, শক্তিমানের উপর তাহার কোন ক্রিয়া নাই। 
তটস্থ। শক্তি ন! থাকিলে বহিরঙ্গা শক্তি নিক্ষিয় হইয়] 
পড়েম এবং নিক্ষিয় হইলে ব্যতিরেকভাবে যে তাহার 
শক্তিমানের সেবা তাহাও স্তব্ধ হইয়া যায়। তাই 
বহিরঙ্গ। শক্তি তটস্থা শক্তি জীবের উপর প্রভাব বিস্তার- 
পূর্বক তাহাকে সংশোধনাস্তর অন্তর শক্তির নিকট 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রপন্ন বা রষ্টোনুখ করিয়া ব্যতিরেকভাবে শক্তিয়ামের 
সেবা করিয়। থাকেন। ৃ 


তটস্থা শক্তির আবশ্যকত] স্বীকার না করিলে বহি 
শক্তির পরিচয় পাওয়। যায় না। আবার বছ্ছিরপ। 
শক্তি ন! থাকিলে অস্তরঙ্গ। শক্তিরও পরিচয় থাকে না 
এই তিন শক্তিই পরম্পর সমন্ধ বিশিষ্ট । বহিরঙ্ধা- 
অন্তরঙগারই বিরুত প্রতিফলন । প্রতিফলন বা গ্রাতিবি 
বলিলে বিশ্বের অস্তিত্ব স্বাকার করিতে হয়। তটস্ব বানি 
বিশ্ব ও গ্রতিবিশ্ব উভয় বস্তুতেই আকৃষ্ট হইবার যোগ্য 
তটস্থ ব্যক্তির নিকটই বিষ্ব ও প্রতিবিঘ্ের পরিটয়। 
সেইরূপ তটস্থা শক্তি জীবের নিকট অন্তরা ও বহিরঙগা 
শক্তির পরিচয় 


তটন্থ ব্যক্তি বিশ্ব ও প্রতিবিদ্ব উভয়েতেই আৰব 
হইতে পারেন। যিনি জলস্থিত ছায়ারূপ প্রতিবিতেই 
মুগ্ধ হন, তিনি তটোপরি অবস্থিত বাস্তব বিশ্বের সন্ধান 
রহিত হইয়া তৎফলান্বাদনে বঞ্চিত হন। সেই তটগ্‌ 
জীব যদি বহিরিঙ্ল শক্তি মায়ার বাহ সৌন্দধেযে মুগ্ধনা 
হইয়। অন্তরঙ্গ] ও বহিরক্স] শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
কোন সদগুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া বহি শক্তির 
কবল হইতে নির্ঘুক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং অন্তরঙ্গ! 
শক্তির প্রতি উন্মুখ হন, তবেই তিনি সচ্চিদানন্দানুভূতি- 
রূপ রুঝ্ঃপ্রেম। লাভ করিয়! নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন নির্মল 
আনন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে পারেন। 


শিস — 


'হিন্দুধর্মম-ভর্গকারী/ মহাপ্রভু ! 


অনর্থযুক্ত অনাদ্দিবহিম্মুথ ব্ধ জীব আমর] আমাদের 
নিজ নিজ আরোহ চেষ্টার ছারা অধোক্ষজ ভগবানের 
লীলার বিষয় আলোচন! করিতে ষাইয়া প্রতিপদে 
পদ্ত্খলিত হইয়া ক্রমে পতিত হইয়া থাকি। স্বয়ং ব্রজেন্্র- 
নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্ধীপ-লীলায় কৃুষ্ণকীর্তনকারী কলিষুগ- 
পাবনাবতারী শ্রীরুষ্চৈতন্তরূপে যখন তাহাদের নিশ্মল 


চেতনকে চরমকল্যাণের সন্ধান প্রদান করিবার অন্য 
সনাতন ধর্শের প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তৎকালীন 
লৌকিক সমাজ তাহার বিরুদ্ধে কাজীর নিকট “হিণুর 
ধন্ম ভাঙ্গিল নিমাই” প্রভৃতি বলিয়া অভিযোগ 
করিয়াছিলেন। 

_.গণগড্ডলিকার স্রোতে ভাসমান এবং গণসমটিঃ 





“হিন্দুধম্ম-ভঙ্গকারী মহাপ্রভু ! 


মতবাদে অবস্থানকারী মাদৃশ বিষুঢ় ব্যক্তির অনেকেই 
হয়ত তাৎকালিক লৌকিক সমাজের অভিব্যত্তিতে 
মহাপ্র হকে হিনুধম নষ্টকারী বলিয়। মনে করিতে পারেন। 


ডি 


নশ্বর দেহধর্ম ও মনোধশ্মের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ষে 
সকল ভাগ্যব!ন্‌ ব্যক্তিগণ আত্মধশ্মের স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়। তদ্বশ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহারা কিন্তু এ 
সমস্ত লৌকিক সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত একমত 
হইতে পারিবেন ন1। কোনপ্রকারে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর 
বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া) তাহার! বলিবেন যে, 
্্ীমন্মহা প্রভূ কোন ধর্ম ভঙ্গ না করিয়! নিখিল চেতনের 
যাহ! সনাতন ধর্ম__ভাগবত ধৰ্ম্ম, যাহা অকুত্িম বেদান্ত 
গ্রতিপার্দিত ধর্শ, যে শুদ্ধ নৈন্ধ্ণ দিদ্ধিনূপ সনাতন ধর্মের 
কথ। প্রমপ্তাগবতে প্রকাশিত আছে, তাহাই প্রচার 
করিয়াছেন মাত্র । 

নবদ্ধীপবাসী লৌকিক সমাজ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে যে 
অভিযোগ করিয়াছেন, তদালোচনার ফলে তাদের 
কথিত হিন্দুধৰ্ম এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত ‘সনাতন ধর্ম বা 
বৈষ্ণব ধর্মের কথ! আলোচ্য হইয়া পড়ে । এমন্মহাঞডু 
শ্বয়ং একমাত্র সেব্য বিভু বস্তু হইয়াও সেবকভাব অঞ্জাকার- 
পূর্বক পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং 
নিজের সেব1 নিজে সেবকবূপে আচরণ পূর্বক শিক্ষা 
দিবার এই ধরাধামে কৃপাপুবক অবতীণ 
হইয়াছিলেন। 

জীব মাত্রেই চেতন বস্তু, কিন্তু বিভূচেতন ভগবানের 
অন্থশ মাত্র। ধৰ্ম্ম অর্থে স্বভাব। জীব স্বরূপে শুদ্ধ 
চেতনময়। সেই শুদ্ধ চেতনের যাহা নিত্য হ্বভাঁব 
তাহাই তাহার নিত্য ধশন্ম। নিত্য বস্তরই অপর নাম 
সনাতন। অনিত্য বস্তু বা তাহার ধর্ম সনাতন শবাবাচ) 
নহে।  ভগবন্ধপ্ত পূর্ণচেতন_নিত্য।  পূর্ণচেতনের 
বিভিন্নাংশ সমূহ নিত্য এবং তাহাদের মধ্যে যে পরস্পর 
সম্বন্ধ তাহাও নিত্য। এই উভয় বস্তুর মধ্যে নিত্য 
সম্ব্ধগত যে নিত্য স্বভাব তাহাই নিত্যধম বা সনাতন 
ধৰ্ম্ম বা বৈষ্ণবধৰ্ম । ৰিতু বা। বৃহদত্ত ভগবান্‌, অণু বনত 
নিখিল চেতনকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন। এই 


জন্য 


৮৩ 


আকর্ষণে স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকাই অণুচেতনের পক্ষে 
বিভব চেতনের প্রতি অমুরাগ, প্রেম বা ভক্তি বলিয়া 
কথিত। অনাবৃত মুক্ত চেতনের এই আকহধিকূপ স্বভাব 
বাধশ্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম নাই। মহাপ্রভু সেই মুক্ত 
চেভনের একমাত্র ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন । 


আবৃত চেতনের ধর্ম অনস্ত, অসংখ্য, যাহ! জগতে 
দেহধর্ম ও মনোধম নামে প্রচলিত হইয়াছে, হইতেছে 
ও অনস্তকাল ধরিয়া হইবে। এ সকল ধর্শ অনিত্য 
ও নশ্বর; উহার সহিত মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের কোন 
সংশ্রব নাই। বিভূ-চেতন বিষ্ণু বস্তুর প্রতি অথুচেতনের 
নিত্য সন্বদ্ধগত যে নিত্য ধৰ্ম তাহাই বৈষ্ণব-ধৰ্ম নামে 
কথিত এবং তাহাই মহাপ্রভুর প্রচার্য্য ধন্ম। তথাকথিত 
হিন্দ ধর্মের মহিত মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের 
কোন সম্বন্ধ নাই। 


হিন্দুধশ্্ বলিয়া কোন ধর্মের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায় 
না, অধিকন্ধ শাস্ত্রে বৈষ্ণবধ্শ্মের উক্কিই দেখিতে পাওয়া] 
যায়। হিন্দু বলিতে কোন দেশগত বাঁ অপ্পরদায়গত 
ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে| এঁতিহাসিকগণ সিদ্ধুদেশের 
অধিবাসীগণকে হিন্দু নামে অভিহিত করেন। আবার 
অহিন্দু হইতে হিন্দুগণকে পৃথক্‌ করিবার চেষ্টাতেও হিম্ব- 
ধর্শ্মের বাবহারতাৎপর্ধয লক্ষিত হয়। সাত শাস্ত হিন্দ 
শব্দের পরিবর্তে পরমার্থ ব্যাপারে বৈষ্ণব শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। 


নিখিল চেতনের ধর্ম্মই-_আ.সত্মধর্শ্ম-_জৈবধর্শ্ব_ 
সনাতনধৰ্শ্ব_বৈষ্ণবধন্ম-ভক্তি-ধৰ্ম্ম বা ভাগবতধৰ্শ্ম। এই 
ধৰ্ম্ম অনাদ্বিকাল হইতে গোলোক ও ভুলোকে নিত্য 
প্রকাশিত আছে। এই ধর্মই আদি এবং অনাদি । 
অন্যান্য অনিত্য নশ্বর ধর্শ্মের সহিত তথাকথিক হিন্দুধশ্ম 
প্রভৃতি যাহ! বৈষ্ণবধৰ্শ্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, 
তাহা আত্মধর্েরই বিকৃত অংশ বিশেষে । উহার! অনিত্য 
ও নৈমিত্তিক এবং নশ্বর দেহধশ্ম ও মনো-ধর্ের পর্য্যায়ে 
পরিগণিত । 


ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার. লৌকিক, 


৮৪ 


সামাজিক ব! প্রচ্ছন্ন লৌকিক দেহধর্ম ও মনোধশ্মগুলিই 
হিন্দুধণ্ম নামে লাধারণ্ে পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 
ভারতে যে ধন্ম হিন্দুধর্শ নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছে 
তাহা নিতাধন্মের বিশ্লেষণাগারে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে যাবতীয় অনিত্য ও 
নশ্বর দেহধর্শ ও মনোধশ্মগুলি হিন্দু ধশ্মের মুখোস 
পরিধান করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। এ 
সমস্ত ধ্ নিত্য বস্তু মাত্মার অনুশীলন পরিত্যাগ পূর্ববক 
অনিত্য ও নশ্বর বস্তু যে দেহ ও মন তাহাদের অনুশীলন 
ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তাহার! সনাতনধর্শ্ম-পদ বাচ্য 
নহে। কন্মিগণ যে ধন্মের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা 
অনিত্য ও নশ্বর দেহ সম্বন্ধে আবদ্ধ। জ্ঞানিগণ 
নিব্বিশেষ সিদ্ধির জন্য বন্ধের যে পঞ্চরূপ কল্পনা বা 
পঞ্চোপাসনার প্রবৃত্তি প্রদর্শনপূর্ববক হিন্দুধর্মের দোহাই 
দিয়া থাকেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম__-আত্মান্ুশীলনপর 
সনাতনধন্ম নহে ব! হইতে পারে ন!। কম্মিগণের চেষ্টা 
অনিতা দৌহক ব্যাপারে এবং জ্ঞানিগণের চেষ্টা 
আত্মান্থশীলন-স্তব্ূকারী আত্মহত]] ব্যাপারে পর্যযবমিত। 

এসকল কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী মায়া-বাদিগণের 


নদীয়| প্রকাশের প্রবন্ধাবল' 


প্রচারিত ধর্মই লৌকিক সমাজে হিন্দুধশ্ম নামে প্রচার 


হইয়া অনিত্য দেহ ও মনোধশ্মকেই ‘সনাতন ধৰ্ম্ম’ বলি] 
ঘোষণা করিতেছে। তথাকথিত হিন্দুধাশ্মর ধম 
উত্তোলনকারী বাক্কিগণ তাঁহাদের প্রারুত পাণ্ডিতের 
অভিমান লইয়। মধোক্ষজ্রতত শ্রামন্মহা প্রভুর প্রচারিত 
অপ্রাক্কৃত বৈষ্ণবধশ্মের বিষয় বুঝিতে না পারিয়া “হিম 
ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই? বলিয়া কাজির দরবারে ॥ে 
অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা অম্পুণ ভিত্তিহীন 
বলিয়া মনে হইবে। দেশগত ব। সম্পরদায়গত কোন 
সাম্প্রদায়িক বা সাময়িক ধশ্মের কথ! মহাপ্রভু প্রচার না 
করিয়। তিনি কেবলমাত্র নিত্য, অসাম্প্রদায়িক, 
নিখিল চেতনের নিত্য ধৰ্ম্ম বা বৈষ্বধম্ম যাহা 
সাত্বতশান্মশিরোমণি শ্রীমদ্ভীগবতের বিচারে অধোক্ষ্ 
্রভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা। ভক্তি বা সেবা, তাহাই 
প্রচার করিয়া আমাদিগকে চরম কল্যাণের সন্ধান 
প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন? সে ধশ্মের অন্শীলন করিলে 
নিখিল জীবাতজ্ম। চিরশাস্তির অধিকারী হইতে পারেন। 
আমাদের কপাল মন্দ, তাই মহাপ্রভৃকে হিন্দুধশ্ ভঙ্গ কারী 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই। 


রাস-পঞ্চাধ্যায়ে অধিকার 


যথার্থ যুক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া উহা 
গ্রহণের সৎসাহস অত্যল্প সংখ্যক লোকেরই আছে। 
বিজিগীযোথ শুদ্ধ-তৰ্ব-নিষ্ঠা সাধারণের অস্থি-মজ্জায় এরূপ 
দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহারা উহার 
সাহাষ্যে প্রকৃত মঙ্গলকর উপদেশ প্রত্যাখান করিয়া 
অমঙ্গল বরণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন ন! এবং 
প্রত্যেকেই মনে করেন যে, তিনি কোনও বিষয়ের প্রতি 
যে ধারণা পোষণ করেন তাহাই ঠিক। অবিদ্যা ও অপর! 
বিস্তার কি চমৎকার খেল! 

বিভিন্-্রেণীর ব্যক্তি শ্রীমস্তাগবত পাঠ করিয়া জীকৃষ্ণ 


সঙ্দ্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করেন এবং প্রতোবেই 
মনে করেন তাহার বিচারই ঠিক। তাহারা জমা 
ভাগবতকেও জগতের নানাবিধ গল্পের পুস্তকের অন্যতম 
মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তণ হইয়া 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন প্রীরুষ্ণ রাজনীতি 
প্রদর্শনার্থ জগতে আগমন করিয়াছিলেন; লম্পটগণ 
বলেন যে, জগছ্বাসীকে লাম্পটে)র আপাত মমোমোহকর 
সুখসন্ধানই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল; আবার কুযোগিগণ 
বলেন, “যোগমার্গ ভিন্ন ভগবান্‌কে পাইবার অন্য কোনও 


Ee 


উপায় নাই’; প্ররুষ্ণ এই বিষয়টাই মুখ্যক্ষপে আমাদিগকে 


রাস-পঞ্চাধ্যায়ে অধিকার 


মায়বাদিগণ প্রীকৃষ্ণকেও 
এই 
সকল ত্রাস্ত-মতবাদীদের সকল উক্তিই কৃষ্ণের স্বদর্শনছ্ার। 
খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে; অথচ তাহার! স্থদর্শনের 
নিকট মন্তক অবনত করিয়া প্রকৃত তত্ব অবগত হইবেন 
না। কিমাশ্চর্যযমতঃ পরম! 


শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। 
উহাদের ন্যায় একজন মর্ত্য জীবমাত্র মনে করেন। 


যাহার! 'সর্বশক্তিমত্তা” শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
অমমর্থ, তাহার] সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ শ্ররুষেণ পরম্পর 
বিরুদ্ধ-গুণ/বলখর সমাবেশ সন্দর্শনে বঞ্চিত । তাই তাহার! 
অজের জন্ম, নিবি্বিকারের বিলাস প্রভৃতি চমৎকারময়ী 
কথায় অর্থাৎ প্ররুঞ্জের নিত্য লীলা-বিলাসের বিষয়ে 
সন্দিহান হইয়। ফন্ত-বৈরাগোর আবাহন দ্বার! মায়াবাদ 
আশ্রয় করে এবং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, 
পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যবল্যাণঞ্রদ। কথা হইতে 
দূরে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবস্ত জনগণ 
ভগবত্তক্তের সঙ্গপ্রভাবে অজের অপ্রারুত জন্ম ও লীলার 
কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্কক শ্রবণ করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করেন এবং 
শোতপথে অব্যভিচারিণী ভক্তির আশ্রয়ে এই জন্মলীলা দি 
নিভীকভাবে কীর্তন করিয়া নিজেদের ও শ্রবণকারিগণের 
জন্ম সার্থক করেন। 

নিজেদের ভোগে বাধা প্রাঞ্চির আশঙ্কায় যাহার) সর্ব 
বিষয়ের একমাত্র মালিক শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করে, সেই সকল প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্রহীন উৎকট 
নৈতিক ব্যক্তি রাস-পঞ্চাধায় পাঠ করিয়। শ্রীকষ্ণকে 
একজন চরিত্রহীন মানব মাত্র মনে করে, কিন্তু স্বীয় 
একমাত্র ভোতৃত্ব-গ্রদর্শন ও ভক্তবাঞ্ধাপূত্তির নিমিত্ত শ্ীকষঃ 
বহুবিধ মৃত্তিতে প্রকট হইয়া একই সময়ে সকলের 
অভিলাষ পূরণ দ্বার! যে অতিমন্ত্য লীলা প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহ! এ সকল ছুর্তাগাজনগণের চিন্তার বিষয় 
হয় না। তাই তাহারা প্রেমময়ের অপ্রারত লীলাকে 
জড় কামরপে দর্শন করিয়া ‘কামুকাঃ পশ্যস্তি কামময়ং 
জগৎ’ স্তায়ে নিজেদের কামুকতা জগদ্বাসীর সমক্ষে 
প্রদর্শন করে। 

অনধিকারী অজিকেক্দরিয় ব্যক্তি রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ 


৮৫ 
বা শ্রবণদ্বারা কি প্রকার অস্থবিধায় পতিত হয় তাহ! 
পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতে সহজেই অমুমেয়। মহাভাগবত 
শ্রশুকদেব গোস্বামী পরম শ্রন্ধাবান্‌ ভীপরীশ্মিৎ মহারাজের 
নিকট রাস-পঞ্চাধ্যায় বর্ণন করিবার পরে বলিলেন 

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হুনীশ্বরঃ 
বিনশ্ত্যচরম্মৌচ্যাদ্‌ যথারুদ্রে।হন্ধিজং বিষম)” 
--(ভাঃ ১০।৩৩।৩*) 
ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনের 
দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুত্রোথ বিষ 
পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, সেই প্রকার যদি 
কেহ মৃঢ়তাপ্রযুক্ত ঈশ্বরলীলার অঙ্তুকরণ করে, তাহা! 
হইলে সেও তদ্রপ বিনষ্ট হইবে। 
অজিতেন্দরিয় ব্যক্তি অনুকরণ গবুত্তির দাস। অতি 
কষ্টে স্থল অন্ককরণ হইতে বিরত হইলেও সুস্ম মানসিক 
অমুকরণের কবল হইতে সে আপনাকে কিছুতেই রক্ষা 
করিতে পারে না। স্থতরাং জিতেন্দরিয় নাহওয়া পর্য্যপ্ত 
তাহার পক্ষে রাস-পঞ্চাধায় বা রাধাগোবিন্দের অগ্রাকুত 
পারকীয় লীলা আলোচনা সম্পূর্ণক্ধপে নিষিদ্ধ । 
অনধিকারীর অমঙ্গল হইবে জানিয়াই আচার্ধা- 
লীলাভিনয়কারী ্রশ্রগৌরন্বন্দর বহিরঙ্গ সাধারণের 
সহিত নামসন্কীর্তন করিতেন-_রাস-পঞ্চাধটায় ঠীতগে। বন্দ 
ও জগন্নাথ বল্লভ প্রভৃতি অপ্রারুত নাটকের গীত্িসযূহ 
তাহাদের সহিত আলোচন! করিতেন না। শ্রীনামের 
রুপা হইলে তাহার আভাসেই অজিভেক্িয়ত্ব দূর হইবে 
এবং শ্রনামের ক্কংত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত কূপ, 
গুণ ও লীলা ক্রমা বয়ে হৃদয়ে ক্ষত লাভ করিবেন! সেই 
সময় এ সকল অপ্রাকৃত কাব্য আলোচ্য । গ্রকৃষ্ণটৈত্থা- 
মহাপ্রভু রায় রামানন্দ, ম্ববূপ-দামোদর প্রমূখ মুক্তকুল- 
শিরোমণির সহিত গভীরার নিঞ্জন-প্রকোষ্ঠে চতীদাস, 
বিষ্ভাপতি ও রায় রামানন্দের অপ্রারুত কাব্য আলোচনা 

করিতেন। এই সকল বিষয় মুক্তকুলেরই আস্বাগ্চ ও 
নিত্য আলোচ্য এবং এই সকল বিষয় আহ্বাদনের 
যোগ্যতা লাভই জীবনের উদ্দেশ্ব। কিন্ত “গাছে না 
উঠিতেই এক কান্দি'র জন্য হস্ত-প্রসারণ বাতুলতা-ব্য৪ক। 


৮৬ 
বর্তমান যুগে কলির প্রভাবে সাধারণের রুচি কাম- 
কলুষলিপ্ড নাটক নতেলের দিকে প্রধাবিত। অধিকাংশ 
যুবক আত্মোমতির জন্য চেষ্টা না করিয়া অবসর সময়ে 
তাঁস-পাশাদি জড়ায়, বার-বনিতার সঙ্গীত শরবণে অথবা 
যৌধিদ্-বিষয়ের আলাপাদিতে মগ্ন । এমন কি, দুই এক 
স্থানে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 
লাইব্রেরীতে একত্রিত হইয়া] তাহাদের নৈশ জীবনের 
ভোগবাহাদুরী-প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য লাভের জন্য 
উঠয়) পাঁড়য়! লাগিয়াছেন। দেশের লোকগণের এই 
প্রকার কামভোগ-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া গোদ্বামি-সন্ত1ন 
অভিমানী এক শ্রেণীর ব্যক্তি তাহাদের নিকট রাস- 
পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া বেশ ছু'পয়সা উপাৰ্জ্জন 
করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বারবণিতার 
যায় ঘণ্টাচৃক্তিতে কাৰ্য্যে নিযুক্ত হন। শান্ত, ভাগৰত 
পাঠ্বার! অর্থোপাঞ্জনের ফলে পাঠক ও শ্রোতার নিরয়- 
গমনের কথ! তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন, আর তদুপরি 
অজিভেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠে 
কীদৃশ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহ! সুধী পাঠকগণই 
বিচার করুন। এই শ্রেণীর ভাগবত ব্যবসায়ী শালঞাম 
দিয়া! বাদাম ভাঙগিয়। নিজেদের যে অহিত সাধন 
করিতেছেন তজন্য. আমরা হতট। দুঃখিত, তাহাদের ছার] 
নিরীহ সরল প্রক্কতির-__তথা সমগ্র বিশ্বের যে অহিত 
সাধিত" হইতেছে তজ্জন্য আমরা. তর্দপেক্ষা সহমগুণে 
অধিক দুঃখিত । 
কনকের এমনই মোহ যে, তদুপাঞ্জনের অসাধু উপায়ের 
কথা কেহ বর্ণরস্ধে প্রবেশ করাইয়া দিলেও এ অসাধু 
উপায়কে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উপাঞ্জনকারী 
নানা উপায় নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পায়। তাই পূর্বোক্ত 
ভাগবত ব্যবসায়িগণকে তাহাদের রাসপঞ্চাধ্যায় 
আলোচনার অযোগ্যতা অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক প্রদর্শন 
করিলেও তাহার! স্বীকার করিতে পরাজ্গুথ; শুধু তাহাই 
নহে, তাহার! ভাগবতের-_ : 
‘বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃতিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ 
শ্রন্ধান্বতোহহুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ । 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥? 
এই শ্লোকটী আৰৃত্তি করিয়া বলেন, বাম দমনের 
নিমিত্ত কামদাসগণের নিবট কামদাসগণবর্তুক রাস- 
পঞ্চাধ্যায় সর্বদাই পঠিত হওয়া উচিত। কিন্ত জিজ্ঞাস 
করি-_বৎসর বৎসর এই রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ কর! সত্বেও 
পাঠকের যোধিদ্ভোগ-প্রবৃত্তি উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পায় 
কেন? আর পরদ[র গমনের সংবাঁদই বা কেন শ্রুত হয়? 
পারকীয় রসের শশ্রষ্ঠ ভক্ত (1) প্রতিপন্ন হইবার জন্াই কি 
এ প্রকার স্বণা পিপাসা? ধন্য কলি তোর তামাসা! 
শ্রীম্ভাগবতের কোনও কথ! মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত 
নহে__উহাই বাস্তব সত্য। তবে ধাহাদের হৃদয়ে গ্রন্থরাজ 
রূপে ক্ষত্তি প্রাপ্ত হন, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অপর 
কেহ তাহার শ্লোকাবলীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
তাই সাধারণের নিকট গ্লোকের বিরুদ্ধার্থ করিয়া 
শয়ুতানগণ তাহাদের মত, "শাস্ত্রীয় মত বলিয়! প্রচার 
করিতে সুবিধাপায়। বল! বাহুল্য, এই প্রকার বদর্থের 
ফলে তাহার] বুদ্ধিমানগণের নিকট হাশুম্পদ হয় মান্র। 
পূর্বে “বিক্রীড়িতং-**ধীরঃ যে গ্লোকটী উদ্ধার কর! 
হইয়াছে উহার প্রকৃত অর্থ_যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধান্থিত 
হইয়া ব্রজবধৃগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া গুরুমুখে 
শ্রবণ পূর্বক অস্থুক্ষণ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট কীর্তন করেন, 
তিনি জীবদ্দশায়ই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া 
হৃদরোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন। এই 
শ্লোকটীতে দুইটি শব্দ বিশেষরূপে প্রণিধানষোগ্য-( ১) 
শরদ্ধান্থিতঃ, (২) ধীরঃ। 
রসিকভক্তচূড়ামণি শীল কবিরাজ গোস্বামী "শ্রদ্ধা" 
শব্দের সংজ্ঞায় বলেন 
'অদ্ধা” শবে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় । 
‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কম্ম কৃত হয়” ৷ 
- কিষে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়'-_এই সুদৃঢ় 
নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই শ্রদ্ধা? শব্দবাচ্য। সুতরাং ধে 
শর্ধান্থিত--সর্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ করি? সে কুষ্ণেরে ভজয় ৷’ 
১. তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, ‘অদ্ধান্বিত’ শব্দের অর্থ 


আমি সাধুসঙ্গ করি না কেন? 


এ্কাস্তিক কুষ্ফ-ভক্ত’। অবশ্য একাস্তিক কৃষ্ণভত্গণই 
ধীর এবং তাহাদের ইতর বাসন। ন! থাকায় তাহারাই 
ঞ্জিতেন্দিয়। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ধীর ব)ভিগণের র)স- 
পঞ্চাধ্যায় আলোচনার যোগ্যতা আছে। 

ইতঃপুর্বে যাহ! আলোচিত হইল, তাহাতে প্রমাণিত 
হইল যে, “বিক্রীড়িতং-ধীরঃ শ্লাবটা 'শদ্ধান্িত১, ও 
ধীর, শব্দ দ্বার! স্পষ্ট ইণ্জিত করিতেছেন যে, রাস 
পঞ্চাধ্যায় জিতেক্িয়গণেরহ আলোচা- কামুকগণের 
নহে। তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, হৃদরোগ কাম 
দূরীভূত হইবার কথ। লেখ হইল কেন? িতেন্দ্রিয়গণ 
ত’ আর কামুক নহেন? তাহার উত্তর এই যে, মহা- 
ভাগবতাবস্থা লাভ হইবার পুর্ব পর্ষ)স্ত, অর্থাৎ 
মধ্যমাধিকারে অনুকরণ প্রবৃত্তি অম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
হইলেও হৃদয়ের নিভৃত কোণে কামের অবস্থান অজ্ভুব 
নছে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব শ্রদ্ধান্থিত € ধীর বলিয়। 
জিতেন্দিয়ত্ব নিবন্ধন রাসপঞ্চাধায়ে গোপীগণের 
রুষ্ণান্ুরক্তিই তাহার লক্ষ্যের বিষয় হয়, কৃষ্ণলীল। 
অন্ুুকরণের প্রবৃত্তি হয় না। হ্থতরাং তাহার রাস- 
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পঞ্চাধ্যায় আলোচনায় হাদয়াভ)স্রশু কাম বা ভোগহূল। 
বাঁপনা অচিরেই দূরীভূত হয় এবং কামের সম্পরণ-নির্গমনে 
বিশুদ্ধ প্রেমকর্য) হৃদয়াকাশে (&দীপ)মাম হইয়া অধোম্খজ 
কুষ্ণলীলার চমৎকারিত্ প্রদর্শন করায়। একই বস্তু 
গ্রয়োগ-বিশেষে কাহারো জীবন নাশ করে, আবার 
কাহাকেও বা স্বাস্থ্য-জন্দদ্‌ প্রদান কার । 

ভাগবত ব্যবসায়িগণ যদি অন্থুগ্রহপূর্বক ্ীমন্তাগবতের 
অপরাপর অংশ অধ্যয়ন করেন তাহ হইলে জানিতে 
পারিবেন যে, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্ত 
তাহার) অর্থের লালপায় অনধিকার চচ্চা দ্বার! নিজের ও 
অপরের সমূহ ক্ষতি করিতেছেন, সেই ্তীপুত্রগণের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, এই বিষয়টি হৃদয়প্রম হইলে 
তাহাদের আর দুল, পরমার্থদ, মানব জীবনের অসদ্‌ 
ব্যবহারের প্রবৃত্তি হইবে না) পক্ষান্তরে তখন তাহার! 
সদ্‌গুরুর শ্ীচরণ আশ্রয়পূর্বক রাস পঞ্চাধায় পাঠের প্রকৃত 
অধিকার লাভের জন্য যত্ুশীল হইবেন এবং শিদ্ধিলাভাস্তে 
অপরের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিবেন। নতুবা '্বয়মসিছঃ 
কথং অপরান্‌ সাধয়েখ্ড।” 





আমি সাধুসঙ্গ করি না কেন? 


ইহার উত্তর অতি সহজ--সময় হয় নাই । সথরুতিমান 
ব্যক্তির সাধুসঙ্গ লাভ হয়। আমার সুক্কতির উদয় না 
হইলে কিরূপে সাধুসঙ্গ সম্ভব? স্থতরাং সাধু সাধু বলিয়া 
সর্বত্র ছুটাছুটি না করিয়] নিজের বিবেকের অধীন হইয়া 
কর্তব্য পালন করিলে যথাসময়ে সাধুসঙ্গ লাভ হইবে। 
সেজন্য পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে নী। সাধুগণ অত্যন্ত 
কপাশীল। তাহার! নিজে ইচ্ছ৷ করিয়। অকারণে মাদৃশ 
ভাগ্যহীনের নিকট উপস্থিত হইয়! তাহাদের দেবদুর্ল'ভ 
সঙ্গ প্রদান করিয়া আমাদিগকে ভবকৃপ হইতে উদ্ধার 
করেন। যখন তাহাদের আগমন হইতেছে না, তখন 
ব্যস্ততায় লাভ কি? শুনিয়াছি ভগবানের কুপা ন! 


হইলে সাধু রুপা হয় না। জগন্নাথের ইচ্ছা হইলে সাধুসঙ্গ 
লাভ হইবেই। তাহার রুপার অপেক্ষা করিয়া উপস্থিত 
কর্তব্য সম্পাদন করাই আমার সাধুসঙ্গ লাভের একমাত্র 
এবং প্রকুষ্ট উপায়। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন 
তথাকথিত সাধুর নিকট গমন করিব না। অনেক ব্যক্তি 
সাধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া ভণ্ড ধূর্তদিগের হস্তে পড়িয়া 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সাধু কে চিনিতে পারে? 
সাধু ধাহাকে কৃপা করেন, কেবল তিনিই সাধুকে চিনিতে 
পারেন। ভগবানের কৃপায় সাধুর কৃপা হয়। তাহা না 
হইলে কেহই সাধুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত ন]। 

গৌড়ীয় মঠের সন্যাসী ব্রদ্মচারিগণ আমাকে সাধুসঙ্গ 
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অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গ করিবার ডন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি 
করিতেছেন। অবশ্য তাহাদের কোন দোষ নাই। যাহার 
যেরূপ বিশ্বাস তিনি সেইরূপ কার্য) না করিলে তাহার 
কর্তব্যের অবহেল! হয়। তাহার! বিচার করিয়াছেন যে, 
আমাদের নিকট আসিয়! তাহাদের জীগুরুদেব এবং 
তাহার অন্রগত সন্যাসী এবং ব্রক্ষচারিগণের সহিত 
তাহাদের মঠে সঙ্গ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি কর! 
তাহাদের সর্কপ্রধান কর্তব্য, স্থতরাং এরূপ পীড়াপীড়ির 
জন্ তাহাদিগকে দোষ দেই না বরং প্রশংসাই করিয়। 
থাকি। তাহারা দয়। করিয়া ডিতাপ-পীড়িত বদ্ধজীবের 
দ্বারে দ্বারে তাহাদের গ্রগুরুদেবের আদেশ শিরোধাধ্য 
করিয়া সকলকে সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আহ্বান 
করিতেছেন ইহাতে জীবের প্রতি তাহাদের এবং তাহাদের 
নিজেদের সাধুচিত অহৈতুকী কপাই প্রমাণিত 
হইতেছে । 
কিন্ত আমি তাহাদের এই আকুল আহ্বান সত্বেও 
তাহাদের মঠেও পর্য্যন্ত যাই না, আমার কৈফিয়ৎ এই 
প্রবন্ধের গ্রারভ্তেই দেওয়1 হইয়াছে। ভগবান এবং 
সাধুদ্দিগের কূপ! অহৈতুকী। দজ্জষ্ঠ আমার পৃথক চেষ্টার 
প্রয়োজন নাই । বরং এই পৃথক্‌ চেষ্টায় থামিলেই শ্বতঃসিদ্ধ 
কষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়] থাকে। সাধুগণের সঙ্গ হইতে 
অবশ্য এই অন্তাভিলাফিতা শৃন্ত অবস্থা ভ্রম উন্নত হয়। 
কিন্তু তাহাদের সঙ্গ ও তাহাদের কুপ। 
তছুভয়ই অহৈতুকী এবং সময় হইলেই 
নিকটই আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকেন, ইহাই 
শান্ত্রাদির উপদেশ । প্রত্যেকে নিষ্ষপট হইয়। স্বীয় 
অধিকারো চিত কর্তব্য বিবেকের সাহাযে) যথাযথ সম্পাদন 
করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের সাধুকুপা লাভ হইয়া 
থাকে। স্থতরাং সাধু সাধুকরিয়া ছুটিয়। না বেড়াইয়। 
জগতের সাধারণ কর্তবাগুলি ভালরূপ সম্পাদন করিবার 
চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ লাভের অধিকতর সভাবন] । আমি 
গৃহে থাকিয়া উপস্থিত কর্তৃবা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছি । ইহাই আমার বর্তমান সাধুস্গ । অন্ত 
প্রকার সাধুসঙ্গের সময় এখনও আমার উপস্থিত হয় নাই। 


একই কথ! এবং 
প্রত্যেক ব্যত্তির 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সুতরাং আমি গৌড়ীয় মঠে যাই না, যদিও গৌড়ীয় মঠের 
প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। 

আমার জনৈক শছ্েয় বন্ধুর সহিত প্রায় এক ঘ্ট| 
ধরিয়। কথোপকথনের পর তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি 
কেন গৌড়ীয় মঠে যান না, তাহ! বুঝাইতে যু 
করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আমার যাহ! বক্তব্য ছিল 
তাহাকে হঠাৎ কার্ধযান্তরে তখনই অগ্থাত্র যাই 
হইয়াছিল বলিয়] সেদিন নিবেদন করিবার সময় পাই 
নাই। আশ! করি আমার বক্তব্য নদীয়া-এক!শের শুপ্ডে 
প্রকাশিত হইলে তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইতে পারিবে। 

আমি অবশ্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ আসিয়] তাহাদের 
পাঠ কীর্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত বোধ করি। 
তজ্জন্য আমার বন্ধুকে গৌড়ীয় মঠে আসিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু যাহ! বলেন, তাহ) সম্পুর্ণ 
সত্য নহে। সম্পূর্ণ সত্য ও আংশিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান 
নিতান্ত অল্প না হইতেও পারে। যাহা সম্পূর্ণ সত্যের 
বিরোধী, তাহ। সম্পূর্ণ অসত্য। সত্য সম্বন্ধে এরূপ 
গৌজামিল ব্যাপার চলে ন!। মাছর দর করা আর 
সত্যের বিচার করা সমজাতীয় নহে। আমারও কথা 
রইল আপনার কথাও রইল--এরূপ সন্তোষ সত্যান্থ- 
সন্ধিৎন্থগণের প্রাপ্য বস্তু নহে। যাহ পূর্ণ-সতে])র অনুকুল 
একমাত্র তাহাই সত্য। যাহ! পূর্ণ সত্যের প্রতিকূল 
একমাত্র তাহাই মিথ], ইহাই নিরপেক্ষ বিচার। মনে 
করা যাউক যে, গৌড়ীয় মঠ বাস্তবিকই ভাঁধুদিগের 
বমতিস্থল এবং সেখানে গেলে সাধুমঙ্গ সম্ভব |. ইহা) যদি 
সত্য হয় তাহা হইলে সেখানে যাওয়াই কর্তব্য কারণ 
উহাকে সাধুমঙ্গ আখ্যায় ভূষিত না করিয়া আমার বন্ধুর 
ভাষায় কর্তব্য, বলাই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে আর 
তাহার কোন আপত্তির কারণ হইবে ন]। 

সাধুকে কে চিনিতে পারে? ইহা সত্য যে, বঞ্চ 
অবস্থায় সাধুকে সাধু বলিয়া চেন! যায় না। বিশ্ব সকল 
অবস্থাতেই সাধুকে ভাল লোক বলিয়া চেনা যায়। এই 
পরিচয়ে যদি সাধুসন্দের যোগ হয়, তাহ হইলে ক্ষতি 
কি? যেহেতু অমুক ভাল লোকটিকে কেহ কেহ সাধুও 
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বলেন, কেবল সেইজন্য কি তাহার সহিত বাক্যালাপ 
পৰ্য্যস্তও স্থগিত করিতে হইবে 1 ইহাই কি বিবেক-সঙ্গত 
কর্তব]? এদিকে বলি যে, আমি সাধু চিনি না, আবার 
সাধু দর্শন করিতে আমার আপন্ডি। ইহা কি পরস্পর 
বিরোধী বিচার নহে? যদি সাধু না চিনি, তাহা হইলে 
তোঁ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার আপত্তি হইবার 
কথ নয়! আমি যাহাকে ভাল লোক বলিয়। মনে করি, 
তাহার সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তির কারণ কি হইতে 
পারে? লোকে তাহাকে সাধুই বলুক, কিষ্ব! ভাল লোকই 
বলুক তাহাতে কি আসে যায়? যদি তিনি লাধুই হন, 
তাহ! হইলে তাহার সঙ্গ করিয়! ক্ষতি হইবার তে! কোন 
সম্ভাবনা নাই ? 

কিন্ত আমার একট] ভাল যুক্তি আছে। দূরে বলিয়। 
কে সাধু, কে অসাধু বিচার না করিয়া আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর 
বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য ও চক্ষকর্ণের বিবাদৃ- 
ভগ্জন স্বীকার করিলে কি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্যা করা 
হয়? পরের মুখে শুনিয়া কিংবা বাড়ী বসিয়া গৌড়ীয় 
পত্রিকা পাঠ করিয়। গৌড়ীয় মঠের সাধুদিগের ব্যক্তিত্ব কি 
সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়? তাহাদের গ্রস্থাদ্ি পাঠ কর] 
ও তাহাদের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়া কি 
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একই ব্যাপার? ব্যক্তিত্ব বলিয়া! একটি বস্ত আছে, যাহা 
ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য 
আমাদের খণ্ড উপলব্ধির ব্যক্তিত্ব এবং পারমাধিক ব]ক্তিত্ব 
এক জিনিষ নহে। কিন্তু বর্তমান বন্ধ-অবস্থায় যখন 
খণ্ডান্থভূতি ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন খণ্ড 
বিচার পরিত্যাগ করিলে কর্তব্যহানির সম্ভাবনা, ইহা 
আমার বন্ধু স্বীকার করেম। 

গৌড়ীয় মঠের প্রতি ধাহাদের শ্রদ্ধার অভাব, 
তাহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাহারা নিজে 
নিরপেক্ষ হইয়া তাহাদের পত্রিকা পাঠ কিংব! স্বয়ং 
তাহাদের নহিত আলাপ করিয়া তাহাদের বিষয় অবগত 
হইবার পূর্বে তাহাদের স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া কিন্বা অপরের নিকট হইতে অবগত 
হইয়া কোনন্ধপ মত পোষণ নাকরেন। সকল সম্প্রদায় 
সম্বদ্ধেই এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা সজত। তবে 
গৌড়ীয় মঠ খাটি সত্যকথা। বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় 
বহু ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিছেষভাজন হইয়াছে । তজ্জন্ত 
অনেকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক 
মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা আমার জান] 
আছে। 
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ছুনিয়াবাসী সকলেই কনক ও কামিনী এই ছুইটী 
স্থল বস্তু এবং প্রতিষ্ঠাশী নামক আর একটা সুস্ম বন্ত এই 
তিনটা লইয়াই মুগ্ধ, কারণ তাহার! এই তিনটাকেই 
দুনিয়ার সার ভাবিয়াছেন, স্থতরাং উহ! তাহাদের পক্ষে 
পরিত্যাগ করা বড়ই ছুব্ধহ ব্যাপার । 

দুরতায়! মায়! ভগবন্-বিমুখ জীবকে এই তিনটা 
জিনিষ দিয়া ভুলাইয়1 রাখিয়াছেন। কনকের শা, 
স্পর্শ ও রূপ বিমুখ জীবের চিত্তাকর্ষণ করে, কামিনীর 
শব্দ, স্পর্শ, কূপ, রস ও গন্ধ এই পীচটা তীক্ষ অস্ত্রের 


১২. 


দ্বারা আহত হইয়া কামোন্মত্তজীবকুল মায়াজাজে আবদ্ধ। 
প্রতিষ্ঠাশা চগ্ডালিনীর যৃত্তি সুক্ম, স্থতরাং তাহার স্থুল 
রূপাদ্দি না থাকিলেও সর্বপ্রকার সুন্্ম অস্ত্র আছে এবং 
তাহা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ, কারণ প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিকে 
প্রতিষ্ঠাশ। চণ্ডালিনীর সঙ্গ লাভের জন্য বাহ দর্শনে কনক 
ও কামিনী পরিত্যাগের অভিনয় করিতেও দেখা যাঁয়। 


সাধক হৃদয় হইতে কনক ও কামিনীর কাম ছাড়িতে 
পারিলেও গতিষ্ঠাশা শত্র ছাড়িতে পারেন ন1। 


১৪ 


বিচিন্রবেশে এ প্রতিষ্ঠাশ!-চণ্ডালিনী সাধকের হৃদয়ে নৃত্য 
করিতে থাকে । 
অন্যাভিলাষী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং মিছাভক্ত 
সকলেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশ! চণ্ডালিনী সর্বঙ্গণ মৃত্য 
করিতেছে, কারণ তাহাদের মধ্য কেহই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় 
প্রতিষ্ঠিত নহেন। “আমি কষ্ণদাস” এই শ্বরূপের 
অভিমান তাহাদের নাই । 
মাদৃশ গুরুসেবকাভিমানী গ্রতিষ্ঠাশা-চগ্ডালিনীর সঙ্গ- 
লাভের জন্য গুরুসেবার অভিনয় করিতে পারিলেও 
্রীপ্তরুসেবার জন্য প্রতিষ্ঠাশা-ধুষ্টা-শ্বপচ রমণীর সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিতে পারি ন!। কারণ এ চগ্ডালিনীর নৃত্য 
বড়ই আপাতমনোরম। 
এই চগ্ডালিনীর এমনি মোহ যে, অন্যের হৃদয়ের 
গভীরতম প্ৰদেশে উক্ত চণ্ডালিনী কিরূপভাবে নৃত্য 
করিতেছে তাহা সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার 
হৃদয়েও উহ] নৃত্য করিতেছে কি না তাহ! সহজে বুঝিতে 
পারি নীবা সময় সময় জানিতে পারিলেও তাহাকে, 
কিছুতেই হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারি না; বিচিত্রবেশে 
আসিয়া নৃত্য করে। ৃ 
প্রতিষ্ঠাশা-শ্বপচরমণীর দুঃসন্দে আমার এরূপ দুর্বদ্ধি 
হয় যে, “প্রগুরুকূপাতেই আমি গুরুসেবা1 করিতে পারি” 
এ কথাটা আমি ভুলিয়া যাই । তখন আমি অহঙ্কার- 
বিষৃঢ হইয়া মনে করি যে-_আমার জন্ম, এশবর্য্য, শ্রুত, 


শ্রী দ্বারা, আমার বাগ্মিতা দ্বারা, আমার কীত্তনশক্তি ছারা, 


আমারা বাছ্-কৌশল দ্বারা, আমার ভিশ্সী-কৌশল ছারা, 
আমার বহুবিধ যোগ্যতার দ্বার] আমি গুরুসেব! করিতে 
পারি কিম্বা সেবা করিতেছি এবং তাহার বিনিময়ে 


তদ্বন্থপাতে আমি গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে খাদ্য 


দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার, প্রতিষ্টা প্রভৃতি পাইবার 
আশ! হৃদয়ে পোষণ করি, আবার যথাযোগ্য প্রাপ্য 
পাইয়াও তাহাকে অন্ুগ্রহরূপে দর্শন করিতে ও গ্রহণ 
করিতে অক্ষম হওয়ায় তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া অভিমানে 
জলিতে থাকি এবং কখনও কখনও অন্কগ্রহকে পর্য্যন্ত 
গর্ণ করিতে লজ্জিত হই না। তখন আমি কপট ওরু- 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


০০ 


সেবাভিনজটি পরিত্যাগ করিবার বখ। বলি ভয় পরা 


করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করি। শ্রাগুরুদেব কপাপূ্য 
সেবার অধিকার দিয়! আমাকেই ধন্য করিতেছেন, এ 
বিচার হৃদয়ে পোষণ ন! করিয়া] মনে করি যে আমি ক 
সেবাকার্য্য করিয়। তাহারই উপকার করিতেছি। 

আমি কেবল মুখেই বলিয়া থাকি যে-“্ীগুরুকুপা 
যুক বাচাল হয়, পর্ধু গিরি উল্লভন করিতে পারে, সরা! 
আমার কোন যোগ্যতা নাই, তবে শ্রীগুরুক্বপায় যা 
স্ক,ত্তি প্রা হয় সেই শ্রোতবাণী কীর্তন করিব ইত্যামি। 
কিন্তু যখনই বক্তৃতার আদি, মধ্য ও অস্ত্যে শ্রোতৃমগুলীর 
মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ বাহব] উচ্চারিত হয়, তখনই দেই 
প্রতিষ্ঠা ইশ্রগুরুপাদপদ্মে পৌছাইয়া৷ ন! দিয়া নিজেই 
আত্মমাৎ করি। কিরূপ বক্তৃতা হইল তাহা কেহ বলিতে 
বিলম্ব করিলে ধৈর্ধ্যহার। হইয়! জিজ্ঞাসা করি এবং কিক 
সদুত্তর পাইব তাহাঁও মনে মনে কল্পনা করি। 

কোন পদ্য বা গন্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়া লোকে কিরূপ বাহবা দিবে তাহ] বন্ধন! করিয়া 
পুনঃ পুনঃ পাঠ করি কিন্বা কেহ নিকটে থাকিঞ্ল তাহাকে 
একাধিকবার পাঠ করিয়! শুনাই এবং শুনাইবার কালে 
শ্রোতার দিকে ঘন ঘন তাকাইয়া দেখি যে তিনি আমার 
আশাহ্্যায়ী হাব ভাব ও শব প্রকাশ করিতেছেন কি 
না? তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়। শ্রোতার নিকট হইতে 
খুব সন্তোষজনক সার্টিফিকেট পাইব এইরূপ বুকতরা 
আশা লইয়া মন্তব্য জিজ্ঞাস) করি। প্রবন্ধের সহিত 
আমার নামটি ছাপান হইবার আশা রাখি। যি 
কোনবারে নামটি ন! থাকে তবে এইরূপ ভাবি যে__য্দিং 
নাম বাহির হয় নাই তবু লেখার কায়দ] দেখিয়] লোকে 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে ইহা! আমারই লেখা এবং 
পাঠকগণের নিকট হইতে আমার প্রাপ। নিশ্চয়ই আমি 
পাইব। এইরূপে প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী আমার হা 
সর্বক্ষণ নৃত্য করিতে থাকে এবং আমিও নিজেকে ধন 
জ্ঞান করিয়া আনন্দে আত্মহার। হইয়? পড়ি। 

কাহারও নিকট হইতে যখন কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করি 
তখন-_“গ্রচৈতন্যবাণীই যে এ ভিক্ষার সংগ্রহ-কর্তা কার? 


প্রতিষ্ঠাশা-চগ্ডালিনীর নৃতা 


৯১ 
বাদী শ্রবণ ফলেই তাহার সেবাবৃত্থি উদিত হইয়াছে, তাই সে হরি সহ, 
আজ তিনি কুফচসেবার গচ্ছিত ধন শ্রচৈতন্যবাণীর পাদ- তাহা কত নয় জড়ের I bea 
পদে পৌছাইয়া দিবার জন্থা আমার হন্তে দিলেন, স্থত্রাং প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, 3: ধা 
আমি বাহকমাত্র” এইকথ! তুলিয়া] গিয়া সেই ভিক্ষা উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ 
্রপ্তরুপাদ্দপদ্মে অর্পণ করিয়া! তাহার বিনিময়ে তাহার কীর্তন ছাড়িব, গ্রতিষঠা মাতি 
নিকট হইতে কর্ণ ভরিয়। স্বন্ম প্রতিষ্ঠা লাড্ড, প্রাপ্ কি কাজ ডিয়। তাদশ গৌ by 
হইবার আশ! করি, তাহ! পরিবেশন কালে যদি তিনি a ie ০০ 
অন্যের সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়। আমাকে কিছু তোমার প্রতিষ্ঠা, পি বিষ্ঠা 
অধিক প্রদান করেন তবে আমি নিজেকে অতিশয় ধন্য তার সহ সম কতু না মানব। 
জ্ঞানকরি। বলাবাহুল্য তাহার পরই ভাণ্ডার হইতে মৎসরতা। বশে, তুমি জড় রসে 
চতুৰিবধ না পাইলে কিবা পাইতে কিছু বিলম্ব হইলেই মজেছ ছাড়িয়া কীৰ্ত্তন সৌষ্ঠব॥ - 
আমার অবস্থার বিপর্যয় হইয়। পড়ে। * + মে 
যে লাড্ড,র জন্য আমি এত লালায়িত, ঘে রমণীকে কন কান খতি বিন 
জীবিত সিটিভি { ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব । 
জগ ব্যস্ত, তাহার প্বরূপটি এখন বিচার কর! আবশ্াক।  লেই সনাক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, 
বরণ নিরিহ EEE সংসার তথায় পায় পরাভব 
কি না, এবং উহার স্থান কোথায়, তাহা নিণীত হইবে। পর বু 
উচিত লতা ভারা কীর্তন যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার, 
দি তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ 
ক ০ bd 
দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব? রাধাদাস্তে রহি, ছাড়ি ভোগ অহি, 
প্রতিষ্ঠার তরে, নিঞ্জনের ঘরে, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন গৌরব। 
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ রি পে নর 
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শৃকরের বিষ, ব্রজবাসিগণ্, এ প্রচারক ধন, 
জান ন! কি তাহা মায়ার বৈভব। প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে শব। 
ষ * ১ প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার 
গ্রতিষ্ঠাশী তরু, জড় মায়ামর, প্রতিষ্ঠাশা হীন কৃষ্ণ গাথা সব ॥ 
না পেল রাবণ যুঝিয়! রাঘব। * * ২ 
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষা, আবার গ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠাশার স্বরূপ 
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ কী 
হরিজন-ছেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ, . 
কর কেন তবে তাহার গৌরব। “প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্ট শ্বপচ-রমণী”। 
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশী আছে, অহ, দৈবী মায়ার কি বিক্রম] ধিক্‌! ধিক! 


তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥ শতধিক!! আমাকে । আজ আমি কনক ও কামিনীরপ 


৯২ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


স্থল লাড্ড,স্বংল ভাবে পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া 
ত্যাগীর বেষে আবার প্রতিষ্ঠাশারূপ সুক্ম লাডডর জন্য 
_পগ্রতিষ্ঠাশ! ঘষ্টা শ্বপচ-রমণীর আলিজন লাভের জন্য 
ব্যস্ত! হরিভজন করিতে আসিয়া পুনরায় ছুরত্যয়। 
মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া নিজে বঞ্চিত হইলেও লোক- 
বঞ্চনা! করিতে উদ্ধত। শ্রীচৈতন্চরিতামুতে ত পাঠ 
করিয়াছি--প্তাতে রুষ্ণ ভজে করে গুরুর-সেবন। 
মায়াজাল ছুটে পায় কুষ্ণের চরণ ।” বিস্ত আমি এতদিন 
ধরিয়া-এত বৎসর ধরিয়া গুরুসেবা করিতেছি তবু মায়। 
আমাকে ছাড়ে না, কেন? তবে আমার গলদ কোথায়? 
মা, না, গুরুসেবা1 আমি কখনই করি নাই । যদি একদিনও 
করিতাম--এমনকি এক মুহ্ত্তও নিষ্ষপটে করিতাম তবে 
নিশ্চয়ই মায়া জয় করিতে পারিতাম। তবে আমি কি 
করিয়াছি? শ্রীগুরুবৈষ্ণবদের মুখেই শুনিয়াছি যে জেবা 
ও সেবার অভিনয় পৃথক্‌। হা, হা, ঠিক! ঠিক! আমি 
এতদিন সেবা ন! করিয়া সেবার অভিনয় করিয়াছি মাত্র, 


তাই আজ আমার এই দুর্গতি! বিস্ধ আর না! আট 
না! আর আমি বৃথা সময় নষ্ট করিব না! আমি এ: 
মুহুর্ত হইতে যাহাতে নিক্ষপটে শ্রগুরুসেবা করিতে পারি 
অস্তরের সহিত সেই গ্রার্থনা করিতে করিতে নিয়লিঞি 
মনঃশিক্ষা পদটি পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিব। 
শুন মন নিগৃঢ় বচন। 
গ্রতিষ্ঠাশ। ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম, 
যত কাল করিবে নর্তন | 
কাপট্য তছুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি, 
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর। 
তার্থে যতন করি, প্রতৃপ্রেষ্ঠ পদ ধরি, 
সেবা তুমি করহ্‌ প্রচুর ॥ 
তেঁহ প্ৰভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়! অতি, 
শ্বপচিনী সঙ্গ ছাড়াইয়]। 
রাধাকষ প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে 
বলে বিনোদ-সেবক কাদিয়]॥ 


কণ্টি-পাথর 


শ্রভগবাঁনের একই মায়! যে-প্রকার কার্য্যান্নসারে পর! 
ও অপর! সংজ্ঞায় সংজ্িতা, পরাবৃত্তির আশ্রিত জনগণ 
ষে-প্রকার নিত্যানম্ধাম প্রাধ হন ও অপরাবৃত্তির 
দাসগণ ছুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয় সেইয্লপ আুদার্শনিক- 
গণের বিচারে “গ্রতিষ্ঠা'ও কার্ধ]াছসারে পরা ও অপরা 
সংজ্ঞা প্রাণ্চ হয় এবং পর! প্রতিষ্ঠার অধিকারী মুক্ত 
পুরুষগণ সর্বদা শ্রকষ্ণচসেবানদ্দে মগ্ন থাকেন ও অপর 
প্রতিষ্ঠার তৃত্যসকল অসতৃষ্ণানলে সর্বদ1 দঞ্ধীভূত হইতে 
থাকে। টি 
জগতের লোক 'গ্রতিষ্ঠা” শবে সাধারণতঃ অপর! বা 
জড়া প্রতিষ্ঠাকেই বুঝিয়] থাকেন। অঙ্ছ আমরা এই জড়! 
প্রতিষ্ঠার অহিতত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনা করিব এবং 
নিয়ে প্রতিষ্ঠা শব্দটি জড়প্রতিষ্ঠা-সহদ্ধেই প্রয়োগ করিব। 


তভোগবাসন। হইতেই প্রতিষ্ঠাশার. উৎপত্তি। 
প্রতিষ্ঠাশার মোহ মদদির1 পানে মত্ত কত অযোগ্য ব্রি 
সাধারণ গণসমষ্টিকর্তৃক যোগ্য প্রতিপন্ন হইবার. নিমিত 
কীদৃশী হাস্তাম্পদ্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করেন তাহা ইউনিয়ন" 
বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিষ্টাক্টবোর্ড, লেজিস্লেটিও 
কাউন্সিল প্রভৃতির মেম্বার নির্বাচন সময়ে. বেশ দেখা 
যায়। পর্ণকুটীরবাসিগণ.. য়ে-সকল মহাত্মাগণের (1) 
দ্বারদেশে স্াহকাল সাষ্টাঙ্গ-গ্রণিপাঁতেও তাহাদের দর্শন 
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না, সেইসকল মহ] (1) 
এই সময় অঙ্গনয়ডালিতে মিষ্টান্ন ও অর্থাদির লো 
সুসজ্জিত করিয়া সেই লৌভাগ্যবস্ত জনগণের ছার 
উপস্থিত। এ ডালিতে সন্তুষ্ট করিতে পাতিলে ত বথাই 
নাই, তাহাতে 'শ্বীকৃতি’ না পাইলে মহাত্মগণের হুঙ্কার 





ক্টি-পাথর 


ত্ৰিভূবন কম্পিত, স্থতরাং দরিভ্রগণ খাগাযোগোর বিচার 
সগুপ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হুজুর যাহা বলেন তাহাতেই 
গ্রীকার করিতে বাধ্য। সৎকার্য্যে একটি কড়িও ব্যয় 
করিতে অনিচ্ছুক হইলে প্রতিষ্ঠার দাঁসগণহ এই সময় 

ব্যয় হয় 
তে বঞ্চিত 
ধন্য] তোমার মোহিনী- 
আর ধন্যা তোমার যোগ্য বাক্কিকে পশ্চাৎ 


টাকার প্রতি আদে দৃক্পাত করেন না) যত 
হউক, প্রতিষ্ঠ। যেন কোনও প্রকারে দাসত হই 
ন! করে! ধন্যা প্রতিষ্ঠা! 
শক্তি !! 
রাখিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগোর আসনে স্থাপনের 
প্রতিপত্তি !!! 

জড়া প্রতিষ্ঠার একটি দিক উপরে প্রদর্শিত হইল। 
উহার অপর দিকটা আরও হাস্তাস্পদ ও অজ্ঞভনের জর্ব- 
প্রকারে সর্বনাশ-কারক। বাহদষ্টিতে উহ! পরা প্রতিষ্ঠার 
ন্যায় কিন্ত কার্য্যতঃ স্ব্ব-নিয়ঙ্রেণীর জড়প্রতিচা। নীচ 
ব্যক্তি নিজকে উচ্চ বলিয়। পরিচয় প্রদান করিলে সুবুদ্ধি 
জনগণের উহা হাস্াস্পদ হয় কিন্তু তাহার এমনই প্রবৃত্তি 
যে, সে লজ্জার মস্তক গলাধঃকরণ করিয়। সম-শ্রেণীর নীচ 
ব্যক্তিদ্দিগের উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিতে যতুশীল 
হুয়। 

পরমার্থ ব1 পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীরুষ্ণগ্রেম লাভের একমাত্র 
পন্থা ভক্তি । ভক্কিরাঁজ্যে তিনটি সতর-_-? ১) সাধনভক্তি 
(২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। সাধনভক্তিতে 
এটি সোপান-_(১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ ও গুরুপাদা শ্রয়, 
(৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনৰ্থ নিবুতি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) 
রুচি ও(৭)আসক্কি। এই সাতটি সোপান পর্যায়ক্রমে 
লভ্য। তৎপর ভাবরাজ্যে প্রবেশ । ভাব্ভক্তি প্রেম- 
্্যকিরণসদৃশী এবং রুচিদ্বারা চিত্বান্রতা-সম্পাদিকী। 

প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুর অবস্থাকেই ভাবভক্তি বলে। 
ভাব উৎকৃষ্ট পর বা পরিণত হইলে প্রেমভক্তি সংজ্ঞায় 
অভিহিত হন। ভাবভক্তি ও প্রেমতক্তির অধিকারী 
মুক্ত পুরুষগণের চিত্তার্দতা-নিবন্ধন অশ্র পুলকাদি অষ্ট 
সাত্বিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই মৃহাপুরুষগণের অনিচ্ছাসত্বেও 
পর-গ্রতিষ্ঠা তাহাদের সেবকস্থত্রে জগতে তাহাদের মহিমা 
প্রচার করেম। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেন,_-“(পরা) 


৯৩ 


প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত | যেনাবাছে তার 
হয় বিধাতা নিম্মিত।” অষ্ট সাত্বিকাদি লক্ষণ দেখিয়া 
ভক্তগণ তাহাদিগকে বহুমানন করেন ও গুকুত্বে বরণ 
করিতে ব্যস্ত হন। এতদু্টে দুই” শ্রেণীর কপট ব্যক্তি 
লাভ, পূজা ও জড় প্রতিষ্ঠার আশায় রুত্রিম ত্র পুলকাদি 
দেখাইয়া অজ্ঞ লোকগণকে প্রতারণা করিয়া থাকে। 
তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর বাক্তি কৃত্রিম উপায়ে অশ্র 
পুলকাদি অভ্যাস কাঁরয়া থাকে, অপর শ্রেণীর দুর্বল হৃদয়ে 
প্রাকৃত কাম-বিকারের লঙ্গণরূপে উহ উদিত হয়। এখন 
পাঠকগণকে বোধহয় বুঝাইয়। দিতে হইবে ন] যে, কপট- 
ব্যক্তিগণের এই ভাব (1) অনেক স্থানে সঙ্ধীর্তনে (1) 
চারি আনার, অট আনার, এক টাকার, দেড় টাকার 
যে ভাব (1) প্রদশিত হয়, তাহা ‘ভাব’ নহে পরস্ত অভাবের 
ও অবরতার শ্বভাব-জ্ঞাপক। 
এক্ষণে কপটের কাপটয কি প্রকারে ধর! যাইতে পারে 

ইহাই বিচাধ্য। প্রকৃত পবহিতৈষী শুদ্ধ-তন্তি রাজে]র 
বিচারক-প্রবর ভল রূপ গোম্বামী প্রভু আমাদিগের 
স্থবিধার নিমিত্ত শ্রভভ্িরসামৃতসিদ্ধুতে ভাব বাঁ রতি- 
ভক্তি-লহরীর একাদশ সংখ্যক শ্লোকে একটি 'কগ্টি-পাথর' 
সংরক্ষণ করিয়াছেন হদ্বার। আমর] ‘আসল’ ও “মেক, 
বুঝিয়! লইতে পারিব। অবশ্য এই কষ্টি-পাথরের যথাযথ 
প্রয়োগ শরীরূপানুগ-প্রবর শ্রীগুরু্রেব ব্যতীত অন্য কেহ 
অবগত নহেন। স্থতরাং এই বিষয়ে জহুর! হইতে হইলে 
প্রূপান্গগ-শ্রেষট প্রীল গ্রভূপাদের শ্রচরণাশ্রয় ব্যতীত অন্ত 
উপায় নাই। কষ্টি-পাথরটি এই 

"ক্ষাস্ভিরবার্থকালত্ং বিরত্তিমানশৃন্ভত।। 

আশাবদ্ধ: সমূংকণডা নামগানে সদারুচিঃ ॥ 

আসক্তিস্তদ্‌গ্রণাখ্যানে গ্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে । 

ইত্যাদয়োহনতাবাঃ স্থ্যজ্জাতভাবাঙ্করে জনে ॥ 

যাহার ভাবের অস্কুরমাত্রও উদ্দিত হইয়াছে, (১) 

ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার চিত্তে কোনও 
প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না, (২) তিনি প্রতি মুহূর্তে 
ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকেন, (৩) তাহার শব্দ স্পর্শাদি 
ইন্িয়ার্থ বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকী বিয়ক্তি -বা! 


১৪ 
অরোচকতা বিদ্যামান, (৪) তিনি উত্তম হইয়াও আপনাকে 
তৃণাধম জ্ঞান করেন, (৫) তিনি ভগবৎসেনা-গ্রাপ্তি সঙ্ধফ্ধে 
আশাবদ্ধ বা দৃঢ়তাযুক্ত,, ( ৬) “কোথা যাও কোঁথ! পাঙ, 
মুরলীবদন” -এইরূপভাবে নিজ অভীষ্ট লাভের জগ্য প্রবল 
উৎকঠা বা লোভ-যুক্ত, (৭) মীন যেমন জল ব্যতীত 
থাকিতে পারে না, তদ্রপ তিনি এক মুহূর্তকালও নাম- 
রসান্বাদদন ব্যতীত অবস্থান করিতে পারেন না এবং (৮) 
ভগবদতবসতিস্থল অর্থাৎ, শুদ্ধ মঠ-মন্দিরাদিতে তাহার 
সীত বিদ্যমান] । 
কাহারে! মধ্যে যদি উপরিউক্ত মূখ্য ৮টা লক্ষণ দুষ্ট না 
হইয়া) কেবল অশ্র-পুলকাদি বাহা-গোণ লক্ষণ সমূহই 
দেখিতে পাওয়া যায়, তবে এ্রসকল লক্ষণকে রুত্রিম এবং 
এ ব্যক্তিকে কপট জাঁমিতে হইবে । আবার কোনও 
গভীর মহান্থৃতব পুরুষের বাহ লক্ষণগুলি প্রকাশিত না 
হইয়াও যদি তাহাতে এ সকল মুখ্য-লঙ্গণ বিদ্ধমান থাকে 
তৰে তীাঁহাকেই যথাৰ্থ প্রেমিক ভক্ত? বলিয়া জানিতে 
হইবে । 
শ্রীল রূপ-গোষদ্বামিপাদের কৃপায় আমরা আরও 
জানিতে পারি যে, অস্তঃকরণের আর্দ্র ভাবের বা রতির 


নদীয়া প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


লক্ষণ হইলেও যদি ইহ কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি 
বৃতৃক্ষ ও মুমুদ্দুগণে লক্ষিত হয় তাহ! হইলে তাহাকে ভাব 
বারতি বলা হইবে না, কারণ বুতূক্ষু ও মুমূক্ষগণের 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় রতি নাই, ভোগ বা! মোক্ষ- 
বাঞ্জাদিতেই তাহাদের আসক্তি । নিখিল প্রাকৃত-তৃষ্ণা 
হইতে বিমুক্ত মুক্তকুল যে ভাবের বা রতির অন্থুসন্ধান 
করেন, যাহা ভজনশীল জনগণকেও সহজে দেওয়া হয় না, 
সেই ভাগবতী রতি তূক্তিমুক্তি-কামন1-নিবদ্ধন জ্ঞান- 
কন্মাগ্যনাবৃত শুদ্ধতক্রিযাজনে অনধিকারী বন্মী ও 
জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে উদিত হইতে পারে? এ 
সকল বাক্তিকে বাহিক রতিচিহ্থাদি দেখিয়া অনভিজ্ঞ 
জনগণ চমত্কত হইলেও স্থবোধ অভিজ্ঞ-সমাজ উহাকে 
'রত্যাভাস? বা রতির ছায়া মাত্র বলিয়াই নির্দেশ করেন, 
যাহারা নিষিঞ্চন শুদ্ধ ভাগবত, শ্রীপুরুদেবের কৃপা লাভ 
করিয়! তদান্গগত্যে ক্রমপন্থায় ভজন করিতে করিতে 
দ্বিতীয়াভিনিবেশ, অসতৃষণা, দেহা ত্ববুদ্ধি, হৃদয়-দৌর্বল্য 
প্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাহারাই ক্রমে নিষ্ঠা, 
রুচি, আসক্তি ও ভাব-ভূমিকায় আরুঢু হু’ন এবং 
পরিশেষে পরম-প্রয়ৌজন কুষ্ণ-প্রেম! লাভ করেন। 


শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম 


তারতবর্াঁয় চতুবর্ণস্থিত আচার্য্যগণ চারিটি আশ্রমে 
অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত 
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানগ্রস্থ ও 
ভিক্ষু_এই চারি আশ্রমের যে কোন একটির অস্ত্ভুক্ত 
হইয়া বৰ্ণধৰ্শ্ম সংরক্ষিত হয়। যাহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় 
আছে, তাহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও 
আশমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অস্তর্গত। যাহার! 
সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও 
কল্যাণ আশা করেন, তাহাদের সর্বতোভাবে প্রাচীন 
নিবদ্ধ বিধি-নিষ্ধে পাঁলন-বজ্জনদ্বারাঁ সনাতন ধর্ম রক্ষা 
করা কর্তব্য । | ১ 


সামাজিক মানবের দুইটি বৃত্তি উভয়ই সমাজের 
কল্যাণার্থে প্রযুক্ত হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার 
অশ্রীতি উদয় ন! হয় এরূপ উদ্দেশে সামাজিক আৰ্য্যগণ 
বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা! করিয়াছেন। তাহাদের এই 
মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার 
প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-্বরূপ হ্ব্গাদি লাভ ও পুণ্য 
সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । মানবের 
কশ্মাত্তিক বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, 
সংস্কারাদি, আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে 
সান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিক! বৃত্তির জন্য দেব- 
বিপ্রাদ্ির পূজা, গুরুজনের সন্মান, আচারবানের জ্ঞান" 


ন 








অশ্রবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম 


প্রাপ্তি গ্রভৃতি ধম, শাস্থসমূহে নিবন্ধ আছে। যাহার! 
এই ৰৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্সুখ, ব্ৰহ্মত 
প্রভৃতি নিবৃত্ত অভাবসকনের প্রাণ্তি-লোভে ক্রিয়া করেন 
তাহার! সমাজের শীরযস্থানীয়। 


সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুধজ্ঞানি অন্প্রদার বিপ্রান্ন 
ভোজন করতঃ সমাজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ত] করেন। 
যোগী সংপ্রদায় স্ব ন্ব অভাব সঞ্জোচ করিয়া সুখলাভ 
সম্ভবপর জানাইয়। সাংসারিক জীবগণের ত্যাগজনিত সুখ 
ভোগের আসক্তি বুদ্ধি করেন। অন্যান্য লাম্প্রদায়িক 
দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বার। স্থখ-প্রয়াসপীকে আহ্বান 
করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী কারয়া সমাজের 


কল্যাণ করেন। 


বর্ণধ্ধাশ্রিত ব্যক্তিগণের ম্যায় শীবৈষ্ণবের ব্যবহারের 
সা্ৃগ্ঠ থাকিলেও তাহারা সমাজকে পোষণ করা বা 
তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়৷ 
মনে করেন না। তাহাদের ক্রিয়। ছার] সমাজ পুষ্ট হউক 
বাঁ সমাজের সর্বনাশ হউক এ চিন্ত। হৃদয়-আকাশকে পূর্ণ 
করে না। ই্রবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট 
নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন! তাহার 
ক্রিয়া! বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল 
না_এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন, 
যেহেতু ভগবন্তক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাহার ক্রিয়া- 
সমূহ ন্যস্ত শ্রীবৈষণব ব্ৰাহ্মণ হউন বা স্রেচ্ছ চণ্ডাল হউন 
একই কথা; গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন তাহার গৌরব বা 
অগৌরব নাই। ভগবদ্তক্তির জন্য শ্রবৈষ্কব নরকলাভ 
করুন্‌ বা স্বর্গলাভ করুন্‌ একই কথা। ভগবৎপ্রাপ্ধিতেও 
তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্ধিরহেও সে প্রেমের খবতা নাই। 
বৈষ্ণব কিছু আশা করেন না। তাহার কিছুরই অভাব 
নাই। ব্রদ্ষকামীর অভাব-বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের 
উৎকর্ধে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাছ্ছিত ব্রহ্মর্প 
চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড়ে 
নিতান্ত অস্থির । প্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্ধাচুতি নাই। 
উবৈষ্বের আবিতাব, ক্রিয়াকলাপ »মস্তই মায়িক কাম- 


৯৫ 


ফলপ্রস্থ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত 
পৃথক্‌। 

শ্রবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক] নাই জানিয়। 
মধে) মধ্যে অনেকে শ্রবৈষবকে তাহার বর্ণ জিজ্ঞাস! করেন 
ও সামাজিকগণের ন্যায় তাহাকে চারি আশ্রমের একটির 
মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা নিতান্ত 
অধৈষ্ণব মামাজিক চেষ্টা বিশেষ। পতিতপাবন জগতের 
একমাত্র পরমগ্ডরু শ্ঈগৌরাজের চিন্ময় আবির্ভাব-লীল! 
দর্শন করিলে আমাদের সর্বসংশয় বিদূহিত হয়। পরাবিদ্ধা 
শান্ধ বেদে লিখিত আছে, “ভিছ্ধাতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিতত্তে 
নর্বসংশয়াং। ক্ষীয়ন্তে চান্ত কম্মাণি তশ্দিন দৃষ্টে পরাবরে ।* 
ভগবচ্চ[রিত্র দৰ্শন কাঁরলে আমাদের »বব সংশয়ের (ছদন 
হয়; কম্মসকল ক্ষয় প্রা হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া 
সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দুশসংস্কারসম্পন্ন 
ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকষণ- 
চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্বে সংশয়হীন 
হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্তচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন 
করিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য বা শৃদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রন্থ বা ভিক্ষু 
নহেন; তিনি এগুলি হইতে পৃথক গোপীজনবলভের 
দাসানুদাস। তাহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। আমি 
ব্ৰহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মাফিক বিচার তাহাকে স্পশ 
করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্ছুসর্প, প্রতিবিষ্ গুভতি 
অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাথচির পর আর কোন 
প্রয়োজন থাকে না। আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 
‘বৈষ্ণব’ শব্ককে এরূপ ঘ্বণ্য ও বিপরীত অর্থ-সংযোগ- 
দ্বার! সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া বিরূপ অবৈষ্ণবতা- 
চরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে ও কষ্টবোধ হয়। 
তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈফববপু কলুষিত 
করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন 


মাত্র ৷ 
প্রগৌরানবদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল 


পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্তাভজ! প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত- 
করম ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈফবকে যতদুর 


৯৬ 


কলফ্ষিত করিতে পারেন, মহায়ত। করিবার ছলে 
তাপেক্ষা কলুষিত কাঁরয়াছেন। এখনও এরূপ শ্রেণীর 
বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর 
সংখ্যা, আরও বৃদ্ধি পাইভেছে। হরিদাস ঠাকুরকে 
ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, গঈশ্বরপুরীকে শুদ্ধ বা ব্রাঙ্গণ- 
বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
বর্ণের মীবৈষ্ণব-শিক্ষ প্রদানের অঙ্গ মত) ব। ক্ষমতা] প্রভৃতি 
স্থাপনের নিতান্ত অটৈষবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য 
বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে 
মাই। অতএব ভক্তবৈষবের এ সকল ক্রিয়। আদরণীয় 
নহে। প্রীবৈফবের সর্ধগা। এইটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 
তিনি প্রগোপীবল্পভগাসাদাস, পরল; স্বাধীন নহেন। 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


স্বাধীনতা তাহ!তে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদায়ত 
রূপ স্বাতস্র্য ধন্ম বিক্রয় দ্বার! তিনি কষ্দাহ্থা লাভ 
করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্বাথ) জীবের স্বতিপথে 
জাগরূক থ|কিয়। পূর্বোক্ত বিতর্কসকল হাদয়ে স্থান পায়, 
তাহ! হইলে তাহার কেবল কুঞ্িম স্বাতন্ব্যধর্ম কপটতা- 
বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদী য়ত্বধশ্ম 
মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়। মায়াদাস হইয়া আত্ম-গ্রতিষ্। 
লাভের জন্য বাস । কৃত্রিম কষদাস,) প্রবৈষব হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভদ্ভির মাধনের পরিবর্তে 
কামের সন্ধানে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র । 
এই শ্রেণীর বাক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধিনি/ষধসকল 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। _(সজ্জনতোধণী ১১শ বর্ষ) 


অর্থ ও পরমার্থ 


অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি অর্থের ও পরমার্থের নির্দেশ 
করিতে ভ্রান্ত হন। ভগবৎসেব উদ্দেশ্য ব্যতীত যে সকল 
প্রয়োজনের প্রার্থনা হয়, তাহারই নাম অর্থ। যেরূপ 
বীরভূমের প্রযুক্ত কুল! প্রসাদ মল্লিক মহাশয় ঠিক! লইয়া 
বক্তংতা করেন এবং সেই অর্থ নিজের ব্যবহারিক কার্য), 
ীপুত্রাদি-গ্রতিপাঁলন এবং পুনরায় অর্থোপার্জনের 
নিমিত্ত নিজের শরীর ধারণের জন্য ব্যয় করেন। বাল্তি 
বিক্রেতাচর শ্রীনটবর দত্ত যে অর্থ উপাৰ্জ্জন করেন, তাহা 
দুরভিসন্ধিযুলে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থতাকারী সারুটিয়ার 
ভেকধারীর অনুসরণ মাও্র। নিশ্মত্মার ভত্ত গণের উপাস্ত 
শ্রীগৌরজন্সস্থানকে স্থানান্তরিত করিয়ী(য অর্থ যৎ্সরগণ 
লাভ করে, উহা ₹গবৎসেবা-বিমুৎতী। বা অভত্তি। 
কেননা, ভক্তি ও অভক্তি উভয়ের ভেদ আছে । লৌকিক 
ইন্দ্রিয়-তর্পণের মধাবর্তী স্থানের দালালি ভক্তি নহে। 
স্থতরাং ইহাও অর্থোপার্জনের অর্থ মাত্র । পরমার্থের 
স্বর্বপ কুলদা বাবু ও ঠিকাদার নটবর বাবু যে দিন বুঝিতে 
পারিবেন, সেই দিন বৈষ্ণবনিন্দ। হইতে পৃথক হইয়! 
ভাগবতধর্শে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। 


পরমার্থ, স্থল সু শরীরের ইন্দরিয়তৃপ্তি মাত্র নহে। 
উহা লাধুসঙ্গলতা ব্যাপার-বিশেষ | যাহার ভাগবত পাঠ 
করিয়া খায়, ভ্রৈবগিক ফললাভের জন্য ভূক্তিকামী, 
তাহারা কখনই ভাগবতরত্ব হইতে পারে না, ভাগবত- 
রত্বের সর্বস্ব কুষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। অপ্রাকৃত 
কবি গাহিয়াছেন_দুষ্ট মনোধশ্মজীবীকে মনঃশিক্ষার 
উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হইবার জন্য গাহিয়াছেন__“লৌকিক 
অর্থাম্বেবী ভোগী দুষ্ট মন--তোমার কনক, ভোগের জনক 
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।” একথা বাল্তির দোকানে 
বা বীরভূম পত্রিকার জড়প্রমত ভূমিকায় আদর না হইতে 
পারে। কাপট] সমৃদ্ধ হইয়া সরল লোকের নিকট 
প্রতারণ। (সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত উহ! কখনও পরমার্থ- 
পথিকের প্রয়োজনীয় কথা নহে। শ্রীগোড়ীয় মঠ পরমার্থ 
প্রচার করিতেছেন আর ভাড়াটিং] বক্তা ও ঠিকাদার 
পাঠক নিজের পেট পুজা কৰিতেছেন। তাহার! একদিনও 
মনে করেন ন] যে, ভিহ্বো পশ্থধৃতি ব্যতীত পরমার্থের পথে 
যাওয়া যার না। “আত্মবন্মন্ততে জগৎ» বিচারপরায়ণ- 
জনগণ নিজ নিজ বিচারে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গকে 





| 
| 





অর্থ ও পরমার্থ 


উগবৎসেবাবিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় জড়ভোগবিষয়ে অলস 
মনে করেন। উত্তম ভোজন চেষ্টা ও যথেচ্ছা বিহার ও 
তদুপলক্ষ্যে যে সকল অর্থের উপাদান, তাহা ঠিকাদার ও 
তাড়াটিয়াগণের অনর্থের হেতু বলিয়া শ্রীশস্করপাদ মোহ- 
মুদগারের দার! আঘাত করিয়াছেন। যৃঢ় ব্যক্তিসকল 
নিজ্জ নিজ লৌকিক ব্যবসার-দ্বারা যে সকল অর্থোপার্জন 
করেন, সেই সকল অর্থ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ন! 
করিলে ভোগী কর্শ্মৰীর হইয়! যমদণ্য হইতে হয়-_ এই- 
কথার প্রচারক শ্রীগৌড়ীয় মঠ উদর-পুজকগণের চেষ্টাকে 
অনর্থই জানেন । আর মায়াবাদাচার্ধয শ্রীপাদ শঙ্করের 
বিচারকেও লৌকিক অর্থের প্রকারাস্তর অনর্থ জানিয়! 
কৃষ্ণসেবাই একমাত্র প্রয়োজন-_এই কথা বিচার করেন। 
মায়াবাদী ও ভক্তিধর্শ্মের প্রচারক উভয়ের অর্থ জোনা- 
লোহার ন্যায় বৈবম্যধর্যুক্ত, আকাশ-পাতালের ন্যায় 
গৃথক্‌; কিন্তু গোলে হরিবোল দিয়া, বোকামি ন্যাকামি 
করিয়! ঠিকাদারী ও ভাড়াটিয়! পাঠকগিরি এবং বেলদার 
ছাগশিশু-সংহার প্রভৃতি কার্ষোের তুলনায় তগবৎসেবা- 
কাৰ্য্য সমশ্রেণীস্থ মনে করা--অনর্থযুক্তের সৎশিক্ষার 
অভাব। পারমাথিক শিক্ষায় অশিক্ষিত বর্ধরতায় যেরূপ 
পরহিংস। প্রভৃতি পৈশুন্য, খলতা ও কপটত! আশ্রয় করে, 
সেইরূপ নির্ধোধ-প্রাণিগণের মধ্যে গ্রতারণা বিস্তার 
করিষ। শ্রাগোড়ীয় মঠের উদ্দেশ্যকে মৎসরতাসম্পন্ন 
জনগণের বৃত্তির সহিত এক মনে কর! পরমার্থ-বিরোধ 
যাত্র। 

পারমাথিকগণ রাজ] শালগ্রামসিংহের ব! শ্রীযুক্ত 
বর্ষ-শঙ্কর মিশ্রের বিচার অবলম্বন করিয়া সংসার-ভোগ- 
প্রবৃত্তির কিয়দংশ ভগবান্‌ ও ভক্তের সেবায় নিয়োগ করা 
গ্রথাতে স্বল্প পারমাথিকতা জ্ঞানের পরিবর্তে সর্বন্থ 
কৃষ্ণের বিষয়াশরয়-বিগ্রহের সেবায় নিয়োগ করেন। 
ঠিকাদারগণ, মর্কট বৈরাগিগণ, ভৃতক বক্ত,গণ, ধর্দজীবিগণ 
যে পাপে পতিত হন, সেইরূপ পাপ বহুদূর হইতে গৌড়ীয় 
মঠের স্তদ্ধভক্তগণকে প্রণিপাত করে মাত্র, ভাগবতজীবী 
ঠিকাদারী বুদ্ধি তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
তাহাদের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জড়গ্রমততা ভোগ- 


১৩ 


৯৭ 


উন্মত্বত৷, গৌড়ীয় মঠের বহিত্বারে যে দুর্গন্ধ-পযন 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে স্থরতিযুক্ত করিবার প্রয়াস 
করেন। 

পারমাথিক বলেন-_কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, 
তাহার মালিক কেবল যাদব ।" 

এই বলিয়া লম্পট সম্প্রদায়ের মাতৃমন্দিরাদির 
সহায়তার উপলক্ষে] ইতর কার্ষে উদ্বেগবিশিষ্ট হইয়া]! যে 
হুরিসেবা-শৈথিলো আলস্ত (দেখা যায়, তাহা যন্ত- 
বৈরাগ্যোচিত প্রবৃত্তি মাত্র । পরমাথ হইতে উহ] শত 
শত যোজন দূরে অবস্থিত। ধর্শের মুখোস পরিয়! বন্তৃমা, 
পাঠ, ঘণ্টাসঞ্চালন, জন্মস্থান সিরূপণ, সাহিত্যের আবরণে 
পরচর্চ্চা, সাঁধুনিন্দ। প্রভৃতি কুশিক্ষা, অর্দ্-শিক্ষ। লাভ 
করিয়া অধিক উদরপূঠির প্রয়াসমাত্র। গৌড়ীয় মঠ 
সেব্ূপ নীচ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট জনগণের আধিক আচরণকে 
মল-যৃত্রের ন্যায় বিসর্জনের দ্রব্য জানিয়! ভগবদর্থের 
অপব্যয়কারী ইকনমিষ্টগণের সৎশিঙ্সী ছিবার জন্য অর্ধ] 
অর্ধ-শিক্ষিত বিশ্ববিদ্ঠালয়ের লকবধারিগণকে 
শিক্ষা ও গলাবাজী করিয়া ভগবৎসেবার নামে নিজের 
ইক্জ্রিয়তর্পণ গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গ আদৌ সমর্থন 
করেন না। নটবর-ন্যায়ে যে সকল অন্যায় অবৈধ কথা 
প্রচারিত হইতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
পারমািকের দর্শনভাবে ভাড়াটিয়া বক্তার শিশ্বুরূপে 
নটবর-ন্তায় যে ইকনমিক্যাল সমস্ত] পূরণ করিতে গিয়া 
ছোটমুখে বড় কথা আনেন, উহা ভোগীর অনর্থ-গ্রতি- 
পার্দকমাত্র। হুইলার সাহেব সার্ভে শাস্ত্র প্রচুর পণ্ডিত, 
পরবিদ্যা নিপুণ শ্রুল জগন্নাথদাস তাহার ন্যায় আধ্যক্ষিক 
জ্ঞানের তাণ্ডব নৃত্যে পরমোন্নত নহেন-_ একথা বলি যে 
তুলনামূলক নটবরন্যায়ে কপটত! প্রকাশ করিয়াছেন; 
তাহাতে পরমার্থ কিছুই নাই। পরস্থ ভক্তবিদ্বেষজনিত 
প্রায়শ্চিতার পাপরপ অর্থোপ৷জ্জনি মাত্র । উহ! শনিন্দাং 
ু্বস্তি যে মুঢ়াঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। পতস্তি পিতৃতিঃ 
সার্ছং মহারৌরব-সংজ্ঞকম্‌ ॥” 

_ এই স্বৃতি-কথিত প্রায়শ্চিত্ত বিধির আসামী মাত্র 
হওয়া অর্থ কখনই পরমার্থ বলা যায় নী। প্রক্কৃত অর্থ- 


প্রস্তুত । 


৯৮. 


সংগ্রহের কপটত। মার কতদিন চলিবে? ভাড়াটিয়া 


গিরি ধর্ম নহে। 


এই কথ। দ্বিতীয় বৈঠকেও তৃথার হেড়ীর নিকটবর্তী 
শুকরতলে প্রচারিত হইয়াছে পরীক্ষিতের নিকট, 
প্রনৈমিষারণোয এ কথা পুনঃকথিত হইয়াছে। আর আজ 
তার বিঞুতি সম্পাদনের জন্য লাগিয়াছেন দশ টাকায় 
ঘণ্ট] বক্তা ও ভূতক পাঠক! এঁ দশটি টাকা লইয়া কেহ 
বাঁপুত্রের পাখী মারিবার বন্দুক কিনিয়া দিতেছেন, 
বেশ্ালয়ে যাইবার খরচ যোগাইতেছেন, কেহ বা চা পান, 
চুরুট, পান খাওয়া] শারীরিক প্রয়োজন মনে করিতেছেন 
আর কেহব। ছাগশিশুর এবং কুক্ুটের দেহপাত করিয়া 
নিজ রেদপুষ্ট দেহ রক্ষায় যত্ব করিতেছেন। (গৌড়ীয় মঠ 
এরূপ অধ্ধশিক্ষিত অজীর্ণশিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের 
ইন্জ্িয়ের লোলুপতা-বৃত্তির আদৌ আদর করেন না। 
তাহার জগতে পরমীর্থ আলোচন! করিবার জন্য ভূতক 
বক্তা, ভূতক পাঠক শূত্র ও জড় বাঁণিজ্য-পরায়ণ ব্যক্তিকে 
স্ব স্ব অপ্ার্থময় অর্থ হইতে বিমুক্ত করিবার বাসনায় যে 
কথ! বলিতে বসিয়াছেন, তজ্জন্থ যাহার! “প্রাণৈরর্থেঃ ধিয়। 
বাচ! শ্রেয় আচরণং সদ" 


শ্লোকের তাৎপর্ধ্যান্ণুসারে গঠিত জীবনের সহিত 
ভাড়া টিয়। ধর্মঘ্বজিগণ বা মিন্পীখানার ঠিকাদারগণকে সম- 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শ্রেণীস্থ জ্ঞান করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! পরমার্থ বঞ্চিত 
এবং ‘নিন্দাং কুর্বত্তি’ গ্লোকের প্রায়শ্চিতাহ পর্য্যায়ে 
গণিত হইবার যোগ] মাত্র । সেইজন্য গৌড়ীয় মঠের 
কীর্তনে, সাধুম্গ-প্রভাবে অনর্থ নিৰবত্তিই শিক্ষার চরম- 
সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । মেয়েলী যুক্তিতে ধ্লৈণ 
পুরুষ্গণ যেরূপ আচ্ছন্ন হন, ভাগবত-ধর্ম তাঁহাকে ‘অনর্থ! 
বলেন। রাণাকুণ্ডের পত্নী মীরা, শিবিংহের পত্নী লছমী 
ও জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী প্রভৃতির প্রতি বীরভূমবাসী 
কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়াগণের যেরূপ গ্রারূত মত সমর্থন 
করেন, তাহ! গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী । যে 
বীরভূমিতে অনিত্যানন্দপ্রভু নিজের প্রাকট্য লীলা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আধুনিক ছুর্দশা লঙ্গয করিয়া 
বীরভূমবাসী যদি গৌড়ীয় মঠের বিচার শ্রবণ না করেন, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে মিল্ত্রীথানার প্রবৃত্ত জনগণের 
ন্যায় আরও কিছুকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে 
হইবে। আসানসোলে মিশ্্রীথানার ক্ওবুত্তি ও চীনের 
মিশ্রীথানার ঠিকাদারী পারমাথিক রাজ্যের জীবগণের 
উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ 
ভক্তগণের পাদপদ্দো বিলুষ্ঠিত ন1 হওয়া! পর্য্যন্ত জীবের 
মিস্ত্রীানার কারাগার হইতে মুক্তি লাভ হইবে না। 
আত্মাধর্মের বেদান্ত প্রতিপাদ্য ভাগবতী কথা কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। 





———_—— 


আমার ব্দ্ধাবস্থার জন্য দায়ী কে? 


আমি জীব, কৃষ্ণের অংশ । কৃষ্ণ বৃহচিচত্স্ত, আমি 
জীব অণুচিদ্প্ত। চিনধৰ্শ্মে উভয়ের এক্য থাকিলেও আমি 
জীব অপূর্ণ, দীন ও ক্ষুদ্র আর কৃষ্ণ পূর্ণ। কৃষ্ণ প্রভূ আমি 
জীব তাহার নিত্যদাস। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব 
নিঃশক্িক। কৃষ্ণের পূর্ণ চিজ্জগৎ প্রকাশে পূর্ণশক্তি আর 
অপূর্ণ জৈব জগৎ প্রকাশে তটস্থাশক্তি ৷ ভটস্থা শক্তির 
ক্িয়া__চিৎ ও অচিৎ এই উভয়ের মধ্যে সমন্ধ রাখিবার 
যোগ্য একটি বস্তু নিম্মাণ করে। 


আমি জীব চিৎকণ হইলেও কোন এশী শক্তি দ্বারা 
তাহা অচিৎ সম্থদ্ধের উপযোগী আছি। কৃষ্ণ মায়ার 
অধীশ্বর অর্থাৎ মায়! তাহার বশীভূত, আমি জীব মায়াবশ 
অর্থাৎ বিশেষ কোন অবস্থায় মায়া-বশ হইয়া পড়িয়াছি। 
সেই বিশেষ অবস্থাটি এই, কষ যেরূপ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়। 
সেই প্রকার তাহার অংশ-স্থত্র আমি জীবও অণুস্বতন্র 
স্বতস্ত] একটি তবু বিশেষ, জড় জগতে অনেক বসন্ত আছে 
শে সকল বস্তুকে কৃষ্ণ এ রত্ব দেন নাই, যাহ আমাকে 





আমার বদ্ধাবস্থার জন্য দায়ী কে? 


(ভ্রীবকে) দিয়াছে । এইজন্য অন্যান্য বস্তু হেয়। জীবকে 
দি গ্তপ্রতা না দিতেন, তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর স্থায় 
হেয় ও তুচ্ছ হইয়। থাকিত। 

জীব চিৎ্কণ, চিদ্বপ্ততে যে ধণ্ম আছে অর্থাৎ, শ্বতস্তরতা 
আছে, আমি জীব তাহা। লাভ করিয়াছি। নিত্য 
হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ কর! যায় না, সুতরাং জীব যে 
পরিমাণে অণু তাহার স্বতগ্্রতা-ধশ্মও সেই পরিমাণে 
থাকিবে । এই স্বতন্ততাধশ্ম-প্রযুক্ত জীব জড়প্রভু হইয়াছেন। 
সেই জীব আমি যখন স্বতস্রত! দ্বারা কৃষ্ণের প্রিয়সেবা না 
করিয় স্বতন্্তার অপব্যবহার-নিবদ্ধন মাঞ্জাতে অভিনিবিষ্ট 
হইয়াছি, তখন আমার বদ্ধাবস্থার জন্য আমিই দায়ী। 

ঘ্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ নান! অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে 
নীল1 করিবেন বলিয়] জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে 
পরযোচ্চ মহাভাবাদি অশেষ উন্নত পদের যোগ্যতা 
দিয়াছেন এবং যোগ্যতার স্থযোগ ও দৃঢ়তার জন্য অতি 
নিয়ে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ “অহঙ্কার? পর্য্যপ্ত 
মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়িক জগতের 
সকল জীব স্বরূপ-বিভ্রাস্ত, আত্মেন্ডিয়-প্রীতিপর, কৃষ্ণস্থথ- 
ভাৎপর্ধ্যবিমুখ। কৃষ্ণ বিমুখ জীব আমিই এই মায়ার 


সংসারজূপ জেলখানার কয়েদী। এই কয়েদখানাই আমার 
উপযুক্ত স্থান। 
চিজ্ঞগতের প্রতৃ-সেবকের স্বতস্্রতার অপব্যবহার-ঘার। 


মংসার-কারাগতি-লাভ দেখিয়াই আৰ্য্য খধিগণ 
রাজনীতির কারাগারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজদত্ত 
ক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজকর্শ্মচারী যদি রাজসেবার পরিবর্তে সেই 
ক্ষমতা হ্ব-সেবার্থে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই 
রাজভৃত্য চরিত্র, সংশোধনার্থ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই নিয়মটি কৃষ্ণবহিণুখ জীব 
ভোগবাঞ দ্বার! প্রপীড়িত হইয়! নিকটস্থ মায়ালিজ্জিতা- 


স্থায় এই সংসার-কারাগারে নিক্ষিণ্ড হওয়ারই অনুকরণ 
মাত্র। 


স্বতন্ব বাসন! দ্বার! জীবের সংসারগতি রূপ ক্লেশ-লাভ 
-শ্রভগবানের অঙ্ুগ্রহ বলিতে হইবে। কারণ বিষয়- 
ভোগে চরমে দুঃখ-লাভ বই আর কিছুই নাই, বিষয়াসক্ত 
বীৰ পরিণামে কেবল ছুঃখই ভোগ করেন, সংস্ারগতি 


৯১ 


আর শেষ হয় না; ইহ! অবগত হইয়| জীব খের 
অঙুমন্ধানে রতহন। সেই স্থখের অস্থসন্ধান হইতে 
বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইয়া হৃদয়ে প্রশ্নের উদয় হয় যে, 
কি উপায়ে দুঃখ-নিৰৃত্তি ঘটে? তাহা হইলে বাহার দুঃখ 


নাই, সেই নিত্য সুখাশ্রয়ী সাধুসঙ্গ করিবার শ্রদ্ধা উদ্দিত 
হয়। 


“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রচ্ধা যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 

সাধুসঙ্গ হ'তে হয় শ্রবণ-কীর্তন। 
সাধন-ভক্তে] হয় সবানর্ধ-মিবর্তন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। 

নিষ্ঠা! হইতে অরবণাগ্ে রুচি উপজয় ॥ 
রুচিভক্কি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে জন্মে কৃষ্ণে গ্রীত্যক্কুর ॥ 


সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেমা প্রয়োজন সৰ্বানন্দ ধাম ॥* 


-( চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯।১৫) 
আদৌ শ্রদ্ধী ততঃ সাধুসজোহথ ভজনক্রিয়]। 
ততো হুনর্থ- নিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিন্ততঃ। 
_(ভঃ রঃ সিং পূর্ব বি) 
আমি স্বতন্ত্রবলে বিষয়-বাঁসনীয় চালিত হইয়] বিষয়- 
ভোগে অহরহঃযে ক্লেশ ভোগ করিতেছি, জড়জগতের 
প্রভু আমি সেই ক্লেশকে ও ‘স্ুথ’ মানিয়। তাহাতে 
অত্যাধিক আসক্ত হইতেছি। ইহার ফলে যে কেবল 
দুঃখ-ফলই পাইতেছি, সে অঙ্থতৃতি মোটেই নাই। বদি 
থাকিত, তবে বিবেকের উদ্দয় হইয়া “কে আমি, কেন 
মোরে জারে তাগত্রয়* প্রশ্নের উদয় হইত। তাহ! যে 
পর্যাস্ত ন! হয়, সে পর্য্যস্ত আমার বন্ধাবস্থাই থাবিল। 
কৃষ্ণেচ্ছায় কৃষ্ণলীলার সৌখ্যাংশ পরিহার করিয়া 
স্বতন্ত্রবাসনাময় আমি জীব মায়াভিনিবেশ-জনিত_ ক্লেশ 
স্বীকার করিতেছি, ইহাতে দোষ যদি থাকে, তবে তাহ! 
আমারই, কের বাঁ অন্য কাহারও নহে । - কারণ আমি 
রুষ ভূলিয়া কর্্রফল-বাধ্য হইয়াছি, স্থতরাং আমার 
সহস্তে নির্সিত কর্ম-নিগড় আমাকেই বঙ্ধন_ করিয়াছে, 
সেই জন্ত আমি.দবায়ী। SAE 7135 PEPE 


সম পন 


শ্রীসরগ্বতী-পুজা 


আজ ওঁ জীপঞ্চমী তিথিতে প্রীসরন্থতী-পুজার দিন। 
আজ ভারতবাসীর ঘরে ঘরে সরস্বতী-পুজার বাজন! 
বাজিতেছে। সকলেই দেবীর গ্রীতিবিধান মানসে বিবিধ 
উপায়ন-সংগ্রহে তৎপর। সারাটি বছর ধাঁরিয়া যাহাতে 
অর্থ, বিদ্ধা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংগ্রহে কোন অস্থাবধা না 
হয়, তাহার জন্য আজ প্রাণ ঢালিয়। দেবীর পূজা করিতে 
হুইবে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র আজ 
সকলেই সরস্বতী পূজায় তৎপর 
শ্ুদ্ধভক্তগণও সরস্বতী-পূজ। করেন, কিন্ত মায়াবদ্ধ ও 
মায়ামুক্তের পুজায় পার্থক্য আছে।  মায়াবছ্ধের চাওয়া 
ও মায়ামুক্তের চা ওয়াতেও পার্থক্য আছে বলিয়া তাহাদের 
পৃজায়ও পার্থক্য আছে। 
যাহারা মায়াবছধ, তাঁহার] মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ 
হইয়াও আপনাকে মায়ার সহিত সমদ্ধবিশিষ্ট মনে করিয়। 
মায়ার সেবা করিতে বাধ্য হন। কাজেই তখন যায়িক- 
বস্তুতে তাহার “মমত্ বোধ হয়। যখন তাহার! মায়ার 
অবিষ্ধা বৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তিনি ব্্মী, আর 
যখন মায়ার বিস্াবৃত্তির সেবায় নিরত হন, তখন তিনি 
জানী। এ ছুইটাই নিকষ্ট। তজ্ন্ই ঈশোপনিষৎ 
বলিয়াছেন, : 
অন্ধং তম: প্রবিশস্তি যেহবিগ্যামুপাসতে। 
ততে! ভূয় ইব তে তমে! ষ উ বিদ্যায়াং রতাঃ। 
অনন্যদেবাহবি্তয়াংন্তদাহরবিদ্বয়।। 
ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে নন্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 
বিদ্যাঞ্চাবিদ্াঞ্চ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ। 
অবিষ্ায়া মৃত্যুং তীত্ব। বিস্তয়াষৃতমশ্র তে ॥- 

: অৰ্থাৎ যিনি অবিষ্তায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় 
স্থানে (অথবা অন্ধতমঃ নরকে ) প্রবেশ করেন, আর যিনি 
বিস্তাতে রত হন, তিনি তাহ! হইতেও অধিক অদ্ধকারময় 
স্থানে প্রবেশ করেন। 

পরমাত্মতত্ব-__বিষ্যা ও অবিষ্তা উভয় হইতে পৃথক, 
পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়াছেন। ষে পত্তিতগণ আমাদিগকে 


গরমাত্মতত্ব শিক্ষ। দিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে 
আমর] ওঁ কথাটি শুনিয়াছি। 

যিনি আত্মতত্বকে বিষ্ঠা) ও অবিদ্যা উভয় শ্বক্পগে 
জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয় 
বিদ্যার সহিত অমুত ভোগ করেন। 

ভাবার্থ এই যে মায়ার দুইটি বু্তি-_বিছ্াা ও অবিষ্ট]। 
বিছ্যাবুত্তি জড়কে বিনাশ করে, আর অবিগ্যাবুত্তি জড়কে 
প্রসব জড়াভিতৃত মানবগণ আবিগ্যাবৃত্তিতে 
অবস্থিত, অতএব জড়ের অন্ধকারে তাহাদের চিৎ্গ্রকৃতি 


করে। 





আবুত। আর জড়ে যাহাদের বিরক্তি, তাহারা জড় । 


বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপ শক্তির 
আশ্রয় পান না, অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর 
অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। 


জীবের বিভূত! ন! থাকায় মায়! কর্তৃক বগ্ঠতা স্বীয় 
গঠনসিদ্ধ। জীব অবিগ্যাবুত্তভির বশীভূত হইয়া শোক- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া এ ক্লেশ নিবারণের জন্য বি্যাকে 
আশ্রয় করেন, তখন নিব্বিশেষ চিন্তা] তাহাকে অধিকতর 
ক্রেশে পাতিত করে। এতএব বেদ বলিতেছেন,_(হ 
জীব, তুমি যে আত্মতত্ব অনুসন্ধান করিতেছ, তাহা বিদ্যা 


ও অবিষ্থা হইতে পৃথক । 


বিদ্যা ও অবিদ্ঞার আশ্রয় যে মায়া, তাহা পরস্াত্মার 
চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা বিকৃতি মাত্র । ছাঁয়াতে যাহা,যাহা 
থাকে যূলতত্বে তাহা সম্পূর্ণ ও নির্দোষভাবে অবস্থিত। 
স্বতরাং চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যার আদর্শ আছে, জীব যি 
সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়াস্তর্গত বিদ্ঞা ও অবিগ্ঠার 
বিকৃতি-নাশে যত্ু পান, তবে তিনি চিচ্ছক্তিগত বিশেষ 
ধর্মকে দেখিতে পান। সেই বিশেষকে অবলম্বন করিলে 
আর নিবিবশেষলক্ষণ-জড়বিষ্ঠার হস্তে বিনাশ ঘটে না। 

যাহারা মায়ামুক্ত, তাহার! বি্তা ও অবিষ্তা উভয়ের 
স্বরূপ সম্যক্‌ প্রকারে অবগত আছেন। সুতরাং তাহারা 
গু ৰৃত্তিছয়ের সেব| না করিয়া! আপনাকে চিচ্ছত্তির অধীন 








সর্বতী-পূ্জা 


জানিয়া াহারই দবাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার! ভক্ত’ 
নামে পরিচিত। 
মায়াবশীতূত জীবগণ সত্ব, রঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ 

হইয়া! সমশীল গুণবিশিষ্ট দেবতার ভজন করিয়া থাবেন। 
অর্থাৎ মায়িক ব্রন্ধাণ্ডে মায়ার আবরণ দেবতাগণকে 
উপাসনা করিয়! থাকেন। বিভিন্ন গুণাবলন্বা জীবগণ 
ব্ব-রুচি অঙ্থমারে কোন একটি বিশেষ দেবতাকে প্রধান- 
রূপে শ্বীকার করিয়া শান্ত, শৈব) সৌর, গাণপত্য বা 
করিত বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। তাহারা ভোগার্থ 
ধন-কামনায় লক্ষ্মী এবং বিদ্যা প্রতিষ্টাদি কামনা করিয়। 
সরন্বতীর লৌকিক প্রথাঙুসারে পুজা করিয়। থাকেন। 
কিন্তু এই পূজার মধ্যে একটি আকাজ্ঞা রহিয়াছে বলিয়। 
ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মগ্রসাদনী বৃত্তি নহে । এছিক 
ভোগ্য ব্যাপার সমস্তই তাৎকালিক, স্থতরাং নশ্বর । আমি 
ধনী হইব, আমি পণ্ডিত হইব, আমি যশন্বী হইব, যেখানে 
যত গ্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি আছেন, সকলের শীর্ষস্থান 
আমিই অধিকার করিব, জগতের সর্বত্র ধনে, মানে, কুলে, 
শীলে আমার কীন্তিই ঘোষিত হইবে_ ইত্যাদি ষত্প্রকার 
আকাজ্কা__সবই নশ্বর। তনদ্বার। ইহলোকে স্থখসমৃদ্ছি 
লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু আমুত্রিক কি আছে, 
তাহাই বিচার্যা। আমি যদি যড়ন্ বেদ অধ্যয়ন করি, 
কিন্ত আত্মকল্যাণার্থ কিছুমাত্রও চেষ্টা নী করি, তবে তাহা 
লইয়! আমার কতটুকু প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? শান্ত 
বলেন, 

আচারহীনং ন পুনস্তি বেদ 

যন্তপ্যধীতাঃ সহ ষড়.ভিরলৈঃ ৷ 

ছন্দাংস্তেনং মৃত্যুকালে ত্যজস্তি 

নীড়ং শকুস্ত। ইব জাতপক্ষাঃ॥ 

যে বস্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্যাগ করে, 

তাদৃশ বস্তু লইয়া! নিত্য আত্মার কতটুকু স্বার্থ সিদ্ধি হইতে 
পারে? কাজেই সুধী যাহারা, তাহার! এরূপ নশ্বর 
বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া দুর্প'ভ মঙ্স্ত জন্মের সুযোগটুকু হেলায় 
হারাইতে ইচ্ছা করেন ন1। 
. ইকাস্তিক ভক্তগণ সরস্বতী দেবীকে চিচ্ছকিরূপে পুজা 


১০১ 


করিয়া থাকেম। শৌনকাদির সম্মুখে জীমন্তাগবত কীর্তন 
করিতে গিয়। ্রস্ত মঙ্গলাচরণ-মধ্যে পরবিস্তা্বনপিনী 
সরম্বতীর প্রণাম করিতেছেন 
দেৰীং সরস্বতীং ব]াসং ততে জয়-মুদদীরয়েৎ। 
আদিগুরু শ্রীব্রদ্ধার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়ক স্বতি গ্রকা শার্থ 
যে সরস্বতী দেবী ভগবৎ-প্রেরণান্রমে প্রকটিতা 
হইয়াছিলেন, তিনি শঈীকৃষ্ণকেই উপাস্তক্পপে লক্ষ্য করিয়া 
থাকেন! (ভাঃ ১৪।২২ দ্রষ্টব্য) 
পূবে ব্ৰহ্ম জন্মিলেন নাভিপন্ধ হৈতে। 
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ 
তবে যবে সর্ব্ভাবে লইলা শরণ। 
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥ 
তবে কুঞ্ কৃপায় ক্ষুরিল সরস্বতী । 
এতগ্দারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যাহার] জীরুফ- 
চরণে প্রপত্তি স্বীকার করিতে পারেন, তাহাদের সরস্বতী 
রুপা কুষ্ণকুপাক্রমেই লভা হইয়া থাকে--সর্বতী 
তাহাদের জিহ্বায় নামক্লপে নৃতা করিতে থাকেন। 
সরস্বতীর আরাধনা-ছুই প্রকার। একটি মায়া- 
বশীভূত জীবের, অপরটি মায়ার জীবের। মায়াবদ্ধ 
জীব যে সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাঁহাকে ‘অপর! বা 
বিমুখমোহিনী, (কেহ কেহ) ুষ্টা সরম্থতীও বলিয়া 
থাকেন, আর যিনি মায়ামুদ্ত গণের উপাস্ত;-ঘিনি পর- 
বিদ্তাস্বরূপিণী জীণ কীর্তন সরস্বতী বা শুদ্ধা সরঙ্থতী। 
মণ্ডক শ্ৰুতিতে (১।১/৪-৫ ঞ্জোকে ) উক্ত হইয়াছে, 
“তবে বিগ্চে বেদদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ বক্মবিদে। বদস্তি পরা 
টচৈবাপরাচি। তত্রাপরাঁ__খথেদো। যজুকেদঃ সামবেদোহ- 
ধর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুত্তং ছন্দে। জ্যো তিৰ্য- 
মিতি। পরা-যয্া তদক্ষরমধিগম্যতে ৪৮. 
অপর! সরস্বতী আমাদিগকে বহিরথে মুগ্ধ করেন-_ 
অজ্ঞানে অধিকতর মুগ্ধ করিয়া রাখেন এবং কৃষ্ণেতর 
বাগ্‌বিলাসে প্রমত্ত করাইয়া থাকেন, আর পরা সরহ্থতী 
কৃষ্ণরুপা৷ স্বরূপিনী হইয়া কৃষ্ণভজন প্রদর্শন পূর্বক শরণীগত 
ভক্তের জিহবায় কৃষ্ণকীর্তনে নিযুক্ত থাকেন। 
দিখিজস্বী কেশব কাশ্মিরী, কবি কালিদাস গুত্ৃতি 


১০২ 
অপর] সরস্বতীর কপট রূপ! পাইয়াছিলেন। সরম্বতীর 
কপট কৃপায় মহাপ্রভুর প্রকটকালীন নবদ্বীপের সকলেই 
যথেষ্ট পাত্ডিত্য-গ্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল 
ঠাকুর বৃন্দাবন উল্লেখ করিয়া থাকেন--“সরন্থতী প্রসাদে 
অবেই মহাদক্ষ।” কিন্তু পরবিষ্ঠারূপিণী ভ্রীসরগ্বতীর প্রাণ- 
পতি প্রগৌরন্ন্দরের নিকট সকলেরই প্রতিভা পরাভূত 
হুইয়াছিল। ্ীমস্সহাগ্রতৃর দিথিজয়ী-র্প-দমন-লীলায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, দিখিজম়ী কেশব কাশ্মিরী যখন 
গ্রীগৌরহ্থন্দরের নিকট পরাভূত হইয়া সরম্থতীমন্্ জপ 
করেন, তখন সরহ্বতী দ্বপ্রে ব্রান্মণকে বলিলেন 


যার ঠাগ্রি তোমার হইল প্রাজয়। 
অনন্ত ব্রদ্ধাগুনাথ সেই সুনিশ্চয় ॥ 

আমি ধার পাদপদে নিরস্তর দাসী । 
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাজি॥ 


* ফ ১ 


যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার। 
দিখিজয়ী-পদফল ন হয় তাহার ॥ 
মন্ত্র পের ফল এবে সে পাইল1। 
অনস্ত ব্রহ্ধাগুনাথ সাক্ষাতে দেখিল]॥ 
তখন দিগ্িজমী সরশ্বভীর নিষ্কপট রুপ] প্রাপ্ত হইয়। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শ্রগৌরস্থন্দরের চরণে শরণাগত হইয়1 বলিলেন 
'মরম্বতী পতি তুমি” দেবী মোরে কহে। 
বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবদ্ধীপে ॥ 
তোমা দেখিলাম ডূবিয়াও ভবকুপে । 
অবিগ্া-বাসনাবন্ষে মোহিত হইয়॥ 
বেড়া পাসরি তত্ব আপনা বঞ্চিয়]। 
দৈবভাগ্যে পাইলাম তোমা দূরখনে ॥ 
এবে কৃপাদৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে ॥ 

বিপ্রের সেই কাকুতিতে মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন 

দিথ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্ধ্য নহে। 
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে ॥ 
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে। 
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ 
এতেকে মহাস্ত সব সৰ্ব্ব পরিহরি। 
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি ॥ 
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল । 
একৃষ্ণচচরণ গিয়] ভজহ সকাল ॥ 
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়। 
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ 
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 
কষ পাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥ 


——— শি 


মঠ প্রবেশ ও সম্বন্ধ 


বনস্ত সার্বিকো বাসে গ্রামবাসন্তবাজসঃ। 

তামসং দ্যুতসদনং মন্সিকেতনন্ধ নিগুণমূ ॥ 

মায়া-সম্বন্ধ হইতে নিন্ভৃতি-লাভ-জন্য জানাদি চ্চার 
উদ্দেশ্যে নির্জন অরণ্যাদদিতে বাসচেষ্টা সাত্বিক বাস। 
রাজনৈতিক, সামাজিক বা পারিবারিক সম্বন্ধে শ্রীতি- 
বিশিষ্ট হইয়। গ্রাম _ও নগরাদিতে বসবাস রাজজিক ক | 
সদসদ্‌ বিষয়ে উদাসীন ও অনিয়ন্ত্রিত যুগ্ধব্যক্তির তাৎ- 
কালিক" হথবৃদ্ধি-হেতু জ্রীড়াস্ানাদিতে অর্থাৎ ক্লাব, 


বিদ্যালয় বা বেশ্তালয়াদিতে উচ্ছ্খল জীবন-যাপন অতি 
নিন্দিত তামস-বাস। আর ্রীভগবন্মন্দিরে গ্ভগবানের 
শেবক*্রূপে রাস নিগুণি বসবাস। অর্থাৎ এই শেষ 
প্রকার: অবস্থান ত্রিগুণাত্মিক। মায়াদেবীর অধিকারের 
বাহিরে । যদিও জড়-চক্ষে মন্দিরবাসী ভগবৎসেবকগণকে 
সাধারণের ন্যায় ব্রদ্ধা্ডের অন্তর্গত বলিয়! বোধ হয়, 
তথাপি কর্তৃত্বুদ্ধি-বচ্জিত বিষ্ণুসগণের জড়াভিমান 


সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় তাহারা গুণাতীত নিও শুদ্ধ-নব- 








গৌরনায, গৌরধাম, গৌরকাম 


গ্রকটিত ভুমিকায় সর্বদ। বিষ্ণুসেবা-তৎপর হুইয়। অবস্থান 
করিয়। থাকেন। 


সুতরাং জীব যখন মায়া-সদন পরিহার পূর্বক কায়- 
মনোবাকে] গর্ধানগগত্যে মঠে যে সত্সজ্ঘারামে বা 
বৈষণবাশ্রমে বা বিষ্ণুমন্দিরে আবাস-জন্য প্রবেশ করেন, 
যখন জড়-প্রতুত্ব পরিত্যাগ করিয়া নববিবাহিত! বধূর 
নায় পরম-পতির পার্দপদ্দে নিবেদিত! হইয়া পতিসেবায় 
আত্মসমর্পণ করেন ও পতিগ্রীতি-সম্পাদন-ভন্থই পতি- 
মন্দিরে সর্বদা অবস্থান করেন, তখনই তাহার মঠ প্রবেশ 
সিদ্ধ হয় ব! স্বাভাবিক সন্বন্ধজ্/নের উদয় হয়। কেননা 
অবি্ঠাবিকার দূরীভূত শুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বপতি কৃষ্ণের 
সহিতই জীবের মূল সন্বন্ধ। অতএব শুদ্ধসম্বন্ধ জ্ঞানের 
উদয়ে মঠ-প্রবেশ বা প্রকৃত মঠ প্রবেশেই সম্ন্ধজ্ঞানোদয় 
যুগপৎ সিদ্ধ হয় এবং একের অনুপস্থিতিতে অন্যের অভাব 
স্থচিত হয়। পক্ষান্তরে প্রাক্বত-দৃষ্টিতে হ্বগৃহে বাস করিয়াও 
উদিত-সন্বদ্ধব্ক্তি মঠেই বাস করেন, আবার আমার মত 
জাগতিক বিচারে মঠবাসী প্রকৃত সদ্ধজ্ঞানাভাবে গৃহেই 
বাস করিয়া থাকেন। 


গৃহে বা ব্ৰহ্মাণ্ডে বাস করিয়া কেহই ত্রিতাপ ভোগ 
করিতে চায় না। ব্রন্ষাগুপারে পরব্োমে মঠগ্রবেশেই 
শান্তি। স্থতরাং মঠ-গ্রবেশই সর্বলোকের একমাত্র 
অভীষ্ট এবং মঠগ্রবেশেই সর্ধজীবের একমাত্র পরম সিদ্ধি। 


১৩৩ 


কবে আমি শ্রপ্ুক্ষ-গোবাঙগগণের কৃপায় স্বূপ-সহ্ধ লাভ 
করিয়। মঠবাসী হইব! 


উদদিত-সন্দধজ্জান প্রকৃত মঠবাসীর পরিচয়ে মহাজমপদ্, 
যথা 


সর্বস্ব তোমার, চরণে পিয়া, 
পড়েছি তোমার ঘরে। 

তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর, 
বলিয়া জানহ মোরে ॥ 

বাধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে, 
রহিব তোমার-হ্বারে। 

প্রতীপ জনেরে, আনিতে না দিব, 
রাখিব গড়ের পারে ॥ 

তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া, 
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহ।। 

আমার ভোজন, পরম আনন্দে, 
প্রতিদিন হবে তাহা! 

বৃসিয়। শুইয়া, তোমার চরণ, 
চিন্তিব সতত আমি। 

নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, 
যখন ডাকিবে তুমি ॥ 

নিজের পোষণ, কভু ন! ভাবিব, 
রহিব ভাবের ভরে। 

ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, 


বলিয়া বরণ করে ॥ 


——— — 


গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম 


আজ প্রচৈতন্তের জন্মযাত্রা ফান্তন পুণিমা। আজ 
নকলের মুখেই গৌরাবিভাবের কথা শুনিতে পাই। কিন্ত 
মাংসক আমার চক্ষৃতে গৌরাবিভাবের দিনেও গৌর- 
ইন্সরকে দেখিতে পাই না কেন? কুধ্য আলোকমণি 
সগ্রকাশ বন্ত। কিন্ত সুর্য্যকে দেখিবার মত সমজাতীয় 
বৃত্তি না থাকিলে চক্ষু থাকিতেও সূর্য্য দেখা যায় না। 


অন্ধের নিকট, উলুকের নিকট সূর্য্য অদৃশ্য ও অসহ । 

কল্প দেখিবার সাধটা আমাদের হৃদয়ে সর্বাগ্রে উদ্দিত 
হয়। কিন্তু এ জগতের রূপ হইলে মাংস চক্ষু দিয়াও সেই 
রূপ দেখিয়া লইতে পারি। যে ‘কূপ’ ইহ্জগতের নয়, 
সেই রূপকে এই চক্ষু কিরূপে দেখিবে? সেই রূপ দেখিতে 
হইলে কানের সহিত আমাদের চচক্ষুতয়ের যে একট! 


১০৪ মদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


সমান্তরাল ব্যবধান রেখা আছে, (সখানে এব্যতান সাধন 
করিতে হয়। কানের সহিত চঙ্চুর স্থর সমানভাবে 
সাধিতে না পারিলে অতীন্জিয় রাজ্যের 'রপ’ দেখ! যায় 
না। এজন্য গৌরাবিভাবের দিনে শগুরুপাদপন্মই 
আমাদের কানের কাছে গৌরনাম সন্ধীর্ভন করেন। 
এই গৌরন[ম-সস্কীর্তনের মধ্যে আমরা গৌরন্থন্দরের 
কপ, গুণ ও মহাবদান্য লীল। দশন করিতে পারি। 
প্রগৌরন্থন্দর চন্তগ্রহণের ছলে সকলের মুখে হরিনাম- 
কীর্তন কর|ইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর 
গৌরজন সকলের মুখে গৌরহরির নাম কীর্তন করাইয়। 
অকলঙ্ক গৌরচন্সের ফোলকলা। সকলের নির্মল হৃদয়াকাশে 
প্রকাশিত করিতেছেন। আমাদের চক্ষু বহির্মুখতা রাহর 
দ্বারা যতটা! গ্রস্ত থাকে, আমর] পূর্ণ-গৌরচন্জের পূর্ণ- 
পরিচয় হইতে ততটা বঞ্চিত থাকি । 
শল কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন-__ 
“কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । 
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 
চৈতন্য নিত্যানন্দের নাহি এসব বিচার। 
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রধার ॥” 
_( চৈঃ চঃ আঃ ৮1২৪।৩১) 
কৃষ্ণ ও গৌরনাম উভয়েই মামীর সহিত অভিন্ন 
বটেন। কিন্তু কষ্ণনামের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও 
একান্ত আশ্রিত জনগণের উপর। আর প্রগৌর- 
নিত্যানন্দের নামের ওদার্য্যন্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী 
জীবও ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপদ্ম লাভ করেন। তাই শ্রঞ্ঈীগৌর-নিত্যাননের 
নাম উদ্দার এবং ওার্ষের অভাস্তরে মধুর ও অনর্থযুক্ত 
জনগণের যোগ্যতা-প্রদানে কপাময়। আ্রীনিতাই-গৌর 
নামের নিকট সিদ্ধ অভিমানের ছলন] ন) রাখিয়া অনর্থ- 
মুক্ত অবস্থায়ও ষদ্দি আমরা উপস্থিত হই, তাহ] হইলে 
্রপ্ীগৌর-নিত্যানন্দের নাম আমাদিগকে অনর্থমুক্ত 
করাইয়] তাহাদিগের শ্বয়ংরপ ও হুয়ং প্রকাশের উপলদ্ধি 
করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। 
তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন-- 


“যে গৌরা্জের নাম লয়, তার হয় প্রেযোদয়, 
তারে মুই যাই বলিহারী। 
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীল। তারে স্বরে) 
সে জন ভকতি অধিকারী] ॥ 
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি? মানে, 
সে যায় ব্রজেন্দস্থুত পাখ। 
শ্রগৌড়ম গুল ভূমি, যেব| জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ 
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরজে যেবা ভবে, 
সে রাধামাধব অস্তরঙ্গ | 
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা” গৌরা্দ বলে? ডাকে, 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥” 
নিফপটে গৌরনাম কীর্তন করিলে শ্রীগোৌরস্থন্দর 
তাহার রূপ লীলা ধাম-পরিকরাদি লইয়া জীবের নির্শ্মল 
চক্ষে প্রতিভাত হন। গোৌরনাম-কীর্ভন প্রভাবে আমর] 
আর তখন মাংসদূক থাকি না। তখন গৌড়মগ্ডল ভূমিকে 
চিন্তামণিরূপে দর্শন করি, তখনই আমাদের গৌরধাম 
দর্শন হয় এবং গৌরধামেই ব্রজধাম ও ব্রজধাযেই গৌরধাম 
এই অবয়জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইরূপ ধাম দর্শনই 
'ব্রজভূমে বাস”। ওদার্ধয ধামের মধ্যে মাধুধ্য ধাম এবং 
মাধুর্য ধামের মধ্যে উদার্ধ্য ধাম দর্শন হইলে প্রকৃত গৌর- 
ধাম দর্শন হইল। তখন ভে।গময় গৃহবুদ্ধি ব1 ত্যাগময় 
বনবুদ্ধি থাকে না। ভোগ্য গৃহবুদ্ধি বিদুরিত হইয়া 
“গৃহেতে গোলোক ভায়”। সর্ধত্র কৃষ্ণের কামসাধনপর 
গোলোকের অন্মিতায় চেতনের বৃত্তি ভরপুর হইয়া 
থাকে। সেইরূপ গৃহবাসী বা বনবাসীর অভিনয়কারী 
“হা গৌরাঙ্গ”_-এই গৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে 
গৌরকাম পরিপুরণ করেন। 
পৃথিবীর সবত্র গৌরনাম ও গৌরধাম প্রকট করাই 
গৌরকাম। 
একলা মালাকার আমি কহ! কাহা যাব। 
একলা বা কতফল পাড়িয়] বিলাব ॥ 
একলা উঠাইয়! দিতে হয় পরিশ্রম । 
কেহ পায় কেহ নাপায় রহে মনে ভুম॥ 








গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম 


অতএব আমি আজ দিলু সবাকারে। 
হাহ! ঠাহ! প্রেমফল দেহ’ যারে তা’রে। 
একল। মালাকার আমি কত ফল থাব। 
না দিয়! বা এই ফল আর কি করিব॥ 
আত্-ইচ্ছ।মূতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরস্বর | 
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ 
অতএব সব ফল দেহ, যারে ভারে। 
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥ 
জগত ব্যাপিয়1 মোর হবে পুণ্য খ্যাতি । 
স্থখী হইয়া লোক, মোর গাহিবেক কাত্তি ॥ 
ভারত ভূমিতে হৈল মন্ুব্য জন্ম যার। 
জন্ম সার্থক করি? কর পর-উপকার ॥ 
( চৈঃ চঠ আঃ ৯।৩৪-৪১) 
গৌরকামই-ক্লঞ্ডকাম। হরিকীর্ভন পরিত্যাগ করিয়। 
নির্জম-ভজনের ছলনায় জীবের আত্মেন্ডিষ্ কামের 
চরিতার্থত। হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গৌরকাম বা৷ 
কষ্চকামের পরিপুরণ হয় না। 
জীবের কামুকতার তৃপ্তি হইতে পারে কিন্তু তাহা গৌর- 
কাম নহে। প্রাকৃত সহজিয়াগণের নানাগ্কার তাণ্ডবের 
দ্বার! তাহাদের স্ব-স্ব বাক্তিগত কামের ইন্ধন নংগৃহীত 
হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরন্ুন্দরের সংকীর্তন-রাসে 
মহাপ্রভুর যে কাম চরিতার্থ হয়, তৎপ্রতি বিমুখতাই 
এমকল আত্বেক্জিয় তপণময় তাণ্ডবের মধে) নৃত্য করিয়। 
থাকে। হরিবীর্তনের পথের অর্গল সমূহ-হরিকীর্ভনের 
বিরোধী ছুঃসঙ্গ সমূহ নিরাশ করিয়া শুদ্ধ হরিকীর্তন 
গ্রচারই গৌর কাম | “অসৎসন্গ ত্যাগ-এই বৈষ্ণব 
আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"-গৌর- 
সুন্দরের কথিত এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগরূপ বৈষ্ণব আটার 
পালন পূর্বক রুষ্ণকীর্তনই গৌরকাম। শ্রীরপান্থগবর 
গুরুপা্পন্ম জগতে সেই গৌরকামের পরিপূরণকারা। 


গৌরকে নাগর সাজাইলে 


১০৫ 


*শ্রচৈতম্যমনো হভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে 
স্বয়ংর্ূপঃ কদ। মহং দ্দাতি স্বপদ্ত্তিকম্‌ ॥* 


শ্রক্ূপ পাদপঞ্জের অভিন্রকপ সেই গুরুপাদপদ্র জয়যুক্ত 
হউন। তিনি সেই গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পরিপুরণকারীর যূর্তবিএহ। তাহার কৃপায় 
আমার ন্যায় বন্ধ জীব গৌরনাম, গৌরংাম ও গৌরকামের 
সেবায় স্থদীক্ষিত হইতে না পারিলে বন্ধজীবের 
অবস্তম্ভাবী যে তিনটি বিপর্দ--বছুরূপিণী মোহিনী যুত্তি 
বিস্তার করিয়া জগতের সর্বত্র রাহাজানি করিতেছে, 
তাহাতে আমরা অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িব। গৌরনামে 
রুচিবিশিষ্ট না হইলে আমরা নিজ নিজ জড়ের নাম বা 
জড়ের প্রতিষ্ঠায় আব হইয়া পড়িব। গুরুদেবের 
আহ্ুগতো গৌরধামের সেবায় নিযুক্ত না হইলে নিজ- 
ভোগার্থ ভূমি, রাজ্যাদি ও সম্পত্তি বা কনক লাভের জন্য 
উদ্ভ্রান্ত হইয়া দৌড়াইব। আর গুরুদেবের আম্গগতে] 
গৌরকাম পরিপূরণের সেবায় অভিনিবিষ্ট না হইলে শ্ব-ম্ব 
ব্যক্তিগত কাম চরিতার্থ করিবার জন্য সমগ্র জগতকে 
কামুকের দৃষ্টিতে কামিনীর ন্যায় দর্শন করিয়া তৎপ্রতি 
ধাবিত হইব। কনক,কামিনী ও প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছাটাই সকলের অগ্রণী ও প্রধান বলিয়া 
্রীগুরুদেব সর্বাগ্রে আমাদের কণে গৌরনাম প্রদান 
করেন। শ্রীগুরুপাদ্পন্মের সেবার সহিত সেই গৌরনাম 
কারন করিতে করিতে আমরা তখন শ্রচৈতন্থবাণীর 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারি। 


জগত ব্যাপিয়। মোর হবে পুণ) খ্]াতি। 
ন্খী হইয়। লোকে মোর গাহিবেক কীহি॥ 


ই্রগুরুগৌরাঙ্গের কীঠির প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাছতিই 
প্রগৌরনাম কীর্তন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই গৌরধাম ও 


গৌরকামের সেবা। 


স্‌ @- 2D 


১৪ 


অর্চন 


/ভ 


ধআর্ঠন৮মনথদ্ধে দল জীবগোদ্বামীপাদ তদীয় ভত্তি- 
সম্দত’ সম্পুটে (যে সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমর] 
আজ তাহাই আলেচন। করিতেছি । অর্চনমার্গে আছ) 
থাকিলে মনত্রগুরুকে আশয়পূর্বক তাহার নিবট বিশে, 
ভাবে জিজ্ঞাস! করিবে। যদিও ঞভাগবত-মতে পঞ্ধরাত 
প্রভৃতি শান্থবিহিত অর্চনমার্গের আবহাকতা নাই, 
কেনন! শর্ডন বাতীত শ্রবণাদি (যে কোনও একটি দ্বারাই 
পুরুযার্থ সিদ্ধ হয়, যেমন গ্রাচীন শাস্বকারগণের উক্তি 
“হরিকখ| শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ, হরিকীর্ভন করিয়। 
ীস্তকদেব, হরিম্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহলাদ, হরির পাদসেবন 
করিয়া এলক্মীদেৰী, হরির অৰ্চ্চন করিয়। ঈীপ্থুমহারাজ, 
সর্ক্বতোভাবে হরির বন্দন] করিয়া প্রঅক্র,র, হরির দাস্ত 
করিয়| শ্রীহনৃমান, হরির সখা সেণ। করিয়া শ্রীতঞ্ভুন এবং 
হরির প্রতি সর্বস্ব নিবেদন করিয়া শীবলি,_ইহাদের 
প্রত্যেকের নববিধ। ভক্তির এক এক প্রকার ভক্ত 
সাধনেই সর্ধতোভাবে কুষ্ণসেব। প্রাণি ঘটিয়াছে” ইত্যাদি 
দেখা যায়। তথাপি নারদাদি মহ|জনগণের পথানসরণ- 
কারী, যে সকল বাকি প্রপ্ুুদেব কর্তৃক পাঞ্চরান্রিকী 
দীক্ষা! বিধান দ্বার! সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ 
সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছ। করেন, তাহারা দীক্ষার পর অবস্থাই 
অৰ্চ্চন করিবেন। ধে-সকল গৃহস্থ সম্পন্তিশালী, তাহাদের 
পক্ষে অঙ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত । তাহারা অচ্চন না 
করিয়া যদি নিদ্িঞ্চন ভক্তের (পরমহংসের )ন্যায় কেবল 
স্মরণাদির প্রতি আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদুশ 
মম্পত্তিবি শিষ্ট গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠারূপ দো প্রতিপন্ন 
হয়। পরের দ্বার] অর্থাৎ পূজারী রাখিয়া পমৃত্তি সেবা] 
সম্পাদন নিজ বিষয়ামন্তির বা অলসতারই পরিচায়ক 
সেইজন্ত শুদ্ধভাবে অঙ্চনে অঅন্ধাযুক্ত বলিয়া তাদুশ কুত্রিম 
অর্চ্চন-নিকষ্ট; বিশেষতঃ, গৃহস্থগণের স্ব-স্ব শুশ্রষাদি 


ব্যবহার বিষয়ে নানা ভ্রবোর প্রয়োজনীয়তা-নিবদ্ধন উহা 


সেই অচ্চন মার্গের তুল] দেখাইলেও ঠাহাদিগের পক্ষে 


অর্চনমার্গ ই প্রধান বা প্রশস্ত (অথবা অচ্চনে দ্রব্যাদি 


আবশাক ও একমাত্র গৃহস্থগণের পঙগেই উহা সংগ্রহ বর] 
মহজসাধা বলিয়। তাহাদিগের পক্ষে কষাশীলন-কাধে। 
নববিধ] ভক্তির মধো অঙ্চন মার্গেরই প্রাধান্য বিহিত); 
যেহেতু গুহস্থ-দীবনে রফ্টানুশীলনের চুর অন্তরায় 
বিদ্যমান বলিয়। গৃহস্থগণ সাধারণতঃ অতিশয় বিধিমা পে, 
আবার, দেবযজন প্রভৃতি শাখা-পঞ্পবা|॥ সেচনরূপ গার্ন্বা- 
ধর্মের পক্ষে ভগবাদর্চ্চনই মুল সেচনস্বরূপ ( অর্থাৎ গার্ই্্য 
ধন্ম-বিহিত দেব-যজনাদি কশ্মের সহিত যদি শাখা- 
পল্পবাদিতে জলসেচন কার্ষে।র উপমা দেওয়। যায়, তাহা 
হইলে ভগবদচ্ঠনের সহিতও মুল-সেচন কার্ষে/র উপমা 
দেওয়] যাইতে পারে); অতএব অঙ্চন না করিলে, 
গৃহন্থগণের মহাদোষ উপস্থিত হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত 
দীক্ষিত গৃহস্থ-ব}ক্তির নরকে পতনও শুনা যায়; অর্চচনে 
নিতান্ত অশক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্রিপুরাণে 
এইক্কপ কথিত হইয়াছে; “যিনি (স্বয়ং পুজা করিতে না 
পারিয়া) ভাক্তসহকারে অচ্চিত অচ্চন-কালীন শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীহরির 
অচ্চনে স্থথ অন্থভব করেন, তিনিও যোগফল লাভ 
করেন।” এস্থলে যোগ শবে পঞ্চরাত্রাদি-শস্রে!ভ অর্চন 
ক্রিয়া যোগকেই বুঝাইতেছে ; বিশেষতঃ এই অর্চনমার্থে 
বিধিপালন অবশ্তই প্রয়োজনীয়; এ বিষয়ে শ্রীবৈষব- 
সম্প্রদ্ধায়ই উদাহরণ । ভগবন্সন্ত্রসযূহ ভগবন্নামাত্মক; তাহাতে 
আবার এগুলি বিশেষভাবে নমঃ শব্দাদি ছার অলঙ্কত 
অর্থাৎ ভগবন্ন্ত্রসমূহে ভগবন্জ॥ অবাস্থত এবং সেই মন্ত 
সমুহের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি মাবার নমঃ শবাদি 
দ্বার] বিভীষত) অধিকন্তু ভগবনান্্সযূহে ঈ/ীভগবান ও 
ভাগবত মহধিগণ কৰ্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে 
এবং এগুলি ভগবানের সহিত সষ্ উচ্চারণকারীর নিজের 
সমন্ধ বিশেষ প্রতিপাদিত হয়। তাহ হইলেও, মন্ত্রের 
সায় নমঃ শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্ব-সংযোগ ব্যতিরেকে 
(অৰ্থাৎ যাবতীয় নমঃ) শব্দাদি কাহারও অপেক্ষা 
না করিয়া একমাত্র ভগবন্নামই পরম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেমা 











অৰ্চ্চন. 


পর্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ ; সুতরাং যদি বল! যায় যে, 
শ্রীনামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পায়! যায় 
{অৰ্থাৎ নামত অধিক মামর্থাৰিশি্ বলিয়া শ্রীনাম 
হইতেই যখন গোম পর্ম্যস্ত লাভ ঘটে) তখন অধিক 
সামর্থযবিশিষ্ট নাম গাঁকিতে অল্প সামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্রযূহে 
দীক্ষা গ্রহণাদির প্রয়োজন কেন? উহার উত্তরে বলা 
ধায় ে,খদিও নাম-দারাই প্রেম! পর্য্যন্ত লাভ ঘটে 
বলিয়া স্বরূপত্তঃ অর্থাৎ, বস্তুতঃ মঙ্গাদি দীক্ষার কোন 


আব্যকতা নাউ, তথাপি দ্বভাবতঃ দেহাদি সংসর্গবশতঃ 


কার্ষ্ন্বভাব বিশ্দিঞ-চিত্ত জীবগণের এসকল বৃত্তির 
মঙ্কোচীকরণের নিমিত্তই মহুধি শ্রীনারদ প্রভৃতি 


মহাঁজনগণ এই অগ্টনমাগে কোন কোন স্থলে কোন 
বিশেষ মৰ্য্যাদ! (বিধি বা] নিয়ম) বদ্ধন করিয়াছেন; 
সৃতরাং উহ? উল্লিখিত হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিও উদ্ভাবিত হইয়াছে, অতএব 
মহামস্্ শ্ীনাম দীক্ষা এবং মন্ত্র দীক্ষা, উভয় অঙ্ুষ্ঠানই 
মন্দভ। 

উক্ত অৰ্চ্চন দ্বিবিধ-__শুদ্ধ এবং কর্ম্মমিশ্র ; তন্মধ্যে 
স্বকলভোগ-নিরপেক্ষ-ও স্বদুট-শরদ্ধাবান বাক্তির পক্ষে 
পূর্বোক্ত শুদ্ধ অর্চনই বিহিত; আর বাবহারিক কাচরণে 
অতিশয় চেষ্টাশীল এবং ষাদৃচ্ছিকভবে (অর্থাৎ শ্রীতি- 
রাহিত্য হেতু খামখেয়ালিভাবে ক্ষচ্চিং কখনও) 
তক্ত্য্ষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে শেষোক্ত 
অঞ্$নই বিহিত; বিশেষতঃ তদ্বিপরীত শরদ্ধাবিশিষ্ট 
বলিয়া পরিলক্ষিত, লোকসংগ্রহোদ্দেশ্াবিশিষ্ট (অর্থাৎ 
্রলোভনা [দি প্রধান দ্বার] সম্প্রদায় সংরক্ষণপর সুগ্ীলিদ্ধ 
গৃহস্থ ব্যক্তিগণও ভক্তি ব্যাপারে অনভিজ্ঞমতি জনগণের 
পক্ষে বিহিত সাধারণ বৈদিক কর্মাহুষ্ঠানাদি যাহাতে লুগ্ধ 
না হয়, তজ্জন্য কম্মমিশ্র অর্চনের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন, 
(খা যায়, ( অর্থাৎ নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থগণও কর্ম্ম- 


গ্রকার 


১০৭ 


মিশ্র অর্চনান্ষ্টান দেখাইয়] থাকেন ) এই অর্চ্চনের অঙ্র- 
সমূহ আগমাদি শাস্ত্র হইতেই জানিতে হইবে; শ্রীকৃষ্ 
জন্মাষ্টমী, কাত্তিকাদি ব্রত, একাদশী ব্রত প্রভৃতিও এই 
অচ্টনেরই অস্ততভূত বলিয়া জানিবে। এই পাদসেবন ও 
অচ্চনমার্গে অপরাধসমৃহ অবশ্যই পরিত্যাজা। 


এক্ষণে আগযনাচ্ছসাঁরে সেইসকল অপরাধ লিখিত 
হইতেছে ১ 


(১) যান বাঁ পাদুকারোহণে ভগবদ বিগ্রহ-গৃহে 
(মন্দিরে ) গমন, (২) তদীয় উৎ্সনাদি কার্যোর অনুষ্ঠান 
(অনুষ্ঠান পরিত্যাগ), (৩) বিগ্রহ-সম্মুথে প্রণাম 
পরিত্যাগ, (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় তাহার বন্দনাদি, 
(৫) এক হস্তে তাহাকে প্রণাম, (৬) বিএছের ঠিক সন্মুখেই 
প্রদক্ষিণ, (৭) তৎ সম্মুখে পাদ প্রসারণ, (৮) পর্যাস্ববন্ধন 
অর্থাৎ হস্ত স্বারা ক্রান্ছয় বন্ধন পূর্বক উপবেশন, (৯) 
শয়ন, (১০) ভক্ষণ, (১১) মিথা। ভাষণ, (১২) উচ্চৈঃন্বরে 
সম্ভাষণ, (১৩) পরম্পর বুথা কথোপকথন), (১৪, রোদন, 
(১৫) বিবাদ, (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৭) অমুগ্রহ, 
(১৮) কটুবাকা প্রয়োগ, (১৯) কম্বলাবরণ ধারণ, (২০) 
পরনিন্দা, (২১) পরস্তরতি, (২২) অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, 
(২৩) অধোবামু ভ্যাগ, (২৪) সামর্থা সবেও সামান্য 
উপচারে পূজ্জন, (২৫) অনিবেদিত বস্তু ভোজন, (২৬) 
যে কালে ষে সকল ফল-যূলাদি জন্মে, তৎকালে তদর্পণ- 
পরিত্যাগ, (২৭) সংগৃহীত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে 
প্রদানাস্তর অবশিষ্টাংশ ভগবন্ভোগ রন্ধনকালে ব্ঞনাদিতে 
প্রদান, (২৮) বিগ্রহের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদান করিয়া উপবেশন, 
(২৯) তৎ সম্মুখে অন্যের প্রতি অভিবাদন, (৩০) গুরুপূজায় 
মৌনাবলঙ্থন অর্থাৎ তাহার স্তব পরিত্যাগ, (৩১) নিজ- 
স্তুতি ও (৩২) অন্য দেবতার নিন্দা। বিষ্ণুর অর্চ্চন মার্গে 
এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কীন্তিত হইয়াছে। 





রক্ষাকর্তা কৃষ্ণ 


প্ীগৌরন্থদ্দর যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
তখন তিনি জীব-শিক্ষার জন্যা উচ্চৈঃস্বরে_ 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ (হ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ কৃষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌॥ 
কৃষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ্ণ রুষঃ পাহি মাম্‌। 
রুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ক্ষণ কেশব রক্ষ মাম্‌ ॥” 
কান করিয়! মায়! সম্মোহিত জীবকুলের উদ্ধার 
করিতেছিলেন। শীনাম প্রেম বিতরণ তখনকার লীল।। 
আমর! তাহ! শুনিতে ন! পাইয়া_-“গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি 
গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কার বিযৃঢ়াত্ম। কর্তাহমিতি 
মন্যতে”- এই বিচার বুঝিতে পারি ন]। 
আমর! কখনও বলি-_আমি বড় বাহাদুর, আমি 
রক্ষা করিয়াছি, আমার কৃতিত্রেই আমার পাদ্যবগ 
জীবিত আছেন, আমি রুষকে ন! মানিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই 
ধ্বংস প্রাপ্চ হইবেন, জগৎ হইতে কৃষ্ণ নামকে আমি 
গায়ের জোরে উঠাইয়া দিতে পারি’ এরূপ অহঙ্কারের 
প্রাবল্যে কাফ্ণে'র প্রভূ হইবার যতু আমাদিগকে 'প্রাক্বৃত- 
সহজিয়া, করিয়া তোলে। কিন্তু কাষ্খগণ জগতের 
হিতের জন্য আমার ন্যায় মায়াঘৃ় জনগণের চিত্ববৃত্তি 
খোধন করেন। 
আমি যদি আমার চিত্তবৃত্তিকে শোধন করিতে বিমুখ 
হই, তাহা হইলে আমি জগতের প্রভু হইবার বাসন 
করিয়া কৃষ্ণ ও কাচ কে ভোগ করিবার বাসনায় তাণ্ডয 
নৃত্য করি। ঠাকুর শীতক্তিবিনোদের লেখনীতে ‘ভজ্ঞন- 
রহস্তে'র পাঠকগণ এইসকল কথ! সুষ্ঠভাবে অবগত 
আছেন। ধাহারা উহ! পাঠ করেন নাই, বা পাঠ করিয়।ও 
আসত্মস্তরিত| করেন, তাহাদের শোচ্য জীবন আমাদের 
আদর্শ না হউক, ইহাই এগুরুপাদপন্মের নিকট আমাদের 
প্রার্থন!। 
মেদিনীপুর জেলার মীরগো?1-নিবসী পরম ভাগবত 
প্রযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী ভত্তি ভূষণ মহাশয় ত্রিদণ্ডি 
গৌড়ীয় শুদ্ধ ভক্তগণের অর্চ্চন ও ভজন-জন্য শরভৃবনেশ্বর 
ক্ষেত্রে শ্রগৌর-পদাফিত ভূমিতে ত্রিদত্ডি গৌড়ীয় মঠের 


যে লেবা করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণ € কাই যে জীবের 
রক্ষা কর্ঠী ইহাই মায়াবিযূঢ় জীবগণবে। শিক্ষ। দিলেন। 
এই ভক্তিভূযণ মহাশয় গ্ররুতপন্গেই মহান্‌ আত্মা; ভাট 
কষের ও কাফের সেবাকারী। পরম নিশ্মলচিত্ত ভত্তি ভূষণ 
মহাশয় মহাত্মা-আখ্যায় ভূষিত হইয়|ছেন। 

মহাত্মা! কৃষ্ণপ্রসাদ ভ্রিদত-প্রচার বিষয়ে গৌড়ীয়গণবে 
যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাহ! গ্রহণ করিলেই 
অগোড়ীয়গণের অড়ভে[গ পিপাস! ক্ষীণপ্রভ হইবে 
ভগবান্‌ ও ভগবদ্ততক্তগণের উপর প্রভৃত্ব করিবার বিচারে ! 
“আমি শ্রীযৃত্তি-মংগঠনের ব্যয় ভার পরের স্কন্ধে চাপাইয় 
শ্রযুত্তি স্থষ্টি করিয়াছি; আমার হ্ষ্ট যুত্তির সেব 
পৌত্তলিক, আমি যেন্ধণে পারি, সঙ্জনাতিরিক্ত জনগণের | 
দ্বার! সেবা করাইব+-_এরপ ছুর্বদ্ধি চালিত হইয়া তোগী : 
পৌত্তলিক প্রাকত-সহঙ্গিয়। সম্প্রদায় যে দুর্বাসনা| পোষণ : 
করে, তাহার শিরে কুঠার আঘাত করিয়াছেন আমাদের 
প্রশংসিত এই মহাত্মা । 

সেবক যদি নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ভেরী-দামাম। 
বাজাইয়। 'আমি মহা সাত্বিক’ প্রভৃতি বলিয়া প্রচার 
করে, তাহা হইলে তাদৃশী দুর্বু দ্ধির বশে সেই অবিবেক 
অচিরেই অধঃপাঁতিত হইয়া যাইবে। সেবাপরাধক্রযেই 
জীব পৌত্তলিক, ভোগী, কৰ্মী প্রাকতসহজিয়। হইয়া 
গড়ে। তাহার হুর্বাসন। ক্রমশঃ পল্পবিত চ্ইয়] ‘আমি 
বৈষ্বগণের রক্ষক প্রভৃতি বিচার আসিয়। তাহাকে ভোগী 
নারকী করিয়া! ফেলে। তাই শান্জে ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাই যে, ভগবদ ভক্তের অপ্রার্কতচরণে মত্সরতাক্রমে 
অপরাধ করিলে বন্ধজীবের উত্তরোত্তর অধঃপতন হয়। 
এই অধঃপতন-প্রভাবে মৎসর জীবের নিকট গ্রল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ একটি জাতিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া বোধ 
হয়। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে তখন তাহারা 
নিজেদের হস্তস্থিত পণয্বা়পে পরিণত করিতে চেষ্টা 
করে। তাহার প্রচারিত প্রকৃত প্রচতনয শিক্ষা বিশ্বত 
হইয়া যদি আবার প্রাকৃত সহজিয়!গণ বল লাভ করে, 
তাহা হইলে উহা কলির ভাব বলিতে ইইবে। 














রক্ষাক্তা কৃষ্ণ 


বিফুবৈধাবের সেবকগণ অহঙ্কার বিযূঢ়াত্ম| কর্তৃত 
অভিমানযুক্ত নহেন, এমনকি পাশ্চাত্য দেশেও ধর্ম- 
সপ্রণায়ের নেতৃবিশেষ “১৪৪ ১5৪v০৮Uu%” বলিয়। 
দ্বায় পরিচয় দিয়! থাকেন। বিন্ধ অহস্কার বিষ্ঢগণ 
রাজনগুণবিশিষ্ট হওয়ায় শুদ্ধভক্তিধ্গ হইতে বিচুযুতিক্রমে 
নামান্য সরগুণ হইতেও পরিভ্র্ট হইয়। রজগ্তমে। ভূমিকায় 


অনাত্ম প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিয়া থাকেন।  গ্রভগবদ্‌ 
বিগ্রহের নিকট ব! ভগবদ্তক্তের নিকট যাহার! 


শাত্বস্তরিত) প্রকাশ করে তাহার। দ|স্িক'মাজ। 
মহাত্মা! কৃষ্ঃপ্রলাদদ এইসকল কথ! সর্বরতভোভাবে স্বীয় 
নির্খল চিত্তে আলোচন। পূর্বক যুঢ়গণের শিক্ষার ছন্ধা 
কৃষ্ণ ও কাষ্খগণকেউ একমাত্র রক্ষাকর্জা বলিয়া নির্ণয় 
করিয়াছেন। 
“তথ। ন তে মাধব তাবকাঃ স্কচিছ্‌ 
অরস্থাস্তি মার্গাত্ব়ি বহ্ধসৌহদাঃ ৷ 
ত্বয়া ভিগুপা বিচরস্কি নির্ভয়া 
বিনায়কানীকপযুদ্ধস্থ প্রভে। |” 
-জড়ভোগী বিষয়ীগণ এইসকল কথা জঙ্ম-জগ্মা্রেও 
বুঝিতে পারিবে নী, ইহাই অস্থতাপের বিষয়। 
আদর্শ চরিত্র মহাত্মা শ্রেষ্ঠার্যয জগবন্ধু ভক্কিরগ্রনও যে 
আদশ দেখাইয়াছেন এবং ঘোগাপাত্রে ভগবৎলেবা ও 
ভজন মহিয়। প্রচারের প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তৎফলেই 
শ্রভগবান্‌ তাহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন। হায়, 
বহি্ুখ জগৎ! তুমি কি এখনও গৌড়ীয় মঠের প্রচার- 
প্রণালী বুঝিতে পারিতেছ না! শ্রুগৌরস্থম্দরের ইচ্ছা- 
ক্রমেই যে গৌড়ীয় মঠের প্রচার প্রণালীর অতিবিশুদ্ধ- 
ভাবে পরিচালিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে-হাঁয়, ইহা 
আমর কেন বুঝিতে পারি না! 
আমাদের ভগবৎ-প্রপত্তির অভাব-হেতুই দৈবী গুণময়ী 
তগবন্মায়া আমাদিগকে ইহা বুঝিতে দিতেছে না। 
তক্জনযই প্রচার কা গ্রণী গ্রল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গায়ক 
সুত্রে উচ্চৈঃস্বরে যে গানের মুখপাত্র হইয়াছিলেন, সেই 


গানটিই গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রত্যহ গান 
কয়েন. $ 


১৯ 
‘জীব জাগ'“জীব জাগ’ গোরাচা ফাইলে | 
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥ " 
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে। 
সুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্ধার ভরে 
তোমারে লইতে আমি হইমু অবতার। 
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥ 
এনেছি উষধি মায়। নাশিবার লাগি?। 
হরিনাম মহাযক্্ লও তুমি যাগি"। 
ভাই বলি, হে ভোগা ইন্দিয়পরায়ণ বন্ধজীবকুল, 
আপনার! মকলে গৌড়ীয় মঠের আদর্শ সেবকগণের পরম 
নিশ্মল-চরিজ্ঞ দশন করুন, তাহা হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে, তাহারাই “মতিন রুষেশ শ্লোকত্রয় প্রকৃত 
অনুসরণ করিয়। থাকেন এবং নিদ্ধিঞ্চন নিন্িবময় কী1ধ- 
গণের নিতা সেবকরূপে ইহছ্গতে ও পরজগত্ে নিত্যকাল 
অবস্থিত আঁছেন। 
নামব্রক্ষই একমাত্র গতি 
হরের্নামৈব নামৈব নামৈব যম জীষনমূ। 
কলো নাজ্োব নাভ্তোব নাক্কোব গতিরপ্যথ]। 
-বৃহঙ্গারদীয় পুরাণ 
হরিনাম আমার জীবন, হরিনামই আমার জীষন) 
এই কলিকালে শ্রহরির নায় বাতীত জীবের অম্থ গতি 
নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। = 
মুখ্য ও গৌণ নাম 
হরির নাম মৃখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার । জগৎ- 
স্থটি হইতে মায়াগুণ অবলম্বন পূর্বক যে-সকল নাম 
প্রচলিত হইয়াছে, সেই সমন্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-স্বন্ধীয় 
নাম। স্টিকর্তা, জগৎ্পিতা, বিশ্বপালক ও পরযাত্মা 
প্রভৃতি প্রভগবানের বহুবিধ গৌণনাম আছেন। আবার 
মায়াগুণের ব্যতিরেক সন্ধে ‘বন্ধ’ প্রভৃতি কয়েকটি নামও 
গৌণনামের মধ্যে পরিগণিত । এই সমস্ত গৌণ নামের 
বহুবিধ অবান্তর ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল উদিত 
হন না। চিন্দ্রগতে-মায়িক কাল ও দেশের অতীত ফেন 
সকল ভগবন্নাম নিত্য বর্তমান, সেই সমন্ত নামই মুখ্য নাম 


বলিয়া কথিতহুন। হ a, 


১১৪ 
‘জ্ীকৃষ্ণ'-নামের মাহাত্থ্য সর্বাধিক 
আরন্ষ।গু-পুরাণ বলেন-- 
সহলনায়াং পুণানাং ত্রিয়াবৃত্ত।| তু যৎ ফলম্‌। 
একা বৃত্তা| তু কষ্ণস্তা নামৈকং তৎ প্রযচ্ছৃতি ॥ 
প্রীভগবানের অপ্রাকুত সহম্ব নাম তিনবার আবৃতি 
করিলে যে ফল হয়, প্ররষানাম একবার মাত্র আবৃত্তি 
করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। 
ফলেন পরিচীয়তে 
রুষ্ণনামই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামই সাধন। কারণ নাম 
ও নামী পরস্পর অভেদতত্ব। এতন্নিবদ্ধন নামীরূপ রুষেের 
সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে পূর্ণযত্রায় বর্তমান আছে। 
চিৎকণ-্বব্বপ জীব শুদ্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেই স্বতঃপ্রকাশ 
শ্রহরিনাম ভাহার জি্বায় স্বয়ং স্কুরিত হইয়া থাকেন। 
অনর্থযুক্ত অবস্থায় বদ্ধজীবের মুখে কখনও মুক্তকুলের 
উপাস্তা শরীনামবন্ধ উচ্চারিত হন না। ই্রীচৈতন্যা- 
চরিতামূতকার বলেন_- 
কষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। 
কৃষ্ণ বলিলে-অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 
এক ক্ঞ্জনায করে সর্বপাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
ক নি ফু 
হেন রুষঃ নাম ঘদি লয় বছবার। 
তবু ষদি প্ৰেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপয়াধ--তাহাতে গ্রচুর। 
রুষ্ণনাম বীজ তাহে না| করে অঙ্কুর 
‘নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ 
ফলতঃ-_অনর্থমুক্ত পুরুষের নামগ্রহণ মাত্রেই নাম- 
মাধুৰ্য্য অস্থতব হইয়া থাকে। স্থতরাং নাম-মাধর্্যাহুভবের 
সঙ্গে সঙ্গে হায়-বিকার এবং তাহার অন্তলক্ষণ ক্ষান্তি 
প্রভৃতিও বাহ লক্ষণ অশ্রু পুলকাদি সেই ভক্তের চিন্নয়- 
দেহে প্রকাশিত হইয়াথাকে। বহুবার হরিনাম গ্রহণ 
করিয়াও যদি কাহারও হৃদয় অবীভূত না হয়, তবে 
নিশ্চয়ই সে নামাপরাধী জানিতে হইবে। পদ্মপুরাণাদিতে 
দশবিধ নামাপয়াধের বিশদ বিচার জ্বলন্ত অক্ষরে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবঙ্গী 


লিপিবদ্ধ আছে। সাঁধারণত:-_পর্বশত্তি মান লাম দেহ, 
গেহ, অর্থ, জনত! ও লোভ প্রভৃতি পাষাণের মধো পতিত 
হইলে শীঘ্র ফলজ্জনক হন ন|। এইসকল প্রতিবন্ধক 
দ্বারাই হৃদয়-বিকারাদি প্রতিহত হয়। মামান্তমাত্র 
প্রতিবদ্গক1দি থাকিলে উচ্চারিত নাম ‘নামাভাস! নামে 
কথিত হন। কিন্তু বুহৎ-গ্র/তবন্থাক1দ থাকিলে উচ্চারিত 
নামাক্ষর 'নামাপরাধে? পর্যযবসিত হয়। 
চিত্ত লৌহ হইতেও অধিক কঠিন। স্থতরাং পরমমজল 
হরিনাম শ্রবণ-কীন্ন করিয়াও তাহার হৃদয় দ্রবীভূত 
আবার যদিও হরিনামে চিত্ত-দ্রবতার বাহু লক্ষণ 


নামাপরাধীর 


হয় না৷ 
অশ্রু পুলকাদি প্রকাশিত হয়, তথাপি এ অশ্রপুলকাদি 
সকল সময়েই যে চিত্তদ্রবতাঁর প্রকাশক হইবে তাহা বল] 
যায় ন!। শ্রুবূপগোস্বামীপাদ বলেন--কতকগুলি লোক 
সাধারণতঃ স্বভাব-পিচ্ছিল চক্ষু অর্থাৎ তাঁহার এত ভাব- 
প্রবণ ছুর্ধবল-হদয়-বিশিষ্ট যে, অতি সহজেই তাহাদের চক্ষু 
দিয়া জল নিগত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার ভাবুক 
বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য ঘিনি বাজাইতে গিয়া দাত- 
কপাটা লাগাইয়া ফেলে ; তাহার! কৃত্রিম অভ্যাস দ্বারা 
অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়। থাকে। এই 
প্রকার কপটতায় দেশ সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, সর্ধবসাধারণের 
উপকারার্থে অতি গভীরভাব ভক্তগণের চিত্ত নাম-কীর্ভন- 
প্রভাবে দ্রব হইলেও তাহারা বাছিক লক্ষণ অশ্র-পুলকাদি 
যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়। থাকেন। বস্তুতঃ বাহিরে অস্র 
পুলকাদি সত্বেও ষে-হদয় ভগববন্নায-প্রভাবে হবীতু না 
হয়, তাহাই পাষাণ-সদৃশ । 
নামোদয়ে সাধকের ক্রমাবস্থা 
হায়-বিকারের মুখ্য লক্ষণ সমূহ শ্রশ্রীভক্তিয়সামৃত- 

সিদ্ধুর পুর্ব বিভাগের তৃতীয় লহরীতে দৃষ্ট হয়, 

ক্ষাস্তির্ব্যর্থকালত্বং বির ত্তিগনশৃন্ততা। 

আশাবন্ধঃ সমূতকঠ! নামগানে সদ! রুচিঃ ॥ 

আস ক্তিস্তদগুণাখ্যানে গ্রীতিস্তহ্বসতিষ্থলে। 

ইত্যাদয়োংঙ্ুভাবাঃ স্থার্জাতো ভাবাঞ্কুরে জনে! 

ধাহাদের ভাবাস্কুর হইয়াছে সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান্‌ 

সাধকৰৃন্দে ক্ষাস্তি, অব্যৰ্থ-কালত্ব, বৈরাগ্য, মানশৃন্ততাঃ 











শ্রগৌভীয় মঠের প্রচার 


আশাবদ্ধ, সমুৎকঠ, সর্বদা নাম গানে রুচি, ভগবানের 
&ণ-কীর্ভনে আসক্তি ও ভগবানের বসতি্থানে গ্রীতি 
প্রভৃতি লক্ষিত হয়। কাহারও মধ্যে যদি উক্ত ক্ষাস্ত]াদি 
মুখ্য লক্ষণমমূহ দুষ্ট ন! হইয়া! কেবলমাত্র অশ্রপুলকাদি 
বাহ লক্ষণনমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে এসকল বাহ 
লঞ্গণকে কৃত্রিম লক্ষণ জানিয়া গণ করিতে হইবে। 
উপসংহার 
বস্তুতঃ ধাহার। নিধিঞ্চন ভদ্ধ ভাগবত শ্রীগুরুদেবের 


১১১ 


কপাকণা লাভ করত ঠাহার আশ্গতো ক্রম-পথাম্ুমারে 
ভজন-পথে মগ্রসর হইতেছেন এবং ত্বিতীয়াভিনিবেশ, 
অসত, দেহাত্মবুদ্ধি ও হৃদয়দৌৰল। প্রভৃতি অনর্থসমূহের 
হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিরপরাধে নাম তজন 
করিতেছেন, ভাহারাই ক্রমে নিষ্ঠা, কুচি, আসক্তি ও ভাব 
ভূমিকায় আর হইতে পারিবেন এবং তাহারাই 
পারশেষে পরম প্রয়োজন কষ্ণগ্রেম। লাভত করিতে সমর্থ 
হইবেন। 


শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার 


জগতের লোক চায়--লাভ, পুজা, প্রতিষ্ঠা । স্থতরাং 
জগদ্বাসী কোন ব্যক্তিকে অপরে প্রশংসা করিলে তাহার 
অস্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া] উঠে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ 
দ্বরপ-ভ্রাস্ত লোকের নিন্দা বা বন্দনার প্রতি সম্পূর্ণ 
উদাসীন । এই শ্রেণীর ব্যক্তি প্রশংসা করিতে ষাইয়াও 
গ্রকৃত তত্বের জ্ঞানাভাববশতঃ অনেক সিদ্ধান্ত বিরোধ 
বাকা প্রকাশ করেন। এই সিদ্ধান্ত বিরোধ ভুূলসমূহ 
অপসারিত ন! হইলে সাধকের সমূহ অকল]াণ। তাই 
আমর] দেখিতে পাই, গৌড়ীয় মঠের প্রশংসাস্থচক বাক] 
বলিলেও অনেক সময় “জ্রগৌডীয়” প্রশংসাকারীর বাকোর 
মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি থাকে তবে তাহা প্রকাশ করেন 
এবং জানাইয়৷ দেন যে, আপাত দশন কিছু ওরুত দর্শন 
নহে। বহিদ্িশন হইতে মুক্ত হইয়] অন্তদ্দশনে প্রবেশ 
করিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারা যায় । জনৈক 
খ্যাতনাম গোস্বামী মহাশয় প্রত্যুত্তরে প্রশংস। পাইবার 
নিমিত্ত একসময় প্গৌড়ীয় মঠের প্রখংসান্থচক বাক্য 
বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহার সেই বাণীতে তত্ব" 
বিরোধ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাই শ্রগৌডীয় কপা- 
পূর্বক তাহার ভ্রান্তিসমূহ অপনোদনার্থ প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় উত্তর পাঠে নাকি অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাদিগকে প্রশংসা করাও বড় 


বিপদ। আমরা বলি প্রতিষ্ঠা-লাতের আকধ্জাটা কিছু 
কমাইয়া আপদ-বিপদেরপ্রতি কিছু উদামীন হইয়া 
নিরপেক্ষভাবে প্ররুত তত্বের অনুসন্ধান করিলেই আত্ম- 
কল্যাণ সাধিত হয়। 

প্রগোৌড়ীয় মঠের ইউরোপের প্রচার সম্বন্ধেও বিবিধ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংবাদপত্র সমূহ শ্ব-্থ অধিকার 
অনুসারে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের প্রশংস! করিয়। অনেক 
সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রশংসাকারিগণের মধ্যে 
গৌডীয় মঠের প্রচারের মূল ভিভিটি অঙগুধাবন করিতে 
পারেন নাই, এইরূপও অনেকে আছেন। তাঁহাদের বেহ 
কেহ শ্রীমঠকে জাগতিক মন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী 
প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্থতমরূপে মনে করিয়াছেন। তাহার! 
শ্রীমঠের গ্রচারকগণের নিকট গমনপূর্বক প্ররুত তত্ব 
অবগত হউন, ইহাই আমাদের নিবেদন | 

কোন কোন পাশ্চাত।মনীষি শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের ও 
শ্রীল বন-মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়। শ্রীশ্রীগৌর- 
সুন্দরের প্রচারিত সর্বোচ্চন্তরের তজন-প্রণালী হৃদয়দম 
করতঃ আপনাদিগকে ধন্তাতিথষ্ঠ মঃন করিয়াছেন। 
গৌড়ীয়-তজন-প্রণালীর বিষয় নিষ্ধপট-চিভে আলোচন! 
করিলে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই ইহাতে আকুষ্ট না হইয়! 


থাকিতে পারেন না। 


১১২ 


ন্মনেকে এক নিঃশ্বাসে প্রিগৌড়ীয় মঠের গ্রচার্ধ্য বিষয় 
বুঝিয়া লইতে চাঁছেন। যত বড় মনীযাযুক্তই হউন না 
কেন, অস্থিব তী বিসঞ্জন ন| করিলে প্লগৌড়ীয় মঠের কথ] 
বৌধগমা হইবে ন!। ধৈর্ধা-ধারণ-পূর্ববক প্রণিপাত, 
পরিগ্র্ ও সেবাবৃত্তি পহকারে উপস্থিত হইলেই গৌড়ীয় 
মঠের প্রচার্ধ। প্র্ীগৌরঙন্দরের অমনোদয়-দয়ার কথ! 
হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগাত! হয়। 
ত্রিগুণ-নিগড়ে আবদ্ধ জনগণের কাহারও কাহারও 
মুক্তির বহর দেখিয়! হাস] সম্বরণ কর! বড়ই কষ্টকর হয়। 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। একদিন মধা-ইংরাজী 
বিস্তালয়ের ২য় শ্রেণীর একটি ছাত্র তাহাদের ক্লাসের প্রথম 
বালকটির অঙ্কশাপ্রের জ্ঞানের প্রশংসা করিতে যাইয়| 
বলিয়া ফেলিল,_*হাইক্কুলের ১ম শ্রেণীর প্রথম বালকের 
গণিত বিস্তাসঘন্ধে লোকে যতই প্রশংসা করুক না কেন, 
আমার মনে হয় আমাদের ক্লাশের প্রথম বালক এর 
গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী।* বল৷ 
বাছল্য, ভেরেণ্ড| বনে শৃগালই যে ব্যাস্ত বলিয়া গৃহীত 
হয় বালকটির কথায় তাহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। 
সে নিজে হয়ত, গণনাই ভাল করিয়া জানিত না, তাই 
তাহার নিকট যে-বালকের জ্ঞান অতিশয় বেশী বলিয়। 
মনে হইল, তাহ! অপেক্গা আর তাল ছেলে থাকিতে 
পারে ইহা! তাহার 'ধারণার অতীত । আমরা এ 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর প্রথম বালকটির 
বুদ্ধি ও হাইক্ধুলের বালকটির প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ রূপে 
অবগত আছি। হাইফুলের ছাত্রটি মেটিকুলেশনে বৃত্তি 
পাইবার উপযুক্ত, আর মাইনর স্কুলের উক্ত প্রথম বালকটি 
একবারে মেটকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে 
কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহজগতে 
যাহার! আপনাদ্দিগকে বড় বিচারক বলিয়] মনে করেন; 
অপ্রারুত-তব সন্ধে বিচার করিতে গেলে তাহাদের কথাও 
এই প্রকারের শিশুনুলভ ভ্রান্তি অনেক সময় ৃষ্ট হয়। 
: প্রাকৃত গুণময়রাজে] অবস্থিত জনগণ যখন নিজের 
চেষ্টায় বৈরুঠদূতগণের আচার ব্যবহার জানিতে যায়, 
তখন অধিকাংশ সময় ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া প্রলাপোক্তি 


নদীয়া প্রকাশের এবদ্বাবলী 


করিয়। থাকেন। সেই প্রলাপোক্তির অবতারনার দ্বার 
কোন ব্যক্তি কিন্ত কিমাকাররূপে আত্মশ্বরূপ প্রদর্শন 
পূর্বাক চিৎকার করিয়া নামত! ন! পড়িলে কোন শ্রেণীর 
বালকেরই কিছু পড়াশুনা হয় ন1--এই প্রকার অজ্ঞ- 
বানক-স্থলভ উক্তি প্রকাশ করেন। ত্রিগুণ বাষ্টিত-হৃদয় 
অঙ্ঞানাদ্ধ জনই তাঁহার নিকট বিবেকের প্রতিমৃত্তি। 
অবশ্য ইহাতে তাহার নিজের বিশেষ দোষ নাই, দোষ 
তাহার অজ্ঞানের। কোন্টি অজ্ঞান, কোন্টি বিজ্ঞান, 
কোন্টি মায়িক বিষয়, কোন্টি মায়াতীত বস্তু তাহ! 
তাহার বোধগম্য না থাকায় “সম সামং শাময়তি’ এই 
প্রবাদ বাক্যের অনুসারে সে নিজেই নিজের অজ্ঞত। 
প্রকাশ করে। 
ধাহাদের হৃদয়ে সরলতা আছে এবং বাহার] 
গ্রকৃত বপ্ত জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ বিশিষ্ট, তাহারা 
প্রথমে ভ্রান্ত ধারণার বশবত্বী থাকিলেও শীঘ্রই প্র্কততত্ব 
অবগত হইতে পারেন। কিন্তু কপটত। যাহাদের হৃদয়কে 
সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ব্লাখিয়াছে, শৃগাল-কুন্কুর-ভক্ষ7 
দেহই যাহাদের সর্বন্ব এবং এই দেহপুষ্টির নিমিত্ত যাহারা 
জাল-জুচ্চ,রি প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত, তাহাদের প্ররুত মঙ্গল 
লাভের কোন সম্ভাবনা নাই তাহারা সর্বদাই অজ্ঞানান্ধই 
থাকিবেন। 
লগুনের কোন কোন মনীঘি সরলভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন (য, জডবিজ্ঞানের উন্নতিতে পাশ্চাতাদেশে 
ভোগানল বৃদ্ধি পাওয়ায় পরমার্থ বিষয়ের প্রতি তাহারা 
সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। যদি গৌড়ীয় 
মঠের প্রচারকগণ তত্বদ্দেখে পরম।থের কথ। হ্ুরূপে প্রচার 
করেন তাহ! হইলে পাশ্চাত্যদেশের প্রতি তাহাদের বিশেষ 
উপকার করা হইল। তাহাদের এই আন্তরিক সরলতার 
পরিচয় পাইয়া আমরা তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্তবাদ 
দিতেছি। 
গ্রাম্যবাত্ধীবহের সম্পাদকরূপে কোন ব্যক্তি 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, বঙ্গদেশের এবং 
বিরাট ভারতের মধ্যে সকল মানবকেই বৈষ্ণব না করিম! 
গৌড়ীয় মঠ ইউরোপে প্রচারে গেলেন কেন? উক্ত 





| 
॥ 


বৈষ্ণব সেব। 


এভিমত প্রকাশকারীর কানের নিকটউ গৌড়ীয় মঠের 
এচার-মল সর্বদ। তুর্যযন্বরে নাদিত হইতেছে, কিন্ত 
এখনও তাহার কর্ণবেধ সংস্কার হইল নাকেন, ইহার কারণ 
আমরা তাহাকে ভিজ্ঞাস। করিতে পারি কি? 

গৌড়ীয় মঠ কোন খগ্ডদেশের বা থণ্ডকালের সম্পত্তি 
নহেন, ইহ! জগতের সর্দদেশের, সর্বকালের সর্কেষ্ঠ মঙ্গল 
বিধায়ক পতিষ্ঠান | 
তাহারা কখনও গৌড়ীয় মঠের উচ্চ আদর্শ বুঝিতে 
পারিবেন না। কর্ণে তুল। দিলে এবং চক্ষ নিমীলন করিয়া 
রাখিলে গৌড়ীয় মঠের প্রচার কাধা বুঝিবার সামর্থা- 
নাভের সগ্তাবন। কোথায়? গৌড়ীয় মঠের প্রচারকের 
মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি প্রচারক ইউরোপে প্রচারে 
গিয়াছেন, অবশিষ্ট প্রচারকগণ বলগদেশের এবং ভারতের 
অন্তান্য প্রদেশে এখনও প্রচারে নিযুক্ত আছেন । স্থতরাং 


উক্ত সম্পাদক মহাশয় যদি শ্রীগৌরস্থন্দরের শিক্ষামৃত- 


ধাহার। কুপমণ্ডক-ন্যায়ে আবদ্ধ, 


১১৩ 


পানের একান্ত বাসনা করেন, তাহ! হইলে এখনও তাহার 
যথেষ্ট সুযোগ রৃহিয়াছে--আক্ষেপ করিবার বিছুই নাই। 

সেদিন মাননীয় লড লামিংটন গুনে প্রীমৎ তীর্থ 
মহারাজের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথ| শ্রবণ করিয়াছেম। 
তাহাদের উভয়েরই এই সময়ের একটি চিত্র গত ২৫শে 
জুন রবিবারের সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেট ম্যান” কাগজে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এতদ্দষ্টে অপরাপর লোকেরও স্বামীজীর 
সন্ধানল[ভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । এই সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া স্বামীজীর নিকট অনেকে নিত্যকল্যাণের বাণী 
শ্রবণে সমর্থ হইবেন । হরিকথা-গ্রচারের এইপ্রকার স্থবিধ] 
করিয়া 'ষ্টেটন্মাান’ ধন্যবাদার্হ। “অমুতবাজার পত্রিকা" 
“এডভান্স” প্রভৃতি স্গ্রসি্ধ ইংরেজী কাগজ নিয়মিত 
প্রকাশ করিয়া ভারতের পরমার্থ তত্বের গৌরবশিখা সবত্র 
প্রদর্শন করিতেছেন। কতজ্জন্য তাহারা সজ্জনমাত্রেরই 
ধন্যবাদের পাত্র। 


শশা পিসী 


বৈষ্ণৰ সেবা 


“ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা”এ 
কথাটি মহাজনের বাক]। বৈষ্ণব সেবা বাদ দিয়! কাহারও 
নিত্য মঙ্গললাভ হইতে পারে না। কলিহত জীবের 
মংসারসমূহ হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় একমাত্র বৈষ্ণব 
দেবা। সেবকের প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন এই দুইটি বৃত্তির 
অভাব থাকিলে নেব! হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব সেবা 
করিতে হইলে সেবোনুখ ব্যক্তির সবগ্রথম বৈষ্ণব চরণে 
গ্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করা আবশক। 

প্রণিপাত 

কেবলমাত্র লৌকিকভাবে ব! অস্তরে কপটতা রাখিয়া 
সন্তক অবনত করিলেই তাহাকে গ্রণিপাত বলে না। 
সামরা অনেক সময় জন্ম, এশ্বর্য্য, শ্রুত, এ প্রভৃতির 
অভিমানে মত্ত হইয়াও বৈস্ণবে প্রারুত বুদ্ধি করিয়া যে 
প্রনিপাতের অভিনএ করি, তাহ! কপটতা ব্যতীত কিছুই 
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নহে। আমি যতই উচ্চ ঝুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, 
খুব রূপবান ও ধনবান হই ন! কেন এবং আমার ষতই 
পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন, সে সকলের দ্বারা আমি 
অধোক্ষজ ভগবানের বিষয় বুঝিতে পারিব না, কিন্তু বৈষ্ণব 
ঠাকুর প্রারত সনুম্ত নহেন, তিনি অধোক্ষজ প্রভু, 
তাহার হদয়ে সর্বধাই অধোক্ষজ ভগবান বিশ্রাম 
করেন, সুতরাং যেই বৈষ্ণব ঠাকুরই ভগবানের কথা 
বলিতে পারেন এবং ভগবৎ সেবার অধিকার দিতে 
পারেন, অতএব সর্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ 
পূর্বক নি্ধপটে বৈষ্ণবের পাদপন্সে প্রনিপাত করিয়া সেবা 
প্রার্থনা কর! দরকার | 
পরিপ্রশ্ন 

সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবে সেবা বৃত্তিটি জাগ্রত হয় না। 

সেবকের যতক্ষণ নিজের স্বব্ূপ, সেব) বণ ও সেবার জ্ঞান 
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নাহয়, ততক্ষণ সেবাটি অভাবে হয় না। আমরা 
অনেক মনয়:ছমনে “মামি? বুদ্ধিটি বজায় রাখিয়। এবং 
বৈষ্ণবকে শাক্ত দেহ-মন-িশিষ্ট বান্তি ভাবিয়া সেবা 
করিবার জন্য অঞমর হই, কিন্তু মে স্থলে সেবার পরিবর্তে 
নিজের খেয়ালের তৃপ্চি হয় মাত্র, তাহাকে কাম বলে। 
পরিগ্রশ্ন না থাকায় বরূপ বিভ্রান্ত হইয়। আমরা এই 
প্রকার সেবা বিরোধি উৎসাহ আনয়ন করি। সময় সময় 
আমর! বৈধঃবের কাছে বৈষ্ণব সেবার খুব আড়থর দেখাই 
বটেকিস্ব আবার অন্যভিলাসী, কর্মী, জ্ঞানী এবং 
মিছ।ভক্ত প্রভৃতির অনুষ্ঠানেও গ! ঢালিয়া দিয়া সেবা 
হইতেছে মনে করি। ইহতে প্রয়াস, জনস্গ, লৌল) 
প্রভৃতি ভক্তির কণ্টক গুলির প্রশ্রয় দেওয়া! হয় মাত্র। 
পরিপ্রশ্নের অভাবই ইহার কারণ। 
সেবা 
বৈষ্ণৰ যাহাতে গ্লীত হন, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে 
যত্ব করার নামই বৈষ্ণব মেব]। সেবাটি আত্মার বৃত্তি, 
স্থতরাং তাহ] অহৈতৃকী 6 অগ্রতিহত।। কনক, কামিনী, 
প্রতিষ্ঠা প্রভাত অবাগুর উদ্দেশ্য থাকিলে (সেব! হয় না। 
অনেক সময় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এ সকল বাসনা লুক্কায়িত 
থাকে, সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্বোক্ত হদয়- 
ময়ল! গুলি বর্জন ন। করিলে (সবার অভিনয় করিয়] ও 
সেবা হইবে না-সেবাটা বৈষ্ণবের নিকট পৌছিবে না। 
তৃণাদপি স্ুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না 
হইলে বৈষ্ণণ-সেবার অধিকার লাভ হয় না। পূর্বোক্ত 
চারিটী গুণ না থাকিলে মনোধর্শ্বের দ্বার! চালিত হইয়া 
জীব অসংসঙ্গ ৪ অসতের সেবা করিবার জন্য ধাবিত হ্য়। 
তখন সঙ্গতধাষে ও অসাধুর সেবা করিয়া তাহাদের অনন্ত 
নরকের পথটি পরিষ্কার হয় মাত্র। স্বত্রাং সাধুগণের 
আদর্শ চরিত্র আলোচন! করিয়া ও শন করিয়া অতিশয় 
যত সহকারে নিজের চরিত্রটি গঠন করা আবশ্তক। 
অন্তরটি সরল ও স্বভাব নম্র হইলে বৈষ্বগণ কুপা-পরবশ 
হইয়া সেবার অধিকার দিবেন। 
সেবার উপকরণ 
প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি যাহার যাহা আছে নিষ্কপটে 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তাহ! দ্বারাই সেবা করিতে হইবে। যাহার অর্থ আছে, 
তিনি অর্থ দ্বার! (সেব। করিবেন | আমর] স্বরূপ বিস্তা 
হইয়|এ অথকে নিজের ও ব্রীপুত্জের ভোগের বন্ত মনে 
করি। তাহ! যে রধ্সেব| ও কাধ সেব। করিবার ভু 
কষের ভাগারের ধন আমাদের নিকট গচ্ছিত আছে 
ইহ। আমর] অনেক সময় ভুলিয়। যাই । তখন কৃপাময় 
বৈষ্ণব ঠাকুর ভিক্ষুকের বেধে আমাদের নিকট আসিয়া 
ব্লেন--তোমার কনক, ভোগের জনক কনকের দ্বারে 
সেবহ মাধব |” আমর] অনেক সময় ধনমদে মত্ত হওয়ায় 
সেই মাধুগণের অহৈতুকী কুপাটি গ্রহণ করিনা এবং 
তাহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুক মনে করিয়া অবজ্ঞা-করি। 
সেই অপরাধ ফলে আমাদিগকে অনস্তকাল রৌরব নরকে 
হাবুড়বু খাইতে হয়। অতএব ধনবান বাক্তি মাত্রেরই 
অর্থনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক । অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার 
করা উচিত তাহা প্রমন্মহা প্রভুর পার্ষদ গৃহস্থ ভক্তগণ 


শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রশ্্ীচৈতন্তচরিতান্বতি আলোচনা 
করিলে আমরা বহ আদর্শ দেখিতে পাইব। যাহার 


অর্থ নাই তান থাকা, বুদ্ধি ও প্রাণের দার! বৈষ্ণব সেবা 
করিবেন। 
বৈষ্ণব কে? 

বৈঝব সেবা করিতে হইলে ‘বৈষ্ণব কে? ইহা 
বিচার করা আবশ্তক। আমর] অনেক সময় বলিয়া 
থাকি বৈষ্ণবের বাহবেশ থাকিলেই তাহার সেবা করিতে 
হইবে, তাহা হইলেই বৈষ্ণব সেবার ফল পাইব। কে 
বৈষব ? কে অধৈষ্ণব? তাহা আমাদের বিচার করিবার 
আবশ্তক নাই। এরীপ ধারণার বশবর্তী হই] অনেকেই 
বঞ্চকের নিকট বঞ্চিত হইয়। খাকেন। কাৎ্ণ অনেকে 
বেষোপজীবি বঞ্চক কপটত। পূর্বক বৈষ্ণবের বেখ লইয়া 
কনক-কামিনী_ প্রতিষ্ঠা অজ্জনের ভন্য ঢেশেণদেশে 
ঘুরিয়া বেড়ায়। যেরূপ অমত বোধে বিষপান করিলে 
বিষের ক্রিয়াই হয়, সেই প্রকার সাধু মনে করিয়] অসাধুর 
সঙ্গ করিলেও অসৎসঙ্গের কুফল অবশ্বাই হইবে। সুতরাং 
মিছা তক্তগণের সেবা ন! করিয়া সাবধানের সহিত গু 
ভক্তের সেবা করাই কর্তবা। বৈষ্ণব কনক, কামিনী 











গুরুনিন্দা 


ধতিঠা লোলুপ নহেন। তিনি কনকের দ্বার! মাধবের 
গর করেন, কামিনীকে ক্রষ্চকাস্তারূপে দর্শন করেন এবং 


ঘের প্রতিষ্ঠাকে শৃকরের বিষ্ঠার তুল/জ্ঞান করেন। তাই 
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কোন মহাজন বৈষ্ণৰ চিনিবার সহজ উপায় বলিয়াছেন। 


কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাছিনী 
ছাড়িয়াছে যারে সেইতে| বৈষ্ণব । 


গুরুনিন্দ! 


দশ নামাপরাধের মধো গুর্ব্ববজ্ঞ। তৃতীয় নায়াপরাধরূপে 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 
তুবনপাবনাবতার 

করিয়াছেন,--“ঘই রুঝতব্ববেত্ত। সেই গুরু হয়।” যিনি 


গুরুতত্তবিচারে পরম কাঁরুণিক 
শীশ্গীগৌরহরি শ্রমুখে আদেশ 
সর্ব! রুষ্ণসেব। রত, স্বীয় জড়-ভোগ-বাসন। যাহার আদৌ 
নাই, মিনি নাম-নামী অভিন্ন জানিয়া নিরস্তর 
নামপরায়ণ ও নামমাহাত্মা শিক্ষ। দেন, তিনিহ সদ্গুরু। 
বেদে সগুরুর নির্ণয়ে বলিয়াছেন “আজিয়ং ব্ৰহ্মনিটং।” 
অর্থাৎ যিনি সম্যক বেদশাস্ত্ের প্রতিপাদ্য তব শ্রীভগবানে 
একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত, যিনি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্্রনন্দনকেই 
একমাত্র তত্ব বলিয়া জানেন এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ব। 
ভগবান্‌ বলিতে পরমেশ্বর শীকষ্ণকেই অবগত হইয়া নিয়ত 
তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরু 
“শাবে পরে চ নিষ্চাতঃ।” তিনি শরীনামকে নামী হইতে 
অভিন্ন জানিয়! নামা শ্রয়ই জীবের একমাত্র গতি-_এই 
শিক্ষা! দেন। 

অিঞ্চন কুষ্ণৈকশরণ সাধুমহাপুরুষই গুরুরূপে বরণীয়। 
কষ্চসেবাবিমুখ সংসারকুশল গুরুনামধারী ব্যক্তিসকল 
অযথা গুরুর আসন ধরিয়া টানাটানি করিয়া গুরুর 
অবজ্ঞাবূপ তৃতীয় অপরাধ নিরন্তর করিতেছেন। তাহারা 
সুরু নহেন। আর যাহার! যোগ-জ্ঞানকে চরম বলিয়া 
মামাশ্রয়কে অবর স্থান প্রদান করিতেছেন বা কেবলমাত্র 
উপায়রূপে দর্শন করিতেছেন, তাহারাও সদ্গরু-বাচ) 
হইতে পারেন না। যাহারা এই সকলকে বহুমানন 
করিয়া নামদাত গুরুর প্রতি অসুয়াযুক্ত হন, তাহারা 
র্ধবজ্ঞা-অপরাঁধে অপরাধী । আর যাহার! নিজের জ্ঞান 





যথেষ্ট জানিয়। বা পরমার্থ নিরর্থক ভাবিয়া বা অন্য যে 
কোন কারণে নামাশ্রয়ী সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে বিরত থাকেন, 
তাহারা গ্রধবঙ্ঞ|কারী, নামাপরাধী-ঠাহাদের মঙ্গলের 
পথ রুদ্দ। বেদে “তদ্রিজ্ঞানার্থ, সদ্গুরুমেবাভি- 
গচ্ছেৎ” এই বিধি উপদেশ করিতেছেন । প্রমগ্তাগবতেও 
এই স্থরে বলিয়াছেন--“তশ্মাদ্গুরুং প্রপগ্োত।” এই 
সংসার সমুদ্রে নৱতমুরূপ ভেলার একমাত্র গুরুই কর্ণধার । 
এই কর্ণধার ছাড়িয়া ভেলায় উঠিলে আমরা কি তট 
পাইবার আশ] করিতে পারি? 

যাহারা জাতিমদ্ে মত্ত হইয়। অবর কুলোৎপন্ন তদ্ধ- 
বৈষ্ণবের নিকট কুষ্ধদীক্ষা-শিক্ষাদি করিতে পরাঞ্খুখ 
তাহাদের অপরাধের ইয়ত্তা নাই। জাতি লইয়া সমাজ, 
কিন্তু পরমার্থ সামাজিক ব্যাপার নহে। পরমার্থে ব্যক্তি- 
গত গুণ-বিচারই প্রবল। এ স্থলে শীশ্রযহাপ্রভুর 
প্রমুখের আদেশ,_“কিবা! বিপ্র, কিবা ম্যাসী, শূদ্র কেনে 
নয়। যেই কৃষ্ণ তববেতা সেই গুরু হয় ৮” সর্বদ। 
আলোচন! করা উচিত। জাতিমদান্ধ ব্যক্তি গুববজ। 
না করিয়া থাকিতে পারেন না।  কুস্তীদেবী_ ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণকে বলিয়াছিলেন-_ 

“জন্নৈশ্ব্ধযশ্রুত শীভিরেধমানমদঃ পুমান্‌। 
নৈবাহত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥” 

জাতিমদান্ধ, ধনগঞ্ধিত, পাণ্ডিত্যদৃ ও সৌন্দধ্যদ্ফীত 
ব্যক্তির হরিভজন হয়__না, যেহেতু সে গুর্ববজ্ঞাকারী। - 

যাহারা গুরু-পারল্পর্ধযবিধান-উত্লজ্ঘন করিয়া স্ব-মনঃ 
কল্লিত আচার প্রবর্তন করেন, তাহারাও গুর্কবজ্ঞাকারী। 
যেমন, সিদ্ধ বৈফবগণের শিষ্য প্রশিক্ঞ বলিয়া পরিচয় 


১১৬ 


দিয়া তাহার অনাচরিত, শুদ্ধবেষযবের জুগুণ্সিত পন্থা] 
অবলম্বন পূর্বক যাহার! রসাভাসযুক্ত ছড়া গানকে প্রীতারক- 
ব্রহ্ম নামের পরিবর্তে জপ করেন বা করিতে উপদেশ দেন, 
তাহার। গুর্ববজাকারী। শাস্পোক্ত বিধি, মহাজনামুমোদিত 
প্রণালী লঙ্ঘন করিয়! একটা নৃতন কিছু করার ছল 
গুরু অম্ুবর্নের নামে গুরুনিন্দ। করিয়া অপ্রাধ সঞ্চয় 
করেন মাত্র । তাহাদিগকে বুঝাইলে কোনমতে বুঝিতে 
চাহিতেছেন মা, ইহাই আমদের দুর্ভাগা! আর না 
হুইবেই ব| কেন? অপরাধের লক্ষণ হরিভজন হইতে 
ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়] যাওয়া| শান্্কার ইহাদিগকে 
ভুরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন, বিজ্ঞ অপরাধীর সঙ্গক্রমে 
ইহার! সেগুলি দেখেন না, বা দেখিলেও তাহার] যে 





নদীয়। প্রকাশের এবদ্ধাবলী 


শান্্নিষেধের লক্ষীতব্য, তাহ] বুঝিতে চন ন]। তাই 
শাক বলিয়াছেন, 

“শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ দি পঞ্চরাত্র বিধিং বিন|| 

একাস্ভিক) হরের্ডভ্িরুৎপাতায়ৈব কল্প)তে ॥৮ 

হরিভক্ত অধিরে|হবাদ] ব] 
নহেন) তিনি জাগতিক জ্ঞান বা পাখিব অভিজ্ঞতার 
হেয়তা উপলব্ধি করিয়া জ্রীবারোহয়াগবল্ব সঘ্গুর, 
গ্রণালীতে শীভগবয্নারায়ণ হইতে নিতা সত্য গ্রাধ 
হন) তাঁহার গুরুতে অবিশ্বাস নাই, তিনি গুরুনিন্দ| 


গধিরোহম|গবজী 


পাপে লিগ্র হন না। এইরূপ হরিতক্তের আন্মগত্যই 
আমাদের একমাত্র করণীয়, গুরুনিন্দকারীর আনুগত্য 
আমাদের সমূহ অম্ল । 


ভজন 


জীবমাত্রেই ভজন ন! করিয়! থাকিতে পারে না। 
'তজন'--তাহার স্বভাব। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মকলেই কোন না কোন বস্তুর ভজন 
করে। তবে তাহার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 

ভজন দ্বিবিধ_-সৎ ও অসৎ। স্‌ বস্তুর ভজনকে 
সৎ ও অসদ্বস্তর ভজ্জনকে অসৎ বল! যায়। অসদ্বস্থর 
ভজন অনিত্য, ছুঃধগ্রদ ও নিক্ষল। যেমন আমি একটি 
গোলাপবৃক্ষের মেবা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে 
প্রত্যহ জল সেচন করি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করি। 
যাহাতে তাহার কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জগ্য সর্ব 
চেষ্টাযুক্ত থাকি। কিন্তু অকন্মাৎ তাহ! কোন প্রাণীদ্বার! 
ভক্ষিত হইলে অথবা শুদ্ধ হইয়া গেলে আমার ভজনও 
শেষ হইয়া গেল এবং যে কায় রেশ স্বীকার করিলাম, 
তাহাও ক্লেশমাত্রই সার হইল। শুধু তাহাই নহে, তাহার 
জন্য আমার যে সময়টুকু অতিবাহিত হইয়া গেল তাহাও 
বৃথা গেল। 

জগতের প্রতি বন্ধই এইরূপ গ্নশীল। 


ত্র, পুত্র, 
আত্মীয় স্বজন, 


পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই অনিত্য। 


স্ৃতরাং এ সকলের সেবাও অনিত্য, দুঃখপ্রদ ও নিচ্ষল। 

আমর] কামদ্বার। অপহাভ-জ্ঞান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলাকাজী 
হইয়া কামাফলদীতা দেবতাগণের যে ভজন করি, তাহা 
অসৎ বা অনিত্য) যথা গীতায়-_ 

কামৈস্তৈক্তৈহ্ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ান্তেহন্াদেবতাঃ। 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্ররৃত্য। নিয়তাঃ স্বয়|॥ 

চা * গং 

অস্তবত্ত, ফলং তেষাং তন্তবত)য়মেধসাম্‌। 

ভোগী জীব নিত্য জগতে অনিত্য দেহ বিশিষ্ট ও 
নিত্য ভোগকামনার বশবর্তী হইয়। ধন, জন, মান, 
আরোগ্য, শক্রবিনাশ প্রভৃতি কামন। পূর্বক নিজ নিজ 
রাজসিক তামসিক প্রকুতিবশে গীঞ্র ফলপ্রদাত! গণেশ 
স্্য্যা দি দেবতাগণের উপাসন1 করে । তাহার! তত্ব 
লাভ করিয়াও অবশেষে দুঃখই লাভ করে। যেহেতু ধন 
কামনা করিয়া ধনপ্রদাত। দেবতার ভজন দ্বারা কিছু 
ধন লাভ হইল। ধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধন-প্রাপ্তির 
আকাক্ষা নিবৃত্ত হইন, দেবতার ভজনও নিরগ্ত হইল, 
কিন্ত অতি কষ্টে প্রাপ্চ-ধনরাশি দস্থ্য তস্করে অপহরণ 











পাঁরমাধিক ভারত 


করিয়া লওয়ায় অতটুকু পরিশ্রম কাজেকাঁজেই বিফল 
হইল এবং পরিণামে হহখহ আনয়ন করিল। 


নিতযবস্কর ভজন এবন্বিধ নহে । নিত্য বস্তুর ভজন 
নিত্য, ফলও নিত]; পরপ্ত তাহা দুঃখপ্রদ নহে। 
প্রভগবান্হ একমাত্ৰ (নিত)বগু। তাহার ভজনও নিত্য । 
যাহার! শভগৰানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, 
তাহাদের শেবাচেষ্টাও নিন্ধল হয় না অথবা কোনদিন 
তাহা হহতে নিবৃত্ত হইতে হয় ন! ৰ! দুঃখ ভোগ করিতে 
হয় ন|| নিত) জীব নিত্য দেহে নিত্যকাল নিত্যানন্দে 
বিভোর থাকিয়। নিত্যসত্য শ্রভগব্দারাধন।য় নিযুক্ত 
থাকেন । 

কোনরূপ কাযন) করিয়া নিত্যবস্থ শ্রভগবানের 
মেবা করিলে তাছ। অস্তর্ধন্‌ হয় ন! অর্থাৎ কোন কামনা 
পূর্বক অন্য দেবভজনের প্যায় ভগব?্‌ ভজন এক গর্ধ্যায়ভুক্ত 
নহে। যেহেতু জীব কোন দুর্বাদ্ধবশে অনিত্য ফল 
কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসন। করিলে তাহার 
তাদৃশ ফলপ্রাপ্ডিতেই ভজনের অবসান হয় না অথবা 


তুচ্ছ অনিত্য ফল লাভ হয় না। যথা 


সত্যং দিশত্যথিতমথিতে। হুণ|ম্‌ 
নৈবার্থছে যত পুনরথিত। যতঃ। 


১১৭ 

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপঞ্পবমূ ॥ 

কষ গ্রাথিত হইলেই প্রার্থী ব্/ক্িগণের প্র ধন। পুরণ 
করেন সত্য, কিন্তু যে অনর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ তি 
উদয় হয়, সেই অর্থ ঢ্রেন না। অন্যকাম হইয়া যাহারা 
কেবল তাহার পাদপদ্ম প্রাণির ইচ্ছ! না করিয়াও তাহার 
ভজন করেন, তাহাদিগকে তিনি শ্বয়ংই অন্য কামনা- 
শাস্তিকার] নিজ পাদপল্পব প্রদান করিয়া থাকেন। 

অক্ষজ-জ্ঞান বাশষ্ট অনাভঙ্ঞ (ভোগী জীব এই ভগবদ্‌ 
ভজনের পক্ষপাতী নহে । তাহার! মনে করে যে, এই 
মায়িক জগতে অনিতা বস্তুর সেবা করিয়। দুঃখ ভোগই 
বরণ করিব, কিন্তু কখনই ভগবৎসেবক হইব না। আমি 
দাস’ নাহ কিন্তু আম ‘প্রভু’। এহ যূর্থগণকে শিক্ষার 
নিমিত্ত আল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, 
অল্প ক’রি ন। মানহ দাস হেন নাম। 
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্‌ ৷ 
অগ্রে হয় মুক্তি তবে অর্ক বন্ধ নাশ । 
তবে সে হইতে পারে শ্রকুষ্ণের দাস ॥ 
এই বাখা। করে ভাস্যকারের সমাজে। 
মুক্ত সব লীল1 তত্ব কহি কৃষ্ণ ভজে॥ 
কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে। 


পারমাথিক ভারত 


বেদশাস্ কে পরমার্থের উপাদানরূপে কেহ কেং গ্রহণ 
করেন। আবার তাহার প্রতিকুল বিচার বিশিষ্ট সমাজ 
বেদ ব্যতীত অন্যান্য উপদেশযুক্ত শাস্কে 'পারমাথিক 
উপাদান” মনে করেন। সেই বেদ ও বেদদাস্থগ শাস্ত্র ভারতে 
ভ্রিবিধ-পর্য]।য়ে গৃহীত হয়। কেহ_-বলেন,_-কম্মকাণ্ডকে 
আশয় করিয়া যে আকর গ্রন্থ, তাহাই বেদ। আর 
কেহ বলেন, জ্ঞানকাগুকে আশ্রয় করিয়া যে বেদের 
শিরোভাগ, তাহাই বেদ । এতঘ্যতীত বেদের বহু- 


মাননকারী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদ-প্রতিপা ছে 
বস্তু বিশেষের সেবাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও তাংৎপর্ধ্য। 
‘বেদ’ শবকটা জ্ঞানের আকর: অর্থে ব্যবহৃত হয় 

ভারতবর্ষে 'বেদ*শবে প্রসিদ্ধার্থ গ্রস্থবিশেষ। উহ 
কালপ্রভাবে লুপ্ত হওয়ায় বেদশান্ত্রের সংগৃহীত মন্গুলি 
“সংহিতা” নামে প্রসিদ্ধ আছে। সংহিতাগুলি অনেক 
স্থলেই দেবগণের বিক্রম বন করিয়া! স্তোত্রসমূহ উদ্গাতার 
ফল লাভার্থে উদ্গীত হয়। যে কালে মানব আপনাকে 


১১৮ 


কর্ধের কর্ড অভিমান করেন, সেকালে তিনি স্বীয় 
চেষ্টার অন্থকুলে বলবত্তর আকর স্থান হইতে সাহায্য 
প্রার্থন। করেন। বলিগণ সর্বদাই দুর্বঘলগণের প্রতি কৃপা 
বিতরণ করেন। কর্তার বিভিন্ন কার্ষ্যোপলক্ষে লোকাতীত 
বিভিন্ন বস্তুর নিকট বিভিন্ন গ্ার্থনামূলে স্তেত্রাদি সংহিতা 
নামক বৈদিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কশ্মকাগুপ্রিয় 
জনগণ ফলকামনার বশীভূত হইয়া তাদৃশ স্তোত্রগ্াস্থের 
সঙ্কলিতাংশকে ‘বেদ’ বলিয়া অভিহিত করেন। ফলকামি- 
গণের বেদ কশ্মকাগুতক। ফলত্যাগিগণের বেদ বেদ- 
শিরোমণি 'উপনিষৎ নামে গুসিদ্ধ। তাহাতে স্তবাদি 
সাধনের পরিবর্তে সদ্বদ্ধজ্জানের আলে|চন|াই প্রভৃতভাবে 
সঙ্কলিত দেখা যায়। উপনিষদের সংখা অনেক। 
সংহিত|ংশে ষেক্ূপ অভিধেয়বিচার ও অভিধেয় বিচারে 
বিবিধ আকরবস্তর উল্লেখ আছে, উপনিষদংশে সেই 
প্রকার অভিধেয় কিঞ্চিৎ পরিবত্তিতাকারে সন্ন্ধজ্ঞান- 
বিষয়ক মন্ত্রে পরিপূর্ণ । 
যেখানে একের অধিক আকর বণিত হয়, সেই আকর- 
গুলির একটা সাধারণ একত্ব-নির্ণায়ক বিচার-যুলে তারতম্য 
বিচারে “বৃহৎ নামক শব্দ, মহৎ’ নামক শ্-ছার] 
অপূর্ণতা-সমষ্টি পূর্ণের বিষয় আলোচিত হয়। এই 
আলোচন! প্রচণ্ডভাবে আতিশয্য লাভ করিয়া সংখ্যাগত 
দেবত্বের সমষ্টি-জ্ঞাপক 'ত্রগ্ন’ শব্দের নির্দেশ। পার্থক্য 
জন্ত ভাবজ্ঞাপক সংখ্যাগুলির বহুত্ব হইতে একত্র-মুখে 
অগ্রগামী হইয়া যে অধিকের পথে অগ্রগামী হয়, উহ! 
সংখ্যাগত পার্থক্য পরিহার করিয়া পূর্ণত্ব প্রতিগাদন 
করে। ডন্জম্যই বৃহদারণাক উপনিষদের মধ্যে আমরা 
“পুর্ণমিদং" মন্ত্রের আবাহন লক্ষ্য করি। 
খণ্ডজ্ঞানে দেবাম্থুভূতি ও সকল খণ্ডিত দেব-সমষ্টি- 
যূলে অথ বন্ধ পরিযাণগত পার্থকোর নির্দেশক । যখনই 
বহু খণ্ডিত বস্তু মিলিত হইয়] একত্‌ বাষনা করে, তখনই 
সংখ্যাগত বিচার তাহাতে অঙুস্থ্যত থাকে। ভব 
পার্থক্য তাপনোদ্দেশেই ভিন্ন হইতে জাত অভেদ্ভাব 
অধিরোহপথের প্রকৃষ্ট উদ্নাহরণ। আর এক. হইতে 
তেদ-তূমিকায় অবতরণেই সংখ্যাগত বিচার-বৈচিত্র্য 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলাঁ 


একত্বের বিশেয জ্ঞাপন করে। যেখানে পৃথক ও ডো 
লক্ষিত হয়, সেখানেই এক হইতে নির্গত অবতরণ বিচার 
অন্ুস্যত। আরোহবাদে বহুত্ব হইতে একের দিবে গমন 
এবং অবতরণ বাদে এক হইতে বশুত্ের দিকে অবতরণ । 
বিপ্রলম্ত ব। অতাববিচারে আলঙ্ছনের বিষয়, আশ্রয় 
ও তাহাদের উদ্দীপন প|ঠকগণকে 
স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয় যে, সংখ্যাগত উদ্দীপন একত্র 
মধ্যে অন্ুঙ্্যত। গ্রপঞে একতের অবাক্ুভ।ব এবং বৈকুঠ 
বাতের প্রাপঞ্চিক অবরত| আরে|পিত হইতে পারে না। 


সাহিত্য-শান্সের 


যাহার] নির্বদ্দিতাক্রমে স্বকূপবোধে বিমুখ হইয়। 
স্বীয় কর্তৃত্বে গা ভাদাইয়। দেন, তাহারাই 'বুভুন্ধু ব] 
“ুমুক্ষ'। এই দ্বিবিধ পরিচয়ে পরিচিত হুহয়! বেদের 
অন্তর স্তরে প্রত্যেকেই অবস্থিত থাকেন। বিস্ত বো- 
প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিমুখ হইয়া তাহাদের ভে।গচেষ্টা বা 
ত্যাগচেষ্ট। পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইয়া! পড়ে। নিরপেক্ষ 
বিচারক, নিরপেক্ষ ইচ্ছাশভ্ভিবিশিষ্ট (চতন বহুত ও 
একত্বের সংখ্যাগত জাডোর সেবায় দিনাতিপাত করেন 
না। তাহাদিগের “তৃতীয় পম্থা” কাষনামূলেই কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ডে মানবের হচ্ছাশক্তির প্রবেশ । নিরপেক্ষ 
হইলে জড়ের কশ্মবর্তৃত্ব ব| জড় হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
জড়ভাবকেই চেতন বলিয়া যে বিবর্ত উপস্থিত হয়, তাহা 
কামনাপর বদ্ধজীবের সাপেঙ্গ-ধশ্ৰে অবস্থিত । নিরপেক্ষ 
বিচারকগণ ভক্কিবিরোধী কশ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কোন 
পক্ষই গ্রহণ করেন ন1। সুতরাং তাহারাই নিরপেক্ষ 
হইয়া বেদত|ৎপর্ষ্য পারঙ্গত হইতে পারেন। কামন। 
যাহ|দিগকে ক্রাড়াপুত্তলি করিয়াছে, সেই সকল ধন্ার্থ 
কামকামী অথবা মোক্ষক|মী নিরপেক্ষতা-বিমুখ জনগণ 
নিজ নিজ কূপে পতিত হইয়া যে দাদিরিক নির্ঘোে 
ক্ষীত হন, তাহা কখনই 'স্বাধ্যায়’ শব্কৰাচয হইতে পারে 
শা। স্বাধ্যায়’ নিরত-সম্তাদায় কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের 
কোন পক্ষ অবলঙ্গন ন করিয়া নিজের নিজতের অপন্বার্থ 
বিজড়িত হন না। তাহাদের বেদাধায়ন কশ্মী ও জ্ঞানীর 
বিবদযান্‌ পক্ষপাতঢুষ্ট দলাদলির প্রকারভেদ নহে। 
তাহারা সংহিতাংশের-"€ তছিষ্ণো: পরমং পদং সদা 








পারমাধিক ভারত 


শান্তি কুরয়:1” ও উপনিধদের “মদের সৌমো সমগ্র 
গানীৎ একমেবাছিতীয়ম এই মন্ত্র্থয়ের বিভিন্ন তাৎপর্য 
গছ, এইরূপ বাননাতাভিত হইয়া মায়ারাজো বিচরণ 
করিয়া মাপিতে যান না। তাহার। মান্বষণন্থতের 
আনুগত্য সহিত৷ ও উপনিষদ বিচারের মধ্যে মধ্যবত্তি- 
খানে অপার সমূপ্রের কত প্রবাঠিত করেন না। পাথিব 
বন্তুঞ্জানে তাহারা বঙ্গ ও ‘বিষ্ণুতে হন্দিয়জজ্ঞানের 


পার্থক্য সংযোগের প্রয়াশ করেন না। তাহার! 
ঈতিহাসিকের অপন্থার্থের বুমানন করিয়া অপ্রাকুত 
প্রাকৃত গ্রকাখৎয়ের সমন্বয় বাপনা করেন না এ 
সকল কথার অবতারণ। যাহার! অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া 
অনধধান রাজোর পথিক হন, তাহাদিগের জন্যই এই কথা 
গুলিতে প্রারভিক আহ্বানক্রপে স্বীকার করিতে হইল । 

যাহার দ্বারা শিক্ষালাভ ঘটে, উহাই শান্ত, বেদ ও 
বেদান্থুগ উপদেশসমূহকে আমর] শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত 
করি। সত্যের অন্থকুল উপদেশই "শান্ত প্রতিকূল 
প্রবঞ্চন[কে যাহার! “শাস্ত্র বলেন তাহাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে 
পরিত্যাগের উপদেশই শান্ত্রান্ুগত শ্োতপথ। অনুকু 
অনুশীলনে মত্সরতা। নাই, প্রতিকূল অনুশীলনে 
মত্সরত। খিগ্মান। তজ্জন্য দুঃসলগ পরিহার করিয়া 
‘গোলে হরি বেল” দেওয়ার সমন্থয়বদীর সঙ্গ ও উপদেশ 
সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য । লৌকিক 
হেতুবাদীকে “তাক্িক আখ)! হইয়াছে। 
তাহাদিগের প্রতিকূল সঙ্গ হইতে যে পরিমাণ দূরে 
গ্রতিষ্ঠিত থাক! যায়, তাহাই বরণীয় অনুকুল সঙ্গ । 

শাস্ত্র অন্বয়ভাবে যে উপদেশ প্রধান করেন, তাহ! 
পূবকথিত প্ৰেয়ঃপন্থাদিগের রুচিকর নহে। তাহার। 
্রেয়ঃ পন্থা! অবলম্বন করিয়! শ্রেয়ের পরিহার কামনায় 
অশ্রোত তর্কের অন্তসরণ করে এবং শ্রীতপন্থিগণের 
অগ্করণ করিয়। কশ্মকাণ্ুরত হইয়া ফলকামী হয় অথবা 


ল 
> 
হ্‌ 


জন্যই 


এই 


দেওয়। 


কর্মকাণ্ডে প্রবেশ বাসন! করিয়া ফলত্যাগী হয়। 
অভক্তগণের কন্মজ্ঞানাশ্রয়ে বহু প্রকার শ্রেণী প্রপঞ্চে 

উদ্ভূত হইয়াছে। বেদ যখন উপর্দেশক হন, তখনই উহা 

বেদ্শাস্্র। বেদ যখন প্রেয়ঃকামীর ক্রীড়া পুভলি, তখন 


১১৯ 


উহা! শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্জিয়া নিজের খেয়াল 
পরিতৃপ্তি কর! মাত্র। বেদশাস্থই পুরুষোত্তম, সেই 
পুরুবোন্তমের কাঁথত গান শ্রবণ করিলে অশ্দরনন্থগজমগণ 
কম্মকাণ্ড ও দ্রানকাণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমার্থ 
পথের পথিক হইতে পারেন। নতুবা প্রেয়ঃপন্থা হইয়। 
কণকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিচারে তাহাদের জন্মজন্মাস্তর 
অথব। আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী । জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপ- 
দ্ধ পুরুষ অথবা আত্মবিনাশিনা মর্বনাশিনী বৃত্তির 
ত্রিতাপমূক্ত উপজীবী কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে 
পারেন না। খেয়াল পরিতৃপ্যির জন্য যে সমন্বয়বাদ 
প্রেয়ঃপন্থার ইন্ধন যোগাইয়। (দয়, তাহার আদর করিবার 
জন্য ভোগী ও ত।[গী সশ্প্রধায় নিজ নিজ স্বার্থের তাণ্ডব- 
নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং তাহ[কেই প্রয়োজন জ্ঞান 
করিয়। মঙ্গলের শ্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন। 
বিচারক সম্প্রদায়ের অনেকেই পাদ শঙ্করাচাধে)র 
যুক্তি বহুমানন করেন। শারীরক ভাষ্যোর ষষ্ঠপাছে 
মনীষী শঙ্কর বলেন, বেদশান্ত্রই_-“বেদ”, বেদশাস্তানুগ 
শান্ত্সমূহ শ্রতিতে মন্ধ্ট হইতে না পারিয়া শ্রতিবিহিত 
কণ্মানুষ্টানসমূহ যাহ] করিয়াছেন, সেইরূপ কার্ধ্যঘারা 
তত্বৎ শাস্ত্রের মনীষিগণ বেদবিকুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। 
অপরপক্ষ বলেন, শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠানকে বেদবিরোধী 
বলিবার পাঁরবর্ধে বেধান্টগ পুরাণ, ধশা্র। পঞ্চরাজ 
প্রমুখ কল্পাঙ্মমূহ বেদপরিশিষ্ট হওয়ায় উহাকে বেদ- 
বিরুদ্ধ শাস্ত্র বল! যায় না। 
আচার্ষোর এ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অক্ষপাদ খষির 
নায়-দর্শন, কণাদ মুনির বৈশেষিক বিচার, কপিলের 
সাংখ্য প্রণালী ও পতগুলীর যোগপঞ্ছতি প্রভৃতি বে 
বিরোধী মতসমূহ অজ্ঞানোখ। বেদের সংহিতা অংশের 
অনুসরণকারী শখরমুনি প্রভৃতির মত বেগ কর্মকাণ্ড 
এবং কৈবলাইৈতবাদমুখে তর্কা রণে প্রতিষ্ঠিত গৌঁড়পাদের 
্রশিস্ত যে তর্কপঙ্গত শ্রোতবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহাই বেধশাস্ত্রঙ্গত, এই প্রকার বিচার সাল 


দায়িকতা-ব্ধনের জন্য উদারতার নামে সঙ্কীর্ণতা বলিলে 


অধিক দোষাবহ হয় না। 


১২০ 


আধুনিক পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকগণ মায়াবাদকে আশ্রয় 
করিয়াই প্রপঞ্চে বাসকালে পরমাথবিটারে নিঃশত্তিকত্ব 
বাদ স্থাপন করিয়ছেন। প্রপঞ্চের ঘাতপ্রতিঘাতে 
জর্জরিত হইয়া ত্রিতাপদঞ্চ বিচারক যাবতীয় জাগতিক 
বৈচিত্রোই আবদ্ধ থাকায় তাহ! অগ্পাদেয় জ্ঞান 
করিয়া পরমে।পাদেয় ধৈকুঞঠবিচিত্রতাকে মায়ার কবলে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কৌতৃহল প্রদর্শন করেন তাহ 
ভগবদ্‌ বিশ্বাপনিরত জনগণের নিত্য রুচির অন্ুমেদিত 
হয়না। প্রত নিত্য সত্য কিবপ্ত, তাহার নিকট 
উপস্থিত হইতে না পানিয়া কাল্পনিক মতবাদ পোষণ- 
কল্পে যে বৈঝ$বিচারের প্রতিপক্ষে মায়াবাদের অবতারণা, 
বৈকুবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, ভো[গিসম্প্রণায়ের রুচিকর 
হইলেও তাহাই যে সকল নিরপেক্ষ মুক্তপুরুষ আদর 
করিবেন, এরূপ ধৃষ্টতা! পোষণ কর] অবৈধ এবং অসঙ্গত। 
ভজ্জন্ত মনীষী শঙ্করের যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর ন। 
করিয়া অপর পক্ষ ধলেন, আধুনিকের দুষ্ট প্রাচীনভা 
এবং প্রাচীনের দুষ্ট প্রাচীনতার মধ্যে ভেদ আছে। 
মায়াবাদনিরত আধুনিকগণ প্রাচীন বেদশান্ত্রের নিজ 
কচির বশবর্তী হইয়া যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা 
প্রাচীন ধর্মশাস্্রপঞ্চরাত্র, পুরাণ প্রভৃতির আকর বিচারের 
মর্যাদা বিথাতক। প্রাচীন কথ] আধুনিক যুক্কিবাদীর 
হস্তে বিপন্ন হইলেই যে উহা প্রচীনতাসিদ্ধ হইল, ইহা 
অনেকে অনুমোদন করেন ন]। নিরপেক্গ-বিচার-সাপেঙ্গ 
মায়াবাদ-প্রণালী মন্কীণ সাশ্রদ[য়িকৎ|রই পরিচয় দেয়। 
এই জন্য বেদ ওবেদাহগ শাস্তুসমূহের প্রতিপক্ষে হি 
যুক্তিবাদীর কথার অধিক সঙ্গতি নাই। যেহেতু উহ! 
তর্কহত বিচার মাত্র, শ্রৌতপথ নছে। 

আচার্ধাপাদ সম্ভবত: 


পূর্ববগুরু কৃষতৈপায়ন ব্যাসের 
বিচারে আধাক্ষিক তর্ক 


ছারা বিপন্ন হইবে আশঙ্কা 
করিয়াই আধ্যশ্ষিক বিচারামুকুলে মায়াবাদের গৌরব 


ঘোষণ| করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মাঁয়িক যুক্তিসমূহ 
কখনও বৈকু$-বন্তুতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। মুক্তগণের 
--নিরপেক্ষগণের রুচি, ভাষা আধাক্ষিক- সস্কীর্ণতাকে 
কোনও দিনই পোষণ করেন না। সুতরাং বৈকুঠে 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


যাহার! আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন না, তাহার! মি; 


বা 
খর 


অন্মিতাকে মপ্পূর্ণভাবে ইন্জিয়জ জ্ঞানে মাপিয়। লই 


বার 
ভার গ্রহণ করায় তাহাদিগের কথিত বিচার, বিশ 
অবস্থায় নিরপেক্ষ দশনের অভাব আছে, তাহার] শ্বীকঃ 


করিতে বাধ্য। 

এই সিদ্ধান্তের গ্রতিপক্ষে আধ্যক্ষিকগণ বলিতে 
পারেন যে, বৈকুঠবিচারময় নিরপেশ্ষগণও 'তাহাদিগের 
বিচারে সর্বতেভাবে মায়িক রাজ্যে অবস্থিত হ্ইয়| 
ইঞ্জিয়জজ্ঞানেরই দাসবিশেয। 
কথায় আধ।ক্ষিকগণ আস্থ। স্থাপন করিতে পারে না। 


সুতরাং তাহাদের এই 

এখানে বৈকু্ঠসশ্্রধায়ের সহিত মায়িক সশ্পরগায়ের 
মতভেদ হওয়ায় উভয়েই তাহাদের উভয়ের বিচারের 
মতে সম্প্রদায়ের মধো আবদ্ধ হইজেন। সমন্বয়বাদের 
কপটতা অনভিজ্ঞ লশ্্রদায়কে আপাত মনোরম বিচার 
প্রদর্শন করিয়। উদারতার বাহাছুরীতে নির্ধোধ লোক 
সংগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু এপ্রকার সমন্বয়বাদ ও 
সসম্প্রদ্ায়ের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে দলাদলিই হইয়া 
গেল। মূর্থতা ও পাণ্ডিত্য, মিথ্যা ও সত্য, আত্ম ও 
অনাত্ম, ব্রহ্ম এবং জীব ও জড়, মুড়ি এবং মিলি, হ্বদার 
এবং পরদার, স্বপ্রব] এবং পরদ্রধ্য কখনই সমদ্বয়বাদের 
বিচার পোষণ করিবে না। 

ইতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, আধ্যক্ষিক 
সম্পর্ধায় যাহার প্রতিষ্ঠা বাসনা করেন, তাহা 
অবিসংবাদিত সত্যের ছার] সমধিত হইতে পারে না। 
কিন্তু সতসশ্রদায়ের উপাদেয় বিচার অন্থপাদেয়তা, 
অনজ্রিতা, অভাব প্রভৃতির বিপরীত ধশ্মের আশ্রয় করার 
ষ্ঠ তাহারা অনায়াসেই শিব্বিশিষ্ট বিচারপর জনগণের 
শমন্বয়ত। বিদুরিত করিতে পারেম। যর়িও নির্হ্বিশিষ্টবাদী 
মায়িক ত্রিতাপ দর্শনে ভীত হ্ইয়] ত্রিপ্ুণাস্তর্গত রাজোর 
সতাঅংশতা উপলদ্ধি করিয়াছেন। সেইক্লপ উপলব্ধির 
সহিত সৎসাশ্রদায়িকগণের বিচারভেদ না থাকিলেও 
তাহাদের বৈকুষ্ঠের উপদেয়তায় অনাস্থা স্থাপন করিবার 


অধিকার সঙ্ধীর্ণ সাং্রদায়িক নিহিশিষ্বাদীর নাই ও 
হইতে পারে না। 


“নুতন কিছু কর? 5 


পরিবর্তনশীল জগতে সকলেই পরিবর্তনের পক্ষপাতী । 
পুরাতন ভাল লাগে না, “নৃতন কিছু কর”-_ইহাই যেন 


মঝলের মঞ্জাগত সংস্কার । তাই আহারে বিহারে, আচারে, 


বিচারে, শয়নে, ভোজনে, এমন কি ধর্মে কম্টে পর্য্যন্ত 
নুতন হাওয়া প্রবাহিত করিতে সকলেই চেষ্টিত। 


আজকাল নব্য সন্প্রদায়ে আর পুরাতন জিনিষের 
আদর নেই। অনার্দিকাল হইতে যে আচার ব্যবহার 
পালন করিয়া আচার্ধাগণ এহিক ও পারম|ধিক জীবন 
যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহ! আর আজকাল কেহ গ্রাথ 
করেন না। মানুষের সুখ-শান্তিও কাজেকাজেই এভগৎ 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে । লোকে সর্বদাই বিবিধ 
অভাব-অস্ুবিধায়, ছুঃখ-দৈন্যে প্রপীড়িত, কিন্ত রোগের 
মূল কারণ অনুসন্ধান ন! কাঁরয়। সকলেই তাহার সাময়িক 
গ্রতিকারে বাত্ত। 3 

ধর্ম-জগতেও এই নং [মক ব্যাধি প্রবেশ লাভের চেষ্টা 
করিতেছে । যাহা সনাতন কাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে । তাহ! আর আঙ্গকালের লোকে প্রায়ই 
গ্রহণ বা অনুষ্ঠান করে না। চুল ছাটা, কাপড় পরা, 
খাওয়া-দাওয়ার ধরণ যেমন আজকাল নিত্য পরিবন্তিত 
হইতেছে, ধশ্মীলোচনার গ্রকারও তদ্রপ পরিবর্তন করা 
কর্তব্য__ইহাই নব্য-সম্প্রদায়ের ধারণাঁ। কাজেই শ্রতি- 
সৃতি প্রভৃতি সনাতন-ধর্দশাস্ত্রের বা মহাজনের কথায় 
লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। নব্য অবতার, নব্য 
ধৰ্ম প্রচারক, শ্োতপথ ছাড়িয়! ভজনের নব্য-পথাবিষার- 
আদি দ্বার! ধম্মজগতে নব নব ভাবে গড়িয়া উঠিতেছেন। 
কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে লাভবান্‌ কতটুকু 
হইতেছেন, তাহা কেহই বিচার করেন না। 


গীত!’ একটা পুরাতন শাস্ত্র, তাহা স্বয়ং ভগবানের 
শম্খ-নিঃহত বলিয়া! জগতে একেবারে উপেক্ষনীয় হয় 
নাই; কিন্তু তাহার পুরাতন অর্থগুলি পরিবর্তন বা পরি- 


ত্যাগ করিয়া নৃতন অর্থ, নূতন টাকা রচন! করিয়া তাহার 
মধ্যেও নৃতন মত প্রচার কর] হইতেছে। 

শৃতনের পিপাসা আমাদের এত বেশী যে, কেহ 
কেহ নূতন কিছু করিতে না পারিয়া পুরাতনগুলিকে 
ঝালিয়া একটুকু নৃতনের রং ফলাইয়া তাহাই বাজারে 
চালাইয়া দিতেছে । তাহা নকল হইলেও গ্রহণ করিবে, 
কিন্তু আসলটুঝু পুরাতন বলিয়। তাহার আদর ৰেহই 
করিবে ন।। 

নৃতন বস্তুর আদর বেশী। নৃতন কাপড়, নূতন ছাত। 
ইত্যাদি নিত্য বাবহাধ্য বন্তগুলিও দুম অবস্থায় বড় 
আদরের থাকে। এক্সপ নৃতনের হাওয়া, নৃতনের তাবে 
অনুপ্রাণিত জগৎ ধশ্মজগতের নূতন ভাবেও প্রমত্ত হইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? বিমুখ 
বিমোহিনী মায়াও স্থযোগ বুঝিয়া নৃতনের এমন মনো- 
হারী দোকান খুলিয়াছে যে নৃতন-পিপান্থ সকলেই নৃতনের 
সন্ধান করিতে করিতে মায়ার কুহকে ভূলিয়! যাইতেছে । 

শ্রীমহামন্ত্র তারকত্রদ্ধ নাম কলিজীবতারণের জন্য 
অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। নৃতনের হাওয়া তাহাও 
যেন উড়াইয়! দিতে উদ্চত। মহামন্ত্রকে বাদ দিয়া অথব! 
কাটিয়া ছাটিয়া নুতন করিয়া ধণ্মলগতে চালাইতে 
পারিলে যেন একটু বেশী বাহাছুরী করিতে পার! যায় 
অথবা বেশী সম্মান পাওয়া ষায়। 

প্রকষ্ণ পুরাতন অর্থাৎ পুরাণ পুরুষ) শ্রুতি, স্মৃতি 
পুরাণাদি সবই পুরাতন। জীবও পুরাতন। কিন্ত 
পুরাতন হইয়া নৃতনের দলে মিশিতে গেলে-_নৃতন 
হাওয়া লাগাইতে গেলে, পুরাতন ব্যবহারে অভ্যস্ত জীবে 
নানা অস্থবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ অনাদি- 
কাল-প্রচলিত পন্থা! পরিত্যাগপূর্ববক শ্রুতি-স্বতি-পুরাণাদির 
মতবাদ অগ্রাহ করিয়া, প্রোতপথ অবলম্বন ন! করিয়া 
নৃতন নৃতন ধৰ্ম্ম মতগুলির আদর করিলে “পতন্ত্যধোহ- 
নাদৃতযুগ্মদজ্য যঃ” অবস্থাকে বরণ করিতে হইবে। 


১৬ 


জাগ্রত না নিদ্রিত 


আমি যদি বলি যে, আমি দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা 
ঘুম ইয়। হিয় ছি, তাহা হইলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই 
তাহ| বিশ্বাস করিবে। আমারই সমধম্মী অনেকেই 
হয় ত আমাকে বাতুলজ্ঞানে আমার প্রতি বিষুতৈজের 
বাবস্থা করিবেন। তখন তাহারা আমার উন্নাস্তত। 
ধরাই! দিবার জন্য বলিবেন--“তুমি ত’ জাগ্রত, এ যে 
তোমার নয়ন প্রকৃতির বিচিত্র শোত। দর্শন করিতেছে, 
কর্ণ নানাগ্রকার শবশক্তিতে প্রলুব্ধ, নাসিক! ঘ্রাণের 
উপর প্রত্ত্ব করিতেছে, তোমার জিহ্বা! চতুব্বিধ রসের 
স্বাদ গ্রহণ করিতেছে, তোমার স্পর্শ কোমল, কঠিন, 
শীতল, উষ্ণ ইত্যাদির পার্থকা অনুভব করিতে পারে। 
তুমি আহার, বিআ্খাম, ভ্রমণ, শয়ন, হাস্ত পরিহাসাদি 
সনুদয়ই নিয়মিতভাবে করিতেছ; তবে কি তোমার উক্তি 
বাতুলের প্রলাপোক্তি নহে?” ইহার উত্তরে আমি কিন্ত 
সত্য সত্যই বলিতে বাধ্য, যে আমি জাগিয়াই ঘুমাইয়। 
থাকি। আমার মোহনিন্্রার স্বরূপটা অবগত হইলে 
হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই আমার কথার সত্যতা উপলদ্ধি 
করিয়া আমার ছুরবস্থার জন্য আক্ষেপ করিবেন । 
নিশীথের ঘনাদ্ধকারে নিদ্রাদেবী যখন তাহার 
আশ্রিতগণকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করে, সাময়িক 
চেতনরাহিত্যের একটা নিস্তব্ধ প্রলোভনে বিশ্বকে 
আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, তখনও জীবকুল স্প্িদেবীকে 
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে না, জাগিবার শ্বতন্ত্রতা তাহার 
করায়ত্ব থাকে। উচ্চধ্বনি শ্রধণেই তাহাদের স্বাভাবিক 
সজীবত| ও চেতনা ফিরিয়া আসে। আমাদের 
গৃহপালিত বিড়াল-কুকুরা্দির প্রক্কতিতেও এ নিয়মের 
ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাহারা নিদ্রিত থাকিলেও 
গৃহকর্তার জাগরণধবনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া কতই না 
আগ্রহভরে তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকে। 
কিন্তু আমি এমনই ছুর্তাগ। যে, স্ব-স্বরূপ-বিশ্বৃতিরূপ মোহ- 
নিদ্র। কিছুতেই আমাকে দেহমনোধর্শের জৌহলিগঢ 
হইতে বাহির হইয়া পরম দয়াল জগদ্গুরুদেবের অশোক 


অভয় প্রীচরণযুগল আশ্রয় করিতে দিবে না। স্বচতুর] 
মায়াদেবী জড়াসক্তির অচেতন কোড়ে অনাদিকাল 
হইতে আমাকে শয়ন করাইয়] রাখিয়। আমার ভোগ- 
লোলুপদেহমনে অতি নৈপুথে)র সহিত করসঞ্চ।লন ও মৃদু 
মধুর ব্জন করিতেছে, আর যেন কখনও পরমচেতন 
ঞ্রপ্রচৈতন্থবাণী আমার কর্ণে প্রবেশ না করে, ইহাই 
তাহার একান্ত চেষ্টা। ত্রিগুণময়ী মায়াদছার। পরাজিত 
স্বন্বূপবিশ্বত আমরা কেহই জানি না, প্রকৃতই কোন 
অভাব আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে । ভ্রান্তিবশতঃ মনে 
করি, দেহমনের সাময়িক অভাব গরিপুরণেই বুঝি 
আমাদের দুর্বার বিষয়-পিপাসার পরিভৃপ্ধি ঘটিবে। এই 
জড় তোগ-নথাশা যে আমাকে ভীষণ দর্শন অন্ধতামসের 
পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান করিয়া দিতেছে--আত্েন্রিয 
কামন] পরিপূত্তির আকুলত। যে আমার ভয়াবহ ছুঃখেরই 
হায়! 
বিষয় ভোগাশী-রূপ কাষ]কম্ম এবং বিষয় ত্যাগেচ্ছাময় 
ত্যাগধম্ম এই উভয়বিধ আত্েন্ডরিয় গ্রীতিবাা-বাখিনী 
প্রতিমুহর্তে আমাকে স্ব-স্বরূপবৃত্তি সেবাধশ্ম হইতে পথভ্রষ্ট 
করিতেছে । 


আবাহন করিতেছে, এ শুদ্ধজ্ঞান আমার নাই। 


আমার ন্যায় অনন্ত কোটি পতিত জীবের উদ্ধারের 
জন্য গ্রপঞ্চে অবতীর্ণ করুণাসাগর নিতাইচাদ আজ বিমুখ 
জগতে অপূর্ব করুণার মহাগ্রাবন আনয়ন করিয়াছেন 
আস্থর বর্ণাশ্রম-ধর্শের উচ্চ-নীচতার ভেদ-বিবাদ, মূর্খ 
বিদ্বানের অসামঞ্স্ত, ধনী নির্ঘন বিচারের সামাজিক 
সমস্তা, দেশকালের খণ্ড বাদ বিসঙ্াদ সমুদয় দূরীভূত 
করিয়া বিশ্ববাসী মকল প্রাণীকে ঞ্রচৈতন্তবাণীর 
মঙ্গলারতি কীর্তনে পরম স্থযোগ প্রদান করিতেছেন। 
সর্ব্বাপেক্ষ। পরম রতু, বিষ্ণু বৈষ্ণবসেব। অর্থাৎ ভগবৎসেবা 
ও ভাগবতসেবা শিক্ষা দিবার জন্যই তাহার মর্ভ্য মানবের 
বেষে এ লীলাভিনয়। সাধারণতঃ আমর! দেখিত 
পাই,_সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদি জড়বিদ্যা| শিক্ষা! 








জাগ্রত ননিত্রিত 


করিতে হইলেও শিক্ষাদাতার আগত্য স্বীকার এবাস্ত 
প্রয়োজনীয়। হায়রে দুর্দেব ! গোলোকের  প্রেমধন 
প্রদাত! দয়ালশিরোমণি আচার্ধাদেবের শ্রচরণাঙ্ুগত্য 
ধ্বাকার ন! করিয়। আমি আত্মবঞ্চন| ও পরবঞ্চনার 
অমপ্রদরাশিকেই বহুমানন করিলাম! ধিক্‌ আমার 
পাযগুত!। ধিক্‌ আমার আস্ম-স্থখ-চেষ্ট।। 

হায়! জন্ম, মরণ, শোক, জালারূপ দবাগ্রি-পরিবেষ্টিত 
চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়/ও কি আমার নিয়ত 
নব-নবায়মান কাম-পিপানার নিবৃত্ত হইবে না। সবা- 
পেক্ষা অর্থ অথচ অনিত্য মান্ব-দেহ লাভ করিয়া পরম 
করুণাময় শীমন্নিত্যানন্দের সকাতর আহ্বানেও কি 
আমার পাযাণাপেক্ষ। কঠিনহদয় দ্রবীভূত হইবে না? 
রুষ্ণবিমুখতারূপ অজ্ঞাননিপ্র। হইতে জাগরিত করিয়া, 
দ্রীরাধাযাধবের ধামসেবা, 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্ধ্যদেবের মহতী রুপা 
আজ অনস্তধারায় বধিত হইতেছে । তাহার গোলোক- 
গীতির চেতন ঝঙ্কার, অচেতন জড়জগতের পুপ্তীতৃত 
অবিষ্যাদুষ্ট মতবার্দ খণ্ডন করিয়া বিশ্ববাসীর সেবোন্মুখ 
রসনায় বিশ্বেশ্বর প্রহরির গুণকীর্তনের অত্যন্ভুত প্রেরণা 
দান করিয়াছে। অথাপি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
কিছুতেই জাগিব না। জড় প্রকাশের স্রস্থম্দরী আমার 
কর্ণকে মোহিত করিয়াছে, তাই মৃত্তিমতী গৌরবাণীর মহা 


নামসেব! ও কামসেবায় 


১২৩ 
মঙ্গলধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না চক্ষু 
সমুদয় দৃশ্য বস্তুর অধিপতি সাছিয়াছে, বিষয়মলিন নয়নের 
জড়দৃষ্টি আচার্যযবরের অপ্রাকৃত চরণ নথরশোভ! কিরূপে 
সন্দর্শন করিবে? তাই বড়ই আক্ষেপ করিয়া বলিডেছি 
আমার এ জাগ্রত নিদ্রার গুযধ কোথায়? প্রীগুরুপাদপদদো 
প্রপন্ন হইয়। আত্মমঙ্গলের উপায় চিন্তা করিনা। মোহ 
নিপ্িত আমার অন্তরে বহিধ্বুখ বিশ্বের নানা চিন্তাধারা, 
বহু সমস্যার সমাধান লৌলা ইত্যাদি ভোতৃত্বের ও 
কর্তৃত্বের একটা উগ্র উন্মাদনা আনিয়। দিতেছে । জগদ্‌ 
আরাধ্যর্দেবের অপার করুণার বিষয় ক্ষণকাঁলের জন্যও 
আমার চিন্তনীয় হয় না, অথচ মায়ার আপাত মনো- 
হারিণী নান! কুবিলাস দয়া নামে আমার চিন্তাকে লব্ধ 
করিতেছে । আমার প্রীশ্রীগুর-বৈষব সেবাবিমুখতা 
দেখিয়া আজ পতিতপাবন শ্রীমন্সিত্যানন্দগ্রতূর কম্ল- 
নয়নে অশ্রধারা ঝরিতেছে। হায়! হায়! তদীয় পার্দ- 
পল্মাশ্রয়াভিমানী হইয়া কি আমি শুধু আহার, নিজ, 
ভয়াদিরূপ পশু ধম্ম।চরণেই বাত্ত থাকিয়া অমূল্য ধনে 
বঞ্চিত হইব। বৈকু্বাণীর উদ্বোধন গীতি কি আমার 
রুদ্ধ হৃদয়-কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে বাস্তব 
জাঁগরণে জাগরিত করিবে না? মন্তুষাতিমানী আমার 
জড়ীয় জ্ঞান কি চিরদিনই আমাকে তাহার দাসত্র 
শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ রাখিবে। 


সাধু চিনিবার উপায় কি? 


অহয়জ্ঞান উব্রজেন্্রন্দনই একমাত্ৰ সদ্দোপান্ত, এই 
পরম স্থসত্য সাধুসঙ্গপ্রভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহা 
ধাহারা স্বীকার করেন না, তীহার! কিরূপে কৃষ্ণপাদপদ্মের 
সন্ধান অবগত হইতে আশা করেন? সাধুসঙ্গকেই শাস্ত্র দি 
শ্োতপথ বিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অশ্রৌত পন্থায় 
বৃথা তর্ক দ্বার! কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। 
ইহা নিরপেক্ষ সথধীমাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। 


স্থৃতরাং সর্ধপ্রথমে সাধুসঙ্গ-লাভের যত করা আবস্ক। 
এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত সাধু অনর্থযুক্ত অবস্থায় 
কিন্পে চিনিতে পারা যাইবে? অনর্থযুক্ত অবস্থায় যদি 
সাধুকে চিনিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সাধুর 
অনুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব? 

অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধু চিনিতে পারা যার ন! কেন! 
অনৰ্থ কাহাকে বলে? অর্থ-শব্দের সাধারণ অর্থ প্রয়োজনীয় 


১২৪ 
বস্ত--যাহ! লাভ করিলে আমাদের অভাব মোচন হুয়। 
অর্থ-শব' অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব-মুক্তিকেই লক্ষ্য করে। 
এই জগতে অভাবের অস্ত নাই । এই জগতের অভাব- 
মোচন হয় ন1। জাগতিক অভাবের তাৎকালিক 
মেচনকেই প্রয়োজন বলিয়। বিচার করা হয়। 

জাগতিক বস্তুর ভোগঘার। জাগতিক অভাবের 
তাৎকালিক নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটি জাগতিক অভাব । 
এই অভাব খাদ্য গ্রহণের দ্বার। নিবৃত্ত হয়। এই গ্রহণ 
ব্যাপারকে শাস্ত্র 'ভোগ'শব দ্বারা অভিহিত করেন। 

‘ভোগের’ ফল তাৎকালিক স্থথ। অভাব মুক্তিই স্থথ। 

অভাব না থাকিলে ভোগ কিংবা সুখের প্রসঙ্গ থাকে না। 

স্থতরাং জড়-ভোগ-দ্বার। লভ্য অভাব-ছুঃখ-নিবুত্তিরূপ 
স্থখকেই প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ অর্থ বলিয়া জগতের 
যাবতীয় ব্যক্তি অনুমান করিয়া থাকেন। এই অর্থই 
শাস্ত্রে অনর্থ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । যে পর্য্যন্ত এই অনর্থ 
স্পৃহা প্রবল থাকে, সে পর্য্যন্ত সাধু চিনিতে পারা যায় ন1। 
অনর্থযুক্ত অবস্থায় অসাধু-সঙ্গই প্রয়োজনীয় হয়। 
অসাধুসঙ্গ হারা অনর্থ লাভের সম্ভাবন! হয়। অনর্থই 
একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্ত বিচার হওয়ায় অসাধু-সঙ্গও 
প্রয়োজনীয় হয়। 
যাহার! অনর্থযুক্ত তাহারাই প্রকৃত অসাধু । সমশীল 
ব্যক্তিগণ পরস্পরের সঙ্গ তার! তাহাদের মুগ্য জড় সুখ 
সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ইহাই সংসার। এইরূপ চেষ্টা- 
দ্বারা কচিৎ তাৎকালিক দুঃখ নিবৃত্তি সাধিত হইলেও 
পরিণামে আত্যস্তিক দুঃখ লাভই হইয়া! থাকে। সমুদয় 
শান্্র এই সংবাদ আবহমানকাল হইতে জগতের সর্বত্র 
ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় ইহ! কেহ 
সত্য বলিয়! বিশ্বাস করে না। 
যাহারা শাস্ত্র-বাক্যে অপেক্ষাকৃত শ্রদ্ধাবান, তাহার! 
সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অস্ততঃ মুখেও স্বীকার করিতে 
বাধ্য হ'ন। কিন্তু বহু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি অনর্থ-লাভের 
আশায় সাধুবেষধারী অসাধুর জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগের 
সমর্থক বাক্যদ্বার প্রতারিত হইয়! জড়-ভোগ ও জড়- 
ত্যাগকেই শাস্ত্রীয় সাচার বলিয়া গ্রহণ করেন। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সাধুবেষধারী অসদ্‌ ব্যক্তি এই জগতে বিরল নহে। 
কোমলশ্রদ্ধ অনর্থযুক্ত বক্তিগণহই এই সমুদয় প্রবঞ্চকের 
কবলে পতিত হইয়! নিজেদের সর্বনাশ সাধন করেন। 
পরম কারুণিক সাধুগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে এই 
সমুদয় গ্রবঞ্চকের হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার জন্য তাহাদের 
প্রকৃত অভিসন্ধির সংবাদ সর্ধসাধারণের গোঁচর করেন। 


আচাধ্য স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রীভগবানের সেবা জগতে 
প্রচার করেন। আচার্য সদাচারহীন অনথগ্রস্ত ব্যক্তিকে 
অনর্থমুক্ত করিয়া সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

সাধুবেষধারী অনদ্‌ ব্যক্তিসযূহ আচার্য্যের অবৈধ 
অঙ্গুক্রণ করে। তাহার! শ্রভগবানের সেবার নামে জড়- 
ভোগে কিংবা জড়-ত্যাগরূপ কপটত দ্বারা অনর্থযুক্ত 
ব্যক্তিদিগকে সদাচারের নামে জড়ভোগ কিংবা জড়- 
ত্যাগরূপ অনর্থে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। 
কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সমুদয় প্রতারকের দুরভিসন্ধি 
বুঝিতে ন! পারিয়া তাহাদ্দিগকেই আচার্য্য বলিয়া স্বীকার 
করেন এবং তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া! নরকপথের 
যাত্রী হয়েন। 


স্থতরাং ভোগ ও ত্যাগ আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন 
লাভের বিপ্প-স্বূপ-_ইহ1 ভালরূপে জান! আবশ্যক । যে- 
সমুদয় ব্যক্তি ভোগ ও ত্যাগ আমাদের প্রয়োজনীয়__ 
এইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহারা প্রতারক মাত্র এবং 
্বয়ং পণ্ডিতন্মন্ত হইয়াও পাঠ ও পরমার্থ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
সন্দেহ নাই। 

ভোগ ও ত্যাগের প্রচারক আচার্য্য-পদবীধারী 
গুরুক্রব-সম্প্রদায় শ্রীমন্সহাপ্রতূর আচরিত ও প্রচারিত 
বিমল সেবা-ধর্মের কথা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে 
চায়ও না। সেবা-ধর্দের প্রচারকগণকে এই সমুদয় বঞ্চিত 
প্রচারকগণ ভীষণ শত্রু বলিয়া বিবেচন1 করে। এইরূপ 
মারাত্মক ভ্রমের বশবভণ হইয়া তাহার] সেবা-ধর্ের 
প্রচার-কার্য্যে বাধা-প্রদ্ানের চেষ্টা করিতেও পশ্চাৎ্পদ হয় 
না। কিন্ত গুরু-ক্রব সম্প্রদায়ের এই সমুদয় দুরভিসন্ধি 
আচার্য্যের অনুগত সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদ্দিগের জীবন্ত 





জীবের 
বর স্বরূপ বিচার বব 


আদর্শ-দারা সুধী ব্যক্তিয়াত্রের নিকটেই অনায়াসে ধরা 
গড়িয়া যায়। 

যাহার নিজে চোর নহেন, তাহারা চোরের প্রশ্রয় 
দেন না। জগতে ধশ্শের নামে কপটতা৷ কোনও দিনই 
চলিতে পারে নাই । জগতে অদ্যাপি অধর্শকে কোনও 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ধণ্ম বলিয়া! মনে করেন নাই। কিন্ত 
জানিগণ গ্রতারকের হস্তে পতিত না হইলেও সাধুসঙ্গ কপ 
সৌভাগ্য লাভ সম্ভব বলিয়। স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে 


প্রস্তুত নহেন। ঢাকা নগরীতে আচার্ধাবর্ষা শরপ্বীমদ্‌ 
ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের আদেশাম়ু- 
সারে ্রমাধ্ৰ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ যে বিরাট সংশিক্ষা 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন, তদ্দারা জ্ঞানী ও সখ. 
কম্মামাত্রেরই প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভের স্পৃহা বলবতী 
হইবে। সরল বাক্তিয়াত্রই শ্রমন্মহাপ্রতৃর শিক্ষা 
অবলঙ্বনে শ্রিচৈতন্তের নিদ্ধপট সেবকগণের এই সমুদয় 
সেবা-চেষ্ট|-দ্বার। সহজেই প্রকুত সাধুর উদ্দেশ লাভ করিয়! 
কতকুতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই । 


জীবের স্বরূপ বিচার 


যেমন অগ্নি হইতে স্ষুলি্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ 

পরমাত্মা হইতে জীবাত্ম! সমুদয় উদ্গত হইয়াছে। শাস্ত্রে 
উক্ত আছে; যথা 

“্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র! বিক্ফুলিঙ্গ। বু[চ্চরস্তেব- 
মেবাস্মাদাত্বন:। 
সর্ব প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ সর্ষে দেবা: 
সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরস্তি ॥* 

--(বৃহদারণযক উপনিষদ ২১।২*) 

পরমাত্ম। হইতে উদ্গত জীবাত্মা সকল অস্ত বা মৃত্য 

রহিত অর্থাৎ অনস্ত এবং একটি কেশের অগ্রভাগকে শত- 

ভাগে ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে পুনর্বার শতভাগে 

বিভক্ত করিলে পর যে অতি সুন্ম্ম অংশ সমুদয় লক্ষিত 

হয়,জীবাত্মার স্বরূপ সেই প্রকার অতি সুক্ষ অর্থাৎ 

জীবাস্মাকে অণুচৈতন্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্তোক্তি 

যথা, 
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধ! কল্পিতত্ত চ। 
ভাগে! জীৰঃ স বিজ্ঞেয়: স চানস্ত্যায় কল্পতে ৷ 

_-(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫1৯) 

দীপাদি আলোক যেরূপ গৃহের কোন এক স্থানে 

থাকিয়া সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, অণুচৈতন্যস্বরপ 

বীধাত্মাও সেই প্রকার পরিদৃশ্থমান সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত 


নশ্বর বাহা দেহের কোন এক স্থানে অবস্থান করত স্বীয় 
চেতন শক্তির দ্বারা সমগ্র দেহটিকে ব্যাপিয়া থাকেন 
অর্থাৎ দেহের সমগ্র স্থানকে চেতনগুণ-বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ 
করেন। যথা, 
ষথা প্রকাশয়তোকঃ ন্বৎসং 
লোকমিমং রবিং। 
ক্ষত্রং ক্ষেত্ৰী তথা কৃংস্ং প্রকাশয়তি 
ভারত ॥ 
(গীতা ১৩।৩৩ ) 
এবন্রকার অণুটৈতন্যন্বরূপ জীবাত্মার অবলোকন- 
যোগ্য দুইটি স্থান আছে, ষথা-_ইহলোক ও পরলোক। 
জাগ্রৎ ও সযুগ্থির স্ধিস্থানকপ স্বপুস্থান তৃতীয় । জীবাত্মা 
সন্ধিূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্ধপ পরলোক ও 
সবযুপ্তিরূপ ইহলোক, এই উভয় স্বানই অবলোকন করিতে 
সমর্থ। শান্ত্প্রমীণ যথা, 
তন্ত বা এতস্ত পুরুষশ্ দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ 
পরলোক স্বানঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয় স্বপুস্থানং। তন্মিন্‌ সন্ধ্যে 
স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উতে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলো কন্থানঞ্চ। 
--(বুহদারণ্যক উপনিষদ ৪1৩1১) 
ভগবানের মায়ানাম্ী বহিরর্গী শক্তির দ্বার! জীবের: 
শুদ্ধ অণুচৈতন্তরূপ আত্মন্বরূপের জ্ঞান আবৃত ও বিক্ষিপ্ত 


১২৬ 


হইলে জীব সত্ব, রজ ও তম রূপ জিগুণের অতীত বস্তু 
হইয়াও আপনাকে দিগুণাত্মক অথাৎ কটি, স্থিতি ও 
লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বস্তু বলিয়া অভিমান করেন অর্থাৎ 
আপনাকে ও অপরাপর জীবকে নশ্বর স্ব দেহবিশিষ্ট- 
রূপে বুঝেন বা দেহাত বুদ্ধিবিশিষ্টহন। শানে এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে 
যয়| সন্মো হিতো জীব আত্ম নং অিগুণ।জ্বং। 
পরোহপি মন্থুতেহনর্থং তত্রুতঞ্চা ভিপন্যতে ॥ 
_(শ্রমদ্ভাগৰত ১1৭৫) 
মায়াগ্রস্ত দেহাত্বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, সাধুসঙ্গ প্রভাবে 
যখন লক্ধ-ভক্তিযোগদ্বার। নিজ শুদ্ধ অণুচৈতন্য স্বরূপ 
সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি আত্মস্থ ভগবান্‌ 
প্রীকৃষ্ণকে কাস্তি, অংশ ও স্ব্নপশক্তি সম্বিত বিভুচৈতন্ত- 
বস্তু কূপে ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে অবস্থিত 
মায় ও মায়ারচিত জগৎকে দর্শন করেন। শান্সগ্রমাণ 
যথা) 
ভক্কিষোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেহমলে । 
অপশ্ঠৎ পুরুষং পূর্ণং মীয়াঞ্চ তদ পাশ্রয়াম্‌ ॥ 
( শ্ৰমন্তাগবত ১৷৭৷৪ ) 
ভগবান্‌ শীকৃষ্ণই নিত্য অণুচৈতন্য জীব সমূহের পরম 
নিত্য ও পরম সত্য আশ্রয় বস্ত ও চেতন জীব সযূহের মূখ্য 
চেতন-তত্ব। তিনি এক হইয়াও যুগপৎ সকল জীবের 
কামনা! পূরণ করেন। খে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই 
আত্মস্থ ভগবান্‌কে ভক্তিযোগ ছারা দর্শন করিতে সমর্থ 
হন, তাহারাই যে নিত্য শাস্তি লাভ করেন, অন্যে নহে, 
ইহ তাহার! স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারেন এবং পরাশাস্তি 
লাভ করিয়ী ধন্য হন। যথাহি শাস্ে 
নিত্যে| নিত্যানীং চেতনশেেতনানী- 
মেকো। বহুনাং যে বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মন্থং ষেহস্থপত্তাস্তি ধীরা- 
স্তেষাং শাস্তি: শাশ্বতী নেতরেষাম্‌। 
(কঠ উপনিষদ ৯২1১৩) 
নশ্বর সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত দেহে আত্মবুদ্ধি 
স্কাপনকালে জীব দেহারামী হইয়!-ইন্দরিয়দ্বারে বাহ্‌ বস্তু 


নদীয়। প্রকাশের ্রবদ্ধাবলী 


সংগ্রহে যত্শীল হন ও ভোগমুখে স্থথায্েষী হইয়। পড়েম। 
ভোগপখে ত্রিতাপ জালা দগ্ধ হইতে হয়, এইরূপ বিচার 
পূর্বক যখন কোন শুদ্ধ অণুটৈতন্য শ্বরূপঞ্জ|,ন অগ্রতি গঠিত 
জীব ত্যাগ ঘরে সুখান্বেষণে তৎপর হন, তখন তিনি 
আপনাকে সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত বাহ। নশ্বর দেহের 
অতীত বৃহৎ ব্ৰহ্ম বস্তু বলিয়া ভ্রাস্তিপুণ ধারণ। পোষণ 
করিতে বাধ্য হন। “ত্রক্মাহং” ধারণাবিশিষ্ট, ত]]গ-ছারে 
স্থখাধ্বেযণে তৎপর, ভ্রান্ত ত্যাগী বা] জ্ঞানীক্রবগণ যে 
তাহাদের কল্পিত শাশ্বত শাস্তি লাভে সমর্থ হন ন1, তাহা 
বেদাস্ত দর্শনের অক্কুত্রিম ভাযারূপ শীমদ্‌ ভাগবতের 
১০|২৷৩২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 

ফেহন্যেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 

তবয্যস্তভাবাদ বিশুদ্ববুদ্ধয়ঃ । 

আকুহা কুচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 

পতন্তযধেো|হনা দূত যুদ্মাভ্য য়ঃ ॥ 

ভ্রম, প্ৰমাদ, করণাপাটব ও বিপ্র লিপ্সারূপ দোষ- 

চতুষ্টয়যুক্ত কলুষিত বা অসংস্কৃত বুদ্ধির অর্থাৎ অদিব্য- 
জ্ঞাননেত্রের দ্বার নিজ শ্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে 
গেলে জীব আপনাকে অণুচৈতন্য বা অণুচিদ্‌ বস্তু বলিয়া 
বুঝিতে অক্ষম হন এবং তদ্ধেতু রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় 
আপনাকে কখন নশ্বর সাড়ে তিন হস্ত পাঁরিমাণ বাহ স্থল- 
দেহবূপী বলিয়া স্থির করেন এবং কখনও বা নশ্বর সাড়ে 
তিন হস্ত পরিমিত স্থ.লদেহের অতীত বৃহৎ ব্রহ্ম বস্ত 
বলিয়া ঘোষণ! করিতে বাধ্য হন। কোন নি্ি্ন 
মহাভাগবতের নিকট শরণাগত হইয়। শ্রৌতপন্থা অবলম্বন 
করত শান্তর গৃঢ় রহস্ত স্থসংস্কৃত বুদ্ধি ব! দিব্যজ্ঞানদ্বার! 
অবগত হইতে পারিলে, জীব আর আপনাকে সাড়ে তিন 
হস্ত পরিমিত স্বলদেহবিশিষ্ট বা বৃহৎ বদ্ধ বস্তু বলিয়! 
ঘোষণা করিতে রুচিবিশিষ্টহন না) তখন কথিত প্রকার 
ভ্রান্তিপূণ উভয়বিধ ধারণার পরিবর্তে নিজ শুদ্ধ অগুচৈতন্য 
বা চিৎকণ দ্বরূপের জ্ঞান লাভ করেন ও সেই শুদ্ধস্বর্নপ- 
জাননিষ্ট ভগবদ্ধান্তে চির-নিযুক্ত থাকিয়া বিমল সেবানন্দ- 
রস নিত্যকাল আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য 
হইয়! থাচকন। 


যথা, 











“বৃন্দাবন বাস” 


তক্ৰবংসল গ্রতগবান্‌ তক্তত্রেষ্ঠ বলিমহারাজকে আজ্ঞা 
বরিতেছেন-'শতভন তথজ্ঞ।নান[তিজ্ঞ ঘূর্খসহ স্বর্গলোকে 
বাস অথবা! পঞ্চজন আবখ্মতত্ববিদ পণ্ডিত সহ হরিবিমুখ 
অবরলোক রখাতলে বাস? এহ দুয়ের কোন্টা মঙ্গলজনক 
মেইটা গ্রহণ কর’ । শভগবামে সমপিত৷ত্ম তক্তরাজ বলি 
মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়। ভগবান মাদৃশ পতিত 
জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিত্য বসতি স্থল নির্বাচিত 
করিয়। দিয়াছেন। ভক্ত বলি মহারাজ “কীট জন্ম হউ 
যথাতুয়া দাস। বহি ব্ৰহ্মজন্মে নাহি মোর আশ 
এই শ্রোত-তক্তিসিদ্ধান্তবাণী পথের অন্তদরণ করিলেন। 
তিনি ভোগময় স্বর্গ ত দূরের কথ, এমন কি ব্রন্ধাণ্ডান্তর্গত 
মহঃ, জন, তপ-সত;লোক পর্য্যস্তও হরবিমুথজ্ঞানে বর্জন 
করিয়। নিরস্তর হরিকথা-কীর্তনরসে মগ্ন সাধুসজে ঘৃণ্য, 
হেয়। অবরলোকই একমাত্র শ্রেয়; বলিয়া বরণ 
করিলেন। 

যে বলি মহারাজ শ্রীভগবাঁনের তৃপ্ধি সাধনোদ্দেশ্বে 
রাজ্য এশ্বর্ধা আত্মীয়-স্বজন, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত 
ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে পারেন, খিনি গুরুক্রবকুলাচার্য্য 
শক্রাচার্যের গণকে অসৎসল্ বিষ্ুবিছেষী জ্ঞানে বর্জনে 
ব্রাদপি কঠোর, যিনি সর্বস্ব সর্বাধিপতি সর্বেশ্বরেশ্বর 
ভগবান্‌ বিষ্ণুরণে সমর্পণ করিয়া দীন কাঙ্গালবেশে 
একমাত্র ভগবচ্চরণকে জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে 
পারেন, তিনি যে ‘যাদের হৃদয়ে সদ] গোবিন্দের বিশ্রাম’ 
মেই গোবিন্দ-প্রাণ, গোবিন্দের নিত্য বসতিক্ষেত্র বৈষ্ণব 
সন্দে নিত্য বসতি কামন! করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? 

এবন্রকারে ফাহারা সর্বতোভাবে যথা-সর্বশ্থ বিষু- 
বৈষ্ণবে সমর্পণ করতঃ সামাজিক দেহ, গেহ ও মনোধর্দ্দে 
পদাঘাত করিয়া নিক্ষপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণকমলে 
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ ও সেবাবৃত্তি লইয়া শরণাপন্ন হইতে 
পারেন, তাহাদেরই নিকটে অজিত ভগবান্‌ বিক্রীত 
হইয়া তাহাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন-_অনলে, 


গরলে, শৈলে, সাগরে, কাননে, কাস্তারে সর্বত্র লববিপদ্ 
হইতে রক্ষা করেন। 

সেই স্ব ইচ্ছাময় স্বরাট, পুরুষ তাহাদের প্রেমে 
আবদ্ধ হইব] ক্ৰীতদ্ব।সের ন্যায় কখন অশ্বরচ্ছু ধারণ, কখন 
পাদুকা বহন, কথন বন্ধন গ্রহণ, কখন দ্বাররক্ষী, কখন 
পাদসন্থাহনে নিযুক্ত, এমন কি তাহাদের চরণচিহ, পর্যন্ত 
বক্ষমধ্যে ধারণ করিয়াছেন। হায়রে দুর্দেধব। এমন কৃপা- 
পরবশ কুষঃকাষ্/-সেব। পরিত্যাগ করিয়া কাহার সেবায় 
দুর্লভ জন্ম নষ্ট করিতেছি । 

শ্রভগবান্‌ বৈষ্ণব-চুড়ামণি এল নারদ গোস্বামী প্রভৃকে 
উপদেশ করিয়াছেন ষে-_ 

“নাহং তিষ্টামি বৈকৃঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
ম্তক্ত যত্ৰ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ: ॥” 

বৈকৃঠে আমার বাস নয়, ষোগীদের হৃদয়ে আমার বাস 
নয়, যেখানে আমার ভক্তগণ আমার নাম, কূপ, গুণ, 
লীলাদি কীর্তন করিতেছেন সেইখানেই আমার নিত্য- 
বমতি। 

সেই ভক্ত ও ভগবানের লীলাক্ষেত্রই তীর্থ । ভত্তগণই 
তীর্ঘধাম প্রকাশ করেন। ভক্তের চরণযুগলই তীর্থের মুল 
উপাদান। ভক্তচরণ প্রকটিত হইলে নরকও মহাতীর্থে 
পরিণত হয়। অতএব ভক্তচরণ দর্শনই তীর্থ-দর্শন, ভক্ত- 
চরণ সেবাই তীর্থসেবা, ভক্তচরণ-মঙ্গই তীর্থফল, ভক্তসঙ্গে 
ভ্রমণই তীৰ্থভ্ৰমণ, ভক্তসঙ্গে বাদই তীর্থবাস। তক্তসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া তীর্ঘনর্শন, তীর্ঘবাস সবই কপটতাপূর্ণ, 
আত্মবঞ্চল] ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্ত-সঙ্গই 
অপ্রারুত চিন্ময় তীর্থধাম দর্শন করাইতে সমথ। এই 
সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধাস্তবাণীর দুন্দুভি বিজয় কলি-কোলাহলময় 
কলিকাতা মহানগরীন্থ বাণীহট্রে গভীরে সর্বক্ষণ নির্ঘোধিত 
হইতেছে। এ 

সেই ভক্ত-চরণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্বেজিয়- 
তর্পণেচ্ছু আমি মনের খেয়ালে তীর্থ-পর্য্যটন, তীর্ঘবাসের 
অভিনয় করিতেছি। বর্তমানে কলি চতুদ্দিকে তাহার 


১২৮ 


ছলনার ফল বিস্তার করিয়াছে, বিশেষতঃ তীথস্থানসমূছে 
কলির প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা চলিতেছে । যে মুহূর্তে আমি 
কৃষ্ণকা্ণ'সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তুই অসৎ কলি 
আমাকে কবলিত করিবার জন্য দীর্গবাছ বিস্তার করিয়াছে। 
আমি নিজের শ্বতন্তরতার অপব্যবহার পূর্বক প্রকৃত 
হরি গুরু-বৈষ্ণব-মেবা অতল জলধিতলে বিসর্জন দিয়া 
নানাগ্রকারে ধশ্মের ভাণ দেখাইতেছি। কখন পাঞ্জাব 
মেলে চল্ছি হরিঘার, হবর্গাশ্রম ব্দরিক|শ্রমে, । কথন 
দেরাছুন এক্সপ্রেসে চল্ছি কাশী, অযোধ্যা, নৈমিষ|রণে।; 
কখন নাসিক, উজ্জয়িনী ও কথন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। এই 
প্রকারে নানাস্থানে তীর্ঘ-ভ্রমণের অভিনয় করিতেছি। 
দশ পাচ দিন করিয়। এখানে ওখানে ভ্রমণ করিলাম বিস্ত 
কোথাও মন স্থির হইতেছে না। শুনিল।ম- শ্রীবুন।[ধন- 
ধাম তীর্ঘশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রকার সেখানে ইন্দরিয়তৃপ্তির সুবিধ। 
আছে তাই অমনি মনোরথে বেগবান উদ্দাম-গ্রবৃত্তি অশ্ব 
জুতিয়া! দিলাম, একেবারে সার্ধ-নবখণ্ড রজত মুদ্রার টিকিট 
ক্রয় করিয়া তুফান মেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আগরাফোট, 
তাজমহল দর্শন করিয়। শ্রবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম । 
আমিযে কয়দিবস কাল গুরুগৃহে অন্যাভিলাষের 
স্থবিধার জন্য বাস করিবার অভিনয় করিয়াছিলাম, সেই 
কয় দিবসেই শ্রগুরু-বৈষ্ণবগণ কৌশলে নানাপ্রকারে 
আমার অনিচ্ছাসত্েও শ্রবৃন্দাবনের কথ! যেন কিছু কিছু 
কৰ্ণে প্রবিষ্ট করাইয়া ছিলেন। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সেই কোটি কোটি সুর্ধ্যসমুভ্তা সিত পরমানন্দময় সুগন্ধি 
মৃদু-মলয়ানিল-সেবিত  বিহগকুলের  ক্বষ্ণ-গুণগানে 
নিনাদিত, মধুরমুরলী তানে মুখরিত শরীকষ্ণের নিত্]- 
লীলাক্ষেত্র অপ্রাক্কৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম কি এই} বিন্ধ 
আমার সেই ধাম দর্শন হচ্ছে কই? হায়! আমি এমনি 
মূর্খ, বুঝতে পারছি ন! যে মেই অগ্রাকত ধাম দর্শন 
করাইবেন কে? গুরু-বৈষবের সেবা ন! হইলে যে বৃন্দবন 
ধাম দর্শন হইবে না। পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে বিষয় ও 
আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া “বীত্তনীয় সদ! হরির 
মূর্তবিগ্রহ বিশ্বেশ্বর জগদ্গুরুর চরণে হরিনাম মহামন্্রে 
দীক্ষিত হইয়] এসনাতন-শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে যে 
মদনমোহনের অপ্রারুত বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার নাই। 
প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুযার্থের 
অঙ্গসন্ধান-মন্ত্র ্রূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে যে, 
কন্পদ্রমাধ শ্রমদ্রতাগার-সিংহাসনস্থিত প্রঞ্রীরাধাগোবিন্দের 
নিত্যসেবাক্ষেত্র শ্রীবুন্দাবনধাম যে দর্শন হয় না, তাহা 
আমি বুঝিয়াও বুঝিলাম না। 

কেবল একটি অস্থি-মাংসের পাঞ্চভৌতিক দেহের 
অক্ষজ জ্ঞান সম্বল করিয়া অধোক্ষজ বস্তু গ্রহণ করিতে 
ছুটিয়াছি। এ আমার দশাননের অসীম স্বর্গে সসীম সিড়ি 
অনাশ্রয়ে উত্তোলনের ন্যায় অথবা বামন হইয়া নভো- 


মণ্ডল স্থিত চন্দ্ৰম। ধারণের আকাজ্জার ন্যায় মূর্থত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 


শুদ্ধসেব। কি? 


সেব্যের গ্রীতিবিধান করার নামই সেবা। সেব্] যদি 
সেবা গ্রহণ না করেন বা আমাদিগকে সেবা প্রদান ন! 
করেন তাহা হইলে আমরা মেবা করিতে পারি না। 
সেবককে সেবা দান ব্যাপারটি যে সেব্যপ্রভুর সম্পূর্ণ 
করায়ত্ত এ কথা বোধ হয় আমর! প্রত্যেকেই কিছু কিছু 
অন্থভব করিতে পারি। সেব্যের যে কিসে প্রীতি বিধান 
হয় তাহা সেবা শ্বয়ং জানেন আর জানেন সেব্যের গ্রীতি- 


বিধানে সর্বক্ষণ রত যাহার! সেব্যেন্দ্রিয়-তরপণই ধাহাদের 
ধ্যান, সেই সেব্য প্রভুর প্রাণাপেক্ষা। প্রিয়তম অন্তর 
পার্ষদূগণই। 

আমরা নিজ জীবনেও দেখিতে পাই পিপাসা 
আমাকে কেহই পানীয় ব্যতীত নানাবিধ রত বা স্থগন্ধি 
নব্য, সুমধুর বাকা বা পরমোপাদের ভোজ]াদি দানে তৃণ 
করিতে পারে না, যতক্ষণ আমি আমার তৃষেচ্ছা আমার 


শুদ্ধসেবাকি? 


অনুগত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ না করি। কোন 
ব্যক্তি ছেচ্ছায়, তৃষ্ণান্ত আমার সেবা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেও পানীয় ব্যতীত তাহার তোজ]দানকপ সমস্ত চেষ্টা 
পওশ্রম হয় মাত্র । ইহাতেই আমাদের সম্যক্রূপে উপলব্ধি 
করা উচিত যে, সেবাপ্রাথি নির্ভর করে ষোল আন 
সেব্]ের ইচ্ছার উপরে । আমর] এই বিষয়টি হৃদয়জম 
করিতে অসমর্থত। প্রযুক্ত সেবে]র আহ্থগত্য ব। 
অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়া শাঙ্াদি দর্শনে নিজে 
নিজেই সেবা করিবার জন্য গ্রমত্ত হইলে আমরা সেবে)ের 
গ্রীতিবিধান ব! সেবা লাভ করিতে পারি না বা আমাদের 
যাবতীয় স্বতন্ত্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

যে ভগবানকে আমর! দেখিতে পাই ন! তাহার সেব। 
করা বদ্ধজীব আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমতাবস্থায় 
সেবা লাভের একমাত্র উপায়--ভগবন্তত্তের আশ্রয় গ্রহণ, 
তাহাদের আন্ুগত্য স্বীকার পূর্বক তাহাদের সেবা কর|। 
এই উপদেশটি স্বয়ং ভগবান্‌ শগৌরন্থন্দর কৃষ্ণসেবালাভের 
একমাত্র উপায় ‘বৈষ্ণবসেবা’ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া 
দেখাইয়। দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেব! 
নিস্তার পেয়েছে কেবা”। 

এই বাণী অবলম্বনে আমরা অনেকেই সংসারটিকে 
ত্যাগ করিয়া গুরুগুহে অবস্থান পূর্বক অনেক পরিশ্রম 
করিয়া ভজন সাধন করিতেছি, গুরুবৈষ্বের সেবা 
করিতেছি কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সফল উদয় হইতেছে 
না। বিশুদ্ধ ভজন (সেবা) না হওয়াই অর্থাৎ গুরু- 
বৈষণবের সম্পূর্ণ আল্ুগত্য স্বীকার না করতঃ নিজের 
তন্্রতাবলম্ধনেই আমার্দের যত অন্থবিধা_ষত অমঙ্গল 
বা অনর্থোদ্গম। সেবার স্বরূপ বিচার ঠিক থাকিলেই, 
সেবা-প্রধান সেবে)র করায়ত্ত ধন, এই বাস্তব সত্য কথাটি 
ক্ষণ করিতে পারিলেই সেবকের কোন অসুবিধা হয় 
নাসেবায় বাধ] আসে না।যে মুহূর্তে আমি ‘বৈষ্ণবদ্বাস’ 
ও আমার কৃত্য বৈষ্ণবের আদেশ পালন এইটি বিশ্বৃত হই 
সেই মুহূর্তেই মায়াদেবী সেবার (1) পরা লইয়া আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়া! লক্ষ লক্ষ নাম (1) করিতে, কখনও 
মনোমত সেবা বাছিয়] লইতে বা সেবার ভালমন্দ বিচার- 


১২৪ 


রূপ প্রচ্ছন্ন সাধু-গুরু-আজ্] ত্যাগের প্রবৃত্তির উদয় করায়। 
আত্ম-প্রতারিত বঞ্চক আমর! অস্থিরচিত্ত আমরা, লিজ 
সুখের জন্য ব্যস্ত আমরা, আমাদের একমাত্র সখ যে গুরু 
বৈষ্ণব সেবাতে, তাহাদের আজ্ঞা পালমেতে সেইটি 
পরিহার পূর্বক আরোহপন্থা অবলম্বন করি ও সেবা-বঞ্চিত 
হইয়া অমঙ্গলের আবাহন করি। অতএব এসব অমত 


ইচ্ছাগুলি বিচার করিয়! পরিত্যাগ কর] ভজন প্রয়াসীর 
আবশ্যক। 


বিশুদ্ধক্ূপে ভজন করিলেই শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং 
শুদ্ধাভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হইয়া থাকে। 
তধ্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘট না। এই 
জন্ই শ্রুল রূপগোন্বামী প্রভূ বলিয়াছেন 
অন্যাভিলাধিতা শৃন্টং জান কম্মাগ্নাবৃদ্ধং। 
আহন্কুলোন রুষ্ণান্টশীলনং ভক্তিকত্বমা ॥ 
শীরুষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাযশৃন্ত হইয়| এবং 
কর্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্বেন্জিয় 
দ্বার! অন্ষকুলভাবে ক্ুষ্ণান্ুশীলনই শুদ্ধ ভক্তি । জ্ঞান ও 
কন্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ 
থাকে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে 
তাহা তক্কিবিরোধী হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্র বলেছেন- 
নায়মাত্ম] প্রবচনেন লভে]! 
ন মেধয়! ন বহুন! শ্রতেন। 
যমেবৈষ ৰৃণুতে তেন লভ]স্তস্তৈষ 
আত্মা বিবৃণুতে তনুং শ্বাম্‌॥ 
বহু শাস্্বচন অভ্যাস, বছ ধীশক্তি, বহু শাস্তরবিচার, 
বহু পাণ্ডিত্য এই সকল ঘারা কেহ অখিল তমা ভগবানকে 
লাভ করিতে পারেন না| যাহার! ভগবানের শরণাপন্ন 


হইয়। তাহাকেই স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্‌ও 
তাহাদ্িগের নিকট আত্মবিত্রয় করেন-_ কেবল শাস্ত্র 
পড়িয়া ব! সিদ্ধান্ত শুনিয়া! কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ 


করিতে সক্ষম হয় না। 

ভজনকালে দুইটি অবস্থা আছে ; অনর্থ-ুক্তাবস্থা এবং 
অনর্থমুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থনাঁশ না হয়, ততদিন 
তজন ন্ানাধিক অশুদ্ধ থাকে । সাধুমঙ্গে ভজন করিতে 
করিতে সাধুরুপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয় | 


স্পা 


১৭ 


হরিকথা কি? 


হরিকথা কি বন্ধ জািবার পূর্বেই হরি কি বপ্ত মে 
বিষয়ে অভিজ্ঞান হওয়া] আবশ্যক । এই চরাঠর বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারধ্য অন্বয় ও তাদ্বপরীতক্রমে 
যাহা কর্তৃক সাধিত হয়, যিনি জগত্ক্ভূত্বে সবতোতাবে 
জ্ঞাতা, যাহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বির।জমান এবং যিনি 
আদি-কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্তন করিয়া মনের ছারা 
তথ্ববপ্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণ মোহ প্রাপ্ত হন, ত্রহ্ম|-বরুণ-ইন্দ-রুদ্র-মরুদ্গণ 
পিবাস্তবে যাহাকে ধ্যান করেন, সামবেদীয় অঙ্গ, পদত্রম 
ও উপনিষদের সহিত বেদুসকল যাহার গান করিয়া 
থাকেন, সমাধি অবস্থায় তদগতচিত্ত হইয়। যোগিগণ 
ধাহাকে হয়ে দর্শন করেন এবং সথরাস্থরগণ য]হার অন্ত 
জানেন নী, সেই পরমদেবত! শ্রন্রীরাধাবলভই_ হরি; 
আর ষে কথাতে প্ীভগবান্‌ হরির ইান্দিয়ের স্থখ হয় 
এরূপ কথার নামই হরিকথা। 
বর্তমানে এই হরির ইন্দিয়সুখকর কথার বা হরিকথার 
বড়ই দুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে । হরির ইন্দিয়-তৃপ্তি- 
বিধায়ক ভক্তের অভাবই এই হরিকথা-ছুভিক্ষের একমাত্র 
কারণ। বর্তমানে সাধুনামধারী ব্যক্তির জগতে অভাব 
নাই ; কিন্ত বাস্তবিক ভগবছুদ্দেখ্যে উৎসগীকৃতপ্রাণ সাধু 
জগতে স্থছুল্নভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।  সর্বশ্মণ- 
হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্বক্ষণ জীভগবানের 
সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্বক্ষণ যিনি 
সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই 
যাহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু_-ভাহার 
মুখেই হরিকথা নিত্যকাল কী্ত্িত হইয়া থাকেন। 
আজকাল তথাকথিত হরিবীর্তনকরী!র অভাব নাই) 
কিন্ত এই কীর্তনকারীর গুরুত্ব এবং দায়িত্ব অত্যধিক । 
কীর্তনকারীর আসন গ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান 
আসিতে পারে, তাই মহাবদান্তাবতার প্রীগৌর-হরি 
কীর্ভনকারীর প্রণালী বর্ণনে বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি স্থনীচ, 
ন! হইলে হরিকথ| কীর্তন কর! যায় না। 


হরিকথা-.. 


কীর্তনকার] শ্রগুরুদেবের লক্ষণ বিচারে 
বলিয়াছেন, 
“তৃণ।দপি স্থুনীচেন তরোরপি সহিফুন।। 
অমানিনা মানদেন কাঁত্তনীয়ঃ সদ! হরি: ॥৮ 

যিনি সৰ্ব্ব! হরিকার্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুঢেব। 
শ্রগুরুর একমুহূর্ভের জন্যও হরিকাঁর্তন বযতাত অন্য কোনও 
কৃত্য নাই। ‘হরিকার্ত্তন’ ও মায়ার কীর্তন একসঙ্রে 
থাকিতে পারে না। যাহারা মায়ার অর্থাৎ ইন্দিয়তরপণার্থ 
কীর্তন করিয়া থাকেন, আবার সময়ে সময়ে কষ্ণ-কীর্ভুনের 
ছল প্রদর্শন করেন, তাহাদের এ 'লোকদেখান? কৃষ্ণ- 
কীত্তনও ইন্দ্রিয় তর্পণ বা মায়ার কীর্ভন মাত্র । যিনি কনক, 
কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য লালায়িত, তিনি 
'তৃণাদপি স্থনীচ” নহেন। যিনি জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান 
করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত 
করিবার কৌশল জানেন না, তাহার কোন সহিষ্ণুত। নাই, 
তিনি ধৈর্যহীন। যিনি জগতের গ্রতে)ক ভীবকে বৈষ্ণব 
ব। গুরু বুদ্ধি করিতে পারেন না, প্রতেযক বস্তুকে গুরুরূপে 
দর্শন করিতে শিক্ষা! করেন নাই, প্রতে)ক জীবকে, কৃ 
কীর্ভনে অধিকার প্রদান করিতে অর্থাৎ প্রত্যেককে 
আচার্ধ্যপদের যোগ্যত! প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, তিনি 
‘অমানী’ ও “মানদ? নহেন। সুতরাং যিনি সর্বদা] সর্ব- 
প্রকার ব্যবধানরহিত শুদ্ধ হরিকীর্তন করিয়া থাকেন, 
তিনি গ্রগুরুদেব। 

গ্রগৌরহুনদর, প্রীঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতন প্রতু, 
শীরপপ্রতৃ, শ্রীজীবগ্রভূ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ এইরূপ 
গুরুদবেবের আদশ প্রদশন করিয়াছেন।  উচ্চৈন্থরে 
হরিনাম-কীন্ঠুনই পরে!পকারের পর1বা&)।  স্বাথপর 
ব্যক্তিগণ জপ,ধ্যান, যোগ|দি প্রণালী গ্রহণ করেন। 
এরূপ প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 
না। নিরস্তর একমুহ্রভও বাদ না দিয়া হরিকথ কীর্তন 
করিলেই জীবের সর্ববিধ মঙ্গল হইতে পারে। 


আমরা মায়ার কীর্ভনকে অনেক সময় “হরিকীর্থন” 


তিমি 








বিষ্ণু, বন্ধ। ও শিব-তত্ব 


বলিয়া মনে করি। যে কীর্থনে কৃষেজ্জিয়ের তর্পণ নাই 
যাহার উদে আত্রেন্দিয় ভূপ্রি, তাহাই “মায়ার কীর্তন’: 
উহা থার] শ্রাহরি কীন্তিত হন না, কেবলমাত্র 
আভিধানিক শব্দসমূহ উচ্চারিত হয় মাত্র । যেমন কোন 
গ্রাক্ৃত বপ্ত বলিলে আমর! সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর চেহারাটি 
ভাবিয়া থাকি, তদ্দূপ বিধুখাবস্থায় ‘হরি’ বলিলেও একটি 

প্রাকৃত রূপই চিন্ত! করিয়! থাকি ; উহা প্রাক্ুত চেষ্টা ব1 
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পৌতলিকতা বাতীড আর কিছুই নহে।, যখন নাম- 
নামীকে অভিন্ন জানে আমর! কৃষেজ্ছিয় ভূথির অন্ত 
হরিজনের আহ্্গতো হরিকীত্বন করিব, (তখনই শুদ্ধ 
বৈকুঠকীত্তন হইবে । এই শুদ্ধ হরিকথা-বীর্ডন দ্বারাই 
জীবের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। কুষই--সকল 
প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্থি। হরিকথা করন দ্বারাই সেই 
কৃষণপ্রাপ্থি ঘটিয়। থাকে। 


বিষ্ণু, ত্রক্গা ও শিব-তত্ 


বিযুতত্ব--যাহার প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অমন্তকোটি 
ব্ৰন্বাণ্ডের স্ষ্টি বা লয় হইয়া থাকে, সেই প্রথম পুরুষাবত|র 
কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশাংশ ক্গীরে[দশায়ী-বিষু। 
ব্যষ্টি জীবাস্তর্গত পরমাত্মারূপী-ক্ষীরোদবশ্খায়ী সতুপ্ুণদ্ধার। 
পালন করেন বলিয়াই তাহার অপর এক নাম বিষ্ণু। 
গোবিন্দ ও বিষ্ণু সমানধশ্মবিশিষ্ট | উভয়েতেই শুদ্ধসত্ব- 
স্বরপতা বর্তমান আছে। মায়ার সত্বগুণ মিশ্র হইলে 
তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ সত্বাংশ আছে তাহাতে উদ্দিত 
গুণাবতারই বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণু পূণ স্বাংশবিলাস এবং 
মহেশ্বরতত্ব। তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরমেশ ও 
মায়াধীশ | “হরিছি নিপুণ: সাক্ষাৎ পুরুষ: প্রক্বতেঃ 
পরঃ। ম সর্বদৃপ্ডপত্রষ্টা। তং ভজন্িগ্তণো ভবে)” -ভাঃ 
১০।৮৮৪ পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণু্নপে অবতার। সত্গুণ 
দৃষ্টান্ত তাতে গুণ-মায়া পার ॥ স্বরূপ এশ্বর্াপূর্ণ কৃষ্ণসম 
প্রায়। কৃষ্ণ অংগী তি'হো। অংশ বেদে হেন গায় ॥ (চেঃ 
চঃ মধ্য ২০শ) । 

্রজ্মাতত্ব-_গর্তোদকশীয়ীর নাভিকমল হইতে 
আবিভূত রজো গুণ দ্বার] হুষিকর্তা বহ্ধা। ইনি রজো 
শুণোদিত স্বাংশ প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংখ। . “ভাঙ্বান্‌ 
বখাশ্ম-সকলেষু নিজেষু তেজঃ, ্বীয়ং কিয়ং প্রকটয়ত্যপি 
তত্দজ। ব্ৰহ্ম ষ এষ জগদগুবিধানকর্ভী, গোবিন্দমাদি- 
গুরুষং তমহং ভজামি ॥? স্ধ্য ষেরূপ নিজ তেজ স্ুর্ধ্য- 
কাস্তাদি মশিসকলে. কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, 
সেইক্প বিতিন্নাংশ-স্বরূপ বন্ধ! যাহ! হইতে শক্তি প্রাপ্ত 


হইয়া ব্রদ্ধাগ-বিধ।ন করেন, আমি সেই আদি-পুক্য 
গোবিন্দকে ভজন] করি। তাৎপৰ্য্য এই যে, ত্রদ্ষা ছুই 
প্রকার, তথা হি ( শ্রচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২*শ) ভক্তি- 
মিশ্র কৃত পুণ্য কোন জীবোতম | রজোওগুণে বিভাবিত 
করি তার ষন॥ গভোদকশারী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি। বা 
হৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রচ্ধারূপ ধরি ॥ কোন কল্পে যদি যোগ্য 
জীব নাহি পায়। আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্ম! হয় ॥* 

(১) কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবৎশক্তির 
আবেশ হইলে সেই জীব ব্রক্ষা হইয়। স্থট্টি কার্ধা বিধান 
করেন। এইরূপ ব্রক্জাতে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চার হয় বলিয়া 
তাহাকে আবেশাবতার বলা ষায়। আবেশাবতার 
বহ্মাতে রজোগুণের যোগহেতু বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার 
করা যায় না। আর (২) যে কল্পে তাদৃশ জীব না 
থাকায় বিষ্ণু স্বয়ংই বন্ধ! হন, সেই কল্পে ব্ৰহ্মাকে বিষ্চুর 
সহিত অভিন্ন দর্শন করিতে হইবে । ইঞ্জাদি সমস্ত 
আধিকারিক দেবতার জঙ্বদ্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং 
আধিকারিক দেবতাসকল কখনও বিষ্ণু স্বয়ং কখনও বা 
তাদৃশ পুণাকারী জীবসকল ; তত্বতঃ ত্রহ্ধ। সাধারণ জীব 
অপেক্ষা শ্রে্, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন ৷, বহ্মাতে জীবের 
পঞ্চাশৎ গুণ অধিক পরিমাণে এবং তদতিরিজ আরও 
পাঁচটি গুণ আংশিকরপে বর্তমান আছে |: পাঁডাল হইতে 
সত্যলোক পৰ্য্যস্ত চতুর্দশ ভূবনে সমষ্টি বিরাটরূপে প্রাকৃত 
বস্ত সকলই ব্রক্ষার স্থল শরীর । উহাকে বহ্ধাই বলা 
ায়। স্থল দেহের মধ্যে যিলি সুক্্জীবরূপ হিরণযগর্ত 
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তাহাকেও ব্রহ্ধ| বল! যায়। তাহার অন্তর্ধামী দ্বিতীয় 
পুরুষাবতার গভৌোদকশায়ী মহাবিষু। 

শিবতস্তব_শত্তু মায়ার তমোগুণোদিত দ্বাংশপ্রভাষ- 
বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ । বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার 
রজঃ ও তমোগুণদ্বয় নিতাস্ত অচিৎ, স্থৃতরাং তাহাতে 
উদিত তত্ব স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্মরূপ হইতে অতি দূরে 
নিক্ষি্র। স্থৃতরাং সত্ব গুণাবতার বিষ্ণুতত্ব হইতে মায়িক 
গুণাদি মিশ্র শতুতত্ব বিলক্ষণ। 
দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি 
কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্তত্ব হয় না, সেইরূপ আদিপুরুষ 
গোবিন্দ কাৰ্য্যবশতঃ শত প্ৰাধা হন। 
তাৎপর্যা এই যে, শু কৃষ্ণ হইতে আর একটি পৃথক্‌ 
ঈশ্বর নহেন। যাহাদের সেইরূপ: ভেদবুদ্ধি তাহার! 
শ্রীতগবানের নিকট অপরাধী। শডুর ঈশ্বরতা গোবিস্দের 
ঈশ্বরতার অধীন । বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ তত্ব । মায়া- 
সঙ্গে বিকাপ্প লাভ করায় ভেদ এবং চিদ্ধিলাসের আশুয়- 
জাতীয় বৈষ্ণবতত্ব হওয়ায় বিকার-রহিত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর 
সহ অভেদ। বিষুঃরূপ দুগ্ধ মায়ানূপ অজযৌগে ছুষ্ধাবন্থা 
হইতে দুগ্ধবিকার দধির্প অবস্থাস্তর প্রাণ হওয়ায়, দুঞ্ 
হইতে জাত হইলেও দুগ্ধ পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ হয় 
না। বিষ্ণু কখনই বিকারী হন না। যেখানে ঈশ্বরতে 
মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহ! বিষ্ণু হইতে ভিন্ন 
গুণাবতার ব্রহ্মা ব! শিবতত্ব, মায়! সংষোগেই ভেদ । 
মায়ার তমোগুণ, তটস্থাশ ক্তির শ্বল্পতা গুণ এবং:চিৎশক্কির 
সবয-হলাদিনী-মিশ্রিত সঙ্থিৎগুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটি 
বিকার-বিশেষ হয়) সেই বিকার-বিশেষযুক্ত স্বাংশ 
তাবাভাস-্বরূপ ঈশ্বর জ্যোতিন্ময় শড় লি্রূপ কুত্রমেব 
সদাশিব হইতে প্রকট হন। 
স্টিকার্ষেয দ্রব্যময় উপাদান, স্থিতি কার্যে কোন 
কোন অস্থর নাশ এবং সংহার-কার্য্যে সমস্ত ক্রিক) 
সম্পাদনার্থে শ্গোবিদ্দ শ্বাংশভাবাপন্ন বিভিম্নাংশ শু 
স্বরপে গুণাবতার হন। শড়ুর কালপুরুষত্ব শাঞ্জে নিণীত 
আছে। “বৈষ্বানাং যথা শত্ভুঃ” ইত্যাদি শান্্র-বচনের 
তাৎপৰ্য্য এই যে, শঙ্কু স্বীয় কালশক্তি দ্বার] গোবিম্দের 


ন্ীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবরল' 


ইচ্ছাহুরূপ দুর্গাদেবীয় সহিত যুক্ত হইয়া তমোগুণ-সাহাধে) 
মংহার-কার্ধ্য সমাধান করেন। ত্জাদি বহুবিধ শান্ত 
জ্বীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান স্বরূপ 
ধর্শ শিক্ষা দেন। আবার শ্রগোবিন্দের ইচ্ছামতে 
মায়াবাদ ও কল্পিত আগম শাঞ্জ গ্রচারপূর্বক অস্থর- 
বিমোহন-কার্ধয সমাধান করিয়। শুদ্ধভন্তিতত্বের সংরক্ষণ 
ও পালন করেন। শদ্ভুতে জীবের পঞ্চাশৎ গুণ প্রভুতর্ূপে 
এবং জীবের অপ্রাথ্ আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে 
বর্তমান আছে। স্থতরাং শঙ্ভুকে জীব বল! যায় ন]। 
তিনি জীবের ঈশ্বর তথাপি বিভিন্নাংশগত। 
তাদৃশ পুণাকারী জীবও সংহারকর্ত1| শিব হন। আবার 
কোনও কম্পে তাদৃশ জীবের অভাবে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূগ 
ধারণ করতঃ সংহাঁর-কার্ধা সাধন করিয়া থাকেন। এই 
সংহারকর্তী সকলেই গুণাবতার কিন্তু যিনি বৈকুঠ-ধামের 
অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবন্ূপে বিরাজিত, তিনি 
গুণাবভার নহেন, তিনি নিগুণ এবং নারায়ণের ন্যায় 
য়ংরূপভরীকুফেরই বিলাসযৃত্তি বা কায়ব্াহ। এই সমাশিব 
গুণাবতার শিবের অংশী বা গোঁপালিনী শক্তি, অতএব 
ব্ৰহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়াশ্রয়ের আলম্বনত্বে একত্বহেতু 
বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন।. তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে (২৬।৩২) 
স্থজামি তন্নিযুক্তোহহং হরে! হরতি তত্বশঃ। 
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি জরিশক্ভিধুক্‌॥ 
অর্থাৎ__ 
ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবভার। 
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥ 
--টৈঃ চঃ মধ্য ২০শ 
অপিচভ্রীমন্তাগবতে (১০৮৮৩-৫) 
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্ৰিলিঙ্গোগুণ সংবৃত:। 
হরিছি নিগুণ: সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকতেঃ পর: ৷ 
অর্থাৎ 
শিব মায়] শক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ । 
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥ 
অতবজ্ঞ আমরা অনেক লময় এই তিনটি তথ্বকে 


একাকার করিয়া বসি) তাই সাধুশাস্ত্রের এই সারতত 
মীমাংসার অবতারণ!। 


কোন কানন 








দৌষ-দর্শন 


অভিন্ন বিঞুবিগ্রহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অগ্রাক্ুত কলে- 
বরে তর্দীয় বৈষ্যবগণ অপূর্ব মাধুর্ধযময়ী ভুবনমঙ্গল প্রুনাম- 
সেথা, শীধাম-সেব। ও ই্কাম-মেবার চিদ্বিজ্ঞান-মহিমা- 
কীর্ভনের দ্বার! সমগ্র বিমুখ বিশ্বের পরম কল্যাণ বিধান 
করিতেছেন। ব্যক্রিমাত্রের অধিকার-যেগ্যতা তদাচরিত 
অনুষ্ঠানেই প্রকাশিত হয়। বহিুখতা বিষ-জঞ্জরিত এ 
পাষগাধম আজ আত্মরুতবিপাকের প্রধান কারণটা করুণ- 
চিত্ত বৈষ্বপাদপদ্মে নিবেদন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। 
শুনিয়াছি সমুদয় দুঃখ দুর্দৈবের ইতিহাস নিষ্ষপটে 
তাঁহাদের চরণে নিবেদন করিলে তাহাদের কৃপাপ্রসাদবলে 
্র্গুরুবৈষ্ব-সেবাবিমুখতা-রূপ মূল ব্যাধিটার উপশম 
হইয়াথাঁকে । “বৈষ্বের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো 
হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥” আমার বিষম দুর্ব দ্ধির 
কাহিনী লইয়। উপস্থিত হইলাম বলিয়া অহৈতুক করুণা- 
সিন্ধু মুকুন্দসেবকবর্গের শ্রীপদে পুনঃ পুনঃ মাঁজনা ভিক্ষা 
করিতেছি। 

আমার সর্বাপেক্ষা নি, দ্ধিতা ইহা-ছারাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, আমি আমার নিজের দেহ, মন, অর্থ বা 
বাক্যের কোনও কিছুরই ছার] শ্রীভগবান্‌ ও ভগবস্তক্তের 
সেবা করিব না, অথচ যাহার! সবদা পরম আত্তিসহকারে 
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অখিল চেষ্টাসম্পন্ন, তাহাদের প্রতি 
কাৰ্য্যে দ্রোষ দর্শন করিতেছি, অলৌকিক একাগ্র সেবার 
মধ্যেও অপন্থার্থ প্রণোদিত হইয়া ছিদ্রাম্বসঙ্ধানে ব্যাগুত 
হইয়াছি। আমার এই গুরু অপরাধময়ী কুপ্রবৃত্তির মূল 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, আত্মপ্রাধান্-স্থাপন 
কামনাই এই অসছত্তির জনক। নিরস্তর হরিসেবা- 
প্রফুল্ল বৈষ্ণৰগণাপেক্ষ। আমার জড়ীয় জ্ঞান ও কণ্মাতি- 
যানের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনচিস্তায় যখন আমি বিষূঢ় হইয়া 
পড়ি, নিজের সহম্ম সহম্র দারুণ ক্রটীর বিস্তমানতা সত্বেও 
ভখনই আমার অপরের ক্রটী অনুসন্ধানে প্রবল আগ্রহ 
জস্মে। হায়! আমার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবামুগত্য শুধু মুখের 
কথায়ই পর্য্যবলিত। কারণ-_পুরীষের কীট হৈতে মুঞজি 


সে লঘিঠ। জগাই মাধাই হৈতে মুখ, সে পাণি" 
পরমভাগবতের এই একান্ত দৈগ্যময়ী বাণী প্রায়ই আবৃত্তি 
করিয়াও আমার আভমানদৃগ্ত অস্তরে কদাপি যথার্থ 
দীনতার উপলান্ধ হইতেছে না। আমার এ' পোসাকী 
দীনতার সচ্দ্। অপেক্ষা অনাবৃত দাভিকত) যে কেটিগণে 
শ্রেঠ। আমার কাপটোর কুনাটাপুণ এআম্কাজন স্ুচতুর 
গুরুমেবকগণ অনায়াসেই অবগত হইতেছেন, এই জ্ঞান 
আমার নাই। আমার বিশ্বাস, প্রীগুরুদেবের আদেশ 
পালনের যে কপটতাপূর্ণ প্রয়াস দেখাইতেছি, ইহার 
পুরস্কার স্বরূপ ভগবদ্তুক্রগণের শিরোদেশে আমার অবস্থান 
আবশ্তক। অকপট দৈন্ত ও আস্তরিক আগ্রহযুক্ত সেবা- 
লৌল্া ভিন্ন ষে আশ্রয়বিগ্রহ শরীগুরুদেবের তুষ্টিবিধান হয় 
ন! এবং সরলতা ও অকপটতারূপ ভূষণদ্বয়কে সেবাবুদ্ছির 
সহিত শিরে ধারণ ন! করিলে যে আত্মমঙ্গল লাভ হয় না) 
ইহ! আমার স্বীকাধ্য নহে। আমার সেবাপরাধের ছার 
আমি যেন নিত্যানন্দাভিন্ন শরীগুরুপাদপদ্বের উপকার 
সাধন করিতেছি, এইগুকার ভীষণ কুবুদ্ধি আমার অন্তরে 
সতত নৃত্য করিতেছে । আমার কুদৃষ্টি নিজের কপাগ্রহণ- 
যোগ্যতা দৰ্শন করে না, কিন্তু বিচক্ষণ কাঞ্গণের মধ্যেও 
্ব্র-অধিক-ভেদে কুপা-বিতরণ-তারতময এবং তাহাদের 
অনুষ্ঠিত সেবাপ্রণালীতে অসম্পুর্ণতা ও অবরতার অবকাশ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করে। 

পরমদয়ালু মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরগণ উপদেশ 
করিতেছেন-প্রাণীমাজে মনোবাকে) উদ্বেগ না দিবে।? 
আমার সমুদয় চেষ্টা যেন বেষ্ণবচরণে অপরাধ-সঞ্চয়ের 
জন্যই নিযুক্ত হইয়াছে ষীশুখীষ্ট তদীয় শিশ্বাগণকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন_'তোঁমার নিজের চক্মুর কড়িকাঠ অগ্রে 
পরিষ্কার করিয় পশ্চাৎ অপরের চোখের কুটা তুলিও ৷ 
আমার জড়দৃ্টি, অপ্রাকত ধামসেবকগণের ছিন্তাম্বেষণের 
জন্য বাহে সাধুর অভিনয় করিয়া বকধন্মী সাজিতেই ব্যস্ত । 
যদি মৃত্যসত্যই হরিভজনে আমার আগ্রহ জন্মিত, তবে 


কি আজ হরিসেবাভূমিতে আত্মপর ভেবুদ্ধির বশব্াঁ 


ডা. নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


হইয়। শ্ব-গ্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত হইতাম! অগ্রারুত 
রসরলিক কামদেবের পুজাবেদীমূলে একত্রিত হইয়। 
আমর! অনস্তকোটি-কঠে মহামিলনের এক্যতান গাখ। 
কীর্থন করিতে আগ্রাণ মত্ত করিব। অপূর্ব সাম্যমন্ত্রের 
স্রিঞ্চলীতল ছায়ায় কামদেবের ধামসেবা, নামসেবা ও কাম- 
সেবায় সর্বত্ম নিবেদন করিব। ইহ! ত বিবাদধন্মী জড়- 
জগতের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র নহে, নিধ্বিরোধ, নিব্বিবাদ, 
নিঃসংশয়ের বিজয়-বৈজয়স্ত তলে সমাগত হইয়। আবার 
মেবাক্ষেজেও বিব।দ-বহির আবাহন করিতেছি কেন? 
সমুদয় ইতর কামন! আছুতি দিয়া, এ’ কৃষঃ-কাম-যজ্- 
বেদীতে আমর! প্রত্যেক অণুচেতন, বিভূচেতনের 
পরমোদার বাণীর আরাধনা করিব। এ’ কি শুধু বচনের 
বহবাড়দ্বর ? প্রত্যেকটি জীবন কি চৈতন্যবাণীবিনোদের 
মনোহভীষ্ট পূরণে তাঁহার সমগ্র ক্ষীণচেষ্টাকে নৈবেছা স্বরূপে 
প্রদান করিবে না? 

যদি আমার প্রকৃতপক্ষে শরগুরুপাদপদ্মসেবায় আগ্রহ 
থাকিত, তবে ত আমি প্রত্যেক গুরুদাসকে আমার গুরু- 
বুদ্ধি করিয়া, তাহাদের অপূর্ব নিষ্ঠার মহান্‌ আদর্শকে 
আমার সেবা-জীবন পথের পাথেয় করিতাম। আমি যদি 
স্থক্মভাবে আপন দুরবস্থার বিষয় চিন্ত! করি? তবে দেখিতে 
পাইব যে, আত্মধর্মের অন্থণীলন করিতে আসিয়া আমি 
যনোধন্বেই সমধিক লৌল্য গরকাশ করিতেছি, নতুব! 
সেব্যবিষয়ের একত্ব সত্বেও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, ছেষ, 


পরঞ্রকাতরতার অবসর উপস্থিত হয় কেন? বহিশুর্খতা- 
ক্রমে গুরুবৈঞ্বচরণে মহদঅপরাধের সীম] যখন নিরতিশয় 
বৃদ্দিগ্রাঞ্ণ হয়, তখন সাক্ষাৎ ীভগব]নের অপ্তারত লীল|য় 
পর্য্যন্ত দে!যান্ুসন্ধানের পিপাস! দৃষ্ট হয়। শ্রচৈতন্য- 
চরিতামূত গ্রশ্থে-বণিত রামচ্্রপুরীর চরিত্র উহার গ্ররুষ্ 
প্রমাণ । পতিতপাবনলীল।বত।রী অভিয্ন ব্রডেজ্জনন্দন 
শ্রগৌরসুদ্দর শ্রীল মাধবেজপুরীপাদের শিযা|ভিমানী 
রামচন্দ্রপুরীকে গুরুবুদি করিয়া সম্ম ও সম্মান প্রদর্শন 
করিতেন, কিস্ক ভগবানের অ।চরণেও অর্ধ] ছিদ্রা/চুমদ্ধান 
করাকেই তিনি একমাত্র কৃত্য করিয়। তুলিয়|ছিলেন। 
তাহার দোযামুসম্জানরূপ মঙ্ষিকাবৃতির সংঙ্গিপ্ত পরিচয় 
চৈতন্যচরিতামুতক|র এইরূপে দিয়াছেন-ধাহা গুণ শত 
আছে, তাহ! ন! করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে করে দোষ 
আরোপণ ॥? আমারও এই প্রকার মৃক্ষিকাবুর্তিই একমাত্র 
অবলদ্বনীয় হইয়াছে । ভাগবত ধশ্মীচরণের দোহাই দিয়া 
আমি অকর্তব্যের অমন্গলরাশি বরণ করিতেই বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি। শ্রীচৈতন্তলীলার ব্যাস জল বুন্দাবন দাস ঠাকুর 
আমার ন্যায় মহদপরাধীর কল্যাণের 
করিয়াছেন 
“কাহারে! না করে নিম্ন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। 
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥ 
নিন্দায় নাহিক লাভ সর্ধশাস্ত্রে কয়। 
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥” 


জন্য কীর্তন 


গৌড়ীয় মঠের কথা কি? 


গোঁড়ীয় মঠের কথাটা মানুষের সাময়িক উপকার 
সাধন করবার জন্যে চেষ্টা নয়। বাস্তব সত্যের কথাটা, 
জানাবার জন্যে গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা) আধ্যক্ষিক বা 
অভ্থ্দয়বাদিগণের ( pirical School) ইন্ধন 
যোগাবার জন্যে গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা পর্য্যবসিত নয়। 
আধ্যক্ষিক্‌ ব্যক্তিগণ ভারবাহী মাত্র, কিন্তু গৌড়ীয় মঠের 
বিচার সারখ্রাহীদের বিচার। গীত! বলেন, 


“যদ্যদাচরতি শ্ে্ঠস্তত্তদেবেতরে! জনঃ। 
স য় প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদম্থবর্ততে ॥৮ 
নিষ্ধিঞচন সারগ্রাহী বযক্তিগণের এই আদর্শটা বুঝতে 
নাপেরে লোকসকল অন্ত রাস্তায় চলে যাচ্ছে। জড়- 
জগতের বিষয়-সমুহে যার] অভিনিবিষ্ট ন’ন তাহারা 
গীতার অর্থ বুঝতে পারেন, তাদের গীতাপাঠই সার্থক। 
এইন্ধপ একজন গীতা-পাঠকের চরিত্র ীচৈতন্তচরিতাযৃতে 


= 








গোডীয় মঠের কথা কি? 


উল্লিখিত আছে । যাঁ"র সঙ্গে প্রচৈতন্যাদেবের দবাক্ষিণাতা- 
ভ্রমণকা 
দেখতে পেতেন ঘে, স্বয়ং তগবান্‌ কু অঞ্জরমকে উপদেশ 
করছেন। 

গচৈতন্যদেৰ গ্রকটকালে যে যে স্থানে ভ্রমণ ক’রে- 
ছিলেন, সেই সৰ স্থানে শ্রচৈতন্যপাদপীঠ স্থপনজন্থ 
গৌড়ীয় মঠ চেষ্টা করছেন উদ্দেশ্ঠ,_-এইরূপ পাদ চিহ্ন 
পাপনের দ্বারা লোকের অন্সন্ধিৎ্সা-বু্ভির উদ্দয় কর] 
হবে| তার] এই চিহ্ন দেখে চিন্ত! করবে এট! কাহার 
পদচিহ্ন? ইনি কে? এটা কি অথয়-ভ্ঞানের (abs0lute)- 
এর পদচিহ্ছ? না, অন্য কোন সাধারণ অন্যের পদচিহ্ন? 
এইরকম অল্পপদ্ধানের ফলে তাঃরা শ্রীচৈতন্যদেবের তথ্য 
অবগত হ'য়ে, ঠা’র পাদ্বপদ্ধে আকুষ্ট হ’লে তা’দের মঙ্গল 
হাবে। তখন তা’র! বুঝবে যে, এ চিহ্নটা একট] (1901-এর) 
গুতুলের পদচিহ্ন নয়। 

সাপের দাত নেই, সাপ তাই বাসস্থানের জন্য গর্ত 
করতে পারে ন1। ইঁদুর বাসের জন্যে যে গর্ত করে, সাপ 
তাতে চকে পড়ে, ইদুর ভয়ে পালিয়ে যায়। সাপ তখন 
নিশ্চিন্তে সেখানে বাস করে । আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ও 
অভ্যায়বাদীরা যে সকল কর্ম করেন বাঁ ফল লাভ করেন, 
সেগুলো ইদুরের গর্ত খোঁড়ার মত। তা'রা এ সকল কর্ম 
করতে করতে ভারবাহী হয়ে পড়েন, কিন্তু সারগ্রাহী 
ভাগবতগণ এ সকল কর্ধের ফলগুলি কুষ্ণসেবায় লাগিয়ে 
দেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় এ সমস্ত কম্ধের ফল নিজেরা 
ভোগ করতে গিয়ে কর্ম-বন্ধনে বন্ধ হয়ে যা'ন, কিন্ত 
ভাগবতগণ উহার্দিগকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে লাগিয়ে দিয়ে 
নিঃশ্রেয়ম লাভ ক'রে থাকেন। এখন দেখুন তাহ'লে 
বুদ্ধিমান কার1? 

“ভাগবত অলস লোকেরই আলোচ্য, এইরকম নাকি 
কোন শাত্ত্রে আছে ?”"__কোন বাক্তিবিশেষের এইরকম 
মন্তব্যের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, খধিবাক্যে ভ্রম, 
প্রমাদ প্রভৃতি দৌষচতুষ্টয় বর্তমান থাকিতে পারে না।। 
আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ঝখিবাকোর গুহা উদ্দেশ্তা বুঝতে না 
পেরে এপ ভ্রয়ে পতিত হয়। অত্রি-্ষির লিখিত 
'বেদৈবিহীনাশ্চ পঠস্তি শান শাস্তেণ হীনাশ্চ পুরাণ- 


লে মাক্ষাৎ হয়েছিল এবং যিনি গীতাপাঠকালে 


১৬৫ 


পাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কষিণো ভৰস্তি ভ্ান্ততে। ভাগব] 
কি 1” প্লোকটীর অবৈধ স্থযোগ লইয়1 এ মকল ব্যক্তি 
এক্ধপ মনে ক'রে থাকেন। অত্রি-ঝচযি শ্সেষসহকারে যে 
এসকল কথা বলেছেন, তাহা তাহারা বুঝতে ন! পরে 
ভাগবত আলোচনাটা অলম লোকের আলোচা বলে 
মনে করেন। যে ভাগবত আলোচনা করলে ভীব 
মায়াবন্ধ হ'তে উদ্ধার লাভ করতে পারে, মেই ভাগবত 
আলোচনা অলস লোকের আলে।চ) এক! যারা মুখে 
আনেন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলব! 
“উমন্তাগবতং পুরাণমমলং যইৈষ্ণবান|ং প্রিয়ং। 
যন্মিন্‌ পারমহংশ্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ॥ 
যত্ৰ জ্ঞান-বির[গ-তক্তিসহিতং নৈষ্বশ্)ম বিজ্কৃতমূ। 
ভচ্ছৃখন্‌ স্থপঠন্‌ বিচারণপরো ভন্ত]া বিমুচোঈর:)” 
মন্ুযজাতি “পঞ্জানীতির” দাস। ভোজরাজ কংস 
লিব্বিশেষবাধের প্রতীক এবং জ্ঞানময়-ভূমি যে মধুর! 
তাহারই রাজা। কংসের বিচার হচ্ছে কৃষ্ণকে বিনাশ 
করা। কংসের জননী পদ্মা খুব প্রাচীনা। প্রাকৃত 
ইন্জিয়-জ্ঞানের ( Sensuous activityর ) মধ্যে পদ্মার 
স্থানট। (১০৪) খুব উঁচুতে । পদ্ম ব’লেছিল যে, কৃষ্ণ ত’ 
আমাদেরই লোক, বুন্দাবনের গোপ-গোপীগুলে। তা'কে 
নিয়ে গোলমাল করছে, আমাদের লোকসকল(ক বিঃ 
করছে। এর ওষ্ধ আমি জানি। গোপ-পোপীর] ৫ 
বংমর বয়স পর্য্যন্ত ত’ তাকে খাইয়েছে এবং কৃষ্ণও 
তাদের গরু চরিয়েছে। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে 
খোরাঁকী ও বেতন ধ'রে একট! হিসাব ক'রে গোপেদের 
যাহা পাওনা হয়, তোমর1 ফেলে দাও; তাহলে 
বৃন্দাবনের লোকগুলো আর আমাদের বিরক্ত করবে না। 
আধ্যক্ষিক মন্্তজা তীর বিচারট! ঠিক & পল্মানীতির 
মত। সাধুবৈষবগণ তাহাদের বিচারে সমাজের যদি 
কিছু উপকার ক'রে থাকেন, তবে তা'দের কিছু দিয়ে 
বিদায় ক'রে দাও, তা’হ’লে তারা আর বিরক্ত করবে 
না। তাদের বিচারে বৈষ্বগণের সহিত সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত । 
“মৃহাপ্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্ধ্য নাহি 
তৰু ষা’ন পরের ঘর 1” এ-বিচারটা তাদের হয় না, 


রস 


শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ 


কঠশ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, 
শেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনু্যমেতপ্তে 
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ| 
শ্রেয় হি ধীরোহভি প্রেয়সে। বুণীতে 
গ্রেয়ো মন্দে] যোগক্ষেমাদ্ৰ্ণীতে ॥ 
অর্থাৎ শ্রেয়; ও গ্রেয়ঃ এই দুইটি মন্থুযুকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যভিগণ এ দুইটির তত্ব সম্যগ 
রূপে অবগত হইয়া একটিকে ‘মুক্তির কারণ’ ও অপরটিকে 
‘বন্ধনের কারণ বলিয়া বিচার করেন। তাহারা প্রেয়ঃ 
পরিত্যাগ করিয়। শ্রয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন 
মন্দ ব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলন্ধ বস্তুর লভ ও ক্ষেম অর্থাৎ 
লক্ধ বস্তুর সংরক্ষণ--এতদুভয়াত্মক গ্রেয়ঃকে প্রার্থন। 
করেন। 
প্রেয়ঃপ্রারথা ব্যক্তিগণ নর্বদী। প্রেয়ের সমর্থনে যত্রবান্‌। 
বিবেকী শ্রেয়ক্কামী ব্যক্তিগণ প্রেয়ংপ্রার্থীর দুবুদ্ধি 
অপনোদনের সহন্র চেষ্টা করিলেও ইহাদের প্রেয়ের 
সমর্থনেই যাবতীয় চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তাল 
কথা, কোনবূপে শুনিবেন না, তাহ! যাহাতে ন! শুনিতে 
হয় বা তদ্রপ আচরণ না করিতে হয়, ইহাই তাহাদের 
আনথাগ্র অভিভাষ। প্রেয়ের সমর্থনের জন্য তাহারা 
তাহাদের ন্যায় আরও কতিপয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া 
নিজেকে তাহার মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়! রাখিবার 
প্রয়াস পান। 
জগতে প্রেয়ের খরিদ্দারই অধিক। যাহাতে বহির্মুখত] 
বৃদ্ধি পায়, কৃষণবহির্পুখ জীব তজ্জন্যই সতত চেষ্টা করিয়! 
থাকে। তজ্জন্ত তাহারা গ্রেয়ের উপাসক |  প্রেয়ং- 
সেবকগণ প্রেয়ের পক্ষপাতিত্ব গ্রদর্শনকল্পে সভামমিতি 
দ্বারা বক্তৃতাদি করিয়া দলপোষণের চেষ্ট। কহিছেও কুম্ঠিত 
নহেন। তজ্জন্য শ্রেয়ঙ্কামিগণের 
প্রবৃতিও অল্প বিস্তার দেখা যায়। 


অম্ুকরণে তাহাদের 


শরেয়ন্কা মিগণ শ্রেয়: বিতরণের জন্থ। সতত চেষ্টামবিত। 
যাহাতে জগতের সকল জীংই শ্রেয়ের উপাসনা করিতে 


পারেন, তজ্জন্ত তাঁহার! প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক). 
তাহাদের সবন্থ নিযুক্ত করেন। শ্রেয়ের গ্রাহক বাড়াইবার 
জন্য তাহার! সভামমিতি করেন গ্রতে]কের ছারে ছারে 
গিয়। তাহাদের দুঃখের জন্য কতই না কা?|কাট। করিয়া 
তাহাদের চিত্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন; কিন্ত ভাল কথা 
কিছুতেই শুনিব না ইহাই প্রেয়ের উপাসকগণের 
প্রতিজ্ঞা। 

শ্রেয়স্কামী যেরূপ প্রেয়ঃসেবকের মঙ্গলের জন্য চেষ্[দ্বিত, 
্রেয়ঃগ্রা্থীও তন্রপ শ্রেয়ক্কামীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত । 
প্রেয়ের উপাসকসংখ)] জগতে বেশী। তাহার! 
সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সভাসমিতি করিয়া গ্রেয়ের 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম করিয়া দেয় এবং যাহাতে সকলে 
মিশিয়া বেশ দূলপুরু করিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন 
উঠিয়। পড়িয়া লাগিয়া থাকে। 


সুতরাং 


প্রেয়ংপ্রার্থীর দল বেশী, কাজেই “সমশীল1 ভজন্ভি বৈ” 

্যায়ানুসারে তাহার] সকলে দল বাঁধিয়া শ্রেয়ঃ উপদেশকের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে । ফলে কি লাভ হয়? কঠশ্রুতি 
বলেন,__ 

অবিগ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ 

ননয়ং ধীরাঃ পৃণ্ডিতন্মন্তমানাঃ। 

দক্্ম্যমান!ঃ পরিষস্তি যৃঢ়া 

অদ্ধেনৈব নীয়মান] যথান্ধাঃ॥ 


অবিবেকরূপা অবিষ্যার মধো অবস্থিত হইয়া নিজে 
নিজেকে ‘বুদ্ধিমান’, ‘পণ্ডিত’ বলিয়! মনে করে। এই 
সকল কুটিলম্বভাব যূর্থগণ অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অধর 
স্তায় দুঃখকর জন্মাদি লাভ করিতে থাকে। 


শ্রেয় বস্তুর গ্রাহক জগতে ছুলভ। রোগীর যেমন 
রোগ-নিরাময় অপেক্ষা কুপধ্য গ্রহণেই অধিক রুচি, ভোগী 
প্রেয়ের উপাসবগণও তদ্রপ শ্রেয়: গ্রহণ করা অপেক্ষা 
প্রেয়ের আদরেই অধিক রুচি ৷ সুতরাং প্রেয়ের 
উপানক ছুলভ। 


বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ? ৰ 


শ্রবণায়াপি বহুভির্ষে| ন লভ্যঃ 
শৃথন্তোহপি বহবে| যং ন বিদ্যুঃ। 
আশ্চর্য)! বক | কুশলো হস্ত লক্ধ। 
আশ্চৰ্্যে| জ্ঞ।ত! কুশলাঙ্গুশিষ্টঃ ॥ 
প্রেঘ্ের কথ শুনিবার লোক বছ পাওয়। যায় না। ছুই 


চারিজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়া অনেকেই তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারে না। আরও শ্রেয়োবিষয়ের তত্বহিৎ 
ও নিপুণ বন্ত1 অতীব দুল । আবার এইজপ সুলভ 
উপঘেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার অনুগত 
শ্রোতা আরও স্থছুলভ। 


লা লাশ শাটা 


(বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ? 


যে ষেন বৈষ্ণব চিনিধ] লইয়া 
আদর করিব যবে। 
বৈষ্বের কপ! যাহে সৰ্ব্বসিদ্ধি 
অবশ্য পাইব তবে ॥ 

ধিনি যেমন বৈষ্ণব অৰ্থাৎ ভক্তিপথ ধাহার। অবলদ্বন 
করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার-বিচার করিয়া কনিষ্ঠ 
মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা খিনি লাভ 
করিয়াছেন, তাহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। 
কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ) সম্মান দিলে বা 
মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিঃষটর ন্যায় ব্যবহার করিলে 
আদর স্ুষ্টরূপে হয় না বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথা- 
যথর্ূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় । তখনই বৈষ্ণবের সর্বসাছ্িদাত্রী 
অমায়ায় কপার স্বরূপ উপলক্ধির বিষয় হয়। 

বৈষ্ণব চিনিবাৰ প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্ধা, চিনিতে 
পারিলেই আদর বা! মমত! স্বতঃই উদ্দিত হয়। নিজের 
ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
অনান্বাদিত-পুর্বব ভ্রাতৃন্নেহের মাধুষয অনুভূত হইতে 
থাকে, উহা! সময়ের অপেক্ষা, করে না। এই চেনা বা 
আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে, প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়া একাস্ত প্রয়োজন । বৈষব আমাকে কতটা প্েহ 
করেন বা আপনজ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য]থ নহে। 
কারণ, আমি বৈষ্ণবের স্বেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্ম- 
প্রসাদ লাভ হয়, উহ] অস্তরের অস্তরালে অবস্থিত ভোগ- 
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পিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ঞবের প্রতি 
কতটা মমত্ব-বুদ্দিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই 
সৰ্ব্বসিদ্ধি অভুযুদয়ের কচনা করে। বৈষ্ণব চলিয়া তাহার 
প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আস পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের 
মমতার প্রকৃত স্ব্কপ উপলদ্ধি কর1 আমার পক্ষে কখনই 
সম্ভব হয় না। প্রাকতদুষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়। 
আমর! তাহাদের মধো যেমন দে!য দেখিতে পাই, 
সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়! থাকি। বৈষ্ণবের 
লেহ, বিনীত বাবহার, ম্বভাবস্থলভ ক্ষম। ও উদ্ারত। 
অনেক সময় আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। এই গুণগুলি 
বিচার করিয়া আমর] বৈষ্ণবের বৈষণবতার পরিমাপ 
করিতে উদ্যত হই। সে গ্রণগুলিই আমাদিগকে 
আকর্ষণ করিয়। বৈষঃবের প্রতি একটু মমতা! ভাসের উদয় 
করায়। প্রকার বাহৃগুণ-দশনে হুবূপাথচার ও সেই 
সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ববোধ, 
উহা দার! বাস্তবিক বৈষ্ণবদ্রশন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় 
কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা! উচিত । বৈষ্ণবকে 
চিনিতে হইবে, আদর করিতে হইবে_তাহার বৈষ্ণবতার 
দিক্‌ হইতে । বৈষণবতা অথে বিষ্ণুর  একাস্তিকী 
সেবাপরতা। উহাই বৈধবের স্বরূপ । যদি বৈষ্ণব চেনাই 
আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহ! হইলে তাহার মধ্যে বিষ্ণু 


সেবা-তাৎপ্ধ্যময়তা কি পরিমাণ আছে, তাহাই 


দেখিতে হইবে। 
বৈফবের বৈফবতাকে আদর করিবার প্রস্জোজনীয়তা 
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তিনিই উপলব্ধি করেন, যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেঠত উপল কি 
করিয়াছেন অর্থ|ৎ যিনি সেবোশুখ হইয়াছেন। নিষ্কপট 
শরণাগত বাক্তির নিকট বৈষবের গুণখকল যথাথরূপে 
প্রকাশিত হয়। তিনি বৈষ্ণবের অগ্রাৰত এবং অসাধারণ 
গুণ দর্শন করেন, উহাকে প্রারুতগুণসামো দর্শন করিয়। 
অপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমর] 
কিন্তু এই বৈষঃবতার দিক হইতে বৈষ্যবকে দেখিবার রহস্ত৷ 
বুঝিতে পারি না। আমর! অনেক সময় বৈষবের 
ন্মেহময়ত। প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের 
ধৈৰ্য্য, সহিষ্ণু] প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি | বৈষ্ণবের 
গুণ কাহারও ইন্সিয়তর্পণের বসন্ত নহে। বৈষ্বের স্নেহ 
ব! তাহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহ! আমর! বর্তমানে 
লক্ষ্য করিতেছি, তাহ] যদি আমাদিগকে বিষুঃবৈষ্ণব- 
সেবায় প্রবুদ্ধ না করে, এ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের 
বৈষ্বতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে বাস্তবিকপক্ষে বৈষবের গুণ আমাদের দর্শন হয় 
নাই। 
সাধক-ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে ‘যে যেন 
বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া, তাহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। 
তখনই তিনি বৈষ্ণবের কপ! লাভ করিয়! থাকেন। মধ্যম 
অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই রুপাসাপেক্ষ। বৈষ্ণবের 
কপ! সর্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহিষ্ম্থ জীব 
কনিষ্ঠাধিকারে শ্রনামসেবা করিবার প্ৰবৃত্তিও বৈষ্ণবের 
কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী 
উহ! উপলদ্ধি করিতে পারেন না, ইহাই তাহার কনিষ্ঠত্ব। 
কনিষ্ট অধিকারী বৈষ্ণবের কূপ! অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়। 
থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাহার 
উপর বধিত হইয়] তাহাকে মধাম অধিকারে উন্নীত 
করায়। বৈষ্ণবের রুপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়। 
তাহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের 
সমন্ধ নিতা। তাহার সহিত নৃতন করিয়] সম্্ধ স্থাপন 
করিতে হয় না। সেই সঘদ্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের 
প্রয়োজন । বৈষণবকে আত্মীয়জ্ঞানে কতট1 আদর করিতে 
পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে, 


সদায়! প্রকাশের প্রবন্ধ বলী 


অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়জানে কতটা উদাসীন্ত বা অনার 
করিতে পারিয়াছি-_এই জঞান। অবৈধ্যবে সপ্পর্নঙ্ূপে 
অনার বা অন।ত্বধু/ না আশ পয/স্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়, 
জ্ঞান হইবার আশ| নাহ) যে পরিমাণ অবৈ্ণবে প্রবৃদ্ধি 
হইবে, মেই পরিমাণে বৈষবে আপনবুঁথ আসিবে, এ 
কেবল মুখের কথ। নহে। সত।ই যদি বৈষ্ণবের সহিত 
সধ্ব্ধযুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহ। হইলে অফৈবের প্রতি 
মমতা সধাঞ্জে পরিহার কঠিতে হইবে । আমাদের মাতা, 
পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মায়হ্ছড7 এমন বি, 
দেহ বা মনও যদি বৈষ্বসেবার বিরোধী হয়, ত|হ1হইলে 
সেই চৈতন্য বিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়। 
তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অজ্জন 
না করা পর্য7্ত বৈষ্ণবকে াত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা 
মাত্র। 


পরতত্বের বিলাসের বস্তুর নামই-বৈষ্ণজব | যেখানে 
সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেবা নাই, সেখানে শ্রীক্ব্ণও 
নাই। প্রত্যেক জীবকে ককের বিলাসের দিকে উন্মুখ 
করার নামই বৈধুবতা। শ্রগুরুদেবের কাৰ্য্যই হইতেছে 
_বৈষ্ণবকে দিয়। প্ররুষ্জের ইন্দ্রিয়ত্পণ বিধান। শ্রগুরু- 
দাসাহুধাসগণেরও প্রগুরুপাদপন্মের আন্ুগতে] নিজের! 
সেবোমুখ হইয়! অন্যকে সেবায় উন্মুখ করাই একমাত্র 
কত্য। তাহাতেই সমাক কৃষ্ণেন্দিয়তপৰ্ণ বিছ্ধমান। 
কনিষ্ঠাধিকারী প্ররুষ্ণের বিলাসের তত্ব বুঝিতে পারেন 
না। মধ্যমাধিকারী তাহা বুঝিয়! বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত 
হন। মধ্যম অধিকার “যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া 
আদর করিব যবে*__-এই মহাজনবাক্যের বিচার উদিত 
হয়। তিনি কনিষ্ঠে আদর, মধ]মে প্রণতি ও উত্তমে 
শুশ্রযার বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন । কনিষ্|ধিকারী 
জগতের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারেন ন]। মধাম 
অধিকারীই প্রকৃত পরোপকার করিতে পারেন। উন্নত 
বা উত্তম অধিকারী সর্্বাপেক্ষ। অধিকরূপে পরোপকার 
করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের সেবাবিচারটা যাহার খত 
অধিক পরিমাণে উদ্দিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক 
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বত লাভ করিতে পারেন এবং সর্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
টৈধধসেবকাভিমানেই গুরুত্ব সংপ্রতিষিত | 

প্ররের বিলাসের উপকরণহ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ও 
প্রতফের_পরষ্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল 
চলিতেছে। সেহ বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া মে শরীকৃষ্ণ- 


দর্শনের চেষ্টা বা হচ্ছ।, তাহ! নিধ্বিশেষ-ত্ৰহ্মাস্ুসন্ধানমাতর ৷ 


মিনি প্রীরুধকে দিতে পারেন, ধাহাকে লঃয়। শভগবানের 


ভগবত্ত। অর্থাৎ শ্ীরুষে'র কৃষ্ণত্র, তিনিই ‘বৈষ্ণব’। তাহার 
দেবার গন্য সর্ববগ্গণ খাঁচার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জ।গবূক 
হুইয়। উঠিতেছে, ভাহারই প্রতি বৈষ্বের ক্ুপাশীর্ববাদ 
বর্ধত হইতেছে । আর 
অমন্দোদয় দয়াময় শরীরুষণ তাহাকেই দয়। করিতেছেন। 
আমার বৈষ্ণবসেব। হইল ন! বলিয়। বৈষ্বসেবক মাতেরই 
দৈন্য থাক! দরকাঁর। সেই নিক্ষপট দেন্ত ধাহার যত 
বেশী, তিনি তত অধিক শ্রীরুষেরর প্রিয়। গ্ররুষণ তাহার 
নিকট তত অধিক আকুষ্ট। বৈষ্থবসেবার বিচারই 
প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধাস্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই 'উীকুষণা কার্ধণী”। 
বৈষ্ণৰলেবক নিজে নিজে শ্রীনামপরায়ণ থাকিয়া প্রত্যেকে 
যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণকীত্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য 
চেষ্টা কর! দরকার। প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে 
উন্নত হয়, জ্জন্য পরস্পরের মিলিয়৷ মিশিয়া চেষ্টা করা 
আবশ্যক । 

কলিকালে শ্রীরুষ্ণন।মেই পরমধশ্ম হয়। নিরপরাধে 
কষঃনাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব সকলেই সমান হন সত্য, 
কিন্ত যে বৈষ্ণবে যতদূর নাম বলোদয় হইয়াছে, সেই 


সেই বৈষ্বের আবেদনে 


বৈষ্ণব ততদূর বলবান। নামবল ছুইপ্রকার অর্থাৎ শ্বল্পবল ও 


বছষল। কনিঠ-বৈষ্ণবে স্থানবিশেষে শুদ্ধনায়ের যংকিঞ্চিৎ 
বল হয়। মধ্যমবৈষ্ণবে ততোহধিক বল হইলেও বহুবল 
বৈধাষের তুলনায় মধ্যমবৈষ্ণব স্বল্পবল বাঁ মধ্যমবল। 
উদ্তমবৈষণব বহবলযুক্ত। জগতে ছুইপ্রকার লোক অর্থাৎ 
বহিস্ত্খ ও অস্তন্তুথে। বহিন্ঘ্ুখের কেবল আতিথ্যমান্র 
ধৰণ, বৈষ্ণবসেব! নাই । অস্তুখ আবার দুইপ্রকার অর্থাৎ 


বৈষ্ণ্বলজ্ঞ ও বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ। বৈষ্ণববলানভিজব্যক্তিগণ 


বিষয়ী, অস্বৃদ্ধি, ভিক্ষুক বাঁ ক্ুরবেশ দেখিলেই ভীত হয়, 


১৩১ 


কাহাকে বৈষ্ণববল বল! যায় বা সেই বলের তারতমা কি 
তাহা তাহার! জামে না। বৈষ্থবাগ্রির শ্বল্নায়িত্ব ও 
মহায়িত্ের বিশেষ তাহারা অবগত নয়। সেই 
বৈষণববলানভিজ্ঞ বিষয়া, বৈষ্ণবপ্রায়, কনি্ভক্কগণ 
বালিশ-মধো পরিগণিত। তাহারা দীঙ্গিত হইয়। অন্ন 
করেন বটে, কিন্তু রুষণতক্ত ও তদিতরের ভেদ করিয়া 
বৈষাবসেবা করিতে অক্ষম। তাহারা বেশধারী বা 
অতিথিমাত্রকেই সমতার সম্ভিত বাবহার করিতে বাঁধা। 
তাহারা যদি ভেদ করিতে আরম্ভ করে, তবে অজ্ঞতা 
বশতঃ শুদ্ধবৈষ্ণৰ ত্যাগ করিয়। অতক্ষলে।কের সেবামাত্র 
করিয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতারোগের 
সমতাই পথা। কিন্তু বৈষ্ণববলজ্ঞ ব্যক্তির জঙ্গদ্ধে এরূপ 
নয়। বাবহার-পরমাথা বৈষ্ণব শ্রবণ, দর্শন ও শ্ুদ্ধসম্বন্ধ- 
জ্ঞান দ্বারা বিশেষ বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহার! 
হুন্পবল-বহুবল-বিচারে গ্রবীণ-_-কাছার (দহে কৃষ্ণের কি 
পরিমাণ তেজ--শ্বল্প বা বহু, তাহা সকলই ভ্ানেন। 
তাহার! বৈষ্ণবদিগের বলান্ুসারে বিশেষ বুদ্ধি করিবেন। 
বলাবল না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 
দ্রোষভাগী হন। শ্বপ্পবল ও বহুবল বৈষ্ণৰ উপস্থিত হইলে 
অগ্রে বহুবলের পুজা কর্তব্য, পরে সাধারণ বলের। 
অসাক্ষাতেও তজ্রপ ব্যবহার কর্তব্য। বাঁড়বাগ্সি নিৰ্বাপিত 
হইলে প্রদদীপাজি সহজেই নিৰ্বাপিত হয়। যদি মহাবল 
ও মহাতেজ| বৈষ্ণবের অগ্রে পৃ) দেখিয়া স্বল্পতেড! বৈষ্ণব 
ক্রোধ করেন, তবে ক্রুদ্ধ, অন্যায়কারী মহতের ভেজে 
ভগ্নতেজ হইয়! পৃজাকারীর নিগ্রহ করিতে পারিবে না। 
এই সমস্ত ব্যবসায়ী দীর্ঘশরত বৈষ্ণবগণ ব্যবহার-পরমার্থজঞ 
হইয়| অবশ্য জানেন; জানিয়াও যদি বৈষ্ণববলানভিজঞর 
সায় সমব্যবহার করেন, তবে অবশ্া নষ্ট হইবেন । হি 
মধাম বৈষ্ণৰগণ ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশে কৃপ! 
ও দ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষান্ধূপ বলাবল বিচারিত কার্য 
না করেন, তবে বৈষ্ণবতা কিরূপে থাকিবে? বৈষ্ণব- 
জীবনই বা তাহাদের কিরূপে সিদ্ধ হইবে? শুদ্ধবৈষ্ণবকে 
যথাযোগ্য সেবা করিলে সুমেরু পর্বতের আশ্রিতজনের 
্যায় তাঁহার! ভয়শৃন্ত হইবেন, অন্তে কেহ কিছু করিতে 
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পারিবে ন1। ঠাহার। শদ্ধটবষবের বলাবল-বিচারপূর্বাক 
অত্যন্ত স্বপ্নবলের সন্মান, মধামবলের পুঙ্গা এবং বহুণলের 
সেবা যথাযথ করিয়। কষমংসার নিব|হ করিবেন। তাহ। 
হইলে বৈষ্ণবনিন্দাদোযে নামাপরাধ হইবে ন|। 

বৈষ্ণবের নিন্দা] করিবে না) গ্রমদেও বেষ্ণবের 
অবহেলা করিবে না। বৈষ্ণবের জন্য যদি মরণ হয়, 
কশ্মাচ|র দেখয়। বৈষ্ণবে দোষ 
বৈষবের দৈবাগত পাপের নিন্দ 
সেই 


তাহাতে দুঃখ নাই। 
আরোপ করিবে ন!। 
করিবে না। যেহেতু বৈষযবাঙ্গে রুষাগ্রি আছে। 
অগ্রিবলে পাপ আসিতে পাবে না। যদি দৈবাৎ আসে, 
তবে সেই জগ্সিতে দগ্ধ হইয়া যায়। 

একমাত্র কষ্ণভক্তিই বৈষ্ণনতার লক্ষণ। শীগ্ুরুচরণ 
আশ্রয়পূবক ভজনকমে যে রসোদয় করিতে পার! যায়, 
তাঁহারই নাম_“বৈষ্যবত!’। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম 
হইলে তিনি 'বৈষ্ণৰ’। সেইরূপ নিরস্তর নাম হইলে 
তিনি ‘বৈষ্ণবতর’ হন। হলাদিনীশক্তির উদয় হইলে 
তিনি ‘বৈষ্ণবতম’ হন । শুদ্ধন।মপরাযুণ বৈষ্ণবহ শরীচৈতন্য- 
চরণান্গত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সাস্তর-ন|মান্ুশিলকই 
='বৈষ্ণব’। নিরস্তর-নামান্বষীলকই ‘বৈষ্ণবতর’। এইসকল 
সাধুর সঙ্গই কর্তব্য । যাহার যে পরিমাণে প্রীরুষ্ণনামে 
রাত হইয়াছে, তিনি ততদৃর বৈষ্ণব । 

অন্তর্মুখ কনিষ্ট, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে তিন প্রকার । 
কনিষ্ঠ অন্তর্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্বকাম 
হইয়! কৃষ্ণার্চন করেন; কিন্ত স্ব-স্বরূগ, কুষংস্ববূপ ও ভক্ত- 
শ্বক্লপ অনভিজ্ঞ ; মুঢ় হইলেও অপরাধী নহেন। ইহাদের 
মধ্যেই স্বনিষ্ঠপ্রবৃত্তি; স্বতরাং শুদ্ধবৈষ্ণণ ন| হইলেও 
‘বৈষ্ণবপ্রায়’। মধাম অস্তৰ্মুখগণ শুদ্ধবৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত। 
উত্তম অস্তর্মুখের ত’ কথাই নাই; তিনি--নিরপেক্ষ। 
শ্রীনাম-নামীতে অভোদবুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অস্তৰ্মুখ 
হইতে পারেন না। অস্তম্মুখমাত্রেরই ভগব!নে অনন্যশরদ্ধা 
আছে। মধাম বৈষ'বগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং 
কনিষ্ঠ বৈষবের উপকারক। নামতজনকারী পুরুষ প্রথম 
হইতেই মধ/মাধিকারী। 

বৈষ্বকৃপায় ষখন কনিষ্টত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার 


নঢ্দায়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলাঁ 


উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি “বৈষব”পদবাচ) হন 
এবং জীবে দয়। তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। বৈষ্ণব গৃইস 
হউন ব। গৃহত্যাগীহ হউন, ভক্তিসমূদ্ছিছ তাহার সমস্ত 
সম্মানের কারণ। যাহার যতদূর ভক্তিসম্প্ভি হইয়াছে, 
তাহাকে ততই ‘বেষ্ণৰ’ বলিয়। সমান করতে হয়। অন্য 
ধাহার ভক্তি 
আছে, তিনি-_গৃহস্থই হউন, সমন) সত হউন, ধনাই হউন 
বা নির্ধনহ হউন, পণ্ডিতই হউন ব। মূর্থ হ হউন, দুৰ্ব্বল 
হউন বা বলবানই হউন--বৈষ্ণব। ছ]ব্বিখটি গুণ লক্ষণের 
দ্বার! বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণমধো কুষ্ণৈকশরণতা- 
অনন্যক্কুষ্ণেকশরণই ভক্তির 


কোন কারণে বৈষ্বের তারতম্য নাহ। 


গুণটি বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। 
স্বরূপলক্ষণ। 

রুচি-অন্গুসারে ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ গ্রচার- 
গ্রধ।ন-ভল্ঞ', আচার-প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচারসম্পন্ন 
ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ বিচার করিলে আচার- 
প্রচারসম্পন্নই সবশ্রেষ্ট। কেবল আচারপ্রধান-ভক্ত--মধ্যম়, 
কেবল প্রচার প্রধান-ভক্ত-_-কনিষ্ঠ। শাব্ত্রযুক্তিতে স্থুনিগুণ 
হইয়! যিনি সবগ দৃঢ় নিশ্চয়, তিনি প্রৌচআ্দ্ধ। তিনিই 
ভাক্তর উত্তমাধিকারী। যিনি শাত্তরযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ 
নহেন, অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধকারী। যিনি 
পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধ। লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শান্- 
যুক্তি আশ্রয় করেন নাই, তিনি কে।যল শ্রদ্ধ। সাধুচ্জ 
হইলে শান্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রো্রচ্ধ 
হইতে পারেন। 

বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবায় কেবল মধ্যম-বৈষ্ণবেরই 
অধিকার । মধ্যমবৈষ্ণবের পক্ষে_-একবার যিনি রুষ্কনাম 
করেন, নিরস্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও ধাহাকে দেখিলে 
কষনাম মুখে আসে-এই ত্রিবিধ বৈষবের সেৰ! 
প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতমা 
অমুসারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য। মধ)ম| ধিকা রী শুদ্ধভং্ভের 
কর্তব্য এই যে, শান্সযুক্তি দ্বার! ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভত্তে 
মৈত্রী, বালিশে ₹পা ও ত্বেষী ব)ক্তিকে উপেক্ষা! করিবেন। 
তদ্ধিতারতম্য অঙসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত 
বালিশে যূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে রূপার 





বৈষ্ণব চিনিব কিন্পপে 
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তারতমা উপযুক্ত | দ্বেবিব্যক্তির দ্ধের ডাতম্া-অসুসারে থাকেন । আদর্শ প্রদর্শন বা প্রকটন_ আদরশ-প্রদর্শনকারী 


তাহার গতি উপেক্ষার তারতম) উপযুক্ত | 
সরলত!, দুঢত1 ও একাস্ততাই শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব। 
লোকাগেকগায় তিনি কখনও ভভ্ভিবিরুছ। কথায় সম্মতি 


শ্রদ্ধভজগণ লবর্দ। নিরপেক্ষ । বৈষ্ণব চরিত্র 


দেন না। 
নিপাপ, তাঁহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ] নয়। 
সরলতাই বৈষ্ণৰের জীবন । চরিত্রশুচ্ধ ন! হইলে বৈষংব- 
পদবী পাইৰার কেহ মোগা হন ন|। 

বৈষ্ণব কপ।তেছ বৈষ্ণব চিন] যায়। বৈষবগণ কুপা- 
পূৰ্ব্বক নিজের স্বরূপ প্রকাশ ন। করিলে কেহ তাহাদিগকে 
চিনিতে ব! জানিতে পারে না। স্লেহশীল! মাতা যেমন 
পুত্রের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ 
করুণাময় বৈষ্ণবও স্েহপ্রী তিশীল আভ্িত শরণ|গত জনের 
নিকট নিজেকে প্রকাশিত করন । গ্রারুত জগতে ঘেমন 
মাতা-পু্ধ এবং পতি-পত্বী। গরস্পরের হৃদয় কতকটা জানতে 
পারে, সেইপ্রকার অগ্রারুত জগতে একান্ত আশ্রিত 
এরণাগতঙ্রন আশ্রয় বিগ্রহ ঞঞ্গুরুবৈফবের হৃদয় জানিতে 
পারেন। বৈষ্ণৰ এবং তা শ্িত উভয়েই ডডয়ের হৃদয় 
জানেন। 

বৈষ্ঞবগণের মধ্যে অবশ্রে্ঠ হইলেন শউগুরুপাদপদ্য। 
বৈষ্বের অন্থকরণ উচিত নহে, তাহাদের অঙম্ুমরণ করিত 
হইবে। বৈষ্ণব কি করেন ইহ! জানিবার চেষ্টা করাই 
মঙ্গলের রাস্তায় ষাওয়।। বৈষ্ণবের জীবন-গণালী-বিটার- 
পূর্বক অস্থসরণ করিলে এবং ‘আমি অধম? এরূপ ধারণ।- 
বিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিবে তবে প্রকৃত 
মঙ্গল হইবে । নিজেকে ‘বৈষ্ণব’ মনে কর] বৈষ্ণবত। নহে; 
ভগবন্তকগণের দবাসামুদাস হওয়াই বৈষ্কবতা। বৈষ্ণবের 
নিকট দৈন্য প্রার্থন। ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। 
বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে । অপতিত বৈষঃবের 
আদার সর্বক্ষণ সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে 
হইবে। আদৰ্শ অপতিত না হইলে ভক্তিপথে কখনও 
অগ্রসর লাভ করিতে পার! যাইবে না) শ্রগুরুবৈষ্ণবগণ 
পরযকাক্ণিক-_জীবে অহৈতুক-দয়াময়। তাই কৃপাপূর্বক 
লঘু ও দুর্বলের জন্য সর্বদাই আদর্শ গ্রকটিত করিয়া 


গুরু-বন্বর অট্হতৃক-রপা-সঞ্জ।ত ব্যাপার। যিনি আদর্শ 
প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু । তাহার ওজন খুব বেশী। 
তাহাকে কেহ মাপিয়| লইতে পারে না। রগ্রগরুবৈষফবগণ 
তুর্বল, লঘুর নিকট মে আশ প্রদর্শন করেন, তাহ গুরু- 
বৈষ্ণবের অসায়ান্ধা রপা। এইন্ধপ অহৈতুকা রূপা বাতীত 
দুর্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব 
নিখিল পেবাদ শের যৃত্ভবিষ্রহস্ববূপ । পরছুঃখেছুঃখী সদ্‌- 
গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, গ্রচার ও আচার সম্পূর্ণ এক- 
ভাৎপর্ধাপর বলিয়! দুর্বল জীবের পক্ষে তাহ। পরয়মঙ্গল- 
দায়ক অন্গসরণযোগ] হয়। দুর্বল জ!বও মদ্গুরুর সেই 
আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করতে পারে না যথন 
উপেক্ষা]! করিবার কোন দুশ্রবুত্ধ উদিত হয় তখন তাহার 
সম্মুখে মার শগচরূদেবের মহান আদশ থাকে না। জীব 
তখন আর একটি পতনোনুখের বা. গতিতের আদর্শকে 
নিজ সম্মুখে স্থাপনপুবক তবে পতিতপ।বন সদ্গুরুর গরম- 
পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে । কিন্ত অসদ্গুরুর 
আদরে সর্বদাহ পতনোন্ুখতা থাকে বলিয়। জীব সহজেই 
তাহার পতনোনুখতা-প্রবুত্ধির মধ্যে আদশকে প্রেয়ঃ 
বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ [পিচ্ছিল অন্ধ- 
ভিমিরে পতিত হয়। 

বৈষ্ণবের কুপাতেই বৈষ্ঞব চিন] হায়। যখন প্রকৃত 
বৈষ্কব স্বেচ্ছা ও শীকুফের প্রেরণা-এই দুইটি বৃত্তির 
অভ্ভূতপুৰ যুগপৎ সমন্বয়ে জগতে আবিতূ‘ত হন, তখন 
সেই পরমকারুণিক ভাগৰত অত্যন্ত পতিত ও বহির্মুখ 
জীবসকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে-বে।ন কুলে, যে-কোন 
স্থানে, যে-কোন কালে আত্মপ্রকাশ কঠেন। যখন সেই 
ভাগবতবর জীবসযূহে কষ্ণভক্তির সঙ্ধান দিবার জদ্য 
নিজের প্রেমভক্কি-সম্পত্তি প্রক।শ করিয়। তাহাদিগকে 
আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্‌ প্রকুষ্ণ মনে মনে 
আশঙ্কা করেন_ আমার প্রিয়তম গাণসদূশ বৈষ্ণব যেসক 
জীব আত্মসমর্পণ করে, সেইসকল ব্যক্তির ঞ্ণ পরিশোধ 
করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। আমার চিত্ত 
বৈষ্ণবে শরণাগত ব্যক্তিগণের অধীন হইয়া পড়িবে ও 


১৪২ 


তাহার! ইচ্ছামারট শামাকে তাহাদের কবলে কবলিত 
করিতে পারিবে । এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শীর্ষ! 
মহতের লক্ষণ সমূহকে সাধারণ লোকটন্ষুর সম্মুখে কোন 
কোন সময় শাবৃত করেন। প্র এইভাবে জীবের 
বাস্তবমতোর প্রতি অমুরাগকে পরীক্ষা ও অধিকতর 
প্রক্কুটিত করিয়াথাকেন।  আকষোর মায়াশক্রিপ্রভাবে 
অন্তাতিলাধী জীবস্মৃহ প্রকৃত বৈষবে মহতের লক্ষণ নাই, 
তদ্দিপরীত লক্ষণ আছে,_এইরূপ মনে করিয়া থাকে। 
অতএব পরম করুণাময় বৈষ্বের নিজ স্বতঙ্রেচ্ছ। ব্যতীত 
(কেহ বৈষ্ণবের কোন লক্ষণ দর্শন করিবার বা শাস্ত্রোক্ত 
লক্ষণ দেখিয়া৪ বৈষ্ণবের শ্বরূপোপলক্ধির যে|গ)ত1-গ1% 
হয় না। অনেক সময়, প্রকৃত বৈষ্ণব বহিুখ বাভিগণকে 
প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। উহাদ্দিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়] 
উহাদের সঙ্গ হইতে যতুপূর্বক দূরে থাকেন, কখনও বা 
জনসঙ্গডয়ে নিজ স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ গোপন করিয়া 
থাকেন। 
অভিনয় এবং তাহাদিগের দ্বার! সর্বক্ষণ বেষ্টিত থাকিবার 
অভিনয়, সকল কার্যে ভাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবার 
অভিনয় ও তাহাদের সেবা গ্রহণের অভিনয় করিয়াও 
ভাহাদের নিকট নিজের প্ররুত ম্বরূপের আচ্ছাদন করেন। 
ব্র্মণ্ডলে কোন এক তজনানন্দী বৈষ্ণব শ্রীরাধাকুণ্ডের 
উত্তরে দূরবর্তী কোন এক গ্রামে ভজন করিতেন । নানা- 
প্রকার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ভাহার নিকট আসিলে তিমি 
শরকষের নিকট প্রার্থনা করিয়! তাহাদের ব্যবহারিক 
(শারিরীক ও মানসিক) দুঃখ নিবারণের ভরসা দিতেন। 
ক্রমে তাহার এরূপ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইলে লোকসমৃহ 
তাহাকে “সিচ্ধ বাবাজী” বলিয়া দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত 
করিতে লাগিল। তিনি খুব বৈরাগাবান্, কনক-কামিনী- 
্রতিষ্টাশা হীন, জীবের প্রতি দয়াময়, অদোষাশর্শ পরম 
বৈষ্ণব-_-এইকপ প্রতিষ্ঠা রটনা] করিয়া বছলোক তাহাকে 
জালাতন করিতে লাগিল। তখন উক্ত ভজমপরায়ণ 
বৈষ্ণব কোন এক ধনীলোকের নিকট হইতে মাসিক কিছু 


কোন কোন লোককে বাহিরে শিষ্য করিবার 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


অর্থ নির্ব্ধ করিয়া সেই অর্থের দ্বারা এক “ভাঙ্গীর়ঃ 
(মেথরের ) যুবতী স্ত্রীকে নিজের কুটারের সম্মুখে সমস্ত দিন 
বসাইয়। রাখিলেন। ইহাতে লোকমকল উক্ত নৈষণবকে 
প্রী-সঙ্গ।, অথলোভ) প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দ! করিতে 
লাগিল। 
মহাত্মার নিকট হইতে কোন জাগতিক ফল পাউতেছে না 
দেখিয়! যাতায়াতও বঞ্ধ করিয়। দিল। বস্তুতঃ তিনি 
বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ 


> 5 ঘি 
আবার কতকপ্াল লোক এ ভঙ্জনানন্দী 


প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। 
আত্মগ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষঃবের 
করুণায় আকুষ্ট হইয়। শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্ররুত 
স্বরূগ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাঁগাবান ব্যক্তিই 
বৈষ্ণবের সেবা ও রুপ] হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব 
আত্মগোপন করিবার জন্য নানাশ্রকার বঞ্চন! বিস্তার 
করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীপ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থন] থাকিলে 
শ্রগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দভভহীন ও ধৈস্াপূ্ণ 
হইলে শ্রীনিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ বের স্বরূপ প্রকাশ 
করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জাঁনাইয়] দেন, আবার 
নিতাই-গৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়!দেন। 

বৈষ্ণনগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া “যে যথ! 
মাং প্রপদ্ধস্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্‌” ন্যায়াস্ণুসারে অনেক 
ভাবে আমাদিগকে বঞ্চন। করেন। আমর! বৈষ্ণবের 
নিকট যেরূপ চিন্তবৃত্তি লইয়! যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল 
বরণ করিব না দেখিয়! তাহার আমাদের রুচির অমুকূল 
নানাকথা বলিয়। নিজেরা অন্তরে নিহিগ্সে ভগবস্তুজনে 
নিযুক্ত থাকেন। আল পরমহংস গৌর কিশোর দাস 
গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূগ 
রুচি লইয়। যাইতেন, সেইরূপ কুচির কথ! শুনিয়াই বঞ্চিত 
হইয়া আসিতেন, ভোগোমুখ কপটতাময় চিত্তবৃদ্ভি লইয়া 
কখনও সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই 
সাধু সেবোদুখ শরণাগতের নিবট আত্মপ্রকাশ করেন ও 
অমায়ায় একান্ত সত্যকথা কীর্তন করিয় থাকেন । 


সস সপ 





অনন্য ভক্ত 


যিনি অন্য উপায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
গ্ৰীক্ঞ্চনামকেই সর্বতে[ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই 
অনন্য ভক্ত । শ্ররুষ্ণসেবাই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে, 
গ্পনে একমাত্র কুতা-একপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয় 
ধারণ! তাহার আছে। শ্রহরিনাম বাতীত আর ধর্ম মাই, 
তাই তিনি শ্রীহরি- 
নামকেই এবাস্তভাবে আশ্রয় করেন। 
ইকাপ্তিক। তিনি সৎ্। যিনি ভগবান প্রারুঞ্জকে অনন্যা- 
ভাবে ভজন করেন, তিনিই সাধু। তাহাকে অসাধু কল্পনা 
করিলে অপরাধ হয়। 
উপাসনারত ব্যক্তিই অনন্য । অনন্য কৃষ্ণাশ্রিত পুরুষে 
দুরাচার দুষ্ট হইলেও তিনি সৎ ব| সাধু। তগবদাশ্রিত 
পুরুষের পাপকন্খে প্রবৃত্তিই হয় না; যদ্দিই বা দৈবাৎ 
কোনরূপে কোন পাপপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও 
ভ্রতগবানের অন্ুক্ষণ স্মরণেই আঙ্কুযঙ্গিকভাবে প্রায় শ্চিতও 
হইয়া থাকে । শ্রীমপ্তাগৰত বলেন, 
“্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত 
তাক্তান্যভাবন্ত হরিঃ পরেশ: ৷ 
বিকশ্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ- 
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট: ৷” 
যিনি অনন্থভাবে শ্রীভগবানের পদ্কমলযুগের আরাধনা 
করেন, তাদুশ প্রিয়ভক্কের হৃদয়ে কোনরূপ বিকশ্ম-প্রবৃত্তির 
টায় হইলেও তীয় হৃদয় স্থিত পরমেশ্বর প্রীহরি তৎসমুদয় 
বিনষ্ট করিয়া থাকেন । 
্ীঞ্ীল প্রভৃপাদও বলিয়াছেন,_-“পাধিব সকল 
কর্তবাকন্ম ও বিচার পরিত্]1গপুক্ণক যাহার! ভগবানের 
সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেইসকল প্রীহরিঞ্িয় জনগণের 
ইায়ে বিবেকষূলে অবস্থিত হইয়া ভগবান তাহাদের 
খাবতীয় পাপপ্রবৃত্তি বিনাশ করেন।  বজীবগণ ইতর 
চ্ষ্টাবিশিষ্ট হইয়া পাপে নিমগ্ন হইবার অনুক্ষণ যোগ্যতা 
না করে, কিন্তু সর্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে 
বি হইয়া শতগবান তাহাদের বিপরীত বুদ্ধি হইতে 


bl 
গতি নাই-ইহা তিনি জানেন। 
অনন্য ভক্ত 


অন্য-উপাসনারতিত ভগবৎ- 


বক করেন। তাহারা পাথিব ভোগপ্রবৃত্তি-চালিত হইয়া 
দুক্ৰিয়াস্ত হন না। যাও তাহাদিগের কখনও কথনও 
পাঁতত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি প্রীতগবান 
তাহাদিগকে পাপে ডুবিয়া যাইতে (দেন না। তগবস্তুজ 
কথনও শ্বায় প্রবৃত্তি-তাড়নায় বিনষ্ট হন ন।। 

্য়ং ভগবান শ্রকষ+ও গাতায় বলিয়াছেন, 

“অপি চে স্দুর[চারো ভজতে মানন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ, বাবসিতে] হি সং॥* 
(গীত! ১৩) 

শ্রভগবান্‌ বলিয়াছেন_খিনি আমাকে অনন্থচিত্ত 
হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি হুদুরাচারও হন, তথাপি 
তিনি সাধু বলিয়াই মান্ত। যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয় 
করিয়াছেন। 

এই শ্লোকের টাকায় শল প্রধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
“মানব যদি অন্ত দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া পরমেশ্বর 
আমাকেই ভজন করেন, তাহা হইলে তাহাকেই সাধুশ্রে্ 
বলিয়া মনে করিবে। ফেহেতু তাহার উত্তম উত্তম। 
পরমেশ্বরের সেবাছ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব__-তিনি এই 
প্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন ।” 

অনন্যভক্তের কথনও পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নাম 
অন্ুশীলনরূপ একটি চিদ্ব]াপার অনন্য ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা 
জাগরূক থাকে। জ্ড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় 
এবং সে পাপ যদিও ধশ্মশান্ত্রমতে সুদুরাচার ৰলিয়াও 
কথিত হয়, তথাপি আমার অনন্য ভক্তের নিন্দা করিবে 
না। কেন না,- 

“ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্্মাত্ম। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 

কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি 1 

হে অৰ্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্তভক্তি লাভ 
করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু 
পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ 
তাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হইল, কিন্তু তৎপূরব 


১৪৪ 


হইতে তাহার আর কোন একটি পাপসংসগ ছিল)-.অবৈধ 
ত্ী-সঙ্গ, মৎস্ত-মাংসাহার, আসবসেব। গ্রভৃতিয় মধ্য কোন 
একটি চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্য ভক্তি উদয় হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত পাপ-প্রববত্তি দূর হইল, কিন্ত এ চিরনিবদ্ধ 
পাপটি যাইতে কিছুকাল বিলদ্ব করে। অনন্ত ভক্তি 
হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়। একমাত্র 
ভকষ্ণ-নামের আশ্রয় লইয়াছেন। এ চিরনিবদ্ধ পাপটি 
যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না, কিছুকাল থাকে। 
যেকাল পর্যাস্ত নির্মূল ন! হয়, সে-পর্যযস্ত সেই অনন্যভত্তকে 
তগ্গিবদ্ধন অব করিবে না। দিতীয় প্রকার এই যে, 
অনন্ততক্ সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমায় ভজন 
করেন। তথাপি জড়দেহ মত্বে কখনও কোন গতিকে 
রোগীর অমেধা-সংযুক্ত উষধ-সেবনের হায় কোন পাপক্রিয় 
ঘটতে পারে । এই পাপ অস্থায়ী কেন-না, প্রবৃত্িগত 
নহে। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে আমার অনন্য 
ভক্ত অভ্িশীপ্রই আমার তক্তিকপায় শুদ্ধ ধণ্মাত্মা হইয়। 
পাপ হইতে শান্তিলাভ করেন। হে কৌন্তেয়! আমার 
অনন্যতক্ত কখনও নষ্ট হইবে না। 
নীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমদ্তগবদ্গীতায় রসিক- 
বঞ্জনভায়ে লিখিয়াছেন,_“খিনি আমাকে অনন্/চিত 
হইয়া ভজন করেন, তিনি স্থদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 
সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাহার ব্যবসায় সর্বপ্রকারে 
সুন্দর । বদ্ধীজীবের আচার দুইপ্রকার,-সান্দ্ধিক” ও 
ন্বর্ূপগত। শরীররক্ষা, সমাজরক্ষী ও মনের উন্নতি- 
সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণা, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ববাহী 
আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই “সাম্বন্ধিক'। শুদ্ধজীব- 
স্বরূপ আত্মায় আমার প্রতি যে চিৎকার্যারূপ তজন-আচার 
আছে, তাহা জীবের শ্বরূপগত) তাহার অন্য নাম 
‘মিশ্র!’ বাদকবলাভন্তি)) বদ্ধদ্শায় জীবের “কবল7- 
ভক্তিও সা্বদ্ধিক-আচারের সহিত আনবাধ। সনদ্ধ রাখে। 
বদ্ধজীবের অনন্থজনবূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ 
থাকা-কাল পধ্যন্ত সাহথদ্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। 
ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে ন]। যে 
পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই. পরিমাণে ইতর-কচি 


নদীয়। গ্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


খর্ব হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়। পর্য্ 
কখনও কখনও ইতররুচি বল প্রকাশ পূবক কদাচার 
অবলঘ্বন করে; কিন্তু অতি শীঘ্রহ তাহা শ্রকষ্ণ-রুচির 
দ্বারা দমিত হইয়া যায়। 
জীবদিগের বাবসায়_ সবালস্নার । তাহাতে যদিও উদ্ত 
ঘটনাক্রমে দুরাচার এমত কি, স্বদুরাচার (পরছিংসা, 
পরন্রব্য হরণ, পরধার ধর্ষণ, যাহাতে ভত্তের অহ্ভে কুচি 
হইতে পারে না, তাহ!) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও 
অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্বার! প্রথল গ্রবৃত্তিকূপা। মন্তত্তি 


ভক্তির উন্নতি-সোপানার্নচ 


দূষিত হয় না,_ইহাই জানিবে। কোন কোন পরম- 
ভক্তের পূর্বে মত্স্তারি-ভোজন এবং পুণ-সংগৃহীত পর্দার. 
সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়া ও তাহাদিগবে, অলাধু, মে করিবে 
ন।। 

হেকোৌস্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্ত- 
ভক্তিপথারূঢ জীব কখনই নষ্ট হইবে ন1। থম অবস্থায় 
নিসর্গ” ও ঘটনাবশতঃ তাহার অধশ্মাচরণাদি থাকিলেও 
এ অধশ্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপ] হরিভাত্ত দ্বারা 
বিদুরিত ইইবে। তিনি জীবের নিতাধর্নরূপ ন্বরূপগত 
আচারনিষ্ঠ হইয়। পাপগুণা বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত 
পরমশাস্তি লাভ করিবেন। (হে পার্থ, অন্তযজ গ্রেচ্ছগণ 
ও বেখ্যাদি পতিতা) স্ত্রীসকল, তথ) বৈশ্য-শুদ্ধ প্রভৃতি নীচ" 
বর্ণস্ব নরগণ আমার অনন্ত ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় 
করিলে অবিলম্বে পর! গতি লাভ করে। 

আমার ভক্তিমার্গ স্থিত বাত্তিদিগের মধে] জাতি বর্ণ] 
সদন্ধী কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই । অন্তাজ জাতি- 
সকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকার] এবং তাহাদের 
সংন্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিক হই(তে পারে 
না) কেননা, ভক্তির আবিঙাবে চিত্তের সমস্ত গাপ- 
প্রবৃত্তি অতিশীন্রই প্রশমিত হয়। 

পরমারাধ]তম শ্রশ্রল আচার্য্যদেবর বলিয়াছেন, 
“ছাদশ বৈষ্ণবের অন্যতম ধন্মরাঁভ যমের ভভায় জ্রগীতার 
এ গ্লোকের একটি »ংশয়ভঞ্জনার্থ এক সভা আহত 
হইয়াছিল। প্রশিব-্দ্ধাদি (দবতাবুন্দ সেই সভায় এ 
ক্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া" 








অনন্য তক্ত 


ছিলেন। 'অনন্যতাক্‌” অর্থাৎ শকৃষ্ণে যাহার অনন্য] ভক্তি 
জাছে অপি’ যদি, ‘চেৎ’ ও অর্থাৎ ষদিও তিনি 
ণ্দুরাচার’ অর্থাৎ নিকুষ্ট ব! জঘন্য দুষ্ট আচারবিশিষ্ট হন, 
তথাপি তাহাকে সাধু বলিরাই মনে করিতে হইবে। 
যেহেতু তিনি ‘মম্াগ্যবসিত’ অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রযতুশীল, 
একনিষ্ঠ বা ওকান্ডিক । তিনি শাঘ্ই ‘ধশ্মাত্ম!! হম 

নিত্যশাস্তি লাভ করেন। “একাসন্তিক ভক্তকে শীঘ্রই 
ধার্ন্মিক হইবার কথ! বল! হ যিনি ধর্শ্বের শেষ 
ফল এঁকান্ডিকত| বা অনন্যভজন-পরায়ণত] লাভ 
করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে বশ করিয়াছেন, তাহার 
কি ধর্শ অর্থাৎ সুনীতি ব! শাস্তির অভাব আছে, অনন্ত 
তক্ত কি অধার্সিক ও অশান্ত ?”__যমরাজের সভায় সকলে 
এই প্রশ্ন করিলেন। শ্রগীতায় উপদেষ্টা শ্রুপার্থ- সারি 
প্রতৃপদেশ প্রদান করিয়। বলিয়াছেন, এঁকাস্তিক ভক্ত 
যদি স্থদুরাচ|রও হন, তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়!ই 
যানিতে হইবে। কিন্তু, সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে 


rc] 
৮১ 
৬, 

ভা 


ইল কেন? 


অধর্শাত্মা ও অশাপ্ত হন? দেবতাগণের এই সংশয় 
শ্রীশিব, গ্রীব্রহ্মা, নারদ ও ই্রযম-কেহই মীমাংস। 


করিতে পারিলেন না। প্রমন্তত্তিবিনোদ ঠাকুর সেই 
মভায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেঃ। জীল ঠাকুর 
তথায় উপস্থিত হইবামাআই এশিব ব্ৰহ্ধ-নারদাদি 
বৈষ্ণববৃন্দ ও দেবতাগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত 
হইয়া] পরল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভার্থনা করিলেন 
কেন-ন1, অপ্রাকৃত ত্রজব।সী, সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপার অন্তর, 
কেশ-শেষাদির অগম7া গোপী-শিরোমণির নিজজন 
আগমন করিয়াছেন। মিল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দর্শন 
করিয়া সকলে তাহার নিকট তাহাদের সংশয় জ্ঞাপন 
করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেভাবে এ 
শংশয় নিরসন করিলেন, সেই তাৎপর্য্যটি শীল প্রভুপাদ 
গৃষ্ে ্বভাবজনিতৈ বপুষশ্ঠ ঘোষৈ:* গ্নোকের অঙ্গবৃভিতে 


প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্যতজনকারীর লাকদেখান' 


দুৱাচারত্বে বঞ্চিত ন! হইয়া যিনি তাহার সাধুত্ব দর্শন 
করেন, দেইকলপ দর্শনকারী শীঘ্র ধন্াত্মা হইয়া পরমশাস্তি 


১৪২ 


লাভ করিতে পারেন। অনন্তভজনকারীকে গুরজ্জান ও 
নিজেকে শিক্প-জ্ঞান করিয়া যিনি তাহাকে (অনন্ত- 
ভজনবারীকে) মাপাজগতের স্থনীতি ও দুনীঁতির 
মাপকাঠির আসামী করেন না, তাহারহ শী সাধুখ লাভ 
হয়।”-এই ব্যাখ)| অবণ করিয়। হবয়ংরপার নিজজন ঠাকুর 
আভক্তিবিনোদকে ্রহ্ধাধি-দেবতাগণ সংশয়শৃন্ত হইয়। 
প্রণাম কাঁরয়াছিলেন। 
যাহার! অন্যভিলাষর[২৬ ₹ইয়। একমত ভগবানের 
ভজন। করেন, সেইসকল শবণাগত বরই সমস্ত ভার 
ভভগবান্‌ গ্রহণ করিয়া থাকেন, জীববষ্কই একমাত্র 
সর্কেশ্বরেশ্বর । যাহারা শ্বতস্রভাবে অন্য দেবতার উপ|সন] 
করে, তাহাধের পুজা অবৈধ । তাহার] পুনঃ পুনঃ সংসারে 


আগমন করে। অন্য দ্েবতা-পিতৃগণের উপামকগণ 
ক্ষয়িষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের 
উপাসকগণ নিত) মঙ্গল লাভ করেম। শর একমাত্র 


ভক্তির বশ। তাহাতে মমগ্ু কম্মফল অপণ কর! বর্তব)। 
ঞঁভগবানের একনিষ্ট তজনব148 বা] খল দৃষ্টিতে 
অত্যন্ত দুরাচার প্রতাত হইতে ও তাহাতে সাধু বলিয়াই 
জানিতে হইবে। শ্রীভগবামের ভব |রীর গর্ত বোন 
দুরাচার থাকে না। ভগবন্তত্তের বিলাশ নাই । অতিশয় 
পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তগবদজচব|রী বাতি 
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করতে পারেন। অতএব শীকষ্ণপা্ পরেই 
একনিষ্ঠ হইয়া তাহাতে আত্মমমপণ পূর্বক তাহার 
অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফেব! লাভ করা 
যাইবে। 

একমাত্র শুদ্ধভক্তির দ্বারাই শ্রতগবানকে লাভ করা 
যায়। রাজবিদ্যাঁ 'রাভ€ই, যোগ’। 
প্রকৃতি মূলক|রণ নহে । শরীভগুব।(র ঈগণেই তাহার 
কৃট্িসামর্থা। ভগবানের শ্রীবিঞহ নিত । তাহার দেহ- 
দেহীতে ভেদ নাই । আত্মসমপূণপূকাক সবধ। হরিবীর্তনই 
শুদ্ধত্তি। শ্রীরুষণই সর্কেশ্বরেশ্বর। অন্য দেবতার, 
্বতন্ত্র পূজা অবৈধ । ভগবগুক্ের কখনও বিনাশ নাই। 
সকল শুদ্ধ ্রীবাত্মাই ভক্তির অধিকারী। 


শুদ্ধতভ্তিযোগই 


পোপ 


১৯ 


শ্রীভক্তিরস 


জড়রদমত্ত জনগণ তাহাদের অনুদ্প রসে আই 
হইয়া! মংপারে বিচরণ করেন এবং উত্তরোভর রসসধ্ধনে 
বস্ত থাকেন। জড়রপরসিক শ্বীয় ইন্দিয়তপর্ণমুথে আনন" 
লাভের গদ্য £ভাগিঞ্ক্রে রমের আসম্বাদক হন এবং তাহাই 
জীবের চরণ তাতপর্য। বলিয়। মানেন। ভগবৎসেব[বদ্থৃত 
জীবগণ সেই তাৎকালিক আনন্ধলাভের উদ্দেশে খ'সবল 
আন্বাঞ্চের সহিত সংযোগ আকাজ্জ। করেন, তাহা হইতে 
বিযুক্ত ন! হইলে তাহাদের চিদ্রসবে|ধ হয় না। 
জড়রস ভগবৎসেবাবিমুখ জীবের চিত্ত অপহরণ করে। 
চিদ্রমের মহিত উহার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও চিদ্রস 
শ্ীভগব।নের বিমল আনন্দ বিধান করে। সৃতরাং ভগবৎ- 
সেবাস্থখকে জড়রসের সহিত তুলনা করিতে গেলে আমর] 
দেখিতে পাই যে, আমাদের রসের পরিমাণ স্বল্প, আর 
তাহার তাহা! পূর্ণ। অর্থাৎ আন্বাদক হুত্রে আশ্বাদনের 
পরিমাণ আমাদের নিতাস্ত অন্ন এবং তাৎকালিক-স্থিতি- 
বিশিষ্ট; কিন্ত শ্রভগবানেই পর্ণ, শুদ্ধ ও সমগ্র রসের 
নিত্যাবস্থান। সকল চেতন-বৈচিত্রোর সাল্গিধে) তাহার 
রম উত্তরোত্তর নবনবায়মান হইয়া সমৃদ্ধ হয়; আর 
আস্বাদক ও আহ্বাছ্ন্থত্রে আহ্কাদন-বিচারে জীবের অণুত্ব- 
ধর্ম অবস্থিত হওয়ায় জীবত্বের সহিত ব্রহ্মত্বের ব1 নর 
একটি বিস্তৃত পার্থক্য লক্ষ্য করি। 
আমাদের সকল রস একসময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় 
না, কিন্তু তাঁহার রসবৈচিত্রযান্থাদন সমকালে উদ্দীপ্ত 
থাকিয়া বিচিত্ৰতা-জন্য অভাব সি করে ন]। পূৰ্ণবস্তুতে 
ূর্ণরসের গ্রাকটো যে পরিমাণগত অণুত্ব ব1 বৃহত্ব, ভাহাও 
উপাদেয়-তাৎপর্ষ্যে সর্ব! সেবা করিতে বাস্ত। কিন্ত, 
উহাতে আমাদের হেয়ত্বের বা অভাবের ক্লেশসযূহ রস- 
বিশেষ হইতে পৃথক অনুভূতি আনয়ন করে। 
আমাদের রসাণ্চি গ্ষণভদুরধর্মে অবস্থিত । আমাদের 
আশ্বাঘ, আশ্বাদক ও আম্বাদন_-সমস্তই খণ্ডকালের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রভগবানের নিতাত্ব অর্থাৎ 
নিত্/মত্তাই স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। জ্ঞানের আবরণ- 


যোগ্যতাটি অনুপ৷দেয় অহা তযুক্ত, কিন্ত বৈকুঠের বন 
বিশেষ-বিচিত্রত]। অবরত! উৎপাদন করে ন!। 

জড়রসরাহত মায়াবাদীর চিত্ত 
করিতে সর্বদা প্রপ্তত। তিমি 
জড়রস মনে করিয়। রসরাহিত) অথাৎ নিধ্বিশেষধ্ধেই 
সমূহ রস অবস্থিত জানিয়! অভাব বা জড়রসরাহিত্যবেই 
গ্রতিপাধন করেন। 

আধ্যক্ষিকতাই চি্রসপাহিত্যের চিন্য়-রসের 
বিষয়কে জড়রমের আব্বা, আন্বঠক ও আশ্বধনজাতীয় 
কণ্টকান্ভূতিময় বিচারে পাতিত করে। ভক্তির বিরোধী 
ব্যক্তি ভক্তির ম্বরূপদশনে বিফল মনোরথ হইয়া নিজ 
কল্পনাগ্রভাবে ভক্তিরসকেও জড়রসড।তীয় ধিয়] জান 
করেন। কামক্রোধাদি রিপুষট.কের অবরত। জড়ভোগীর 
ইন্দ্িয়তর্পণের সাহায্যদানমুখে বিপৎপাত আনয়ন করে 
বলিয়া সেই জড়ধন্মের অবরতাকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
বৈকুণ্ঠের দিকে অভিষানে স্বীয় নির্ব,দিতাই অগগলরূপে 
বাধ! দেয়। তাহার বিচারে চিদ্্রসবৈ চিত্র)ও অজ্ঞান- 
তমোধৰ্শ্মেই প্রতিষিত। 

আধ])ক্ষিক বদ্ধজীবের শুভাগুভ-বিচার তাহার 
ইন্জিয়জজ্ঞানোখ বলিয়া বৈকুণ্ঠে বিভিন্নরসের স্থায়িতাব 
'িতি” লক্ষ্য করিতে তিনি অসমর্থ। রলবিরোধী 
নিব্বিশেষবাদী হৃখদুঃখজনক জড়ভোগের বিরোধ করিয়া 
উহ্াতেই আবদ্ধ থাকিলে ভাল হয়, কিন্ত তিনি চিদ্রসের 
সহিতও সর্বদা বিরোধ করিতে অগ্রসর-__ইহাই তাহার 
মায়াবাদের তাওবনৃত্য | 


[চিদ্রসকেও আবরণ 
"রো বৈ সঃ”--বিচারকে 


ভোগিকুল ঈশ্বর-বিমুখ হইয়! ৪ড়সেবায় স্বীয় তৎপরতা 
প্রদর্শন করেন, কিন্তু ভক্তিতে জড়রসসাহিত্য দশন 
করিতে গেলে মায়াবাদীর সেই বৃত্ভিটি ‘অভক্তি’-শব্দবাচা 
হইয়া পড়ে। অভক্তির বিচারকেই ভক্তিপ্য্যায়ে গণন 
করিবার অন্য ভজনীয়-বস্তর বিলাসবৈচিত্রঃকে বিকৃত 
বলিয়া জান করায় মায়াবাদীকে অবাস্তববপ্তর ধারণায় 
প্রতিষ্ঠিত করায়। ভজনীয় এ্রতগবৎকলেবরকে মানস" 











প্রতক্তিরস £ 


করিত অধিষ্ঠান জান করিলে আধাক্ষিক স্বীয় বদ্ধভাব- 
জনিত কল্পনার দ্বারা তাহাকে কর্দমান্ত করিয়াই থাকে। 

আবার ভজনীয় বস্তুর জ্ঞানের অভাবে ভোগ্যবস্তকে 
‘ভঞ্জনীয়’ বলিয়। স্থাপন জড়রসভোগিসম্প্রদ|য়ের একমাত্র 
নিজভেোগের অন্থভূতি তাহাকে তগবৎসেবাস্থখ 
তখন শনিত্য পরিবর্তনশীলত। 


কুভায | 
হইতে বঞ্চিত করায়। 
বা বান্তববস্ত বিষয়ে তাহার জ্ঞান অপস্থত Ee 
বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবার রুচি উপস্থিত হয়। 
রসব্ব-_আস্বাদ্য এপং ভন্ষি__আন্বাদনবুদছ্ধি। 


আদ্বাদনবৃত্তির আদ্বান্য ব্যতিরেকে অবস্থিতি অসম্ভব। 


তথাপি উভগ্ন ব্যাপারের অস্তিত্ববৈচিত্য অনস্বীকার্য 


হইতে পারে ন1। তঙ্জন্য আস্বাদন ও আন্থাছ্য পদার্থ 
আাম্বাদকের সহিত সংযুক্ত না হইলে বিয়োগধস্মামে 
মায়া রচিত ভেদজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া পচ্ড়। 

চিৎপদীর্ঘসযূছের মধ্যে ভো ও জড়ে জড়ে ভেদে 
বৃত্তিগত লৌসাদৃগ্ত থাকিলেও একটি নিত্যশ ক্রিধৃক, 
সদ্বিংশক্তিষক্‌ ও আননদময়শক্তিপূর্ণ আর অপরটা 
তাৎকালিক ধর্মে অবস্থিতিহেতু অনভাদিত হইয়া 
পরবাস্তিকালে ব! অবস্থায় অত্যাদিত, ক্ষণকাঁলের জন্থা 
গ্রকাশিত এবং পরে প্রকাশ বিত ধর্মে বিলুগধ হয়। 

আস্বাদকজাতীয়ের নিতাত্ব, অনিমিশ্রজ্ঞাতৃত ও 
জেয়ের সুষ্ঠ অনুসন্ধানে পূর্ণ-নিপুণতা থাকা আবশ্াক। 
বন্ধজীবের সচ্চিদানন্দাম্ুভূতিরাহিত্যে গুণজয়ের অবস্থান 
জন্য যে রসবিকাঁর তাহাকে গ্রমত্ব করায়, সেরূপ রপ- 
বিকার ভজনীয় বস্তুর ভজনকারীর ভজনে থাকিবার 
সন্ভাষন। নাই । 

এইজস্াই শুদ্ধতত্ক ভীগ্রহলাদ মহাশয় তাহার ভোগি- 
পিতৃপরিচয়াকীজ্জী হিরণ)কশিপুকে বলিয়াছিলেন যে, 
আদ শরণাগত হুইয়। অর্থাৎ জড়জগতের ভোগের দুঃসল 
পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমায়ারচিত জগতের কারণরূপা 
শক্তির অধীশ্বর শক্তিমানের কথ। শ্রবণ কর! আবশ্বাকঃ 
কীর্তন করা আবশ্যক এবং স্মরণ করা আবশ্বাক। দুঃমদ 
পরিত্যাগ ন! করিয়। বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ বা অন্ত 
ইয় প্রকার ভক্তির আবাহন করিতে গেলে প্রক্ৃত-পরভ্তারে 


১৪খ 


মঙ্গলোদয় হয় না, মঙ্গলাভাস-প্রতিম বোধ ২ দে 
মঙ্গলাভাস অস্থায়ী, অজানপুষ্ট অকিঞ্চিংকর আনচ্ছের 
নিদর্শন অল্পকালের জন্য প্রদর্শন করিয়া অস্তহিত হইবার 
যোগ্য। 

যাহার! বঙ্ছভাব সংরক্ষণ করিয়। ‘বুজে’ যাইবার 
অভিনয় করেন, তাঁহাদের শীবিষ্ণু-শ্রবণের পরিবর্তে বিষ্ণু- 
মানার অপ্রার্থনীয়! বান্ধার শ্রবণমাত্র হয়|] পড়ে, আর 
সেই কথা কীত্বন করিতে যে অপস্থৃতি হয়, তাহ। অবান্তর 
দেহ স্মরণেই পর্ষ)বসিত হয়। 

ধাহাদের নিকট ভক্রি-বযাপারটি ‘রস’ বলিয়া পরিচিত 
নহে, অথবা ভদ্কিকে জড়রসের অন্যতম আম্বাছা জানিয়! 
যাহার! অপর! বৃত্তির পরিচালন করেন, তাহাদের সেবা 
স্বীয় ডে!গতাৎপর্ধোই উদ্দিষ্ট হয়। ভক্ষিরসের পরিপুষ্টিতে 
হাশ্থা, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভত্স এই 
রসসপ্রক বৈকু্বন্থর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে সেইগুজির 
তাৎকালিকত। ৰা হেয়তা। তক্কিরসের পোষক নছে বলিয়া 
জানা যায়। 

স্থায়িভাব-রতিই রসের উৎপাদক। সামগ্রী বা 
উপাদানসমূহ একতাৎপৰ্য্য-পর-রতিতে সম্মিলিত হইলে 
রসোদয় হয়। সেইরূপ শান্ত, দান্ত, সখ], বাখসলয ও 
মধুর-ভেদে প্রকাশ বৈশিষ্ট্য গ্রদর্শন করে। 

জড়জরগতে অস্থায়িভাবকে ‘রতি”-সংজ্ঞায় অভিহিত 
করিলে ভাহা। ফলকালে জড়বিচারপর বিভাবামুভাবাদি 
সামগ্রীর যোগে জড়রস উৎপাদন করে। চেতনের 
ভূমিকায় রসোৎপন্তির বিচারের সহিত জড়-ভূমিকায় 
রসোৎপত্তির কথার সাদৃগ্ত থাকিলেও একটি বাস্তববস্তর 
প্রতীতিতে সচ্চিদানন্দ-ধর্ম্মে অবস্থিত, আর অন্থাটি 
অবীস্তববদ্বৃত্তিতে প্রতিঠিত। স্থতরাং সচ্চিদানন্দ 
বসন্তকে সত, রজঃ ও তমঃ--এই জিগুণ অন্তৰ্গত বলিয়া 
দর্শন করিলে বাস্তববস্ত প্রতীতির পরিবর্তে অবাস্তববস্তুকে 


“বাস্তব্বস্ত' বলিয়। জ্ঞান করিবার ফলে বৈষম্য, বিরোধ ও 


জ্ঞানাভাব লক্ষিত হয়। 
দৃশ্য জগতে নয়নেন্দরিয়ের বৃতিটি যৃত্তি-সাপেক্ষ। 
নিৰ্শ্বর্ত বন্ধ দর্শনেন্দরিয়ের গ্রাহ্‌ নহে। জীবের চেতনাভাব 


১৪৮ 


প্রবল থাকিলে “চতনাভম অড়বিমিঞ্রাণে যে আডা 
উৎপাদন করে, তাহাতে বিশ্বের প্রাতীতিজনিত ভাব 
সমূহে অধ্রতা, অস্ুপাদেয়ত| প্রভৃতি গোষসমূহ বাধ! 
দেয়। জীবের চিৎ্দরূপে বাপ্তববস্তর দশনে একধপ বাধা 
বাস্তববস্তর বৃত্তির সািধোর ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় ন। 
বলিয়।ই জড় অযৃদ্িক-118 চিন্ময় রসের মহিত অজাযুদ্ধের 
ন্যায় তকে প্রত হয়। 
পুরুযোত্তম বিচাররহিত  আশ্রয়জাতীয়াভিমান 
নিরর্থকত! প্রসব করে। আশ্রয়ের পরিচয় সুষ্ৃতাপ্রাধ 
ন] হইলে বিষয়ের যূর্ত-্বাভাবদর্শনে অসমর্থা ঘটে। 
যৃত্তিম|ত্রই বদ্ধজীবের দশনেন্দিয়গ্রাহ- এই বিচার 
তগবৎসেবাবিচ]ত বাকিকৈ ৰাস্তববদ্ধর (নিশ্মধততিকত্ব-স্থ।গন- 
বিষয়ে মলের ন্যায় তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত করায় । চিৎসবিশেষ 
বা চিন্ময় যুত্তি জড়ময়ী ধারণায় অবস্থিত এইনপ ধৃষ্টত1 
করিবার নির্ব,দ্বিত। বদ্ধজীবেয় রোগবিশেষ ; উহ) হইতে 
নিরাময় হইবার যত করিতে হংলে শরণাগতিই প্রধান 
প্রয়োজনীয় বিষয়। 
বদ্ধজীবামুভূতি লইয়| বৈকৃঠকে বদ্ব-রাজাজ্ঞানে বিস্তার 
করিবার যে আকাজ্ঞ। হয়, তাহাতে বাধা দিবার জন্য 
জড়ে তারকারাশি উৎসাহ প্রদ্ান করে; কিন্ত চচেতনময়ী 
তারকাঞ্রেণী স্বীয় ক্ষীণালোক প্রদর্শন করিয়াও চন্দ্র 
(জ্যোৎস্নার মহিমাই প্রচার করে। ক্ষীণগ্রতা তারকা, 
আর উঙ্জ্বলপ্রভ! মূখ্য] তারক! দ্ব-শ্ব যুত্তি প্রকাশ করে; 
কিন্তু যাহার উচ্ছলিত-প্রভায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়। তারকা 
স্বীয় উজ্জলতা প্রদর্শন করে, তীহারও হয়ং-রূপা ৃত্তি 
আছে। 
আশ্রয়ের খণ্ুধশ্মের যুত্তিতে ও বিষয়ের পূরণযুন্তিতে যে 
পরম্পর বৈশিষ্ট) আছে, তাহা যাহার! লক্ষ্য করিতে 
পারেন না, তাহারাই জড়মুন্তি ধ্বংস করিতে গিয়] চেতন- 
রাজের চিন্ময়ী যৃত্তির গতিও বদ্ধজীবে। চিত ্বীয়-বৃত্তি- 
সমূহের আরোপ করিতে খাকেন। ববদ্ধভীব, বলিতে 
ভগবৎসেবাবিমুখ জড়ংভ|গী বা ত),গী মাক, পশু, পক্ষী, 
কীট, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি । ইহারা প্রভগবানের সেবার 
কোন কার্যে লাগে না। এক্ধ্‌প বহির্খুখ-প্রতীতি ও 


নদীয়! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলা 


সত্াযুক্ত অড়-দরবাগুলির স্থল ও সুশ্মা মৃদ্তির বা আকায়ের 
প্রকাশশক্তি লক্ষ্য করিয়া ম]হ|র] লরাস্ত হইবেন সাহারা 
শ্বতঃগ্রক]শিত বৃত্তির সহিত বস্তু অভিন্ন এইরূপ 
প্রতীতেও এরূপ করদমা চিন্তানসোতঃ লহয়| বস্তুকে বিরত 
করিবার ভাব গোষণ করিতে গারেন ; কিন্তু, |হ] ডন 
জন্মাজ্জিত ভগবৎ-(সব|বৈযুখ)রই গুতা, 
সহকারে নির্বধদ্তাই সমাঞ্রেয জাবকে চিন্ায়] মুনির 
আকার-গ্রকার প্রভৃতি দশনেজিয়-গ্রাহা গ্রতীতি বিশেষ 
বাধ! দেয়। 
অখিলরসামৃতমুন্তির অন্ুসন্ধ।ন পাওয়া ছুর্ঘট ব্যাপার | 


যত মাতে । 


ভোগের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 


এইজন্য !সঞ্ধেজ্জল চন্দালোকে ও তারকারাশির ক্ষীণ 
আলোকে লা1লতা-বদ্িনী ন্িগ্ধ। খামার জমপর্্যায়ে 
অবস্থিত আ।শ্রয়াসম্পুণ। মুত্তিটি সেবিক-হাঁয়ে প্রাকট) 
লাভ করিবে ন|। মধামুখ্যা লিগ্ধা শাম! লালিত]ময়ী 
লালিত মৃত্তিমতা আশুয়সম্পুণার বৈশিষ্ট্য-অম্পাদনে 
নিযুক্ত৷। তাহার] বরমুখ্যার বিক্ষদ। বিচারে কখনও 
অবস্থিত নহেন, পরস্ত সেবিকাস্থত্রে স্বীয় ভাম্বর তেজ; 
প্রশনন করিয়া বরমুখ্যারই শোভাবৃদ্ছি ব্ছন করেন । 

অখিলরসামৃতযুত্তি মধুর রসাস্বাদনে আশ্রয় বিচিন্রতার 
সর্ধোত্তমতায় আক্ুষ্ট। ইহারা সকলেই আশ্রয়জাতীয়া- 
কষিণী, আকর্ক অখিলরসামৃতযৃত্তির আকুষ্টাস্বানীয়। এবং 
রমভেদে উত্তরোত্তর চমৎকারিতা-বদ্িনীরূপে ৩ ছি ঠিতা। 
চমখকারিতার অন্ভবকারী অখিলরসামুতযৃত্তির আশ্রয়- 
গণের উত্তরোত্তর চমৎকারিণী শোভা সন্দশন করিয়! 
আকষ্ট এবং নিজ শোভা প্রবগ্ধন করিয়া? আকুষ্টাগণের 
জয়োৎকষী। সুতরাং, চিন্ময় যুন্তিধক্‌ নিত্)বাস্তব শরীর- 
সমূহ মায়িকভেদের অবতার আরোপের দ্বারা রসাভাস- 
দে1ষছুষ্ট করান না। 

এক রসের বিপধ্যয়ে ভোগভৃমিকায় ষে প্রতীতিগত 
তারতম্য বর্তমান, তাহা সর্ব সাধনাভিনিবেখজা কপার 
বা কৃষ্ণের ও তত্তক্তের গ্রসাদজ রুপার অপেক্ষা করিয়া 
থাকে। অবরতাবোধ বর্তমান থাকিলে চমৎকারিডা- 
বৃত্তির অহুভব সম্ভবপর নহে ) কিন্তু জড়র!জে্যে অভাবের 
ধৰ্ম্ম যে নিরানন্দ,জ্ঞানের অভাব' ও অনিত্য-প্রতীতির 








বেদ 


বিকার বর্তমান, সেইগুলির সহিত সমন্বয় করিবার প্রয়াস 


মূলে চেতনবিচি্রতায়ও (যেন হেয় ৪ অশুপাদেয় বৈধ] 
বাজুপগারতির উৎপাদন না করে। 

সেবাবিমুগতাকমে সর্বমঙ্গলময়ী মুতিকেও বর্তমান 
দময়ের বদ্ধানুভৃতিতে আমরা জড়ময়া ধারণার ছার! 
চিত্রিত করি। স্তর], কৈবলো অবস্থিত না হওয়ায় 
যভজনাভাম আমাদিগকে তাহার কার্য কূপ প্রদর্শন 
কর, সেবার নামে ভোক্তার বুভিগ্রহণজপ (সেই ভজনাভাস 
শ্রদ্বভক্তির বাঁধকমাত্র। 

ভগবানে শ্রদ্ধার অভাব 
অস্তগিহিত থাকে। 
'অভক্তি’। ভোগ অপসারিত করিয়। যে নির্ভোগ-বিচার, 


তাহা ভজন-বিরোধিনী নিব দিতামাত। 


হইলে জড়বসন্থুতেই শ্রদ্ধা 


তাহার অপর নাম ভাগ? ব| 


১৪৯ 
পূ্ণের অঙ্গহানি করিবার জহা আমাদের জড়বুদ্ধির 
প্রার্য্য তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বার! সঞ্চালিত হয়। এজন্য 
ব্যাধি থাক|কাল পর্য্যন্ত নিজ্ম্বরূপ, নিজজেবাম্বকপ ও নিজ 
নিভামেবার পরিচয়ে পরিচিত হইল] বা অনুভব কাঢি 
না। 


অপার “ডক্কিরসামৃতাসন্ধু'র অরত্রিমন্ধারী পরম- 
করুণাময় ভর ফটচেতন্াদে বের অমুরূপ প্রীকপ আমাদিগকে 
আশ্রয় প্রদান কারিয়। তাহার সেবা সচ্চিগ|ননদজাপর 
শোভা গ্রদশন করিয়।ছেম। স্থত্তর]ং, যোগাত! লাভ 
করিয়া আমর] যেন শরীব্ূপসম্পত্ির চেবাধিকার লাভ 
করি। তাহ! করিতে হইলে অখিলরসামৃতযুত্তির রূপ 
দর্শনাতিলাষ ও তাহার মাহমার শ্রবণমূখে তদছগতাকেই 
‘ভক্তি’ বলিয়। জানিবে। 


বেদ 


বেদ-_পরতত্বের শবীবতার অর্থাৎ পরক্রদ্ধই শকবদ্ধ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়] শান্তর বাঁ ‘বেদ’-নামে পরিচিত হন। 
বেদ-ব্রদ্ধ) আর ব্রঙ্গই_বেদ। বেদ-__অক্ষরাকার 
ভগবান্‌ ব্ৰহ্মবস্ত । সেই বেদবাণী হৃত্ন্, বিভু । ভীভগবান্‌ 
সক্থখযয়, আনম্দময়। তিনি আনন্দ উপভোগ করেন 
আনন্দ দেন। স্থখের অভিন্নবিগ্রহ বেদ । আনদ্ই 
বেদ। পরতত্ত্বস্ত শীভগবান নিজেকে ধর! দিবার জন্য 
নিজেই যে উপদেশ দিলেন, তাঁহারই নাম-বেদ। বেদ 
সবেঘ্য-বস্তুর অনুভব করায়, সাক্ষাৎকার করায়, আপন- 
জান করায়, পাওয়ায়। পরতন্ববস্থ ্ভগবান্‌কে পাইবার 
উপদেশ দেন_বেদ। পরমানন্দের হুখসনেশদ1ত এই 
বেদ--অপৌরুষেয় অর্থৎ কোন লৌকিক পুরুষকর্তৃক কত 
বা ৰচিত হয় নাই। তাহা ্বপ্রকাশ। এইজন্যাই বেদের 
সর্যশেষ্ঠতব। শ্রভগবান্‌ নিত্য বেদকে বা পূর্বকল্পে প্রকাশিত 
বেদকে নবকল্পারস্তে কীর্তন করেন। বেদ অপৌরুষেয়। 
তাহা কোন পুরুষের দ্বারা কৃত হয় নাই। ভ্রম-প্রমাদাদি 


গ্রস্ত কোন পুরুষ বেদ ক্ঠি করেন নাই । কোন পুরুষরত 
বন্ঘঅনিতা। বেদ কোন বাকি-ছার] রত বা রচিত 
হইলে তাহা৪ অনিত্য ও নানাপ্রকার দোযযুদ্ত হইত। 
বেদুই একমাত্র নিতাশফ । বেদের নিত] নাথাবিলে 
কোন প্রযাণই সত্য হয় না। শব্দেরই একমাত্র প্রতি! 
আছে। 

বেদ অনাদিকাল হইতেই বৈচিজ্ঞা-চতুষ্টয়ে বিরাছিত। 
সেই বৈচিত্রা-চতুষ্টয় ঝথেদরা শি, যজুর্কেদরাশি, সামবেদ- 
রাশি ও অথববেদরাশি নামে নিত্য পরিচিত। 
প্রবেদব্যাস কেবল বেদের শাখা বিভাগমাত্র করেন। 

মধু ও কৈটভ নামে দ্বৈত্যত্য় বেদাভিমানী দেবতাকে 
অপহরণ করিয়াছিল, নতুব! যে বেদকে শভগবান্‌ অইঙ্ষণ 
তাহার হৃদয়ে ধারণ করেন, যাহা নিত্য শবরাশিরূপে 
ব্যক্ত, তাহা কিরূপে অপরে হরণ করিতে পারে? যাহা 
প্রতগবানের হৃদয়-মঞ্জযায় আবদ্ধ, দৈত্যের তাহ! অপহরণ 
করিবার ক্ষমতা নাই; আর পরিব্যক্ত নিত্য শব্দরাশিরই 


১৫০ 
বা আকর্ষণ কিরে সম্ভব? সুতরাং মধুকৈটভ থে ES 
বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করিয়াছিল, আহম়গাঁধ 


ভগবান্‌ মধু-কৈটভকে বধ করিয়া সেই সকল 
ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ বহ 
সুতরাং 


দেবতাকে 


রক্ষার হন্তে প্রদান করেন। 
শক্তিশালী এবং অশেষ (মেধাসম্পন্ন শ্রাতিধর | 
তাহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ র|খিবার 
আবশ্যক হয় নাই। তাহাদের জিহবাতেই বেদ বিরাজিত 
ছিল। পরবন্তীক।লে যখন জীবসমূহ অশ্পশত্তিক, অল্প 
মেধা হইতে থাকিলেন, তখন বেদর|শিকে স্মরণে 
রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হহইল। কখন ও কাহার 
দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা কাহারও কাহারও নামের 
ইঙ্গিত পাওয়া] গেলেও তিথি, নশত্র ব| পুরুষের নাম 
পাওয়া যায় ন1। আতি-_ভগবছুপদেশ--পরম্পর-গ্র!ধ 
বাণী; আর উপনিষত্ব_খযিদুষ্ট। বেদাস্তের মধ্যে ষে যে 
খধষি ভাগ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাগ তত্তৎ্খষির 
নামানুসারে প্রসিদ্ধ। যেমন, কঠ ঝষির নামানুসারে 
কঠোপনিষৎ ইত্যাদি ৷ 

পরম দয়ালু সত্যবতীনম্দন শরবেদব্যাস জীবের 
সুবিধার জন্য যেমন বেদসকলকে বিভাগ করিলেন; 
সেইরূপ উপনিষদ্তবাকোর তৎপর্ধ্য সহজ করিবার 
অভিপ্ৰায়ে সমস্ত (ব্দীস্তবাক]াথ্‌ সংগ্রহ করি) প্রায় 
সাড়ে পাচশত স্বত্ত নিশ্মীণ করিয়। বেদাস্সুত্র বাঁ বক্ষস্থত্র 
বলিয়া তাহাদের নামককরণ করিলেন । তাহার শ্িষাগণ 
এ সুত্র সকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে 
তিনি প্রীনারদের আজা ক্রমে গারমহংস্তা সংহিতা-রূপ 
শ্রমন্তাগবত মহাপুরাণ নিশ্মাণ করেন। প্রীযন্তাগবতই 
শ্রবাসরুত বেদাস্ত্ত্রের ভাষ্য। শ্রীমন্তাগবতে যেসকল 
সিদ্ধান্ত শাছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদাস্তসিদ্ধাস্ত। 
শ্ীমম্মহা প্রভূ বলিয়াছেন যে, সুত্রকার যদি স্বয়ং ভাষাকার 
হন, তবেই সূত্রের অর্থ ষথার্থরূপে পাওয়। যাঁয়। অতএব 
ভাগবতরূপ ভায্যই জীবের পক্ষে বেদাস্তবাক) বলিয়। 
গৃহীত হইবে । 

বেদাস্তস্থত্ ভাস্তহ্বরূপ শ্রীমন্তাগবতে এইজ্ধপ লিখিত 
হইয়াছে, কঠ 


নর্দীয়া প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


প্বদস্থি তততবি?ভত্বং খজজ্ঞানমদয়ম। 
বঙ্গেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৮ 
অদ্য়জজ|নকেই তাবৎ পুরুষগণ ত বলিয়। থাবন। 
সেই অন্ধয়জ|নহ বন্ধ, পরম।ত্ম। ও ভগবান্‌ বাঁলয়। শব্দিত 
হন। এস্বলে বিবেচা এই যে, অদ্ধয়ততহ সমস্ত সিদ্ধান্তের 
চরম বিএমন্থল। ব্রহ্ম, পরম।ত্ম। ও ভগবান যখন (সই 
অদ্বয়তত্বব্ূপে নিণাত হইয়াছেন, তখন গ্রক|শজয়ের মধ] 
কেহ সগণ-নহেন। ব্ৰহ্ম, পরমাত্ম। ও আভগব|ন্‌ সমস্তই 
নিগুণি। 
কেবল অভোব|দ সমস্ত বেদবিকরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে 
অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে নিতাভেদ উপদেশ বরেন। 
বস্তুতঃ বেশত ্বতঃ[সদ্ধজঞ|নম্বরূপ) অতএব কোন বিশেষ 
মতবাদ তাহাতে নাই । বেদের [সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রদ্ধের 
অচিস্ত্যশক্কিত্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। 
এতম্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীব সকল পরব্রহ্ম হহতে যুগপৎ 
পৃথক হইয়াও তাহা হইতে অভেদ । দৈত ও অদ্বৈত 


একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ব জড় হইতে আত্ম- 


তত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্বে অণুচৈতন্য জীব 
হইতে পরমেশ্ররের নিত্য প।থক) আছ. এই তেদাত্দে 
তত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাহার আর কিছু জানিতে 
অবশেষ থাকে না| যখন অচিস্তয-ভেদ।ভেদ-তদ্বের প্রথম 
প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্বের অদ্য়জ্ঞান 
সিদ্ধি হইয়াথাকে। দ্রষ্টস্বরূপ জীব সেই পরমতদ্ব হইতে 
কিছু গৃথক্‌ দেখিতে গান না। যখন তিনি গ্রারুত দৃষ্টির 
বশীভূত, তখনই তাহার কেবল ভোদদৃষ্টি হয়। জড় একটা 
নিত্যসিদ্ধতত্ব বলিয়। চৈতন্য হইতে পৃথগ্পপে ভাসমান 
হয়। হহারই নাম ছৈতজ্ঞান। তত্বজ্ঞানের সহিত 
দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে ন1।  তবজ্ঞান উদয় হইতে 
হইতেই প্রথমে সমস্ত ব্রদ্মময় হইয়া পড়ে) প্রাকৃত দুটি 
আরথাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া 
প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান 
ব্রহ্ষজ্ঞানময়। ব্রহ্গজ্ঞানে অবস্থিত হুইয়া বিচারক জীব 
ব্থন আত্মাকে পৃথক্‌ করিয়! লয়, তখনই এ অদ্বয়জ্ঞা 
অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমা্বম্বরূপ হইয়া পড়ে। তন 











সুদর্শন 


আর অপর প্রকৃতির রর থাকে না i পর! প্রক্কৃতিন্নপ 
জীব চৈতন্তই তখন প্রতাত হয়। ় ইহাই অছয়জ্ঞানের 
খিতীয় প্রতীতি। পরমাত্মতত্বে দূরীভূত হইয়া বিচারক 
জীব ধথন পরম চৈতন্তকে পৃথক্‌ করিয়। দৃষ্টি করেন, 
তৃখনই সেই অথয়তব পুর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন অছয়- 
প্রানের নাম দ্রীভগবান। ভগবন্দশনই জীবের অদ্বয়ু- 
তখন 


জ্ঞানের চরমাবধ। পরমবণ্ড আর পর! ও অপর। 


প্রকৃতির সহিত মিত ন। থাকায় তাহ) স্বরূপ প্ররুতিময় 


হইয়া পড়ে। 
প্রকাশ। তিনি পরম নিগুণ ও বিশুদ্ধ মুচ্চিদানন্দ | 


অতএব শ্রীভগব|নই অদ্বয়তন্বের চরম- 
যাহার! গ্ীভগবানকে সপ্তণ ও ব্রদ্ধ-পরমাত্মাকে নিপুণ 
বলিয়া থাকেন, তাহার] যথার্থ বে বিচারে পটু 
নছেন, এদ্বয়তত্বের যথার্থ) লাভ করেন নাই। 


সেই অথয়জ্ঞানবূপ অচ্যুততত্ স্বরূপতঃ জীভগবান্‌ । জীব 
ষ্টিভেদক্রমে তাহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন স্থান 
হইতে দৃষ্টি করিলে একই বৈদুর্যযমণি ভিন্নভিন্ন বর্ণ প্রকাশ 
করে। তদ্রপ সেই ভগবদ্রপ তব্বমণিও জীবের অধিকার 
ভেদে ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রপে ভাসমান । 


জীবের বুদ্ধি ও দৃক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। 


১৫১ 


সেই অধিকারসমূহ স্থূল বিচারঘার] তিনগ্রকারে বিভক্ত 
হয়। সেই তিনটা অধিকারের নাম জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি 1 
জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ “মই তত্বমণিকে ব্রন্্বরূপে 
দৃষ্টি করেন। যোগাধিকারে অবস্থিত খাক্তি তাহাকে 
পরমাত্ম-স্বরূপে দৃষ্টি করেম। ভক্তাধিকারে অবস্থিত 
জীব সেই ততমণির ভগবংস্বরূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ 
হন। 

ভগবহস্থরূপই পুণ স্বকধপ, যেহেতু তাহাই বিশেষ্য ভব । 
ব্রহ্ম ও পরমাত্ম। সেই বিশেষের বিশেষ্ণতয়।। যখন স্ষটি 
হয় নাই, তখন একমাত্র শ্রভগবান ব/তাঁত আর কিছু 
ছিল না। তখন ব্ৰহ্ম ছিল না। জগৎ টি হইলে *সর্ধং 
ব্ৰহ্মময়ং জগৎ এই ভাবে শ্রভগবানের একটা বশ্বসনবদ্ধীয় 
আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রদ্ষ-সঙ্ঘদ্ধে দুইটা ভাব আছে। 
একটা সব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” দ্বিতায়তঃ সনস্ক হুষ্ট বা সপ্ডণ 
বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্বসহদ্ধায় 
ভাব। অতএব ত্রদ্ধই ভগবানের জো]তিঃ শবন্ধপে 
বিশ্বমধ্বন্ধে পারব্যা্ি। এস্বলে ত্রহ্ধকে শীভগবানের অঙ্গ- 
কান্তি বলিলে ষাথার্থের চরিতাথতাই হইয়। থাকে। 
পরমাত্মাকে ভগবানের অংশ ঝলিলে কোন দোষ হইতে 
পারে না। 


সুদর্শন 


যাহার প্রকৃত আত্মবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তিনি 
কেবল ত্যাগ ও গ্রহণ লইয়া বাস্ত থাকেন না। তিনি 
বর স্থল আকার দেখিয়া গ্রহণযোগ্য ও পরিত্)জ্য 
বিচার করেন না। তিনি প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়কে কি 
প্রকারে মূল আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করা 
যাইতে পারে, তাহার ছ্বারা প্রুফের ইন্দরিয়তৃথিবিধান 
কর! যাইতে পারে, তাহারই সথকৌশল ও অবকাশ 
অইসদ্ধান করেন। কোন ব্যক্তি বা বন্ত-যখন তাহার 
দেবার জন্তু ভাহার নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি 


এইরূপ বিচার করেন যে, এই সেবাবৃত্তি যুল আশ্রয় ও 
বিষয়বিগ্রহে নিযুক্ত করিবার উপদেশ প্রদানাথই ইহারা 
আমার প্রতি এইরূপ সেবার অভিনয় দেখাইতেছেন। 
বপ্ততঃ আমি যখন সেব্য নহি, নিত্য সেবকমাত্র, তখন 
ইহাদের সেবাকে নিত্য সেব্যবিগ্রহগণের চরণে নিযুক্ত 
করিবার কৌশলই শিক্ষা করা আমার পক্ষে শ্রেয়: ও 


স্বাভাবিক। কেবলমাত্র ইহাদিগকে পরিত্যাগ অথবা 


ভোক্তা সাভিয়া ইহাদের সেবা গ্রহণ করিলে ব্যক্তি- 
গতভাবে আমার বা ইহাদের কাহারও কোনই মন্ধল 


১৫২ 


হইবে ন1। তাই প্রকৃত সেবকের নিকট যখন অন্য কেহ 
নেব। করিতে উপস্থিত হন, তখন তিনি বিষয় ও আাশ্রয়- 
বিগ্রহের কথাই মনে করেন, সেবা], যেবক ও মেবার কথাই 
চিন্ত। করেন, বিধ্বদর্শন করেন, গ্রতিবিষ্ব দেখিয় ভীত 
হন না। এজগতের প্রত্যেক বসন্ত, বিষয় ও ব্যাপার 
গ্রকুত সেবকের হৃদয়ে যিনি একমাত্র অতিতীয় সেব্), 
তাহার সেবার কথাই জানাইয়।দেন। প্রত্যেক বসন্ত ও 
ব্যক্তির সহিত শীভগবান্‌ ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান 
আছেন--গ্রক্ৃত সেবকের হয়ে ও নয়নে ইহ। সর্বক্ষণ 
গ্রতিভাত হয়। 
সর্বস্থানে সর্বকালে ও সর্বপাত্রে ভগবৎসদ্থদ্ধি দশনই 
প্রকৃত দর্শন, ইহাই বাচিবার একমাত্র উপায়। ক্ষিতি, 
অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম_-এই পঞ্চভূতকে আমরা! 
বন্ধবঞ্থায় নিজেদের সেবায় লাগাইয়াছি। ইহাদিগকে 
বঙ্জন বাঁ ভোত্ৃবুদ্ধিতে বরণ করিবার চেষ্টা_অভক্তের 
চেষ্টা । ইহাদিগকে প্রপঞ্চ মনে করিয়া যে ত্যাগ ব। 
গ্রহণ, তাহ। উভয়ই অভক্তি। কিন্তু অধে।ক্ষজ-কৃষ্ণময় 
ক্ষিতি, অধেক্ষজ-রুফণময় অপ, অধোক্ষজ-কফময় তেজ: 
অধোক্ষজ কৃষ্ণময় মরুৎ ও অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় বে]োমঘশনের 
পিপামা ও কৌশখলই ভক্তের চিত্তববৃত্তি। এই দর্শন 
বাস্তব ও সহজভাবে যখন প্রকাশিত হয়, তখনই আমর] 
ঝাচিতে পারিব, নতুবা বহি্মুর্থতাবূপ মুতু। গ্রাস 
করিবেই। 
সর্বত্র ভগবৎমেবাসংযুক্তদ্পে যে দর্শন, তাহাতে 
জড়ার্শন। বিষয়দর্শন নাই, সেখানে ভগবান ও ভগবতৈ- 
ভবদর্শন। সর্বত্র অভীষ্টদেবের সহিত সম্পর্কপূপে দর্শনই 
বুক্তবৈরাগা। মায়ার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ থাকাকাল 
পর্ধাস্ত ভগবতনন্বদ্ধ হয় নাই, জানিতে হইবে । ভগবদ্দর্শন 
বাতীত নিজের বঝাচিবার ও অন্যকে বাচাইবার অন্য 
কোন পথ নাই। মন্ত্র সকল বস্তু ও ব]াপারের মধ্যে 
ভগবত্কর্তৃত-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রভগবানের ইচ্ছ। 
ও শক্তিদ্বারাই সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, সমস্ত 
ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। এই প্রপঞ্চে থাকিয়াও 
প্রপঞ্চাতীত থাকিবার। মংসারীর অভিনয় করিয়াও 


নদীয়! প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


সংমারাভীত থাকিবার, মরজগতে বাগ করিয়াও অর 
হইবার কৌশল কেবলমাত্র আকারদর্শনে ভীত হওয়| 
নহে, পরপ্ত গ্রপঞ্চের মাহিত অনাসক্ত থাকিয়া তদীয়, 
দর্শনে অভিনিবিষ্ট থাকা। তথায় দর্শন প্রবল ন] হইলে 
বিচ্ছিন্ন ব! অনাশক্ত হওয়। যায় ন|। গুল আকারে ভীত 


হইলে সুন্ম আকার প্রচ্ছনভাবে গ্রাম করিবে। 


তয় 
দর্শনের মধ্যে কোনপ্রকার ভেংগ্য-আক্র-দশনের 
অবকাশ নাই। ভগবন্তজনোন্ুখ ও তগবস্তজন-গ্রবিট 


উভয়েই যখন তদীয়দর্শনে আগ্রহযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট হন, 
তখন আর জড় আাকার-দর্শন নাই। সৰত্র তদীয়॥শন 
হইলে এই মরজগতে থাকিয়াও জীব অমর হইতে পারে। 

যখন আমি বুঝিতে পারিব, অমস্তই 
হরিতজন করিতেছে, সকলেই হৃদয়ে রুষ্ঃকে লইয়া 
বিচরণ করিতেছে, কেবল আমিই পারিতেছি না, তখনই 
আমার গৃহত্র হবুদ্ধি আর থাকিবে না। প্রত্যেক বস্তু ও 
প্রত্যেক জীব যখন আমাকে সেবা করিবার জন্য 
প্রলোভন (দেখায়, তথন যদি আমি তাহাদিগের সেই 
বৃত্তিকে প্রহলাদিনীর কৃপা বৃত্তিরূপে দর্শন করিয়া তৎগ্রতি 
নমস্কার বিধান ন! করি, অর্থাৎ আমাকে হরিকীর্তনময়ী 
ভগবৎগেবায় নিযুক্ত করিয়া সকলকে হরিকথা-এ্রবণ- 
কীর্তনের সহায়ক-রূপে বরণ না করি, তাহ হইলে 
আমার অমন্দল ও পতন অবশ্ভ্ভাবী। যাহার! আমার 
প্রতি সেনার প্রলোভন দেখান, তাহার] বস্তুতঃ আমার 
ন্যায় পশুগ্রকূৃতিকে কষাঘাত করিয়া] আমার চক্ষে অর্থুনি 
দিয়! আমার অনর্থগুলিকে দেখাইয়। দিতেছেন। তাহার! 
এই শিক্ষাই দিতেছেন_-গ্রীক্চের চরণে অপরাধী হইও 
না, তুমি স্বরূপ তঃ শ্রীহার-গুরুবৈষবের নিতাদাস, তোমার 
সরূপের সেবাব্রত গ্রহণ কর। আমর] যেরূপভাবে 
বিশ্বদর্শন করি, তাহাই অস্থবিধার কথা, আমর] বিশ্বে 
উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিব, এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
যে জগৎ ও যাবতীয় বস্তু দর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের 
কারণ। জগৎ জগদীশের ভোগ] ; স্থতরাং আমার পুজা 
সেব্য-ইহাই প্রকৃত দর্শন। জগতের কোন বন্ত বা 
ব্যক্তি আমার ভোগ্য বাসেবক নহে ; ভগবানের ভোগা, 


জগতের 





| স্ব 


সথদর্শন 


তরাং আমার গুরু। এই দর্শনে বন্ধন মোচন হয়। 
জগৎ গীজগন্নাথের ভোগ্যভূমি, জীবের ভোগাতৃমি 
সকল জিনিষেরই মালিক একমাত্র শীভগবান্‌। 


নহে। 
সকলকে শ্রকুঞ্*বিলাসের উপকরণ না! 


স্থাবর-জর্দ ম 
ডানিতে পারিলেই কুবিচার আপিয়। নিজেন্জিয়তপণ 


প্রবল হয়। এমভগবানের অনুগ্রহ না হইলে প্রকৃত দর্শন 
হয়না। শীগুরুপাদপণ্ের সম্বন্ধে ভগবদর্শম না হইলে 
জাগতিক সপন্ধজন্য ভোগ বা ত্যাগের বিচার আলিয়া 
সাধকের সর্বনাশ সাধন করে। শগুরুসদ্দ্ধি-দর্শন ব্যতাঁত 
ইতরদর্শনে আবৃত বা বিশ্বদর্শন | অনাবৃত-কষ্ঃদ শনই 
বৈরুঠদর্পন। অনৰ্থ যতই নিবৃত্তি হয়, ততই দর্শন হু 
হইয়া থাকে । বিশ্বে যত দ্ৰব্য আছে, সে সকল 
মেবাবিশ্বত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজভোগ্য জ্ঞান 
করায়, কিন্ত দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে এগুলি 
কষ্ণভোগ্য অর্থাৎ সেব্য। জগতের প্রত্যেক বিষয়কে 
শ্লীতগবানের সহিত সম্ব্ধযুক্ত জানাই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত 
যেক্কপে জগৎ দর্শন করেন, তাহাতে তিনি পৃথিবীর 
বস্তুত লুব্ধ নহেন। নচ্চিদানন্দবিগ্রহা শ্রিতরূপে 
ভগন্র্শনই প্রকৃত আন্তিক্য দর্শন, সুদর্শন, বান্তবদরশন। 

পরমারাধ/ তম ঈগ্রীল প্রভূপাদ বলিয়াছেন, (পারব 
স্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) সেই 
জিনিষটা (প্রাচীর ) যখন আমাকে দেখাইবে, তখনই 
আমি তাহার রূপ দেখিতে পাইব। এও কি হয়! 
আমিই ত’ প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত’ কখনই আমার 
ষট। নহে, ইহ! ত’ সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি; কিন্ত তিনি 
কখনই এইরূপ অর্থ নির্দেশ করেন নাই। যেকাল প্যস্ত 
আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক প্রভৃতি দৃক 
মাহাষে। দুষ্ট বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্যন্তই 
আমি জড়ের ভ্রষ্টা বা ভোক্তা-_সেইকাল পর্য্যন্ত আমি 
জড়ের সঙ্গী 'তবানীভর্ভা”, আমি শাক্রেয়বাদী) কেননা 
অচিৎ বা কালপ্রশ্থত দ্রব্যসাহাষ্যে অচিতক্রিয়ার কার্ধ্যরূপে 
অচিন দৃশ্য বস্তুকেই অচিদ্বস্তর অষ্েপে দর্শন করি। 
অর্থাৎ অচিৎকেই বস্তুর কারণরূপে স্থাপন করি_ইহাত? 
হিরশ্যকশিপু প্রভৃতির আন্তর-ধস্ম। যুগে যুগে, শুধু যুগে 
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যুগেই বা বলি কেন, প্রতি জীবের হৃদয়েই অনাদি- 
বহির্খুখতা- নিবন্ধন এইক্সপ চেষ্টা নিহিত আছে। 
রি আমার ইন্ররিয়ের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি 
তৃণ্চ হই, মনে প্রভৃত আনন্দলাভ করি, কিন্তু ঘৃশ্ববস্ত ত’ 
কিছু আনন্দ পায় নাআামার আনন্দে ত’ তাহার 
আনন্দাভাব! এখানে আমি অহঙ্কারবিমৃঢ় কর্তা, 
অণুচতৈন্যের ধশ্ম অন্ধ] ব| প্রণিপাত বিসর্জন দিয়া ভ্রষ্টা 
বলিয়। অভিমানী ! দেওয়াল যখন দেখাইবে তখন আমি 
দেখিব--ত।হা হইলে দেওয়ালই আমার দর্শনের 
পরিচালক। পরিচালক বস্তুকে ত’ আমার ইন্জ্রিয়- 
সাহায্যে স্বেচ্ছামত গঠন করিতে পারি না। পরিচালক, 
বিভু, বিষ্ণুস্তুর ধর্ম উহ। নহে, তিনি কখনও কাহারও 
দ্বার! তাহার কোন ইন্জিয়সাহায্যে গঠিত বা পরিচালিত 
হন নাঁতাহাতে সর্ধদা সর্বশক্তিমন্তা বা শ্বতঃকতৃত্ 
বর্তমান। দেওয়াল যদি পরিচালকই হন, তাহা হইলে 
তিনি কখনও দেওয়াল শব্দবাচয নহেন। হরিবিমুখগণ 
জগতে ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়। বা ইন্দ্রিয় ভোগাজানে যে 
সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, ব্যাপক বাবিতু বা বিষ্ণুর 
সেবকগণ বস্তুকে বিভুরই তর্তিন্ন বৈভব-জ্ঞানে এরূপ 
সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরি বিমুখের ন্যায় ভোগাজ্ঞান 
করেন না। শ্রীগ্রহ্লাদের হরিভজন ছিল, তাই তিনি 
স্ষটিকন্তস্ত_যাহ! হিরণ্াকশিপুর নিকট ইন্জিয়ের ভোগ্য 
পরিমেয় বস্তুরপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্বটিক- 
্্রলী জড়বপ্ত জ্ঞান না করিয়! তাহাকে বিভু বাঁবিষু 
বন্তজ্জানে “বানুদেব বলিয়া সংজ্জিত করিলেন। হরি- 
বিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রকুতিজাত ইন্জিয়ের 
বারা নির্দেশ করেন-__“ইদম্‌ বা এই"; হরিসেবোন্মুখগণ 
শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাৰৃত্তিতে উহার্দিগকে নির্দেশ করেন 
শ্টপাবাশ্য” অর্থাৎ আমার ভ্ষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু 
ব্যাপক বিষ্ণু বা বিফুবৈভব। ব্ৰহ্মদৰ্শন্‌ বা সুদৰ্শন এবং 
অচিৎ বাঁ কুদর্শনের মূলে এই পার্থ্যক্যের সমন্বয় বা 
সামন্ত হয় না ব| হইতে পারে না পরষ্পরের গতি 
বিভিন্মুখিনী। যতদিন জীবের অনার্দি-বহির্ুখতা 
বর্তমান থাকিবে, ততদিন এইরূপ পার্থক্য থাকিবে। 
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স্রীবের অনাদিবহিগু্খত! চেতনময় সদ্গুরুর চেতনময়ী 
কান্তনবামীতে দূর হইলে জীব-হদয়ের একমুখী চে্া বা 
সুদর্শন দেখা যাইবে। 

আমাদের নিকট যে কোন বস্তু আসুক, কষের 
সঙ্গে তাহার ঘোগন্থত্র দেখিতে হইবে। এই রাঙ্ছের 
একচ্ছত্র শগ্াট, ফাবরণ আভগবান্। প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভক্ষের দর্শনে এইম্থান এ্রতগবানের বিলাসক্ষেত্র, 
ভোগীর বিলামক্ষেত্র নহে। শ্রতগবান্‌ ভক্তের সহিত 
নিত্যকাল বিল[সপরায়ণ। ঞভগব।নের নিত্যবিহার- 
স্বলীর বিকৃত প্রতিফসনধ্রূপ এই গ্রপঞ্চ বহিষ্মূ্ 
লোককে প্রলোভিত করিয়া! ঝড়শিবিদ্ধ মৎস্তের ন্যায় 
তাহাদের বিনাশসাধন করে। কিন্তু যাহার! তগবদ্ভক্তের 
কপায় জানিতে পারেন যে, এই জগতের কোন বস্তুই 
তাহাদের ভোগের বস্তু নহে, মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় 
যেষে বস্তু তাহাদের ভোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে, 
সেগুলি কেবল তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়। চরমে 
তাহাদের অমঙ্গল সাধনের জন্যই । সমগ্র বন্তই 
আতগবানের ও ভগবন্তক্তের বিলাসসামগ্রী--এইরূপ 
দিব্যজ্ঞান যদি কোন কষ্ণতক্তের কৃপায় লাভ হয়, তাহা 
হইলেই জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। ্রশ্রীল 
প্রভুপাদ বলিয়াছেন, “আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় 
বস্তুকে কষঃ-সেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের 
যাবতীয় বন্তই কঞ্চলেবার সমগ্রী। যেদিন আপনার] 
খিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জঞান 
ব্রদেন্দ্মন্দন বামুদেবময় জগন্র্শন করিতে পারিবেন, 
সেদিন আপনাদের এই বিশ্বন্বরপেই গোলোকদর্শন 
হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে রুষ্ণকাস্তারূপে 
দর্শন করুন, তাহাদিগকে কষ্ণমেবায় নিযুক্ত করুন, 
তাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন ন!। 
তাহারা কৃষ্ণভোগ।|, জাবের কখনও ভোগ্য! নহেন। 
মাপনাব| পিতা-মাতাকে নিজের ইন্দরিয়ভোগ্য| সামগ্রী- 
রূপে দর্শন না করিয়। কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন 
করিতে শিক্ষা করুন। কাদ্ব দর্শন করুন, যমূন। 
ও যামুনসৈকত দর্শন করুন, চত্্রিকা দর্শন করুন, 


মদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


আপনাদের বিশ্বাইভূতি থাকিবে না, গোলোক-দৰ্শম 
হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য) প্রকাশিত হইবে, তখন 
আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহত্রতধশ্মের হাত 
হইতে ছুটি পাইবেন ৷” 

ধাহার! সর্বদা হরিসেবাপরায়ণ, যাহার! বস্তুর স্বপ. 
দর্শনে সমর্থ, তাহার] “যাহা নদী দেখ, তাহা মনয়ে 
কালিন্দী”, তাহার! বৃক্ষে উত্তম ফল, শ্রোতব্বিনীতে 
নিৰ্ম্মল সলিল, বনরাজিতে প্রস্মুটিত কুন্থুম, উদ্যানে সি 
গদ্ধবহ প্রভৃতি যাহ। কিছু দর্শন ও অন্গভব করেন, 
তাহাতে তাহারা নিরস্তর ভোগোগুথ ব্যক্তির ন্যায় 
আত্মেক্িয় তর্পণেচ্ছা বা ভোগবুদ্ধি না করিয়া এসকল বধ 
রুষ্ণেজিয়তর্পণ করিতেছে দেখিয়! উল্লসিত ও আনন্দিত 
হন এবং “কৃষ্ণের সব শেধ ভক্ত আবন্বাদয়*_এই জ্ঞানে 
কঞ্চপ্রেমে কষ্টোচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন। 

এই জগতে সুখের ছায়া! আছে, কিন্তু বাস্তব-স্ুখ 
নাই। এখানে স্থখের পরই দুঃখ আসে। গ্রীক্বফ্ষপাদপন 
ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও সুখ নাই। সেইজন্য যিনি 
শ্রীকৃষ্ণের হইয়াছেন, যিনি আত্মসমর্ণণ করিয়াছেন, 
তিনিই সখ পান, অপরে পায় না। ভ্রীভগবান্‌ আশ্রয়, 
আর জীব আশ্রিত। ই্ীভগবান্‌ আকর্ষক, জীব আকষ্ট। 
এই আশ্রয়, আবষ্টি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি বা সেবাই 
জীবের ধশ্ম। ভগবৎগ্রীতি বা ভগবদন্তরাগ ব্যতীত 
দেহ-গেহগ্রীতি প্রভৃতি সকলই সংসারবন্ধনের কারণ। 
শ্রভগবানে যাহার প্রীতি আছে, তিনি ভগবৎমধঘে 
সকল বস্তুর সহিত প্রীতি করেম। এজগতে দেখা যায় 
যেমন পতিত্র। স্ত্রী স্বামীর সম্ন্ধেই স্বামীর পিতা, 
স্বামীর মাত), স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগ্নী, স্বামীর বন্ধু 
স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বধন-ভূষণ, এমন কি, 
স্বামীর গৃহের তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও গ্রীতি 
করিয়া থাকেন এবং সকল বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় 
নিযুক্ত করিতে চাহেন। আবার স্বামীর মাতা-পিতা 
তাহার স্বামীর প্রতি অঙ্গরাগবিশিষ্ট বলিয়াই পতিব্রতা 
জী স্বীয় স্বামীর মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্টা 
পক্ষান্তরে ব্যাভিচারিণী স্ত্রীতে সে্ধপ পতিগ্রীতির 





শ্রেয়: ও প্রেয়ং 


এতিম নিদর্শন নাই। কুরীতিরহিত হইয়া বাহ 
দগতের প্রতি যে গীতি, তাহ! কেবল মাস্তেনরিয়তর্পন- 
নি্াময়ী। ৃ 

এজগতে জীবের কোন ভোগাপদার্থ নাই। জীবের 
দরগগঠণেই ভোত্তধ্গ নাউ। জীব স্বন্ধপতঃ কষ্চদাস) 
রাদীনতাই তাহার সহগবুদ্বি। জীব শ্রনংই ভোগা 
ভোক্তা নছেন। সকল বন্তুই শীভগবানের ভোগ্য জীব 
ভোগা। শ্রুতি বলেন_ 

“্ঈশাবান্তা মিদং সর্বং ঘত্কিঞ। জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যাক্তেন তুগ্গীথা মা গৃধঃ কন্তাস্িদ্নম্‌॥” 

এই বিশ্বে যাহা কিছু ভোগাপদার্ঘ, তাহা সমস্তই 
্রবিষুর ভোগ্য । এতএব শ্াবিষুরই পরিত্যক্ত উচ্ছি 
গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগোের সহিত 
জীবের জীবন ধারণ করা উচিত। “আমি করষ্ণদ্রাস, 
আমি ই্ীভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্ত! নহি, 


সকলেরই ভোক্তা একমাত্র শ্ীরুষণ”__-এই দিবাজ্ঞান উপস্থিত 


হইলেই জীব বিশ্বে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে 
গান না, সর্বত্রই 'ঈশাবাস্ত” অর্থাৎ শীরষের ভোগ্যবস্ত 
দর্শন করেন, সর্বত্রই শ্রীরুষ্ের বিচরণতৃমিক। অর্থাৎ 
বৃন্দাবন দর্শন করেন। এই দর্শনই সুদর্শন, শুদ্ধ দর্শন, 
চি্র্শন। 

জগংকে ভোগচক্ষে দেখিতে গেলে মনে হয় জগতের 
সমস্ত বস্থই আমাদের জড়েন্দিয় তর্পণের উপকরণ- 
ক্ষিতি-অপ.-তেজ-মরুৎ-ব্যাম, চন্দ্র-স্ৰ্য]-গ্রহ-নক্ষত্র, পশু- 


১৫৫ 


পক্ষী, বৃক্ষ-লত1 সমস্তই আমাদের সখ সাধক । হরি- 
ভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার 
আমার অধিকার নাই। যাহারা ইহ জগতের কোন বন্ধ 
চাহেন না, তাহারাই বিচার করেন- এই জগতে এমন 
কোন বন্ধু নাই, যাহা আমাদিগকে চিরকাল স্থথ দিতে 
পারে। এই পৃথিবীতে নিত্য স্থখদ কান বস্তু নাই। 
ইহ! বন্ধজীবের কারাগার। শ্রভগবান্‌ বলেন এত দুঃখ- 
কষ্ট, বিপদ-মাপদ সাজা ইয়া রাখিয়াছি, তোমাদিগকে 
দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরস্থ দুঃখট। অপ্রয়োজনীয়, ইহা 
শিক্ষা দিবার জন্য--নিত। প্রার্থনীয়স্থখ, নিতাবরণীয় 
আমন্দ অনুসন্ধানের জন্য। 

জগৎ আমাদের পরীক্ষার স্থল। জগৎ জগন্নাথ 
শ্রভগবানের ভোগ ভূমি, জীবের ভোগ্যভূমি নহে। 
এজগতের গ্রতোক বস্তরই যখন একজন মালিক আছেন, 
তখন আমি তাহার অম্ুমতি না লইয়া কিছু গ্রহণ 
করিতে পারি ন!। সকল ব্তর শীভগবান্ই একমাত্র 
ভোক্তা ও দ্রষ্ট।। ঈশবিমুখ জীব বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে 
নিজভোগ।/ কল্পনা করিতে চায়। বিশ্বকে ভোগ্য মনে 
করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য । একমাত্র ভোগ? 
ঞ্রতগবানের ভোগা ও দৃশ্য হইতে পারিজেই জীবের 
পক্ষে মঙ্গল। যিনি বিশ্বকে সেবানূপে দর্শন করেন, 
তাহারই নিতামঙ্গল ও কৃষ্ণসেবা হয়। শ্রাভগবান্‌ 
ও ভগবদ্সদদ্ধিরপে দেশ, কাল ও পাত্র-শনই প্রকৃত দর্শন, 
বাস্তব দর্শন, হুদরশনি। 


পপ 


শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ 


আপাত অগ্রীতিদায়ক হইলেও চরমে হিত প্রদান 
বরে যাহা, তাহাই শ্রেয়ঃ; আর আপাত মধুর ৰা ক্ষণিক 
ধীতিদায়ক, কিন্তু ফলকাঁলে অহিতকর, তাহাই প্রেস । 
য়: ও প্রেয়:-_-এই দুইটাই মনকে আশ্রয় করিয়া 


খাকে। শ্রেয়ং_-ভববন্ধমৌচনের কারণ, আর প্রেয়:-_ভব- 


বন্ধনের একমাত্র কারণ। স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীগৌরহ্থচ্দর 
ট্রীকঞ্চনাম সংকীর্নকেই একমাত্র শ্রেয়:--ভববন্ধনমোচন 
ও প্রীরুকগ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বিজয়-ঘোষণা 


করিয়াছেন__ 
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“চেতোদর্পনম।ঞ্জনং ভবমহাদাব।য়িনির্বাপণম্‌ 
শ্রেয়ঃ কৈরবচক্জিকাধিতরণং বিদ্বাবধূজীবনমূ। 
আনন্দাদ্ৃধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাব্ব।দনং 
সর্ব্বাত্মস্পনং পরং বিজয়তে পরীকৃষ্সঙ্ধীর্তনম্‌ ৷" 
চিত্তরূপ দর্পণের মাঞ্জনক|রী, ভবরূপ মহাদাবায়ির 
নির্বাপণকারী, জাবের মঙ্লরূপ কৈর্বচন্জিক|-বিতরণ- 
কারী, বিদ্ঞাবধূর জীবনগ্থ্ূপ, আনন্দসমূদ্রের বর্ধিনকারী, 
পদে পদে পূর্ণামৃত৷স্বাদনপ্বরূপ এবং সবস্বরূপের শীতলকারী 
প্রকুঞ্স্কীর্তন বিশেধক্ূপে জয়যুক্ত হউন। 
স্ীগোরস্ন্দর স্বয়ংই তদীয় মিত)সিদ্ধপ|ধদ শ্রীল রায়- 
রামানন্দের শ্রামুখেও এই শ্রেয়ের কথা এইরূপে কীর্তন 
করিয়াছেন__ 
“শ্রেয় মধ্যে কোন্‌ শ্রেয়ো জীবের হয় সার। 
কষ্ণতক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর)” (চেঃ চঃ ) 
নিমেষকালমান্র ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গদ্বারা জীবের যে 
অসীম শ্রেয়ো লাভ হয় তাহার সহিত কম্মফল স্বর্গ বা 
জ্ঞানফল মোক্ষ বাঁ মত্ত্যজীবের  আকাজ্কিত তুচ্ছ 
রাজ্যাদির কিছুমাত্র তুলন! হয় না। ভগবস্তকতসঙ্-__ 
সাধুঙ্গই জীবের একমাত্র চরমকল্যাণের উপায়। 
“শ্রেয়স্চ প্রেয়শ্চ মহুয়মেতত্তৌ সম্পরীত্য 
বিবিনক্কি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরোহতিপ্রেয়সে। বুণীতে প্রেয়ে। 
মন্দে। যোগক্ষেমীদ্‌ বুণীতে ॥* 
শ্রেয়; এবং প্রেয়: উভয়ই ম্ুয্বোর আয়ত্তাধীন বস্ত। 
বুদ্ধিমান্‌ শ্রেয়: এবং প্রেয়ঃ--এই উভয়বন্তর তত্ব সম্যগ- 
রূপে বিচার করিয়া প্রেয়ঃ হইতে প্রেয়ঃকে পৃথক্‌ করিয়া 
শ্রেয়োকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদি 
নশ্বর বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়ঃকে বরণ করিয়া] থাকে। 
শ্রবণায়াপি বছুভির্ষো ন লভ্যঃ 
শৃথস্তেহপি বহবো ষং ন বিদুঃ। 
আশ্চর্য্য] বক্তা কুখলোহস্ত লন্ধাঁ 
শবর্ষোযো জ্ঞাত! কুশলামুশিষ্ট: ॥ 
শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বছ পাওয়া যায় না, ছুই 
একজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা 


নদীয় প্রকাশের প্রবন্ধীবলী 


উপলব্ধি করিতে পারে না। আর খ্েয়োবিষয়ের তববষিং 
ও নিপুণ বক্তা অতীব ছুল্লভি, আবার যদিও এইস্ধপ 
দুল্নভ উপদেষ্টী কদাচিৎ অবতীণ হন, কিন্তু আচার 
অনুগত শ্রোত! আরও স্থদুর্লভ। 

এই শ্রেয়; ও গ্রেয়ঃ সম্বদ্ধে আলোচন! কঠোপনিষণে 
শ্রধম ও নাচকেতা-সংবাদে পাওয়। যায়। অতি প্রাচীন, 
কালে রাজশ্রবা ওদ্দালকি শ্বর্গলাভের আশায় বিশ্বজিং 
যজ্ঞের অগুষ্ঠান করিয়া সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। 
ওুদালকির নচিকেত! নামে এক পুত্র ছিলেন। নচিকেতা 
বালক হইলেও খুব বুদ্ধিমান্‌ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যখন 
তাহার পিত! কতকগুলি অকর্শ্মণ্য গাভীকে দন্দিণান্বরূপ 
প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নচিকেতা মনে মনে 
বিচার করিলেন, “যিনি এই অকশ্মণ্য গাভীগুলিকে 
দক্ষিণাম্বূপ প্রদান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অনা 
নামক নিরানন্দ লোকে গমন করিবেন ।” 

নচিকেতা এইন্ধপ মনে করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন_-দপিতঃ! আপনি কোন ব্যক্তির দৃক্ষিণাম্বরূপ 
আমাকে দিবেন!” মহারাজ তাহার এই প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিলেন ন! দেখিয়া নচিকেত। পুনরায় পিতাকে 
সেই প্রশ্ন করিলে মহারাজ গুদ্দালকি ক্র হইয়া 
বলিলেন-__“আমি তোমাকে যমের নিকট দিব ।” 

পিতার এই কথা শুনিয়া নচিকেত একান্তে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন_-”আঁমার পিতার যে-সকল পুত্র 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমি তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রথম, 
আর যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে_এইরূপ 
অনেকের মধ্যে মধ্যম, অতএব, আমি প্রথমতঃ বা মধ্যমৃত 
ষমালয়ে গমন করিতেছি। যমের এমন কি কার্য) আছে, 
যাহা পিতা আমাকে দিয়! সাধন করাইবেন ?” 

এইরূপ চিন্ত করিয়া নচিকেত। পিতাকে বলিলেন_- 
“পূর্বে পুক্ষগণ যেরূপ ষমালয়ে গমন, করিয়াছিলেন, 
তাহা আলোচন! করিয়া এবং তাহাদিগের পরবর্তী 
বর্তমান পুরুষেরা যেরূপে যমালয়ে গমন করিতেছেন, 
তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, মনুষ্তা শস্তের ন্যায় 
জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং উহার স্যায় পুনরায় জ্গরহণ 








শ্রেয়; ও প্রেয়ঃ 


করে| অতএব যমালয়ে গমম করিতে আমার কোনও 


কষ্ট নাই! 
পিত্ৃলতা পালনের অন্ত নচিকেত। যমালয়ে গমন 
করিলেন । 


Cz 
মমের গুহো ও 
ফিরিয়া আসিলে যমের পত্নী যমকে বলিলেন, 


*শামাদিগের অতিথি অতুক্তাবস্থায় 
রহিয়াছেনঃ কর্তব্য!” যয 
নচিকেতার যথোচিত সৎকার ও পুজা করিয়! বলিলেন__ 
‘তুমি আমার গৃহে অতিথি হুইয়! তিন রাত্রি উপবাসী 


যম তখন গৃহে ছিলেন না। নচিকেতা! 
নরাত্রি অবস্থান করিলেন। পরে যয গুহে 
গুহে একজন 


তাহার ৎকার করা 


আছ। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। এজন্য তুমি 
এক একটা রাত্রির জন্য এক একটা বর প্রার্থন। কর।” 

তখন নচিকেতা বলিলেন_“হে যমরাজ, আমি 
প্রথম বরে প্রার্থন! করিতেছি যে, আমার পিতা আমার 
প্রতি ত্র্ধ হইয়াছেন, তিনি (যেন সেই ক্রোধ সংবরণ 
করিয়া প্রসম্নচিত্ত হন এবং আমি যখন আপনার নিকট 
হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে 
চিনিতে পারিয়া সেহের সহিত সম্ভাষণ করেন।” য্ম 
তথাস্ত বলিয়! সেই বর প্রদান করিলেন, তখন নচিকেতা 
বলিলেন__ধ্বর্গলোকে কোন ভয় নাই ; সেই স্থানে আপনি 
শিক্ষকর্ূপে অবস্থান না করায় লোকসমূহ ভয়গ্রন্ত হয় 
না। তথায় লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অভাব নাই, সকলেই 
আনন্দ উপভোগ করেন। যে অগ্নির সাহায্য লোকে 
ঘর্গে গমন ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি 
আমাকে সেই অগ্নিবিষয়ক বিজ্ঞান দান করুন ইহাই 
আমার প্রাথিত দ্বিতীয় বর ৷” 

যমরাজ বলিলেন-__“তুমি যে অগ্নির কথা বলিতেছ, 
মে অগ্নি অনস্ত বিষুমলো কপ্রাপ্থির সাধন ও নিখিল-বিশ্বের 
আশ্রয় ৷” যম নচিকেতাকে সেই অগ্নির বিষয় বলিলেন; 
নচিকেত। যমের উপদেশ অবিকল আবৃত্তি করিলেন, যম 
তাহাকে শিষ্যের উপযুক্ত জানিয়া ও তাহার ব্যবহারে 
সন্তুষ্ট হইয়া পূৰ্ব্ব প্রতিশৃত তিনটা বর ব্যতীত আরও 
একটা বিশেষ বর প্রধান করিয়া কহিলেন-“তুমি যে 
অগ্নির বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, সেই অগ্নি তোমার 


১৫৭ 
নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি এখন তৃতীয় বর প্রার্থন। 
কর।” তখন নচিকেত! বলিলেন-_“কেহ লা 
আত্মা আছেন, কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই । একস 
আমি আপনার উপদেশ ও সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছ। করি |" 

যম কলিলেন_-“এ বিষয়ে পুরে দেবতারাও হংশয়াপন্ন 
হইয়াছিলেন। এ বিষয়টা অতি সৃশ্ম, আমাকে এজন্য 
আর অঙ্থরোধ করিও না। তুমি অন্য যেকোন বর 
প্রার্থনা কর। তোমাকে গতামু, পুত্র, পৌঝ্র, বচ গাভী, পশু, 
হস্তী, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজা, স্ব এবং (তোমার যত বৎসর 
ইচ্ছা হয়, তত বৎসরের পরমাযু লাভের বর প্রদান 
করিতেছি, পৃথিবাঁতে মঙ্ুয দেহে (যে যে কামনা অত্যস্ত 
দুর্লভ, তুমি ইচ্ছামুসাৱে (সই সকল প্রার্থনা করিতে 
পার; ক্ূপযোৌবনসম্পন্ন, নান1গুণে অলঙ্কৃত, বান্চযস্জ 
ধারিণী, রথাদিযুক্তা রমণীসমূহ তুমি প্রার্থনা করিতে 
পার-তুমি ইহাদের সহিত পরম স্থৃথে জীবন যাপন 
করিতে পারিবে; আমি তোমাকে এখনই এই সকল 
বর দিতেছি। তুমি কেবল মৃত্যুবিষয়ক গ্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিও না; কারণ, ইহ! অতি গোপনীয়।” 
যম নচিকেতাকে এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাই[জ ন। 
নচিকেতা বলিলেন-_“হে যম্রাজ! আপনি আমাকে 
যে সকল বস্তুর লোভ দেখাইতেছেন, আমি তাহ] কিছুই 
চাহি না। কারণ, এগুলি সকলই মৃত্যুর অধীন, কিছুই 
থাকিবে না। আঁজ যে সকল পুত্র আছে, কালই 
তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আপনি যদি শত 
বৎসর, সহস্র বৎসর বা অযুত বৎসর তাহাদের পরমায়ু 
লাভেরও বর প্রদান করেন, অথাপি উহাদের বিনাশ 
হইবে। অনস্তকালের তুলনায় অযুত বস কতটুকু, 
আর পুজ্জাদি পালন ও রক্ষণের জন্য সমগ্র ইন্জিয়ের তেজঃ 
নষ্ট হইয়া যায়, কত শক্তির ক্ষয় হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, 
কামিনী,পৃথিৰী বা স্বর্গের যাবতীয় এশ্বর্য্য আপনারই থাকুক, 
উহাতে আমার কিছুমান গয়োজন নাই। ধন সম্পত্তি 
তৃপ্তি দিতে পারে না, বিশেষতঃ আমি 
শন পাইয়াছি, তখন 
ক ভাবেই 


মহ্ষ্যকে কখনও 
যখন আপনার ম্যায় মহাপুকুষের দূ 
আমার যাবতীয় এশ্বর্য্য ও পরমা আনুষজি 


১৫৮ 


লাভ হইয়াছে । তঙ্গন্য পৃথক প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? হে 
যম! আমি অন্যা কিছুই প্রার্থনা] করি না, আমাকে 
কেবল মেই আত্মার কথা বলুন। দার্ক:ল জীবিত 
থাকাও দুঃখের হেতু ; উহ! কোন বুদিমান্‌ লোকই গ্রার্থন। 
করে না; কারণ বয়স অধিক হইলে জরা-বা|ধি শরীরকে 
আক্রমণ করে, তাহাতে অশাস্তি ভিন্ন শাস্তি লাভ হয় 
না। কেহ কেহ ভাগ্যফলে সুস্থ থাকিলেও এই পৃথিবীতে 
খুব বেশীদিন একভাবে জীবন অতিবাহিত কাঁরিতে পারে 
মা। হেযমরাজ! আত্মা আছে কিনা,লোকে থে 
এইরূপ সন্দেহ করিয়। থাকে, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত 
আমি সেই আত্মতব্বের উপদেশহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! 
করি, পরলে।ক-সবদ্ধীয় সে বর অতি গোপনীয় তাহা 
ব্যতীত আর অন্য কোন বরই আমি প্রার্থনা করিব না 
জানিবেন।” 
আত্মতত্ব জানিবার জন্য নচিকেতাকে এইরূপ একনিষ্ঠ 
দেখিয়া যমরাজ বলিলেন-_"তুমি প্রেয়; অর্থাৎ যাহ 
আপাত গ্লীতিকর, তাহ! পরিত্যাগ করিয়। শ্রেয়: অর্থাৎ 
যাহ! পরিণামে মঙগলকর, তাহ! জানিতে উদ্যত হুইয়াছ, 
তজ্জন্য তোমাকে প্রশংসা করিতেছি । শ্রভগবাদের সেবাই 
শ্রেয়ঃ ব1 মঙ্গল, আর স্ত্রী-পুত্র, এশ্বর্যয প্রভৃতি কাম্যবস্ত 
প্রেয়ং; এই দুইটী পরস্পর পৃথক্‌ বন্ত। ইহার মধ্যে যিনি 
শ্রেয়: গ্রহণ করেন, তীহারই ভব-বন্ধনের মোচন হয়, আর 
যিনি প্রেয়ঃ কামন! করেন, তিনি পরম প্রয়োজন হহতে 
ভ্ৰষ্ট হইয়। তব-বদ্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও গ্রেয়ঃ 
উভয়ই মনুস্বাকে আশ্রয় করিয়। রহিয়াছে বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি শ্রেয়; ও প্রেয়; এই ছুইটীকে ভালরূপে জানিয়া 
কোন্টার দার! বন্ধন হয় ও কোন্টার দ্বারা সংসার 
হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিচার করেন। ধীর ব্যক্তি 
আপাত প্রীতিকর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াও পরিণামে 
যাহ! মঙ্গলজনক, সেইরূপ বস্তুকেই বরণ করেন। আর 
মনদবুদ্ধি ব্যক্তি যে সকল জাগতিক বস্তু লাভ করিতে 
পারে নাই, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রচেষ্টা এবং যাহ! 
লাভ করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়! 
প্রেয়ঃকেই প্রার্থনাকরে। তোমাকে কোনপ্রকার প্রেয়ের 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


কামন1লুৰ করে নাই দেখিয়া আমি তোমাকে একান্ত 
ব্ৰহ্মবিঘ্যাভিলাষী জানিলাম। অন্ধ যেরূপ অন্ধক পথ 
দেখাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ যেসকল 
মনুষ্য অবিদ্ধার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমন্ত 
বলিয়া! পরিচয় প্রদান করে ও পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, 
সেই সকল কুটিলগতি মূঢ় ব)ভি'ও আপ।ত গ্ৰীতিবর বস্তুত 
মুগ্ধ হইয়া স্বগ-নরকা দিতে ভ্রমণ করে, তাহার! অভ, 
স্থানে যাইতে পারে ন! ব! কাহাকেও প্রঞ্বুত পথ দেখাইতে 
পারে না। এ সকল মোহগ্রন্ত ব}ক্তির নিকট পরলে]ক- 
প্রাপ্তি প্রয়োজনীয় সাধন ব। আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না। 
এ সকল ব্যক্তি হীন্দ্রয়গ্রাহা এই পৃথিবী] ব্যতীত আর 
কোন পরলোক ও বাস্তবসত্য নাই, এইগ্রফার বিবেচনা 
করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যয্ত্রণী ভোগ করিয়। থাকে। 
আত্মার কথ! অনেকেরই কর্ণে উপস্থিত হয় না, আবার 
শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাহাকে অনুভব করিতে পারেন 
না) কারণ, আত্মতত্ববিৎ উপদেশক কদাচিৎ সৌভাগ্য- 
ক্রমে লাভও হয়, কিন্তু উহার শ্রোতা বা শিষ্য অত্যন্ত 
ছুল্লভ। হে নচকেতঃ! ভগবানের তত্ব জানিবার 
জন্ত যে স্থদৃটমতি লাভ করিয়াছ, উহাকে শুদ্ধ তর্কের দ্বার] 
বিনষ্ট করিও না। তগবদ্তক্তিতে শুদ্তর্ক আনায়ন 
করিলে ভক্তিবৃত্তি বিনষ্ট হয়। আমি তোমাকে নানা 
ভাবে প্রলুব্ধ ও আত্মতত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাতে ধৈর্য/চু)ত ন! হইয়। 
পরীক্ষায় উত্তাণ হইয়াছ। “স্বদ্ধজ্ানহীন, শ্রদ্ধাহীন 
মনুষ্য কখনও সেই নিত্য আত্মাকে লাভ করিতে পারে 
না। যে ব্যক্তি মহাজনের নিকট হইতে আত্মতত্ব শ্রবণ 
ও তাহা অবধারণ করেন, তিনিই সেই আনন্দময় 
শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। 
আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার প্রতি বৈকুঠের 
দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।” নচিকেতা বলিলেন_-“হে 
যমরাজ! আমার প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। 
আপনি যাহাকে ধর্ম ও অধ্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য] ও কারণ 
হইতে, ভিন্ন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া 
অবগত হইয়াছেন, সেই বস্তুর উপদেশ করুন» 





স্বধর্ম ও পরধর্ম 


তি বলিলেন--“সমগ্র বেদ যাহার স্বরূপ মুখ্যভাবে 
র্ডন করিয়াছেন, হাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তপস্ত। ও 
এৰ্রিষ্টোমাদি কর্ধের বিধান করিয়াছেন এবং যাহার 
প্রীতির নিমিভ ব্রদ্মচারিগণ বেদ অধ্যয়ন ও আচার্য 
নেবারপ ব্ৰ¥্মচ্যযাদিত্রত ধারণ করেন, আমি সেই দ্ধের 
বর্ণ সংক্ষেপ বর্ণনা করিতেছি_ '€ বেই ব্রদ্ধদ্বরপ 
বলিয়। জানিবে; এই অঙ্গরই অবিনাশ এবং ইহাই 


পরমাঙ্গর বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাহ সকলের প্রধান ও পরম 


১৫১ 
জন্মমৃত্যু নাই, (সেইরূপ ভগবানকে যিনি জানেন, সেই 
জাবাত্মারও জনমত) নাই। ভগবংস্বরপ শব্ধ বা সার 
দ্ধের নিকট শরণাগতি জীবের যঙ্গজলাতের এবমাত্র 
উপায় ও উপেয়। এই পরমা ত্বকে পাত) বা বুদ্ধিবলে 
লাভ কর! যায় না, বহু বহ শ্রবণ করিয়]ও ইনি উপলব্ধির 
বিষয় হন না) কিন্তু একাস্ত শরণাগত ষে-জীবকে তেই 
পরমবস্ত অঙ্গাকার করেন, তাহারই 
পরমাঝ্মা নিজ তন প্রকাশ বরেন; 


নিবট ই হ্বগ্রকাশ 
ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ 


অশ্রয়। অই আশ্রয়কে জানিতে পারিলেই ভীবব্রঙ্গ- প্রাপ্তি।” 
লোকে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রতগবানের যেরূপ 
স্বধর্ম ও পরধর্ম 


সাধারণ সঙ্কীর্ণ অর্থে-_ম্বধশ্ম” বলিতে বর্ণাশ্রমোচিত 
ধর্মকেই লক্ষ্য করে। উচ্ছ আল বিধর্ম, পরধশ্ম, উপধন্্, 
ছলধন্ম প্রভৃতি অধশ্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
শান্ত্রকর্তী খধিগণ মানবগণের স্বভাব ও অধিকার 
বিচারপূর্বক বর্ণাশ্রমধর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কম্ধানুষ্ঠান- 
যোগ্য মানবকুল ম্বভ[বতঃ চারিপ্রকার। তাহারা যে 
অবস্থা অবলম্বন পূর্বক এই জগতে অবস্থান করেন, তাহাও 
চারিপ্রকার। স্বভাব অন্কুসারেই বর্ণধর্শ এবং অবস্থান 
অন্গমারে আশ্রমধ্ম নিরূপিত হয়। যাহারা এই 
চারিবিধ স্বভাব ও অবস্থানের মর্য্যাদ! লঙ্ঘন করিয়া 
বিশৃঙ্খল বহি্মুখ ইন্জিয়ের দ্বার! চালিত এবং ভজ্ন্ত 
অকর্ম, বিকম্ম ও পাষগুধর্ম-প্রিয়, তাহারাই অস্ত্যভ ও 
মিরাশ্রমী। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাহস্থ। উত্ত চতুব্বধ 
বর্ণ ও আশ্রমধর্খের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত: 

সাধারণ জীব যাহাতে উচ্চ খল ধর্শ্মের হস্তে পড়িয়া 
সস্তযজঙ্বভাব লাভকরত পশুত্বের দিকে চকিয়া নী যায়, 
তজ্জন্যই বর্ণাশ্রমধন্খ বাঁ স্ব-স্ব স্বভাববোচিত স্বধৰ্ম্মের 
খাবস্থা। আবার ও স্বধর্ সুঠুর্পে প্রতি-পালিত হইলেও 
যদি তাহাতে হরিভজনের অভাব থাকে, তবে তাহার 


কোন মূল) নাই। শ্রমস্ভাগবতাদি শান্ত ইহাই তারহুরে 
কীর্তন করিয়াছেন)_- 
“চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। 
স্বকন্ম করিলেও সে :রীরবে পড়ি মজে” 
সুতরাং শাস্ত্রোভি হইতে দেখা যায় যে, কেবল 
ববন্মানুষ্টান মানুষকে রৌরবগমন হইতে রক্ষা করিতে 
পারে নাঁ। ইহ! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগতে 
নিত্য ও নৈমিত্তিক কণ্ম হুন্দরকপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য 
বর্ণাশ্রমধনমের ব্যবস্থা। এইরূপ কম্মাধিকারীকে লক্ষ্য 
করিয়াই শ্রমন্তগবদগীতায় শ্রভগবানের উপদ্বেশ,_ 
“শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ অনু ষ্ঠিত]ৎ। 
ধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্শ্মে। ভয়াবহ: ॥* 
অর্থাৎ নিফাম ঈশ্বরাপিত কৰ্ম্মযোগ বিচারে কিঞ্চিৎ 
দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্‌ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও বদ্ধ- 
জীবের পক্ষে স্বধশ্মই ভাল। আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
হইলেও অপরের ম্বভাবোচিত ধর্ম ভাল নহে। শ্বধর্ম 
পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও 
মঙ্গলজনক । কেন না, অপর বদ্ধ জীবের ম্বভাবোচিত 
ধর্ম, অন্য বদ্ধীবের স্বভাবের উপযোগী হইতে পারে না। 


১৬৪ 


উদাহরণ ম্বন্নপ বল! যাইতে পার, যেমন ্রাঙ্ষণার্গি বর্ণের 
তিক্ষাবৃত্তিতে হিংসার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 
ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধাদি কার্য হিংসাবচল । কোনও শম তিয়- 
স্বভাবান্বিত ৰদ্ধজীব যদি বেগবান্‌ ইন্জিয়গ্রামের চেষ্টার 
গ্রতিকূলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অনুকরণ করিতে যায়, 
তৰে মেই বান্তি গলপ, বেশোপজীবী, ভওমাত্র হইয়। 
পড়িবে। লোক স্বভাবানুচিত ধর্শা পরিত্যাগ করিয়া 
অপরের শ্বভাবোচিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই 
বর্তমান সমাজে এইরূপ বিশৃষ্খলত! দৃষ্ট হয়। শূত্রন্বতাব 
ব্যক্তি কেবল শৌক্র পরিচয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করাতে 
লোভী, কুকর্মরত, বেসমাক্রোপজীবী হইয়া লোক বঞ্চন। 
করিতেছে। আবার শৃদ্রঘভাৰ ব্যক্তিগণ পরমহংসবৈষব 
সাজিতে গিয়। মম।জে নানাবিধ ব্যভিচার ও কলঙ্ক আনয়ন 
করিয়াছে। ই্রমস্ভাগবতে কলির ভবিষ্বাচার বর্ণনগএসজে 
এইবূপ বেশোপজীবা বৰ্ণন! রহিয়াছে । 
্মন্তাগবত সপ্চমন্কন্ধে লীনারদ গোস্বামী মহারাজ 
বলিয়াছেন,_( ভ1-৭৷১৫৷১২-১৪ ) 
বিধর্শঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। 
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেম! ধর্মজ্ঞো হধর্মব তযজেৎ্॥ 
ধর্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্তাৎ পরধর্মোহন্যচো দিত: | 
উপধর্মগ্ত পাষণ্ডো দৃণ্তে। বা শবাভিচ্ছলঃ | 
যন্তিচ্ছয়। কৃত: পুংভিরাভাসে। হাশ্রমাৎ পৃথক্‌ ॥ 
ধন্মজ্ব্যক্তি বিধম্ম, পরধর্ম্ম, ধম্মীভাস উপধশ্ম 
ও ছলধন্ম এই পাঁচটি অধর্জশাখাকে অধর্জের ন্যায় 
মর্ধাৎ সাক্ষাৎ নিধিদ্ধ-বস্তজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। 


ধর্ঘবোধে কৃত হইলেও যাহা ন্বধর্শের পরিপন্থী 
হয়, তাহার নাম 'বিধর্নী। অন্যের উপিষ্ট 
অপরের অধিকারোচিত ধর্ম পঃধর্ম; দযুক্ত 


ধর্ম_পাষপুধর্ম। নিজেকে ধান্সিক জ্ঞাপন করিবার জন্য 
জট।-ভন্মাদি ধারণযুক্ত ধর্ম 'উপধশ্ম১। যাহ| শব্দ মাত্রে 
কেবল ধর্ম্মশব্দ ধারণ করে, তাহার নাম ‘ছলধর্ম্ম'। যেমন, 
“গোর্দান কর্তব্য” এই বিধিবাক্য শুনিয়া কেহ যদি 
মুমুৰ্য, অথবা অকৰ্মণ্য গো-দান করেন এবং উহার ছারা 
বিধি পালিত হইল বলিয়া যনে করেন, তবে তাহাকে 


নদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


ছলধর্ম বলে অথবা] “?শাবরান্‌ বিগ্রান্‌ তো জয়ে অর্থ] 
দশটা ব্রাহ্মণের নৃন্য ভোজন করাইবে না-এই বহুব্রীহি 
সমাসের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দশের নুন নয় বা 
আটজনকে তোজন করাইবে, কিন্তু একাদশজনকে 
ভোজন করাইবে না। তঙ্পুরুম মাম করিয়।--এইনধপ 
অর্থ করিয়। থাকেন। তবে সেইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্যযাজনকে 
উপমণবা। “ছুলধন্ম বলা যায়। 
অনুমারে কল্পিত দেবতাপুজাদি “থস্মাতাস”। ইহারা 
সকলই নিষিদ্ধ অধৰ্ম্ম শান্সে ব্যাথ্যাত হইয়াছে । 

এই সকল নিষিদ্ধ অধর্গের প্রতিই বদ্ধ জীবের 
শ্বাভাবিক গভি। বদ্ধজীব ধণ্মযাজন করিতে গিয়া 
কোথায় কি প্রকারে দেবতার সঙ্গেও কপ্টতা, দোকান 
দারী প্রভৃতি করিতে পারেন, তজ্জন্ই ব্যস্ত। দেবতা- 
পূজায় দশহাত কাপড়ের ব্যবস্থ। থাকিলেও কোন 
প্রকারে একটি কম মূল্যের একখণ্ড সুদ্র বস্ত্র ব| একখানি 
গামছা দ্বারাই বিধিটি পালন করিতে বস । এইরূপ 
অধিকারোচিত ব্যক্তি সর্বদাই ইন্জিয়ের দ্বার! চালিত 
হইয়া নিষিদ্ধ ধৰ্শযাজনে প্রয়াসী। এ 
মঙ্গলের জন্যই স্বধন্মনিষ্ঠার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

প্রল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে 
লিখিয়াছেন--«অধিকার-বিচাঁর ন! করিয়া অনধিকার 
গত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত 
অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা 
ধৃৰ্তাসহকারে উচ্চাধিকার-যোগ] ন! মেই 
অধিকারোচিত কার্য্যদকল করিতে থাকেন। দ্বার! 
ক্রমশ: “জগন্নাশ” হইয়া থাকে । ধর্শ্মের নামে অস্দাচার 
প্রচার করাই অনেকস্থলে ঢষ্টি কর] যায়। ভক্ত সন্যাসী" 
দিগের বর্ণাশ্রমক্প ধর্মগ্রবন্তন এবং বাউল, 
কণা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়, অতিবাড়ী, হেচ্ছাচারী 
ভক্ত ব্রাহ্ধবাদিদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসবল অত) 
অহিতকর। এই সমস্ত কার্ষ্যদ্বার। তাহার! জগতে 
(যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশ-কার্ষাবিশেষ। 
সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ 
স্ত্রী সংসর্গ সর্বদ] লক্ষিত হয়, তাহ! নিতান্ত ধর্মবিরুদধ! 


নিজ মনের খেয়াল 


সকল ব্যক্তির 


হইয়াও 


নেড়া, 





স্বধর্ম ও পরধর্ম 


মহরিগণ বিরচিত বিংশতি বর্ম শাস্বে, ইতিহাসে ও 
গুরাণসমূহে এই সকল জগন্াশ কার্ধ হইতে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত বছবিধি লিপিবদ্ধ আছে? ধার্মিক জীবনই এই 
নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকুষ্ট বগ্ু। তাহা লাভ করিবার 
চন্য দকলেরই যত করা উচিত । ব্ৈধগিক ধর্ম অনিত্য 
কর্মকাণ্ড, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। কষ্ণভক্তিশ্বরূপ বিশুদ্ধ 
আপৰ্িক ধর্ম সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়, তাহাতে 
মোগ্াভিনদ্ধি নিরপ্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার হ্বরূপ ।” 
ছ্রীমত|গবতে গ্ৰ 
বলিয়াছেন-_, 


ভগবান প্রীউদ্ধব মহারাজ্রকে 


“ইতি মাং যঃ শ্বধন্মেণ ভজেন্গিত্যমমন্যভাক্‌। 
সর্বভূতেষু মগ্তাবো মন্তক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্‌ ৷” 


যিনি একমাত্র আমার প্রতি অনন্য ভজনপরায়ণ ও 
সর্বভূতে অন্তর্ধামিরূপে স্থিত আমার প্রতিই আমক্ত 
হইয়া অর্থাৎ আত্মীয়দ্বজনবর্গের ব। জীবমাত্রের স্ুল- 
লিঙ্গাদি দেহে আসক্ত হইয়। বর্ণাপ্রমোচিত স্বধন্ধের দ্বারা 
নিতাকাল নিক্ষপটে আমার করেন, তিনি 
আমাতে দুঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 


ভজন] 


“ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্মলোকমহেশ্বরম। 
সর্বোৎপত্তাপায়ং ব্রদ্গকারণং মোপঘাতি সঃ॥ 
ইতি স্বধন্মনিণিক্তসত্বো নিজ্ঞ1তমদ্গতিঃ। 
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো৷ ন চিরাৎ সমূপৈতি মাম্‌॥ 
বর্ণাশ্রমবতাং ধৰ্ম্ম এষ আচারক্ষণঃ 
স এব মণ্তক্তিষুতে। নিংশ্রেয়কর: পরঃ ॥” 
( ভাঃ ১১।১৮।৪৫-৪৭ ) 
হে উদ্ধব, সেই স্বধন্মনিরত বাক্তি অচল তক্তিসহকারে 
সর্বলোকমহেশ্বর এবং নিখিল হষ্টিস্বিতি ও ভক্তের কারণ, 
বৈকুঠনিবাসী পরব্ন্স্বূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে 
ধশ্মাু্টানের ত্বারা শুদ্ধসত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও 
ইতরবিষয়ে বৈরাগ্যবান্‌ ব্কি আমার গতি অবগত 
ইইয়| মামার এশব্যা-স্বরূপকে প্রা হন অর্থাৎ আমি 
দধখমিরত অনন্যভাক্‌ ভক্তকে সাষ্টি লক্ষণা মুক্তি প্রদান 
করিয়া থাকি বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট পুরুষগণের ইহাই 


২১ 


১৬১ 


আচার-লক্ষণ ধর্শ্ম। ইহাই ভক্তিযুক্ত হইলে মোগ্গপ্র্ 
হইয়া থাকে। 

কিন ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। উন্নত- 
জীবন্বক্ূপ আত্মবিনাশরূপ নির্বাণমুদ্ধি বা উশ্বধীজানে 
বিধিভজমলতা মালোক্যাদি মুদ্ধি ম্পৃহী কারেন না। 
এ্বর্যাশিথিল প্রেমে করণ বশীভূত তয়, এই জন্যই রায়- 
রামানন্দ-সংবাদে স্বধর্ম্মা চরণে বিষুতক্ষিশকে “এহো বাহ)” 
বল! হইয়াছে। 

এমন কি, বর্ধমান সময়ে এইরূপ বিষ্ণুতক্তিময় 
স্বধর্মাচরণের দষ্টাস্ত সমাজে নাই বলিলেও 'অতুযক্কি হয় 
না। ধাহারা বিষুতক্কিষুকত বর্ণা্রম পালন করেন 
বলিয়া গলাবাজী করিয়া থাকেন, তাহার] প্রায়ই অদৈব 
সমাজের অধীন, তাহাদের বিষ্ণুতত্রি যাজন কেবল 
লোক দেখন কপটতামাত্র। প্রভাগবতোক্ত বা বিষ্ণু 
পুরাণোক্ত বিধিমার্গের অধীন নহেন। 


স্বতাবোচিত ধৰ্মই ন্থিধ্ এবং পর-স্বভাবযোগা ধর্মই 
পরধর্ম'। সুতরাং স্বভাব সর্বদাই যে কোন জাতি-কুল 
অপেক্ষা করিবে, তাহ] নহে। যেমন পরশুরাম ও বিশ্বা- 
মিত্রের প্রকৃতিতে জাতিকুলজাত শ্বধর্মধাজনের ব্যভিচার 
দৃষ্ট হয়। পরশুরাম ভুণ্ড-বংশীয় মহষি জামদগ্নির উরসজাত 
পুত্র। কিন্তু তিনি ব্ৰাহ্মণকুলজাত হইলেও ক্ষত্রিয়ন্থভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত ক্ষাত্রম্বভাব্যুত্ধ পরশুরামকে 
ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা না করিয়া অবৈধকণে ত্রাহ্ধণমধেয 
পরিগণিত করায় স্বভাব-বিরুদ্ধন্মান্তসারে পরশুরাম 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-মধ্ো স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়] 
ছিলেন। বিশ্বামিত্রেও স্বধর্খাজনের বাতিচার দৃষ্ট হয়। 
বিশ্বামিত্ৰ কুখবংশীয় কান্তকুজাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ গাঁধির 
পুত্র। কিন্ত কব্রিমকুলজাত হইলেও তিনি ত্ৰাহ্মণশ্বভাব 
লাভ করিয়াছিলেন । তাই তাহার স্বভাবোচিত ধর্মই 
তাহাকে ব্রঙ্গণযোগা তপগ্চাদিতে নিযুক্ত করিয়াছিল । 


কিন্ত তিনি তপস্তাচরণ-প্রভাবে থষিত্ব লাভ করিলেও 
হইয়া হরিভজন করেন নাই বলিয়] প্রুদ্ছর- 


অনন্যভাক্‌ 
হইয়াছিলেন। অতএব 


তীর্থেন্বরবেহ্যা-দশলে কাযবিষুঢু 


১৬২ 
উপাধিক স্বধর্ম ও বিধর্ম পরিবর্তনশীল । জীব শ্বরূপতঃ 
কৃষ্ণদাম। মৃতরাং অহৈতুকী ভগৰস্তক্িই জীবের 


হ্বভাবগত বৃত্তি বা স্বরূপধন। ডহ। কোন কালেই 
উপাধিক পরধন্জেব ন্যায় “ভয়াবহ” ব| অনিষ্টগনৰ নহে। 
উহ। জীবমাত্রেরই স্বভাবোচিত ধর্ম বলিয়। একমাত্র 
যথার্থ “ন্বধশ্ন” আখায় আখ্যাত হইবার যোগ্য এবং 
উহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরধর্ম পদবাচ] হইতেও 
পারে। এইস্থানে পরশব্দে অপররে স্বভাবোচিত ধর্শ 
মহে, পরস্ব স্বভাবোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পূৰ্ব জন্মা জিত 
শুণ্জীকৃত স্থক্কতির ফলে নির্ষিঞ্চন ভগবদক্তিপরায়ণ 
সাধুর দর্শন লাভ ও তাহার উপদেশ প্রা হইলে জীব- 
হয়ে নিপুণ ভক্তিলাভের স্পৃহ! বলবতী হয়। স্থতরাং 
সেইসময় সঙ্ধার্ণ, কষ স্বার্থপর উপাধিক স্বধর্ম পরিত্যাগে 
কোনই আপত্তি থাকে না। কারণ ওপাধিক শ্বধশ্মুই 
তখন পরধর্ম অর্থাৎ স্থুললিঙ্গ দেহামুক্ত অপর বদ্ধজীবের 
অধিকারোচিত নৈমিত্তিক ধর্ম হইয়া পড়ে, আর জীবের 
নিত্য স্বভাবোচিত ধর্ম কৃষ্ণতক্তি তখন স্বধৰ্মর্পে প্রকাশ 
পায়। স্থতরাং ভগবন্তক্তিই জীবমাত্রের স্বধর্ম, তদ্বাতীত 
অন্যান্য সমস্ত ধর্মই ওপাধিক পরধর্ম, অতএব “ভয়াবহ” । 
এই জন্যই হবযাসদেবকে আ্নারদ গোস্বামী বলিয়া- 
ছিলেন-- 
“তান্। স্বধৰ্মং চরণাঘুজং হরে- 
ভরজন্নপক্কোহথ পতেত্ততে| দি । 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


যত্ৰ ক বা ভদ্রমভূদমুয্য কিং 
কে! বার্থ আখোহভঞতাং স্বধর্মতঃ ॥৮ 

অর্থাৎ নিত) নৈমিত্তিক কণ্ম অথব| বৰ্ণ শ্রমধর্ণ 
পালন পরিত্যাগ করিয়। হরিপ।দপদ্। ভজন করিতে 
করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যা কেহ ভজন হইতে কোন 
প্রকারে ত্রষ্ট অথব। মানবলীলা সঙ্ধরণ করেন, তথাপি 
কন্মে অনধিকার হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে ন]। 
ভগবখ্সেবাবাঞ। থাকায় তাহার কোন অমঞ্জল হয় ন|। 
পরন্ত ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশৃন্ঠ দ্বধশ্ম পালনের 
দ্বার! কোন্‌ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়? তবেষে গীতায় 


অজ্ঞান কমসঙ্দিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্জাইবার নিষেধ 
আছে, তাহ] ভক্তা।পদেষ্টদিগের জন্য নহে। কারণ 
ভক্তিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষ। নাই। 


শ্ীমস্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে যে রোগী কুপথা বাঞ্চ 
করিলেও সপ্ৈঘ্য কখনও তাহাকে কুপথা প্রদান করেন 
ন]। একাদশ স্বদ্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা কামনা 
পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ভক্তিলাভের জন্য কুষ্চচরণে 
শরণ গ্রহণ করেন, তাহারা দেবখণ, খধিধণ, পুত্রথণ, 
ভূতখণ ব| মন্থুয্ণ_-এই পঞ্চবিধ খণের কোন খণেই 
ঝণী নহেন। শ্রগীতায় শ্রঅজ্জুনকেও শ্রভগবান্‌ এই 
চরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন)__ 

“সর্ধধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” 


জক্তিতে স্যালন ল। সপভন লাই 


হরিডক্তিই জীবের স্বধশ্ম। “ম্ব* অর্থে আত্মা। 
ন্বধন্মী অর্থাৎ আত্মধর্ম বা তক্তিধ্্ম। যাহার যাহা স্বভাব 
বা বৃত্তি, তাহাই তাহার ধন। জীব আত্মবন্থ। আত্মার 
স্বভাবই পরমাত্মার সেবা করা। আত্মার পরমাত্মার 
সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । স্বব্ধপে প্রীতির যোগস্থত্রে 
পরম্পর সম্পর্কিত আত্মধন্মে গ্রীতি আছে। গ্রীতিই 


প্রিয়ের সর্বতোমুখী সেব। করায়। ভক্তিধর্ম বা আত্মধর্ম_ 
প্রীতিময়। আত্মা_প্রিয়, প্রিয় যাহাতে প্রীতি বরে, 
তিনি-_-পরমাত্মা। প্রিয়ের (আত্মার) যে পরমপ্রিয়ের 
(পরমাত্মা) ভগবানের সেবা, তাহ! পরম মধুর। প্রিয় 
যে প্রেষ্ঠের গ্রীতিবিধান করেন, তাহাতে গ্রীতি উচ্ছলিত 
হইয়া! থাকে। “প্রিয়স্ত চ সেবা স্ুখরূপৈব।” (ভঃ সঃ 





ভক্তিতে স্থলন বা পতন নাই 


£ রা) পিকের সেবায় সখ আছে। প্রিয়ের পীভি- 


বিধান করিয়া! নখ না চাহিলেও স্বভাবসিছ্ছ আনন্দ 


আপনা হইতেই 
প্রীতগবসেবয় 
প জীব গ্লীতির সহিত ঠাহার প্রাণের ঠাকুরের 


গ্রকাশিত হইয়।| থাকে । 


সাঁভাবিক আনন্দ বর্তমান। 


উদ দাদ 
দেবাকরেন। সেবায় এত আনন্দ আছে যে, তিনি 
নেব|নাকরিয়! পারের না; না করিলে প্রাণে কষ্ট হয়, 


করিলে আনন্দ । এই শানন্দ দেহের সুখ বাঁ মনের শাস্তি- 
রমিত আনন্দ নহে, প্রস্তর সখ হই গাছে বলিয়। আনন্দ । 
ভ্রীবনত্বার সহিত ভগবানের সদ্বদ্ধ অত্যস্ধ ঘ নষ্ট । নির্মল 
ভরীবসত্তা_-রুষ্ণানন্দময়। জীব অণু হইলেও পূর্ণসেবা- 
নদের অধিকারী । জীব কোনরকমে একবার ভগবৎ- 
সেবানন্দরল পালে আর াঁড়িতে পারে না। সেবারস, 
গ্রীতিরস এত মধুর, 
গ্রীতিতেই আনন্দ, সুখেই সুখ । 
আনন্দ। নির্শল, শুদ্ধজীব শভগবানের সহিত প্রীতিসত্রে 
প্রহর সহিত প্রীতির শৃঙ্খলে সর্বদা 


এত আনন্দদায়ক! প্রিয়বস্তুর 


ভূত্যের প্রতৃস্ুখেই 


চির আবদ্ধ। 
শৃখলিত থাকাই স্বরূপাবস্থিতি। 

দুর্ভাগা জীবের এই প্রীতিধর্সের বিপর্ষায় যখন হয়, 
তখনই দেহের প্রতি প্রীতি হয়। তখন দেহ-মনোধন্মই 
তাহার স্বধর্শ হইয়া পড়ে। দেহে আত্মবুদ্ছির জন্যাই স্ব- 
দেহ ও স্বদেহের বিস্তৃতিম্ববপ আজীয়-স্বজনাদিতে 
প্রীতি হয়। এইজন্যই বদ্ধজীব নিজের ও আত্মায়- 
স্বজনাদির, স্থখে দুঃখে স্থখীদুঃখী হয়। এইরূপ দেহ-মনো- 
ন্দাসক্ত জীবকে প্রীরুফণ্রীতিধ্মোনুখ করিবার জন্যই 
প্রভগবান্‌ অঞ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় সকলকে উপদেশ 
করিতেছেন, 

“সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সবপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি মা শুচ: ॥" 

(গীত! ১৮৬৬ ) 

="গকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র 
আমারই শরণ লও। তুমি শোক করিও না, আমি 
তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব। “আমার 
প্রতি ভক্তিদ্বার। সকলই সম্পন্ন হইবে'-_এই দৃঢ় বিশ্বাসের 


১৬৩. 
সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাস আয়াকেই 
আশ্রয় কর । এইরূপে থাকিলে তোমার বর্মমত্যাগের নথ 
পাপ হইবে বলিয়। দুঃখ করিও না। যেহেতু একমাজ 
আমাকেই আশ্রয়কারী তোমাকে সবগ্রকার পাপ হইতে 


আমিই মুক্ত করিব।” 


ভাঁজপথে পতনের কোন আশঙ্কা নাই।  অ্রউগক্ষ- 
গোরাঙ্গের প্রতি নির্ভরতা থাকিলে তাহারাই সাধবকে 
পদস্থলন হহতে রক্ষা করেন। তন্কিপথে চলিতে চলিতে 
প্রাক্তন কন্মফলে পদস্থলন হইতে পারে, বিস্ক পতন হয় 
না। গুরুদেব তাহার রঙ্গাকর্তা। 
বলিয়াছেন, 


এইজন্য শান 


“যানান্থায় নরে। রাজন্‌ ন গ্রমাছ্থেত কহিচিৎ। 
ধাবন্‌ নিমীলা বানেত্রে ন স্বলেন্ন পতেদিহ ॥” 

( শ্ৰীভঙাঃ ১১৷২৷৩৫ ) 
ভাগবত-ধর্ম আশ্রয় করিলে মানব 
কোন কালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষুদবয় মুদ্রিত করিয়া 
ধাবমান হইলেও কখন স্থলন বা পতন হয় না। 


_হে রাঙ্গন্‌! 


সাধুগ্ুরু সহায় থাকিলে ভন্তিপথে বোন চিন্তা নাই । 
ভক্তিসাধকের যদি শ্রুতি-স্থতি অর্থাৎ শান্তজ[ন না থাকে 
এবং তিনি ফি নিদ্কপট সেবক হল, তাহা হইলেও তাহার 
কোন বাধা হয় না। ভক্তিতে বিদ্ধা-বুদ্ধর অপেক্ষা! 
থাকে না। ভক্কিতে অকপট ইচ্ছা, সর্ধাভামুখী, ফু ও 
বকান্তিক গ্রীতি থাকিলে আর কোন কিছুর দরকার হয় 
না। এইরূপ ভক্তিসাধকের ভক্তিপথে চলিতে চলিতে 
যদি সিছধির পূর্বেই দেহপাত হয়, তাহাতেও তাহার 
ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না। এ জন্মে যতটা, অগ্রসর 
হইয়াছেন, পরজন্মে আবার সেখান হইতেই আরম্ভ 
হুইবে। 
“তাত! স্বধন্মং চরণাধুজং হরে- 
ভজনপক্কোহথ পতেত্ততো৷ যদি। 
তত্র ক বা ভত্রমতুদমুহ্য কিং 
কো বার্থ আপ্তোহতজতাং শ্বধন্মতঃ 7” 
_(ভাঃ ১12৯৯) 


১৬৪. 
যদি কোন ব্যক্তি সবধন্ম পরিতটাগপূর্বন জী ছিগা 
ভজন আরজ করিয়া সগরদশ।য়ই অষট বাসৃতামুখে পতিত 
হন, তথাপি তাহার দধশ্-পরিত]াগহেতু অমঙ্গল হয় লা। 
পক্ষান্তরে মীচ্রিপাদপদ্া ভজন বাতীত বেগল দধন্ম পালন 
দ্বারাও (কাস বালির প্রয়োজন লাভ হয় না। 
জ্ঞানমার্গে পরমপর্দগা1প্রির পরও পতনের কথা শানে 
শুনা যায়। কিন্তু ভক্তিমার্গে সেইপ্রকার পতমাশঙ্কা 
নাই। ভক্তিতে সিঞ্চ ত’ দূরের কথা, সাধকেরও পতন 
নাই । তবে যে, পচিজবেতু, শরভরত মহারাজ, শ্রইন্ছু)় 
মহারাজ প্রভৃতি ভত্তের পতনের বথ! শুনা যায়, তাহা 
ভগবিচ্ছাতেই সংঘটিত এবং বেবল তাহাদের সজ্জন্ম 
হইতে চতি হইয়া। নীচ যোনিতে মাত্র জন্য হইয়াছিল, 
ভক্তি হইতে পতন হয় নাই। নতুবা শ্রী'চিত্রকেতু অসুর 
জন্মে বৃত্রাস্থুর হইয়া ইন্দকে ভাগবত্ধশ্মের উপদেশ দেন 
কিকরিয়।? প্রীভরত মহারাজ মুগদেহেও তগবচ্চস্তা 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীগজেন্দরও নক্রের আক্রমণে পড়িয়া 
ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 
বলিয়াছেন,_“যেহন্টেইরবিনাীঙ্গ” (শ্রভাঃ ১০২২৬) 
ইত্যাদিনা মুক্তানামপি তগবদনাদরেণ পরমার্থভ্রংখ 
উক্ত: ভক্তীনাং স নাস্তীত্যাহ,_তথেতি! যথা 
পূর্বে আৰুঢ় পরমপদত্বাবস্থাতোহপি ভ্রশযস্তি, তথা ত।বকা 
“মার্গাৎ্, মাধকীবস্থাতোহপি ন ভ্র্রস্তীতযথঃ। প্রীবৃত্র- 
গজেন্দর-তরতা দ্রীনাং মজ্জন্মতে। ভ্রংশেহপি তক্কিবাঁসনাস্থ- 
গতিদর্শনাৎ ৷? 
রর _-(ভাঃ সঃ ১২০ অঙ্গু) 
হে পল্মপলাশলে!চন যাঁহার। তোমার চরণসেব! 
অনাদর করিয়। আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়! অভিমান 
করেন, তোমার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ তাহাদের 
বৃদ্ধি বিশুদ্ধ নহে বলিয়| তাহারা! বহু জন্মের তপস্তার 
বলে (ফলে ) ছীবন্মুক্ত দশা লাভ করিয়াও তোমার 
শ্রপাদপন্প অনাদর পূর্বক অধঃপতিত হয়।” ইত্যাদি 
ক্সোকে জীবমুক্তগণেরও যে. ভগব্দনাদরহেতুই পরমার্থ 
হইতে পতন ঘটিয়াছে, তাহা কথিত হইয়াছে। কিন্ত 
তক্তগণের তাহা অর্থাৎ পতন নাই-_ইহা। বলিবার 


নায়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


অভি?1য়েই এই শ্লোকোক্ৰি। কিন্তু প্রাগুক্ত (ভক্তিহীন 
মুক্ত ।ভিমানী) জনগণ গরমপদরুঢ়াবন্দ| হই তেও (কপ র্‌ 
হন (হে তগবন্) তদয় ভক্তগণের ( পরমপদা|রূ।বসথ] 
হইতে দূরে যাউক ) সাধনা পন্থা হ১৮৬€ (সেইরূপ বিটাতি 
ঘটে না, যেহেতু শ্ীবূ, শগজেজ ও শভরতাদি ভক্তগণের 
(প্ৰাক্তন ) উতর জম্ম হইতে বিচু! তি ঘচি,লও তাহের 
ভক্তিব|সনার অস্নসরণ ( গরজন্মেও ) দেখ! গিয়াছে । 
শুষের শরণ|গাতিহ ভক্তির যূল। পক্ষকে রক্ষা, 
কর্ত। ও পালনকর্ত। বলিয়] বিশ্বাসই শ্রীরফে, শরণ|গ্তি। 
এই শরণাগতি হইতেই গ্রীতিধর্ষের উল্লাস হয়, ভক্তি 
বাড়ে। জীবের বদ্ধাবন্থায় শীক্্চপাদপদ্রা দর্শন হয় নাও 
আশ্রয় সৌভাগা হয় ন1। এইরূপ জীবের জন্যই কৃষ্ণ 
সাধুগুরুরূপে তাহার রুপা দৃষ্টি পাঠাইয়াদেন। ভগবানের 
কৃপা এ জগতে মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন সাধুগুরুরূপে । যদি 
কোনগ্রকারে এই সাধুগ্তরুর অভিনিবেশময় রুপির মধো 
আসা যায়, তবেই মঙ্গল। এই সাধুর প্রতি অভিনিবেশ 
--সাধুর আচরণ বা তাহার ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে 
মিলিত হইতে পারিে পূর্ণ তম মঙ্গল লাভ হুইয়! থাকে। 
সাধুব্যতীত ভগবানের, কপার পৃথক্‌ পরিচয় নাই। 
বর্ঠমানে যে বিমখতাকে সৰবম্বজ্ঞান হইয়াছে, লাধুগুরুর 
সঙ্গক্কপাফলে সেই বিমুখতার সর্বনাশ হয়। সাধুসদফলে 
যথন দীনত! হইবে, তখন চিত্ত দ্রবীভূত হইবে। দ্রবীভূত 
চিত্ত হইতে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়। 
অনুভূতি হলেই প্রাগ্যবস্তর সন্ধান পাওয়া যায়। 
শগুরুদেবই শীরুঞ্চকে দিবেন । 
বলিয়াই তিনি গুরু । 
করিবার জন্য প্রস্তুত ৷ 


কুষকে দিতে পারেন 
তিনি রুষ দিবার জন্য--কুপ] 
কূপ! করাই তাঁহার স্বভাব। 
এইজন্যই সমস্ত শান্ম ও মহাজনগণ আদৌ গুরুপদাশ্রয়ের 
কথাই বলিয়াছেন। শরীকুষ্ণের যাহ। ইচ্ছা, তাহ] গুরুবর্গ ই 
পুরণ করেন। গুরুদেবতাত্কেই শ্রীরুষ আত্মসাৎ করেন। 

তগবদতজনো]মুখ সাধক জীব সমস্ত ধৰ্ম্ম (দেহ- 
মনোধশ্ম) পরিত্যাগ করিয়। একাস্ভিকভাবে পরীওর- 
পাঁদপল্সের আহ্গত্যে ভক্তানুশীলন করিলে সাধনপথে 
কোনবিপত্তি হয় না। . অনন্য-শরণাগতকে প্রীগ্ীগুরুর্ণই 


সিদ্ধ 
একাস্ত শরণাগত জনকে জ্লীগুরুপাদপদ 


রঙ্গা করেন | হ 
ইত] যান, পথে কোথায় কটি। আছে, গর্ত 


হাতে ধরিয়া ল 
আছে, ভাঁহ1€ 
এন বদি সাময়িকভাবে : এদিক ওদিক যায়, তাহাতেও 


ঠাহার বিশেষ অস্ত বিধা হয় না। বাণ, শজগুরুগৌরাজ 
ঠাহার রক্ষক | কণ্যফলে চিত্তের 
থাকিলেও পরগুরূপাদপঞ্ের কুপাতেই তাহা ঘুচিয়া যায়। 
দেণই তাহার শ্রচরণ।ঞ্রিতজনকে নানা উপায়ে 


দখাইয়া সাবধান করিয়া থাকেন। তাহার 


গ্রাজন অস্থির] 


শর 


১৬৫ 


সংশোধন করিয়া আীরফসেবার উপযোগী কয়েন। 
অসংযত সমাক্‌, বিক্ষিধ চিত্তকে জীগুরুপাদপছ্ের কূপাই 
সংযত, শান্ত করেন। 

“মেই-_ ভক্ত ধন, যে না ছাড়ে গতর চরণ। 

সেই-প্রত ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥ 

ছুর্দেবে সেবক যদি যায় অন্য স্বানে। 

সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে ॥” 


-(চৈ£৮২) 


সিদ্ধ 


সিদ্ধ পূর্ণ শরণাগত। তাহার আদৌ পুরুষাভিম!ন 
নাই। তিনি দাশ্য-সখা।দি যেকোন একটি রসে নিরপ্তর 
তগবৎসেবায় মগ্জ। সেবা বিগ্রহে সবাজ্ম-সমর্পণফলে 
যাবতীয় অন্য/ভিলীষাদির প্রতি অন্থরাগ € যাবতীয় 
অসতম্ধে আসক্তি ও তজ্জনিত পুরুষাভিমান অর্থাৎ 
ভোত্তৃবুদ্ধি বিদূরিত হইলে অধোক্ষজ ও অগ্রারুত আশ্রয়- 
বিগ্রহের কৈক্বর্য্য করিবার জন্া নিশ্মল চেতন বৃত্তির যে 
সৃহ| উদিত হয়, তাহাই সিদিলালস] এবং কেই 
অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যবগ্ঠমান। অফুরস্ত অতৃপ্ধ 
সেৰালালস! দেখা যায়, তাহাই সিছ্ধি। আশ্রয়-বিগ্রহের 
আমুগত্যে সর্বক্ষণ বিষয়বিগ্রহের সেবা সর্বেজ্জিয়ে 
মর্বতোভাবে সবক্ষণ করিয়া ও ‘আশুয় ও বিষয়-বগ্রহের 
কিছুই ইন্জিয়-তৃথি করিতে পারিলাম না_-আত্মবৃত্তির 
এইরূপ সেবোন্ুখতাই চরম সিশ্ি। এই সিছ্ধিতে আশ্রয়- 
বিগ্রহের স্থখোৎপাদনে বিষয়-বিগ্রহের স্থখোৎপাদনের 
বন্য সবতোমুখী চেষ্টা আছে। সিদ্ধ আশ্রয়ের সুখে 
বিষয়ের যে সুখ, তাঁহাঁতেই নিরস্তর অভিনিবিষ্ট থাবে ন। 
তিনি আশ্রয়বিগ্রহকে ছাড়িয়া কখনও বিষয়ের সহিত 
আাত্মস্থথের কামন। করেন ন1। ভগবানের শ্রে ও গ্রে 
শৈবকের স্থথোৎপাদনে ভগবানের যে খ তাহাই তাহার 
চেষ্টাও চিন্তার বিষয় হয়। 


লালসা 


কায়-মনো-বাকে ভগ গ্রহণ ন! করিলে সিদ্ধি হয় 
সিচ্ছের অকপট সঙ্গই জীবে সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
করায়। সিদ্ধির লক্ষণ_ পুরুষাভিমান হইতে মু্বি ও 
কৃষ্ণেজিয়-তপণের জন্তু নিরন্তর অতৃথু-লালড।]) কুষ ক।স- 
কামনাই সিদ্ধি। সেবোনুখ ব্যত্তিই এই সিদ্ধির কথা 
স্বস্থ যোগ্যতানুসারে বুঝিতে পারেন। কফের ভোগ] ব! 
কুষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনর্লপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপ- 
সিদ্ধি। এই সিদ্ধি কৃত্জিম উপায়ে লাভ হয় না| নিঙ্কপট 
সেবোন্মুখত। এ আশ্রয়বিগ্রহের রুপায় নি৩]সিছ্ছ সেবা- 
বৃদ্ধি যাহার প্রকাশিত হয়, তিনিই সিচ্ছ। সিদ্ধ কৃষ্ণার্থে 
অধিলচেষ্ট এবং কষ্ঃকীর্তনই তাহার জীবাতু। তিনি 
বিগ্রল্ভ-সেবারসে সতত মগ্ন। সেবাসিছ্িকারী আশ্রয় 
বিগ্রহের কুপালাভের জন্য সবঙ্ষণ বাগ্র। সিদ্ধ প্রেমিক । 
তাহার প্রেমেই রুষ্ণ বশীভূত । ৃ 


না। 


নিত্যসিচ্ধ রাগাত্মিক রানীর রী: রুষ্সেবায়ু 
সাধুগুরুকুপায় যাহার স্বাভাবিক লোড হয়, সেই 
নিবৃস্তানর্থ রাগাগ ভক্ত সাধক-দেহ ও শিন্ধদেহে 
রাগামুগা ভক্তির ছিবিধ অন্থশীলন করিয়। থাকেন। 


বাহ্‌ অভ্যন্তর-_ইহার দুই ত’ সাধন। 
বাহে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ঘন॥ 


১৫৬ 


মলে নিজ-লিঙ্গদেহ করিয়। ডাবন। 
রাজিদিন করে ব্জে কৃষ্ণের সেবন ॥ 

এই সিদ্ধ-দেহ অশুদ্ধমঞনর কল্পিত কোন ব্যাপার 
নছে। কুচি বা লোভই রাগ|হগ। ভক্তিতে প্রেরণা দেয়। 
মাদুশ বঙ্ধজীবের ইচ্ছাই সেই লোভ বা রাচি নহে। কারণ, 
অনর্থযুক্ ব্যক্তির ইচ্ছায় সভে|গ-সপৃহ] আছে। [দিব)জন 
বাদীক্ষার সিঙ্ছিতে এই নিতাসিক্গ সিদ্ধদেহ আগুরুপ|দ- 
পদের রুপা প্রকাশিত হয়। তখনই সাধক সেই সিদ্ধ 
দেহের ভাবনায় যোগ)তা লাভ করেন এবং বাছে অনুক্ষণ 
শ্রবণ-কীর্নাদি করিয়া থাকেন। সিদ্ধদেহ পূণ 
সেবোম্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা 
শ্বার্ষভ।নবীর অভিন্ন তন্ন শ্রীগুরুপার্দপদোর কৃপাবলেই 
লাভ হইয়া থাকে। গুরুবর্গের বাণীতে পাই-_ইতরভাব 
বিদুয়িত হইয়া নিত্যলিছ ভ্রজগে|পীতাব স্বভাবে 
গ্রকটনই গোগীগর্ডে জন্মলাভ । এই জানাই শগুরুরুপ- 
বলে গোগীগৃছে জন্মলাভ সম্ভব। অচ্চনমাগে যেরূপ ভূত- 
শুদ্ধি লাভের পর অর্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও 
তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ববক ব্রজগে|গীভাব লাভ বা 
গোগীগৃহে জন্মলাভ না কর! পর্য্যন্ত শ্ররাধাগোবিন্দের 
ভাবসেবাঁয় অধিকার লাভ হয় না। 'গুপও ধাতুর অর্থ 
রক্ষ]করা। কৃষ্ণ নিশ্বল (চতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে 
সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ (চত্তনের নিত্যসেবাগু বৃত্তির 
বিষয় হন বলিয়ী তিনি গোপীনাথ এবং নিল চেতলের 
সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহ গোপী ৷ সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ 
কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্বন্বরূপ সেবাবৃত্তির অস্তরে 
জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত ন! হইলে কেহ শরীরাধামাধবের 

সেবাধিকার লাভ করিতে পারে ন] 
সর্বাত্বসমপণ ও দ্িব্যজানের সিদ্িতে অপ্রাকৃত দেহ 
বাচিদানম্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। প্রাকৃত দেহ 
অপ্রাকৃত হয় না, জড় কখনও চিৎ হয় না) পরস্ত স্বর্নপ- 
দেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রমম্মহাপ্রভূও 
বলিয়াছেন,__ : : ৰ 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেইকালে.কৃষ্ণ তা’'রে করে আত্মসম॥ 


নায় প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


-সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। 

অগ্র।রুত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” 
সৎহ সাধক এবং মহৎহ সিছ্ধ। সিছগণ ভুলক্রমে 
কুষ্ণকে তুলেন কষ! তাহাদিগকে আত্মমাং 
কারয়াছেন। কষনখাবধান ছড়া তাহাদের আর অন্ন 
কৃত্য নাহ । তিন চববশ ঘণ্ট|র মধে] টব্বিশ ঘণ্টাই 
ভগ্বৎ-সেবাস্থখ-মগ। তাহার জগদশন বা ভোগা দন 
নাহ। তাহার সবত্রহ কৃষ্ণ শন। 


ন 


“স্থাবর-দরঙ্গম দেখে’ ন। দেখে স্থাবর-জজ্র মের যৃত্তি। 

সর্বন্ধ ক্রয়ে তা?র ইষ্ট-দেব-যুত্তি ॥” 

তাহার! শ্রহরির নাম-কাঁ্তন করিতে করিতে প্রেমে 
দ্রবচিত্ত হইয়া বিবশভাবে কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস, 
কখনও রোদন, কখনও ডচ্চশব্দ, কখনও গান এবং বথনও 
নৃত্য করিয়।থাকেন। সদ্ধগণ চেতনাচেতম--সর্ষভূতে 
আত্মাভাষ্ট যে ভগবদ। [বাব তাহ] দশন অর্থাৎ অনুভব 
করেন এবং সমস্ত ভূতবর্গকেও নিজ-চিত্তে ক্ষতির 
তগব|নেহ দশন করেন অথাৎ তদাশ্রিতরূপেহ অনুভব 
করেন। ইহারা মহাভাগবতোত্তম। ভভগব।ন্‌ ধাহার 
প্রেমরজ্জুতে আবদ্ হইয়া তাহার হৃদয়ে সতত অবস্থান 
করেন, তিনিই মহাভ1গবত । 

সিদ্ধ দুই প্রকার-__জ্ঞা(ন-স্ধ ও ভক্ত-সিদ্ধ। এই 
জানিলিদ্গগণ মায়াবাদী নহেন। জানিড্ছিংক মহাজ্ঞানী 
এবং ভক্ত মদ্ধকে মহাভাগবত বলা হয়। উভয়েই মহৎ 
জ্ঞানিসিদ্ধ অপেক্ষ। ভক্ত সি শ্রেষ্ঠ। 


বদ্ষোসুখ, পরমাত্মোমুখ ও তগবছুনুখ-_এই তিন 
প্রকার সাধু। যেখানে উন্মুখত, সেখানেই সাধু । মহৎ 
দ্বিবিধ-জ্ঞানি-মহৎ ও ভক্ত-মহৎ। মহতের রঙির উদয় 
হইয়াছে । ভগৰৎ-সুখবাঞ্জাই যাহাদের একমাত্র গ্রয়োজন, 
তাহারাই মহৎ। সংও.দুইপ্রকার-_ ভদ্ত-সৎ ও জ্ঞানী- 
সথ্। শ্রেষ্ট বা উচ্চ সাধুই মহৎ। সাধক-সাধু ও সিদ্ধ" 
সাধু-ইহারাই যথাক্রমে সৎ ও মহৎ্-নামে গ্রসিদ্ধ। সৎ 
মহতের বিচার করিতে পারেন না। মহৎ সতের বিচার 
করিতে পারেন- শ্রেষটব্যক্তি নীচের কথা জানেন। মচ 


সিদ্ধ 


গেক্ষা ভক্তের গৌরব বেশী। বৈধমার্গরত সাধকগণকে 

রহ এবং রাগমার্গরত সাধকগণকে ভক্ত বল। হয়। 

ফের প্রতি টান হইলে, আর মাপিতে ভাল লাগে 
যেখানে মাপা-বুদ্ধি, সেইখানেই মায়।। মায়াকি? 


না। 
চারি ভিমনসহাপ্রতূর লেবার অন্তে রাহ! কিছু 
ক্রিয়া, তাহা বিষঘকার্ধয নহে । কুফর জন্য যাহা করা 


কোঁহ কৰ্ম নয় যেখানে কুফর সথা সেইখানেই 
ভক্তি। রুষ্ণের প্রতি টান হইলে অসদাসন্ভি ভাল 
নাগে না। অসত্কথায় বুদ্ধি খারাপ হইয়া যায়--কুষ- 
বিশ্বাতি আসে । অমতে গ্রীতি যেন না হয়, সেদিকে তীব্র 
লক্ষা রাখ! দরকার । সাংসারিক কথা ও অসতে মমতা 
তাল নয়। ভজনের জন্য যেটুকু দরকার সেইরূপ অর্থাদি 
অর্জন করাই ভাল । ভগবত-সনবন্বী শব্দাদি যদি হয়, 
তবে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। যেরূপ সত্সঙ্গ হইবে, ফল বা 
মাম্মুখ্যও সেইরূপ হইবে। যাহার! সমচিত্ত, প্রশান্ত, 
অক্রোধ ও সকলের আুহৃদ, অথবা যাহার! শরভগবানে 
সৌধ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন 
এবং দেহরক্ষক অন্নপানাদির বার্তায় আসভ্ত পুরুষগণের 
প্রতি ও স্ত্রী-পুত্র-ধনা দিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন 
এবং জীবনরক্ষার উপযোগী ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, 
তাহারাই মৃহ্। 

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মাজভবকারীই মহৎ, আর ভক্তিমার্গে 
ভগবতপ্রেমলাভকারীই মহৎ। জ্ঞানী মহৎ অপেক্ষ। ভক্ত 
মহতের শেষ্টত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
আসনে উপবিষ্ট থাকুক্‌ বা আসন হইতে উত্থিতই হউক 
কিংবা! দৈবাৎ স্থামচুুতই হউক-জ্ঞানিচি গণ ইহা 
আাদৌ লক্ষ্য করেন না। সাধনভক্তি পার না হইলে 
দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় ন1-_-সাধুতে প্রকৃত আপগন-জ্ঞান 
হয়না। মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী এবং মধ্যম- 
মহাভাগবত ও উত্তম-মহাভাগবত এক নহে। এল 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,_“শান্রযুত্েয 
ইনিপুণ, দৃঢ়শত্ধ। যার। উত্তমাধিকারী সেই তারয় 
সংসার ॥» এখানে উত্তমাধিকারী সংসার তারয় অর্থাৎ 
সংসারকে উদ্ধার করেন, এইরূপ অর্থ নয়। উত্তমাধিকারী 


এই নম্বর দেহ 


১৬৭ 
সংসার তারয় অর্থে-সংসার তরয়ে অর্থাৎ সংসার হইতে 
উদ্ধার লাভ করেন, এইন্কপ অর্থ জানিতে হইবে। 
উত্তমাধিকারী ও উত্তম ভাগবত এক হইতে পারে না। 
ইহাতে সাধক ও সিদ্ধের বিচার নিহিত আছে। 

ভক্তসিদ্ধ তিনপ্রকার- প্রাপ্চ-ভগবৎ পাধদদেহ, ঢ্ধিত- 
কায় € মৃচ্ছিত কষায়। প্রীভরত ও পুর্বজন্মে জীনারদ 
মৃচ্ছিত কষায়) শশ্ুকাদি নিরূতিকষায় এবং নারদাদি 
প্রাধু-ভগবৎপাধ্দ-(দেং। 'সর্কভৃতেষু যঃ পশ্যেং! ও 
‘ঈশ্বরে তদধীনেষু'- এই দুইটি শ্লোক যথাক্রমে উত্তম- 
মহ1ভাগবত ও মধ/ম-মহ।ভাগবতের লক্ষণ। 
মহাভাগবত পরমেশ্বরে প্রেম ভত্তি-যুক্ত। 


মধ্যম 
উত্তমের 
কেবল স্বরূপ ও বৈভবদশন) জীবদশন, গ্রধানদরশন বা 
বিদ্বেষিধর্শন তাহার নাই । জীল প্রন্জীবগোষ্বামী প্রত 
বলিয়াছেন,_মধাম পরমেশ্বরে করেন অর্থাৎ 
পরমেশ্বরে ভত্তিযুক্ত হন এব তদ্রধান অর্থাৎ ভক্তগণের 
প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুত। করেন, বালিশ অর্থাৎ ভক্তি 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন পুরুষগণের প্রতি কুপা করেন, 
বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রশ্ন করেন। 'বিতেংযুক্ত 
পুরুষের প্রতি উপেক্ষা এই বাকের অথ এই যে, 
নিজের প্রতি বিছ্বেষিগণের হেষসত্বেও চিত্তে ক্ষোভ- 
রাহিত্য-হেতু তথিষয়ে উদ[সীন। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া 
তাহাদের প্রতিও তাহাদের কপাংশের সন্টাব আছে। 
যেমন হিরণ্যকশিপুর প্রতি শর হলাদের বপাং৯র ২) 
ছিল। ভগবান্‌ ও ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, 
চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তাহাদের প্রতি অভিনিবেশই 
“উপেক্ষা+খবের তাৎপর্য । এই ভক্তের অজ্ঞের প্রতি 
কূপ! এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই ক্ষতি হয়, পরস্ধ 
উত্তমের সায় সর্বত্র তাহার প্রেমের ক্ষ,ত্তি হয় ন! । অতএব 
এই ভক্ত মধ্যম | 

গ্রতরত প্রেমিক ভক্ত । তাহার ভূতপালনেচ্ছারূপ 
সাত্বিক কষায়ভাব নিগৃঢরূপে বর্তমান ছিল এবং প্রেমও 
ছিল। ভগবানের জন্ত উৎকষ্াবরনার্থ ভগবদিচ্ছাতেই 
গ্রতরতের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ইহা সাধারণ 
জীবের ন্যায় পতন নহে। শরঁস্তকদেবের কোন কষায় নী 


প্রেম 


নদীয়] প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


১৬০ 
থাকায় তিনি নির্ধূ্ত কষায়, আর ভগবৎপাধাদেহ-এ 1৫ 


ভক্তগণ বস্ত-সিন্ধ। 
সিছ্ছের ভয় নাই। তিনি অভয়ের পূর্ণ।শ্রিত হওয়ায় 


নিজেও অভয় । [দিতীমাভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। 
পির খিতীয়াভিনিরেশ নাই, সুতরাং ভয়ও নাই। 
রঞ্জন প্রভূপাদ বলিয়াছেন, “অভয়ই ভক্তির ফল। 
আমাকে প্রভু রক্ষ। করিবেন, প্রভু ব্যতীত বগ্তই নাই, 
তিনি এ।মার একমাত্র রক্ষাকর্তা_ পালনকর্তা, তিনিই 
বড়, তাহার অংশ আমি) তিনি আমাকে রঙ্গ করিবেন, 
আর অন্ত রক্ষক আমার নাই,এইটাই ভক্তির বিচার। 


যখন অন্যের নিকট হইতে ভীতি আসিতেছে, তখনই 
জানিতে হইবে-তাহ|র দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। 
ভক্তি বাতাত অন্য পথ আছে, এংট|£ ব]াতিচার { অস্থি 
আসার দরুণ গুরুদেবের মেব। কারয়। ঝুদি বিপধায় হয়। 
ভীতি হইতেই স্বতিনাশ। ভগবান ছ।ড়া আর একট] 
জিনিষ আছে-এট। থেকেই ভাঁতি আিতেছে। সকল 
প্রভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদত ক পদাথবিচার 
এলেই আত্মার নিত]! বৃত্তি ভক্তি বিনষ্ট হইল । যখন 
প্রভূকে পালকঞ্জানে নিজেকে তার পালা বিচার আসে, 


তখনই ভয় ও শোক যায়। সেইটাই ভাক্ত। 


শাস্ত্ীয়-শ্রদ্ধা 


শান্্ার্থ-বিশ্বাসই অদ্ধ।। শদ্ধা-অর্থে নির্ভরতাঁ। কায়- 
মনো-বাকো অকপট আন্তগত)ই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবানের 
কৃষ্ণকাষের বাক্তিত্বে বিশ্বাস আছে। 'শ্ররফে ভক্তি 
করিলে সর্ববকর্মম কর] হয়'__-এই শান্তার্থের প্রতি সপ 
নিশ্চয়তার নাম বিশ্বাস । এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। 
প্রচৈতন্তচরিতামৃতে পাই, 

“অদ্ধা-শবে বিশ্বাস কহে দু নিশ্চয় । 

‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়’ ৷” 
যাহার সাধুমঞ্জে ভগবৎ-কথ! শ্রবণাদির্ূপ তক্তির 
অনুষ্ঠানে বিশ্বাস জন্মে, তিনিই শরদ্ধাব!ন্‌। নিজমঞ্ল- 
জন্য অগ্রসর হইবার যে বৃত্তি, তাহাই শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধাই 
সাধনের প্রথম অবস্থ।। যাহার] শরদ্ধাবিশ্ষ্ট হইয়া 
উত্তরোত্তর লঙ্গললাভে অগ্রসর হন, ডাহার! সাধনভক্তি 
আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে আটটা এবস্থ। আছে। 
অনর্থযুক্ত সাধকের শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ, ভজন-ত্রিয়া ও অনর্থ- 
নিবৃত্তি_-এই চারিপ্রকার অবস্থা) আর নিষ্ঠা হইতে 
নিবৃত্তানর্থের অবস্থা। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠ, রুচি 
ও আনক্তি--এই চারিটা সোপান। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি 
পর্য্যন্ত শ্রদ্ধায়রী তৃক্তি বাঁ মাধনভক্তি। তারপর ভাব- 


ভক্তি, ভাবের পর গ্রেমভক্তি। অদ্ধাদি চারিটা সোপান 
অতিক্রম করিয়া প্রেমের ঘ্বার-স্বরূপ ভাবের সোপামে 
অবস্থিত হইতে হয়। সাধনভন্তিতে জীবের আত্মোন্ধতি 
হইয়াখাকে। সাধক যদিও পক রুষক, সুদক্ষ সাগর 
ও চতুর বোদ্ধা না হইতে পারেন; তথাপি তাহার 
অধিকারক্মে তিনি অতু)চচ মানবজীবনের কৌশলে 
পরিপক। 

যে-সকল বস্তুতে বর্তমানে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, 
তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিসে আমাদের 
শরদ্ধা হইয়াছে? একটা নিজের ভোগবানা, আর অপরটা 
ভোগত্যাগ। এই ছুইটাই পুরুষাভিমান মুলক--শম" 
জাতীয়। একটার বিচার--জড়ভগৎ ভোগা, আর আমি 
তাহার ভোত্ত।; অপরটার বিচার--জগৎ (ভাগ করিতে 
গেলে আমি অন্বিধায় পড়িব, স্তর: 
আমি ত্]াগ করিব বা ভোগ করিব_ এই দুইটাই ডড 
অহঙ্কার বা কর্ত-অভিমান হইতে উখিত । অঙ্গজ জ্ঞানের 
উপর নির্ভর না করিয়া! অধোন্দভের প্রতি নির্ভর করা 
আবশ্তক। ভোগময় কৰ্ম্ম ও ত]াগময় জ্ঞানরাজে)র 
অসম্পূর্ণতা৷ পরিত্যাগপৃ্ক ভগ্ৰদ্‌ ভক্তিত অবস্থিত হও 


ডগৎ ত]াড]। 





শ্রাস্্ীয় শ্রদ্ধা 


দরকার। কিন্তু সেবকের সেব্যের সুখাহুসন্ধান-বিচার 
প্রবল । সেবাতেই তাহার পরমন্তুখ। নিজের ভোগ বা 
ও]াগে শাস্তির কোন কথা নাঈ। তাই ভদ্ভের বিচার 
_দহভগবনূ! তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশাস্তিবেও 
বরণ করিতে প্রপ্তত আছি। আমি অন্তখী হহলেও যদি 
তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; সেইটাই 
আমার প্রয়োজনীয় ৷ 

অত্যান্ত পুরুষাভিমানে রাবণত্ব, আর গোপীর দাসী- 
অভিমানেই রুষের (সব! লাভ হয়। যদি সেবোনুখ হইঃ। 
সর্বগগণ ভগবদনুশীলন করি, তাহা হইলে ভগবান নিশ্চয় 
রুপাপূর্ক সেই সেবোনুখ হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশ 
করিবেন। চেতনের প্রতি উন্মুখতার দ্বারাই চেতনের 
উপলব্ধি হইবে । 
ব্যতীত ভগবছুপলন্ধির অন্য উপায় নাই । 
গরুদেবতাত্মারই করায়ত্ত হন। 

ভুদ্ধভক্তি-সাধনে সকলেরই সবপ্রথম অত্যাবশ্থাক কৃত্য 


সদ্গুরু-চরণাশ্র়্ বা আদ্জায়-পশ্থা গ্রহণ 
প্রভগবান্‌ 


_পঞ্চবিধা বা নববিধা ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
প্রকৃত উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রতি অকপট কৃপালু ও 
মঙ্গলাকাজ্জী সাধুর প্ররুষ্ট সে চিত্তে হয় শ্রদ্ধা, না হর 
রুচির উদয় পর্যাবেক্ষণ কর1। যতই অকপট শ্রদ্ধা বা 
রুচির বৃদ্ধিকযে দুঢ়তা হইতে থাকিবে, ততই নবধা 
ভক্তির ব1 পঞ্চবিধ। ভক্তির দৃঢ়নিয়মে নিরস্তর যজনের 
সঙ্গে স্ধে রুষ্ঃস্দ্ধে নির্বন্ধভ্ঞান বা অনুভূতি ও যাবতীয় 
তুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার প্রতি বৈরাগ্য বা অনাসক্কিরূপা 
পরমার্থ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া রতির উদয় করাইবে এবং 
তখনই স্বরূপ িদ্ধিতে সিছ্ধরসের বা প্রেমের উদয় হইবে। 
শরষ্টপাধু সঙ্গ, পঞ্চবিধা বা নবত্ধি? ভক্তির অনুষ্ঠানে রুচি 
ও মননই শুদ্ধতভ্তি-সাধছেচ্ছুর একমাত্র তীর, তন লক্ষ] 
করিবার বিষয়। শুদ্ধভক্তিস'ধচ্চ্ছু বাদ্িমাত্েরই 
শক্ত যুথ সৌভাগে।র তারতম্যান্ুমারে চিত বৃতিতে শর] 
বা রুচি এই দুইটার যে কোন একটার আবিরাব হইলে 
অবণ-গুরু ব। শিক্ষাগ্রুর নিকট শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গে মনন 
অর্থাৎ মনে মনে শ্রুত বিষয়ের পরধ্যালোচনার ছার! শুদধ- 
ভক্তিয় বিপরীত ইচ্ছার বা চেষ্টার পরিত্যাগ ও ক্রমশঃ 


২২ 


১৬২ 


মনের যাবতীয় সংশয় নিবৃত্বি করিবার অধাবসায় চলিতে 
থাকিবে; তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। শুদ্ধ 
ভক্তি বাতীত তূক্তি-মুদ্ধির কাষন! অন্তরে থাকিলে 
একমাত্র মিরস্তব মৎসঙ্গে শ্রবণ, বার্ন, পরিচর্যা ও 
মননের ঘারাই সমস্ত কৈতব ও মিশ্রভাব দৃরীতৃত হইয়া] 
চিততশুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ রতির উপয়ে স্বব্ূপসিদ্ছি লাভ 
ঘটিবে। উই ক্রম। 

অশ্রচ্ধার অপর নাম কৈতব, অনাদর ব। অসম্মান। 
অশ্রদ্ধাই সকল 'নর্থের মূল। আর সাধুব অকপট 
আশ্থগত্যই শরছ।। এই শ্রদ! অন্ধবিশ্বাস নহে; উহা 
অন্ধবিশ্বাসকে সমূলে নাশ করে। শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গচোর 
যূল। শ্রদ্ধাবানই ভক্তির অধিকারী । যেখানে কৈতব 
বা প্রতিষ্ঠাশা, সেখানে শ্রদ্ধা নাই। বিশ্বাত ঘাতক মনকে 
প্রভু করিতে হইবে না। হতভাগা জনগণই মনকে প্রভু 
যাহার] ভাগাবান, 
তীহার! মাধু-শাস্্রকে গ্রভুন্ধাপে বরণ করিয়া অকপটে 


করিয়া তাহার কথা শুনিয়! চলে। 


কায়-মনো-বাকে] তাহাদের আহ্লগড্] জেবা করে। যদ্দি 
শ্রদ্ধা থাকে, তাহ! হইলে শ্রবণ ঠিক হয়। শ্রহরিকথ; বা 
শ্রুহরিনাম শ্রদ্ধালু বাক্তির কর্ণেই পৌছান। বিশ্বাসের 
সহিত শ্রবণ দরকার । শ্রদ্ধার অভাব হইল সকল কাধ্যই 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার ন্যায় মনে হয়। এই যে শ্রদ্ধার 
অভাব, ইহা নাস্তিক্য-বুদ্ধি হইতে উদ্বিত হয়। ইহা 
অত্যান্ত শোচনীয় অবস্থা। যাহার এই প্রকার অবস্থা, 
তাহার সংসার ক্ষয়োমুখ হয় মাই ; সে ত্রিতাপে জঞ্জরিত 
হইবার জন্য, মায়ার লাথি-ঝ'াটা খাইবার জন্য, জন্ম- 
জন্মান্তর অত্যান্ত দুঃখময় জীবন যাপন করিবার জন্য 
প্রস্তুত হঃয়াছে। এইক্লপ বাক্তির শাস্ত্র ও সাধুর বাকে]র 
প্রতি শ্রদ্ধা নাই। শ্রদ্ধ। যাহার নাই, তাহার সাধু-স্ও 
আহ্ষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্রেই পর্যবসিত । যেখানে সত্সঙ্গ, 
সেখানে শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ আছে। অনভিনিবেশই 
নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ | সুতরাং যেখানে গাধুতে অভিনিবেশ 
নাই, সেখানে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে? 

শ্রদ্ধা থাকিলেই কপা-মহিমার অনুভূতি হয়। ভগবান্‌ 
ও তন্তক্তের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অন্তর্ূপ 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


১৭৪ 
ঘ।রণাবশতঃ তাহাতে বিশ্বাস ন! করাই অশ্রু) হ্‌ 
বিশববূপ প্রভৃতি দর্শন কবিয়াও দুর্ঘোধলের রুষের প্রতি 
বিশ্বাস হয় নাই। 


আদ্ধা। ও শৱণাগতি এক[খব।৮% | 
শরণ[পািই আর তা 


যেমন 


| (যেখানে শরণাপতি 


নাই, সেখানে শ্র্ছাও নাই । 
শঞ্চা কোন বাধা মানে না। 
মনোযোগ ও উৎ্গাহ থাকিবেই | 

আলশ্ব, জাঙ্য ব11চন্তাহণনত। নাই। 


যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে 
শ্রদ্ধায় নিরাৎসাহ। 
অদ্ধাবান কখনও 
আদ্ধী হইলে 
বিহ্বল 


সাধনের অধাবসায়ে অবহেলা করেন না। 
সাধন নিরন্তর চলিবে। শন্ধাবান তয় পায় না, 
হয় ন! | শরন্ধাবান্‌ সাধুর চরণে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে। 
হলাগিনীসার-সমবেত সম্বিদ্ৰূত্তির আভাসই শ্রদ্ধা 
শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার চিহ্ন । শ্রদ্ধা ভক্তির সহায়, শ্রদ্ধ। 
ভক্কিকে বাড়ায়। শ্রদ্ধা হইলেই ক্শ্-পরিত্যাগ হইয়া 
গেল। শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি বাড়ে না। শা অশোক, 
অভয় ও অমুতের কথা বলেন । সেই শান্ত্-বাঁকো শ্রদ্ধালুর 
বিশ্বাস হইয়াছে । ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে, মনের 
মধ্য এইজপ স্থির ধারণাই শ্রদ্া। শ্রদ্ধা মনের অবস্থা, 
মানসিক গুণ; শ্রদ্ধা বা আদর মানসিক-বৃত্তি মাত্র। 
অধ! অনুষ্ঠানময়। নহে, কিন্তু ভক্তি অনুষ্টানকপ। বা 
ক্রিয়াময়ী। শ্রদ্ধা ক্রিয়ারপ। নহে ; তাং! মানের গুণ। 
অন্ধ অর্থে আদর । ভক আদর করিয়া যাহা দেন, 
তাহাতেই ভগবানের সুখ। আদরটা মানসিক-বৃত্তি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আদরে অনাদর নাই। শ্রদ্ধা 
মনের ভাব, ইহ] অনাদরকে নষ্ট করে। শ্রদ্ধা ভক্ত)জ নয়, 
কিন্ত অনন্য-ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কম্মাধিকার- 
নিবারক বিশেষণ মাত । শ্রদ্ধা অধিকারীর বিশেষণ। 
শ্রদ্ধা ক্রিয়াময়ী নয় বলিয়] ইহ! সাক্ষাৎ তভ্তাজ নয়। শ্রদ্ধা 
থাকিলে তাহার একটা বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য হয়। স্থখে 
উল্লাস এবং বিপদে দুঃখ না হওয়া শ্রদ্ধার একটা জক্ষণ। 
্রদ্ধাবান্‌ স্থথ ও দুঃখে সম; মানসিক সুথ-দুঃখে তাহার 
চিত্ত বিকল হয় না। তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা 
করেন না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইলেও বিহ্বল হন না। 
যিনি বিহ্বল হ'ন, তাহার শ্রদ্ধা নাই। যাহার শ্রদ্ধা 


আছে, মহা প্রসাদ, ভক্ত, শ্রধাম, গঙ্গা ও ভগবৎসেবার 
প্রভাবে তাহারকোন অবিশ্বাস হয় না। তাহাদের 
অলৌকিক প্রভাবে শ্রদ্ধাবানের স্বতঃই বিশ্বাস আছে। 
শ্রদ্ধায় নিরন্তর অগসরণ-চেষ্টা াঝবে। শ্রদ্ধায় বিরতি 
নাই, সদ! অঙ্কবুর্তি আছে । কোন দার বাত্তি সবর্ণথমির 
সন্ধান পাইয়। যেরূপ তৎসংগ্রহে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে) 
তাহার বিরতি দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রদ্ধালু বাক্ির 
সেবোৎসাহ নিরপ্তর বন্ধিমান দেখা যায়। শ্রঙ্জাবাম্‌ গ্রেম 
লাভের জন্য সর্বক্ষণ আন্নগতাময় অনুশীলন করেন। 
যাহার শাস্ীয় শরন্ধ! হইয়াছে, তাহার হয়ে দণ্ড, কৌটিলা 
ব। প্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্রও থাকিবে ন1। যেখানে শ্রদ্ধা 
আছে, সেখানে কুটিলতাদি নাই ; (সেখানে বৈষ্ণবাপরাধের 
শ্রদ্ধালুর জ]নপূর্বক অপরাধ সম্ভব 
নয়। তবে চিত্রকেতুর কি করিয়া মহাদেবের চরণে 


সম্ভাবনাও নাই । 
অপরাধ হইল? ইহা অজ্ঞানতাবশতঃই হইয়াছে। 
লোকশিক্ষার্থ ভগবদিচ্ছায় মহাদেব ও চিত্রকেতু উভয়ে 
উভয়কে সেখানে-গোপন করিয়াছেন | শ্রদ্ধা থাবা সত্বেও 
যদি কাহারও বিষয়-আসক্তি (অপরাধ নাই ) দেখা যায়, 
সেখানে দৈন্য ও অকিঞ্চনত] বাড়বে । দৈন্য থাকিলেই 
বিষয়াসক্তি কমিয়া যায়। যদিও বা কথন কোন শ্রদ্ধাযুক্ত 
পুরুষেরও প্রারন্ধ কম্মাদিবশতঃ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আসক্তি 
দেখা যায়, তথাপি বিষয়স্দ্ব-কালেও তাহাকে বাধা 
প্রদ্দানপূর্বক 
থাকে। 


দৈন্ব্ূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া 


বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিবার ধাহার 
ইচ্ছা নাই, তিনিই অনন্যতক্ত । “অপি চে স্থদুরাচারঃ' 
_গ্লোকোক্ত অনন্য ভক্তের যে শ্রদ্ধা, তাহা লৌকিকী 
শ্রদ্ধা; তখনও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধ। হয় নাই। অসত্য পরিবর্জনে 
দুঢত। হইলে, লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলে শান্তীয় শ্রদ্ধা হয়। 
শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে স্দুরাচারত্ব »ভব হয় না। 
যিনি কৃষ্ণতজন ব্যতীত অন্য দেবাদির পূজা করেন না, 
তিনি অনন্য তক্ত । «একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য" 
-_এই বিশ্বাস তাহার আছে বলিয়) তিনি ২২ অন্ধ" 
ভক্তের দৈবাৎ পাপকার্যে কিঁঞ্চিৎ কুচি দেখা গেলে 








প্রকৃত গোস্বামী কে? 


লেই সতের নিন্দ! করিতে হইবে না) কারণ সেবা- 
প্রভাবে তাহ। শীঘ্রই বিদূরিত হইবে । তবে পাপ-কাধ্যে 
নিট অন্ভতক্ত সদযোগা নন, আবার লিসা 
নন। ধাহার পাপে রুচি নাই বা যিনি পাপ করেন মা, 
এইরূপ সত্তর অনন্য ভাক্তেরহ সঙ্গ করিতে হউবে। 
মহিমন্ঞানই আধার কারণ। লেক পরস্পরা-মানে- 
জাত যণ্কিঞ্চিৎ অন্ধ! বাহার মাছে, তিনি কমিষ্ট। 
লৌকিক প্রদ্ধাকে কোমল শ্রদ্ধা বা শদ্ধাভাস বলা হয়। 
শান্ত বা যুক্তি দ্বার! যাহার বিশ্বাস শিথিল করিতে পার! 
যায়, তিনি কোমল শদ্ধাবান। লৌকিক শ্রদ্ধ। যাহার 
আছে, তিনি কনিষ্ঠ-কনিট । খাহার শাস্রীয় শ্রদ্ধা আরম্ভ 
হইয়াছে, ভক্তে একটু আদর দেখ। যাইতেছে তিনি মধ্যম 
কনি্ঠ। কোমলশদ্ধ প্রাকুতভক্ত শ্রবিগ্রহের পুভ। করেন, 
কিন্তু হরিমন্দিরস্বরূপ হরিভক্ত ব! অন্য জীবকে আদর 
করেন ন1; তিনি সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎহ ভা আর 


করিয়াছেন। সর্ক্ধাদর ও গুণশ্রাহিতাই বেষ্যবত!। 
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কনিষ্টের গুণগ্রাহিভা বা ভক্তে আদর নাই । ভাবের 
উদয় পর্য্যন্ত মুখ কান বা উত্তম-কনিঠ ; উত্তম-কলিষ্ই 
শান্ীয় শ্রদ্থাযুক্ত। শাস্ত্রীয় শ্রদধাযুক্ত কণিষ্ঠকে জীল জীব 
গোম্বামী প্রভু মুখা কনি বলিয়াছেন। 
শানীয়-শরন্ধা হইয়াছে। 


উত্তম-কনিষ্টের 
তিনি সাধক অবস্থা পার 
হইতেছেন। কোমলশুদ্ধ।, শ্রদ্ধা ও দূঢ়শরদ্ধ। যাহাদের 
আছে, তৎসম্বন্ধে শল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভীঁচৈতন্ত- 
চরিতামুতে এইন্ধপ বলিয়াছেন, 
“আদ্ধাবান্‌ জন হয় ভাঁক্ত-অধিকারী।। 
উত্তম, মধ্যম, কনি_শ্রদ্ধ। অমুসারি॥ 
শস্রযুক্তেয স্থনিপুণ, দৃঢ়শবদ্ধ। যার। 
উত্তম-অধিকারী সেহ তারয় সংসার ॥ 
শান্যৃক্ নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্‌। 
মধাম-অধিকারী সেই মহাভাগাবান ॥ 
যাহার কোমল শ্রদ্ধী, সে কনিষ্ঠজন। 
ক্রমে ক্রমে ঠেহো। ভক্ত হইবে উত্তম ৷" 


প্রকৃত গোস্বামী কে? 


বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার 
বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ-_-এই ভাঁক্ত প্রতিকূল 
ধড়বেগ ধারণে যিনি সমর্থ, তিনি প্রকৃত বুঁদ্ধমান্‌ ও 
চতুর। যিনি স্থনীচ, সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ্ইয়। 
সর্বক্ষণ আচরণময় হরিকথ। বলেন, তিনি এই প্রতিকূল 
ষড়বেগের অধীন নহেন। তিনি ধীর, স্বর, তিনিই 
গোস্বামী । এই ছয়টা বেগের গতির দিক্‌ [ফরাইয়। লইয়া 
তাহাদিগকে কষ্ণসেবার অনুকুল করেন বাঁলিয়া তিনি 
হকৌশলী সুচতুর সেবক । 

এই ভক্তিপ্রতিকূল ষড় বেগ আবার কায়িক, মানসিক 
ও বাচিক ভেদে ত্ৰিবিধ । জিহবাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থ- 


বেগ--ইহার1 কায়িকবেগ ; ক্রোধের বেগ_ মানসিকবেগ 
এবং বাক্যবেগ-__বাচিকবেগ । 


ভিহ্বাথার শব্দ উচ্চারণ ও আন্বাদন_-এই ছিবিধ 
কাধা হয়। জিহ্বার শব্দ উচ্চারণস্পৃহা। বাকাবেগের এবং 
আহ্বাদনস্পৃহা কায়িকবেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ-_ 
তগবদ্ব হিপূর্ি বিষয়ের প্রজ্মম্পৃহা। হরিকথা ব্যতীত 
অন্য কথা বলিবার স্পৃহাই বাক)বেগ। ভঁরুষ্ণ € শুকৃষ্ 
স্বদ্ধি-বস্তুই সং, তৎসন্বন্ধী কথাই সৎকথা বা হরিকখা। 
প্রহরিকথা ব্যতীত অন্য কথাকে শ্রল রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী প্রভু “অসন্থার্তা বেশ্যা” বলিয়াছেন। অসদ্‌ 
বিষয়ের সংবাদ সরবরাহকারী বাক্যই অসদ্থার্ভী। কিন্তু 
গ্রকষ্চের সংবাদ বহন করিবার জন্য যদি বাক]কে নিযুক্ত 
কর! যায়, তাহা হইলে বাক্যের যে অনিষ্টকানিত, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। তথন সেই বাক্যই পরা 
শাস্তি ও অমৃত দান করে; নতুবা বাক্য কেবল অস্ত 
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বাঙাবহনকারী হইয়। মৃত্যু আনয়ন করে। শরযস্থাতিই 
অমৃত; রুণ্টবিস্থাতিই মৃত্যু । 

প্ীরুঞকথ! ও শকাষ/কথ] ত্যাগ করিয়। অন্য কথ! 
বলার নাম বাকাবেগ। মৌন হহয়া। বসিয়া থাকাও 
বাকাবেগ। তাহা অব্যক্ত বাক]বেগ। যাহার! জগতের 
অনেক কিছু গ্রামাকথা বলিয়াছেন এজন্েই হউক ব। 
পূর্বজন্মে হউক, ধাহ|দের বাক্শত্তি দ্বৈরিণীর মত গ্রাম 
কথাতেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত হইয়। রাহয়াছে, তাহার!ই অনেক 
কথা বলিবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার ইচ্ছায় মৌন 
হইয়া থাকেন। কিন্তু তখনও তাহাদের বাক্াবেগঞ্পুহাী 
যায় নাই, বর্তমানে অব্যক্তভাবে অগ্রকাশিতভাবে 
রহিয়াছে এইমাত্র তফাৎ্। এ প্রকার মৌন হইয়। কৃত্রিম 
উপায়ের ছার] বাকাবেগস্পুহ] দমন করা যায় ন1। কথ] 
বলিবার স্পৃহাকে নষ্ট কর! যায় না, তাহাকে নিয়মিত 
করা যায় মাত্র। বাক্যবেগ দমন করিবার একমাত্র 
উপায়_“কাীর্নীয়ঃ সদ! হরিঃ*। সর্বক্ষণ হরিকাীর্তন 

করিতে পারিলে ইতরকথায় (লোভ থাকিবে ॥1। 
হুরিকথা-শ্রবণ-কীর্নে রুচি হইলে ইতরকথা বলা ও 
শুনার লোভ আম্ষন্সিকভাঁবে রহিত হইয়া যাঁইবে। 
যাহারা ভগব্কথা বলে ন, স্বরণ করে না, মন্তক দ্বার] 
শ্রহরিগুরুবৈষণবপাদপঞ্জে নমস্কার করে না, তাহারাই 
নরক-পথের যাত্রী হইয়া থাকে। ্রীষমরাজ নিজ 
দুতগণকে বলিয়াছেন,__ 

“জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং 
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দমূ। 
কষ্ায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি 
তানানয়ধমসতোহককতবিষুুত্যান্‌ 12 
--(ভাঃ ৬৩।২১ ) 
ফেসকল পাপীর জিহবা একবারও ক্চনামগুণাদি 
কীর্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাহার পাদপদ 
স্মরণ করে না,যাহাদের মস্তক একবারও তাহার চরণে 
প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে 
নাঃ তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া 
আসিবে । 


নায়! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলা 


আস্বাদন দুইপ্রকার--কৃন্চকথারূপী শব্দের আহা 
এবং হরিসদ্বদ্ধবস্ত মহাপ্রসাদের আশ্বাদন। 


শ্রীল কপ 
গোদ্বাম! প্রভু বলিয়াছেন, 


প্নারদবীণে।জ্জীবন-স্থধোশ্মিনিধাস মধুরীপুর | 

ত্বংুষনাম কামং স্বর মে রমনে রসেন সদ10% 

হে কুষানাম! তুমি নারদের বীণ।র সন্জীবমন্থরূপ 
এবং মাধুরধাগ্রব|হবূপ অমৃত তরঙ্গের শাবাংশহ্বরগ। 
অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ধবদ। অন্নরাগের সহিত 
যথেষ্টরূপে ক্ষ,ত্তিলাভ কর। 

শ্রীনামের সহিত রসন। রসময়ভাবে সংযুক্ত।। অনর্থ 
মুক্ত সেবোম্ুখের রসন] রসময় শ্রীনামের বিলাসভৃমি। 
হরিনাম উচ্চারণকালে তাহার রসন। নবনবভাবে রসযুক্ত। 
হইয়া থাকে । শ্রীনামপ্রতৃ-_রলময়বিগ্রাহ | সেবোমুখ 
হইলে শ্রনামপ্রভূর “উপদ্রব” নিরঙ্কুশ প্রতৃত্ব সহা করিবার 
সৌভাগ্য আসিবে। রসময় শ্রীনাম যখন সেবোন্ুখের 
জিহ্বায় সুধা বর্ষণ করেন । তখন সেই জিহ্বার সেবারস- 
আম্বাদনের বিরোধী বেগ গ্রকুতপক্ষে সংযত হয়। ভক্তের 
অপ্রারুত জিহ্বার যে ছুইটী কার্ধা, তাহ! উভয়ই স্বাদ, 
রসময়। ভক্তের শ্রীনাম কীর্তন ও চতুবিধরস-সমদ্বিত 
ভগবত প্রসাদের আস্বাদন উভয়ই সাছু, রসময়। 


ইতরকথার গ্রজন্মী ও জিছবালা]স্পটে]র কুফডজন 
হইবে না। যে কেবল ভাল ভাল খাইবার লোভে 
ইতন্ততঃ বেড়ায়, তাহার ভাগ্যে মঙ্গললাভ স্থদূুরপরাহত। 
“শিল্পোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়” উদর পরায়ণ হইলে 
হরিডক্তি লাভ হইবে না। নিজের ভাল ভাল খাওয়া- 
পরার প্রবৃত্তি ছাড়িয়। জগতের সমস্ত ভাল ভাল-_সর্বোৎরট 
বপ্ত সকল কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা 
আসক্তির বস্তুকে কের সেবায় নিযু ন] কৰিলে এ 
অবে]র অ/সত্তকে এজগতেই থাকিতে হইবে, সর্বাপেক্ষা 
আদরের- সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বন্ধক নিভে (৬% ৪1 
করিয়া সর্কভোক্ত। শ্রকষের ভোগে লাগাইতে হইবে । 

আমাদের মন সর্বদা রূপ-রসাদির আধার। মায়ার 
শলোভনের ক্ষেত্র বিশ্বের অন্থধাবনে বস, হব ইঞ্জিন" 








গজ] 


নুৰ ৰ! ভোগের সহুসন্ধানে চঞ্চল। সেই মনকে নিয়মিত 
করিতে হইলে দিবযজ্ঞানদ!ত! আগুর'পাদ পেত অহৈতুকা 
গার প্রয়োজন | অসদ্বিযিয় হইত ৯; ৰৈ ছুটি বরা (ত 
বিমুখ মনকে দণ্ড দিতে হইলে মনের প্রাণ যে 
শ্বরণটকে শর্বষ্ণপ।দ পদ্মন্ুধয।নে অনুক্ষণ নিযুক্ত 
কৰিতে হইবে । মন সর্ধদাত 
[1 একট! স্মরণ ব। চিন্ত! করিবেই | মনকে যদি 


হইলে 
qd’ (দেই 
প্রাণ ।” 


মুনের স্মরণ 


একট * 
প্ররফপ|দপঞ্স-স্মরণে নিযুক্ত কর। ধায়, তাহ। হইলে মনের 
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প্রকুত দণ্ড হইল-_ মৃত্যুর সংযার হইতে অযুর নিও). 
ধামের দিকে যাত্রা করাহইল। মন যদি অনিত]বস্ধ 
চায়_মরণশীল বস্তুর স্তর) করে, তবে মতা পথের 
পথিক হইতে হইবে। কিন্ত যাহার মন সবদ। হদয়দেবডার 
স্মরণ করে শ্রঃফের সাক্ষাৎকারের ভন্কা বসত হয়, তাহাকে 
শোক-মোহ-ভয় মৃত্যু স্পশ করিতে পারে মা। যিনি 
কুষ্ণের জন্য পাগল- যাহার মনের বেগ বৃষের তি, 
তিনি দ্রুত শ্রক্ৃষ্ণপাদপদেহ পৌছাইয়। থাকেন। 


শ্রীগঙ্গ। 


গ্রক্ব্ণ এীমদ্ভাগবত, ট্রীতুলমী, শরীগঙ্গ। ও শীভত্ত-_এই 

চারি যুত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ গ্রকাশ কারন | যাঁদ€ 
এই চারি যুদ্ডিকে সহস। দর্শন করিলে ভগবান্‌ বলিয়া 
জানা যায় না, তথাপি এই চারিটা ভগবৎসম্থাদ্ব-বন্ধ 
ভগবানের প্রক।শ-বিগ্রহরুপে পূজিত হন। বহিবিচারে 
পীঅচ্চাবিগ্রছে গ্রাণ-গ্রতিষ্টা করিয়া পূজ]বুদ্ধি করিতে 
হয়। কিন্তু তাদৃশ প্রাণ-গুতিষ্ঠা না করা হইলেও 
এমন্তাগবত, শ্রীতুল মী, শ্ুগজ। ও প্রবৈষ্ণব__ ইহারা অভিন্ন 
ঈশ্বর-বন্ত ও গ্রভৃতত্বত_ ইহাই শান্্বাকয। প্রটৈত্স্ক- 
তাগবতে পাই, 

“ভাগবত, তুলসী, গঞ্গায়, ভক্তজনে । 

চতুর্ধী-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনৈ ॥ 

জীবন্যাস করিলে শরীযুত্তি পুজা হয়। 

'জন্মমাত্র এই চারি ঈশ্বর বেদে কয় 1" 

শ্রগল। বৈকুঠবস্ত। ই্রগঙ্গা সাক্ষাৎ হরিচরণামৃত। 

এই গঙ্গার নাম শ্রবণ করিলে এবং গঙ্গার উপর দিয়া যে 
সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা গাতে লাগিলে হরিভক্তি হয়। 
ডগবন্তক্রগণ গজ] দর্শন, স্পর্শন, স্তুতি, প্রণতি ও গলা 
সানাদি করয় গঙ্গার সেবা করেন। মাদৃশ পতিত 
শীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জগ! এ জগতে 
অবভীর্ঘ। গঞ্গা'জলপান ও গঙ্গা-সান করিলে জীব 


সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভত্তি-লাভের সৌভাগ] পায়। 
ভক্তগণ গঙ্গা তীরে বামও করিয়া থাকেন।  ঞমস্হাগ্র্ 
বলিয়াছেন,_“হে সাবভৌম, দাকরুৱক্ষ্ণণ প্রজগঞ্জাথমেধক 
আরাধনা কর, আর হে বিছাবাচস্পত, তুমি শ্রন্বন্ধীপ- 
ধামান্তর্গত বিছ্যানগরে বসযু। জল-ব্রহ্ষূপ গঙ্গার সেবা 
কর।* প্রচৈতগ্যচরিতামূতে, 
“সার্বভৌম, বাচস্পতি_ছুহ ভাই । 
দুই জনে কপ করি’ কহেন গৌসাঞি।॥ 
‘দারু'-'জল’-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি । 
'দরশন'-স্লানে! করে জীবের মুকতি ॥ 
“দবাকু-ব্র্ম'-রূপে সাক্ষাৎ প্রপুরুষোতম। 
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রদ্বাসম ॥ . 
সার্বভৌম, কর দারু-ব্রক্ষ আরাধন। 
বাচম্পতি, কর জল-বক্ষের সেবন )” 
শ্বয়ং-রূপ শীক্ষ্চৈতন্তদেব স্বয়ং শ্রীগঞ্জাদেবীর মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন। গ্রচৈতম্ভভাগবত-পাঠে আমরা 


জানিতে পারি 
“নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি? গঙ্গায় মঙ্জন। 


গঙ্গা-গঙ্গা? বলি? বহু করিল! স্তবন ॥ 
পূর্ণ করি? করিলেন গঙ্জা-জল পান। 
পুনঃ-পুনঃ স্ততি করি? করেন প্রণাম ॥ 


১৭৫ 


। . ধপ্লেমরস-স্বরূপ তোমার দিবাআল। 
শিব সে তোমার তত্ব জানেন সকল ॥ 
সরুৎ তোমার নাম করিলে আবণ। 
তার বিষুভদ্ি হয়, কি পুন; ভক্ষণ ॥ 
তোমার প্রসাদে (সে 'শরুষণ হেন নাম। 
স্করয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥ 
কীট, পক্ষী, কুকুর, শৃগাল যাঁদ হয়। 
তথাপি তোমার যদি নিকটে বজায় ॥ 
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিম]। 
অন্যত্রের কোটাশ্বর নহে তা’র সমা॥ 
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার । 
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর।” 
বিভিন্ন শান্তর শ্রগঙ্গার মহিম! গুভৃতকূপে কীত্তিত 
হইয়াছে। শমন্তাগবত বলিতেছেন,_“হে ভগবন্‌! 
স্ব, মর্ত্য ও রসাতলে স্ৃবিস্তৃত এবং দিজত্মগুলের ভূষণ- 
স্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিন!”-নামে, 
পাতালে ‘ভোগবতী’-সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে ‘গল্প)”-নামে 
প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপা্রপদ্ম-৩ক্ষ।লন-বারি ব্শ্বিবে পিত্ত 
করিতেছে। মহাত্ম| বলিরাজ আপনার পাদপদ্ধ-যুগল 
প্রক্মালন করিয়! পুণ্যকীত্তি-তাজন হইয়াছেন এবং অতুল 
এখবর্য্য ও একাসন্ভিক-ভক্তোচিত গতি লাভ করিয়াছেন 
আপনার শীপাদ্পদ্মসম্ভূত অপ্রাকৃত সলিল ত্রিভুবন পবিত্র 
করিয়াছে! হ্বয়ং মহাদেবও ' গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ 
করিয়াছেন এবং সগর-সস্তানগণ উহার স্পশে স্বর্গলাভ 
করিয়াছে। সপ্রধিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত 
আছেন। তাহারা "ইনিই তপস্থার আত্)ভিবী। সিছি, 
ইহার অধিক আর কিছু নাই”_এইরূপ নিশ্চয় করিয়। 
অদ্যাবধি এ বারিধারাকে শ্ব-শ্ব জটাসযৃহঘার] ধারণ 
করিতেছেন। তাহারা ভগবান্‌ শীবাস্থদেবে নিরস্তর 
ভক্তিমোগ লাভ করিয়া অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান 
প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মুমুক্ষগণ যেমন মুদক্তিকে 
বছমানন করিয়া থাকেন, সেইরূপ সপ্তথিগণ বিষ্ণু- 
পাদপদ্বোডূতা শ্রগঙ্গাকে পরমাদরে অঙ্গীকার করেন। 


দৃঢ়-সঙ্ক্ন উত্তানপাদতনয় পরম-ভাগবত প্রঞ্জৰ বিষ্ণুপদ- 


অহিকুলে বৈষ্বর|জ প্রীশেষ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই 


নদাঁয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


ধ্বলোকে অবশ্থানপূর্বক “ইভা আমাদের কিলদেধউ। 
ভগবান হরির চরণে |7ক৮”- এই আনে করিয়। Cr 
পরমাদরে মন্ধকদ্ব।র। শগঙ্গা(কে ধরণ বাঁিতেছন। 


ঞারুষমন্দভে শল  শঙ্গাৰ 


গোখামী গর 
[লিখয়।ছেন,- 
“যোহসৌ নরগ্রনে। দে বাঁশচৎ্খরূপ] জনন । 
স এব দ্রবরূপেণ গঞ্গ তত নাত্র সংশয়ঃ ॥” 
সেই নিরঞ্জন [চত্হ্বব্ূগ জনাদ্দিন দ্রবরূপে গঙজগাবারি 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ৃ 
শ্রহরিতক্তি-কল্পল(তিকা-গ্রস্থে দুষ্ট হয়_“গ্রীহরিপাদ- 
পন্মমধু-পরিপূণণ প্রবাহশালিনী, আনন্দ-নিঝ/রময়ী 
যৃত্তিমতী শ্রকৃষ্ণভাঁক্তর ন্যায় বিরাজমানা, মহেশ্বরের 
জঢটা-স্থত কুন্দমালারূপিণী শ'গঘাদেবাকে বন্দনা] করি) 
শ্রগন্দ। জলকুলে আবিভূ ত হইলেও জল নছেন। এই 
ভুবনপাবন] গঙ্গ। আমাদের সকলেরহ উপাস্ত]। ভগবন্থুক্ 


জল 
স্বেচ্ছায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে-কোন কুলে বা 
যে-কোন স্থানে আবিভূতি হইতে পারেন। স্থতরাং 
শগঙ্গাকে জল-বুদ্ধি কগিলে নরকলাভ অনিবার্ধ্য। 
পরমা রাধ্যতম শ্রীঞ্রাল আচার্ষ)দেব বলিয়াছেন,_এআগুর- 
পাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের মত বা তদপেক্ষ। মানবজাতির 
প্রতি অধিকতর করুণা-বিশিষ্ট ভুইয়া আমাদের ন্যায় 
কলিহত, পতিত, দুর্গত জীবকে পাবন-উদ্ধার ও 
ভগবানের সহিত মিলিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যেকোন 
স্থানে যে-কোন কুলে আবিভূতি হন | যেমন মৎস্ত, কু, 
বরাহ ব! নৃসিংহ-এই চারিরূপে ভগবান্‌ বা পক্ষিকুলে 
বৈষ্ণববর গরুড় ও জটাযু, কপিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান ও 
সগ্রীবাদ, শূত্রাস্তাজকুলে ধশ্ম-ব্যাধ, দৈতাকুলে গহলাধ, 
বলি ও বৃত্ত, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গডেন্জামি, 
ৃক্ষকুলে শ্রতুলসী, শিলাকুলে জীশালঞাম ও ভ্ীগো বর্ধন, 
জলকুলে শ্ীগলা, শ্রুযমুনা ও প্রাকুগডাদি সরোবর 3) 
লে 
তাহাদিগকে তত্বৎকুলে অবতীণ বলিয়া তত্তৎ্জাতিমযুং 
দর্শন করিলে অনন্ত নরক অবশ্যন্তাবী।৮ 

এই প্রগন্গা গৌরাবতারে গঞ্গা-নামেই প্রনিত্যানগ 








প অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শ্রীগঙ্গাদেবী 


প্রভুর কন্যার 
শভক্কিরতবাকর বলেন, 


প্রবীর প্রভুর : 
শা্কাদেবী বিষ্ণুপাদে [বা গঙ্গা হয়। 


ভগ ৷ 


াঃর ভর্ভ! আচার্য মাধব ভক্তিময় ॥৮ 
প্লাগীরগণোন্দেশদীপিক। (07515 
এবিফুপাদোভুব। গঙ্গা যাসীৎ সা নিডনামত:। 
নিতযাননাতুজ| দাঁত! মাধব শান্তনুনূপহ ৪৮ 
যিনি বিষুপাদসন্তুতা গঙ্গা তিনি নিজ-নামে 
প্রনিত্যানন্দ গরুর কন্যারূপে অধ তার্ণ। রাজা শান্ত 
তাহার পতি মাধব আচার্য ॥ 
গগন পতিতপাবনী, সর্বপাপবিনাশি নী। গৌর- 
পা গ্রীন ভাগবতাচাধ্য প্রভু বলিয়াছেন” 
“এক নদী তোমার অমৃত কথাময়ী। 
আর নদী পদ-নীর বহে গঙ্গা হই? ॥ 
তিন লোক-পাপ হযে-_ দোহার শকতি। 
দুই তীর্থে বান করে ধন্য মহামতি ॥ 
শ্রুতিযোগে স্নান করি’ এক তাঁথজলে। 
অঙ্গলঙ্গে আর তার্থে স্বান পান করে ॥ 
এইরূপে দুই তীর্থে করে জান-পান। 
মৃহাভাগবত হয় বিমল-গেয়াম ॥” 
গ্রমন্মহাগ্রভুর অনুগত এবাসাদি ভক্তবৃন্দ সকলেই 
গঙ্গাতীরে বাস ও গল্গ]-স্নানাদি করিয়াছেন। শ্রগঙগ 
বিষ্ণুস্ত ; তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি, ভোগা-বুদ্ধি বা সামান্ত 
জল-বুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। ভক্তগণ অন্যাতিলাষের 
বশবর্তা হইয়া কখনও গ্গান্মান করেন ন]! শ্রীভগবানের 
সুখের জন্যই তাহারা গঙ্গাস্থান করেন। 
গঙ্গাকে বিঞ্ুবস্ত জানিয়! ভক্তগণ 
প্রদর্শন করেন, অন্য কেহই তাদৃশ সম্মান গুদ শল করিতে 
পারেন ন1। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্-বোধে ভতগ 
সর্বদা] তাহাকে উত্তমাজে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। 
বৈষ্ণবরাজ শভুই তাহার নিদশন। গৌরপার্ধদ শ্রীল 
পৃশ্তরীক বিদ্যা নধি প্রভু পাঁদম্পশতে গজল করিতেন 
না,এমন কি, লোকসকল গলায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করিয়া 


যেজপ সম্মান 


শিগজ 1 


১৭৫ 


করো, ধদ্ধধাবন, কে ওয় 1 
দিবাভাগে গঙ্গা-দশন পর্যাস্ত করিতেন না। কন্মিগণকে 
এক দিকে গঙ্গায় পৃজ। বুদ্ধি, অন্ধ দিক সামান্ত জভজ্ঞানে 
দন্তধাবনাছি অনাচার করিতে দেখিয়া ডত্তগণের হদয়ে 
অতান্ত দুঃখের উদয় হয়; কিন্ত মহাপ্রভুর অচুগত ভক্তগণ 
যে গলঙ্ধাস্থানাদি কারা কাঁরতেন, হার আচরণ 
এসকল কর্মীর অপরাধপূণ আচরণের সহিত কথনই এক 
নহে; তাহ কখনও আপুগুরীব, বিজ্ঞাচিহি ওর দুঃখের 
কারণ হইত পারে মা এন্ব,জ সংশয় হইতে পারে 
পপুপ্তবীক বা নিধি গড় জল-বন্ধঞ্জানে গঙ্গালানাদি 
করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ মন্‌ মহাপ্রভুর 
সঙ্গে গদ স্নান প্রভৃতি কাযে রও থাকিতেন। ইহাদের 
আচরণ পরস্পর বিরুদ্ধ । এই বিরোধের সমাধান কি? 
ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রাকৃত 
চক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ 
শুক্তগণ বিভিন্নপ্রকার 
আচরণের ছার] বিভিন্ন শিক্ষ! প্রদান করিয়া থাকেন। 
্রপুপ্রীক বিস্তানিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রারুত বিষ্ণু 
বন্ধ, তাহাতে কন্ষিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ- ইহাই 
আবার অন্য দিকে ভক্তের আন্নগতেো। চিন্ময়ী 


বিরুদ্ধ নহে, একহাৎপর্ধাপর । 


জানাযায়; 
বুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদির ছারা গঞ্জা-স্েব। করাই 
কর্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর মন্তোষ হয়-ইহ]ই বুঝা 
যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ একতা ৎপর্যযপর । 
গঞ্ান্নানাদি যাবতীয় কার্ষ। তল্তের আনুগতে)ই করিতে 
হইবে, তাহা হইলেই সেইসকল কাৰ্য্য ভগবানের সন্তোষ 
উৎপাদনে সমর্থ হইবে 

ভক্তগণের গঙ্গাতে কোনপ্রকার তোগবুদ্ধি লাই). 
্রগঞ্ধা তাহাদের নিকট কুষজেবোদ্দীপন বিভাবরপে 
তাহারা গঙ্গোদকে জাতিসামান্ঝুদ্ধি ন! 


বিত হন। 
bs কে ‘প্রেমরস-স্বরূপ’ জলএ্ন্ধ জানিয়! তাহার 


করিয়! তাহা 


সেবা করেন। 
শুনা যায়, ভগবন্ধক্ত শ্রীল জয়দেব গোদ্বামী প্রতুও 
কেন্বুব্দ্বি হইতে প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ পথ হাটিয়া নিত্য 


গঙ্গা্নান করিতেন। 


EEE nnd 


গ্রীরামলীলায় শিক্ষা 


গ্রমন্ত/গবত ৯।১০।১৭ গ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, 
রাক্ষমাধম রাবণ বুকের গ্থায় রাম-বনিতা সীতাকে 
অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়তমা-বিরহিত হংয়। 
প্রীসজিগণের যে পরিণামে এইরূপ দুঃখ গতি হয়, ইহ! 
প্রকাশ করিয়া দীনের ন্যায় ভ্রাতার সহিত বনে বনে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
রাবণের সীতাহরণ, সীত! বিরহে ভগবান রামচন্জর 
ক্রন্দন, অপরেো!গে বালী বধ ও লক্ষ্মণ বর্জন প্রভৃতি ঘটন] 
সম্দ্ধে সাধারণের সংশয় অপমোদনাথ পূব ও পরবর্তী 
মহাজনগণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবৃত হইল । 
এই ভগবান্‌ মায়াধীশ ; তিনি বস্থদেব-তনয় নহেন 
অথবা তিনি দশরথ কিংবা জমাগি হইতে উৎপন্ন হন 
নাই। সেই আত্মবগ্তকে ‘ইনি মুগ, ইনি দুঃখী, ইনি সীত! 
অদ্বেষণে প্রবৃত্ত’ এরূপ বুঝিতে হইবে না। ইঞ্জজিৎ-কর্তৃক 
বন্ধনাদি-লীল! অন্থরবিমো]হিনী অর্থাৎ রাবণ € তু দনগগত 
অস্থরশ্থভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাতে “মাহিত হন, কিন্ত 
হনুমান, বিভীষণ প্রমুখ ভগবন্তক্তগণ তাহাতে মোহিত ন! 
হইয়া ভগবানের এতাঘুশী অন্থরবিমোহিনী লীলার 
তাতপৰ্য্য বিস্বয়াম্বিত হইয়। তাহাতে ঘৃঢ় আ্ভ্র হন। 
তগবান্‌ নিত্যাননদহ্বরূপ ও শ্বতন্্রপুরুষ। তাহার দুঃখ 
কিরপে সম্ভব হইতে পারে? সেই ধীরগণের আতমা সমগ্র 
জগতের অধাশ্বর তগবান্‌ বাস্থদেব দুঃখ ভোগ করেন না 
অথবা স্ত্রীর জন্ত মোহও প্রাপ্ত হন ন! এবং তিনি কখনও 
লক্ষ্মণকে বঞ্জনও করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত 
হইয়াছে,_থাহার পাদপন্-রেণু নিষেবনফজে যাবতীয় 
দুঃখের আত্যত্তিক বিনাশ হইয়। থাকে, সেই তক্ষবন।)- 
চরণ ভগবান্‌ রামচন্দ্র স্ত্রীসঙ্লিগণের গতি জানাইবার ও 
অন্তর বিমোহন করিবার উদ্দেশ এইরূপ লীলা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 
রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার, দেবদত্তাদির 
ন্যায় কোন যব বা মহুস্ত নহেন) তাহার প্রিয়া-বিয়োগ- 
জনিত দুঃখপ্রকাশ অস্থ্র-বিমোহন ও দেব-মনুয্ণবর্ণের 


শিক্ষার নিমিত্ত জানিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈৰ চৰা 
ভক্তরাজ প্রবিশ্বনথ চক্রব্া এমন্ডাগবত তি), 
গ্রোকের 'মারার্থ?গিনীসটাকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 

রামচন্দের অসমক্ষে অধম র[বণ-বর্তৃক সীত। অপধত 
হইলে প্রেমবতী প্রিয়ার সহিত তাহার (যে বিরহ উপস্থিত ' 
হয়, তাহ! শৃঙ্গার ( অনুজ্জল ) রসগত বিষয় ও আশ্রয়-তৃত 
প্রেমমান্র। সেই বিগ্রলভরসান্থাদনেই অষ্ট সান্বিক 
ভাবের মহিত যে বিলাপ, যুচ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী 
ভাবের উদয় হয়, তাহা গ্রকাশপুর্বক ধনে ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। আবার এপ্রকার লাল! ছার] বহিটি-মষ্পন 
ব্যক্তিদিগের নিকট ভ্রীস্ীদিগের (য পরিণাম দুঃখ, 
তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন । সীত! হরণ|দির জন্য 
ক্রন্দনাদি বস্তুতঃ সত্য নহে। অভ্তর্দগিগণ গ্রমদ্াগবত 
৫1১৯।১৪ গ্লোকে কিংপুরুববর্ষে রাম বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা 
ও যুক্তি দ্বারা অবগত হন যে, চিঢাননাময় যন, বুদ্ধি, 
ইন্ছিয় ও দেহবিশিষ্ট পরমন্রন্ষের দুঃখ জভাবনাদি শান্ত 
যুক্তি-বিরুদ্ধ। 

শ্রল চক্রব্তা ঠাকুর শ্রমস্ভাগবত ৫1১৯।১৪ শ্সোকের 
টাকায় যাহ। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারও মন্দানবাদ 
এন্থলে প্রদত্ত হইল। 

ভগবান্‌ মন্কুঘ্ঠাকারে যে প্রপঞ্চলে|কের 
হইয়াছিলেন, তাহা কেবল রাবণ-গ্রমুখ রান্ম সগণের বধের 
নিমিত্ত নহে, কিন্ত মর্ত্যলোক-শিক্গ)ক ৭ তিনি অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। ধান্মিক ও ভক্তভেদে মর্ত্য লোক ছুই 
প্রকার। ধাঞ্সিকগণের নিকট নিজের ধাম্সিকত ও 
ভক্তগণের নিকট প্রেমবসুত্ত প্রদশন-ছার] ধন্ম ও প্রেম 
শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, 
ইহাই তাৎপৰ্য্য; নতুব] শ্ব-হুরূপে রমমাণ পরমা 
শীরামচন্দ্রে সীতা-বিরহজনিত দুঃখ কিরূপে হইতে পারে? 
কিন্তু তিনি এইরূপ আচরণের দর! ধান্িবগণকে শিক্ষা 
দিলেন যে, তাহার! কখনও স্বীয় মতী তার্য্যাকে উপেক্ষা 
করিবেন না, পরস্ তাহার নিমিত ক্লেশও সহ করিবেন। 


গোচর 





শ্ররামলীলায় শিক্ষা 


আবার ভক্তগণকে শিক্ষ! দিলেন যে, স্বায়িভ।ব্প গেমে 
বিগ্রলগ্ুরসা্বাদূন বাহিরে দুখের ন্যায় প্রতিভাত 
হইলেও বস্তুতঃ উহ! দুঃখ নহে, কিন্তু পরমানন্দময়। 
না্মারামত্র ও দুঃখিত এই দুইটি বিরুদ্ধ-ধশ্ম যুগপৎ 
কির্পে ঘটিতে পারে? 
গরগবান রাষচন্দ্রের প্ররপশক্তি, সুতরাং তাহা হইতে 
অভিন্ন, তাহার (সীতার ) সহিত বিলাসে আত্মারামত্বের 


তদুত্তরে বলিতেছেন সী] 


হানি হইতে পারে না। এন্থলে সন্দেহ এই যে, সীতা 
দি স্বরূপশক্তি হইলেন, তবে তাহার সহিত রামচন্দ্রের 
বিরহ কিরূপে সম্ভব হইবে? 
একই পরমতন্ব চিচ্ছক্তি-বৃত্তিভেদে হলাদিনী ও সান্থতের 
মার গ্রেমদ্ধার (প্রেম-আন্বাদন নিমিত্ত) দুইকপে অবস্থান 


তছুত্তরে বলিতেছেন 


করেন,--হলাদষড়েশবর্যাময় ও কেবল-হলাদময়। প্রথমটা 
পরমেশ্বর ও দ্বিতীয়টি ভক্ত-নামে অভিহিত হন। ভক্ত- 


সংজ্ঞক দ্বিতীয় তন্বটি পুনরায় প্রেমদ্বার! বৃত্তিভেদে দাস, 
সথা, পিত! ও প্রেয়পী_এই চারিভাগেই বিভক্ত হইয়া 
অবস্থান করেন। এ দাসাদি বৃত্তি-চতুষ্টয় স্থায়িভাব প্রাঞ্চ 
হইলে বিভাব, অস্টভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী_ এই 
চারিটী মামগ্রীযোগে রসরূপে পরিণত হয়। এ রস 
পূর্বোক্ত তত্ব ছুইটাকে (পরমেশ্বর ও ভক্ত) বিষয় ও 
আশ্রয়ভাবে ভাবান্বিত করিয়] বিরহ ও মিলন-সংযোগে 
কত স্থথ, কতু ব! দুঃখ প্রদান পূর্বক স্বীয় অযাধারণ অপার 
মাধুর্য-আম্বাদন করাইয়। আনিবচনীয় 
আনন্দের চমৎকারিতা সম্পাদন করেন। জীল শ্রজীব 
গোস্বামী প্রভুও এই গ্রোকের 'ক্রমসনর্ত-টাকায় 
বলিয়াছেন যে, সীতা-বিরহ জনিত দুঃখ লীলামাধুধের 


অন্তর্গত, বস্তুতঃ উহাতে কোন প্রপঞ্চগত দোষ স্পর্শ করে 
মাই। 


কোন এক 


সীতা-হরণাদি ব্যাপার (মীষললীলার ন্যায় মায়িক। 
'মহাভারত-তাৎপর্য)৮গ্রন্থে ৫ম অধ্যায় ৩৫ ও ৩৭ প্লোকে 
কথিত হইয়াছে-্রীরামচন্্র পরমেশ্বর, সীতাদেবীও 
শমে্বরী। ভগবান্‌ রামচন্দ্র যে-যে বিবিধ কার লীল। 
সম্পাদন করিতে ইচ্ছা! করেন, স্বরূপশক্তি সীতাদেবীও 
তাঁহার সহায়কারিখী হ'ন। দীতাঁদেবীবে হরণ করিবার 


২৩ 


১৭৭ 
জন্য রাবণ তাহার সমক্ষে আগমন করিলে সীতাদেবী 
নিজ মায়া-প্রতিরুতি রাবণের অগ্রে স্থাপন কিয়া 
কৈলাসে গমন করেন ও তথায় হরগৌরী কতৃক অচ্চিত। 
হ্ন। 

বৃহদগ্রি-পুরাণাদিতে. রাবণ বর্তৃক সীতা হরণ- 
ব্যাপারের মায়িকত্ব বর্ণিত হইয়াছে। 


শ্রচরিতামতকার সমত কবিরাজ গান্ব।মী নীতা 
ও সাঁতার অগ্নি-পরীক্ষা। সম্বন্ধে যাহ] বলিয়াছেন, 
চরিতামৃত-পাঠকগণ তাহ! গবগত আছেন, তাহা নিয়ে 
উদ্ধত হইল ;_ 


“প্রত কহে,__এ ভাবনা না করহ আর। 

পণ্ডিত হঞা কেনে না করছ বিচার ॥ 

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমুঠতি। 

প্রাকৃত ইজ্জিয়ের তারে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ 

স্পশিবার কার্য] আচুক, না পায় শন 

সাতার আকুতি মায়া হরিল রাবণ ॥ 

রাবণ আমিতেই সীতা অন্তপ্ভান কৈল। 

রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ 

অগ্রারুত বস্তু নহে গ্রাকুত-গাচর। 

বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরস্তর ॥ 

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে। 

পুনরপি কু-ভাবন। না করিহ মনে)” 
_(শ্রচৈ: চঃ মধ্য, ৯/১৯০-১৯৫) 


সীতার অগ্রি-পরীক্ষ] সম্ধদ্ধ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর 
বাক্য 

*পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী। 

জগতের মাত! সীতা রামের গৃহিণী ॥ 

রাবণ দেখিয়! সীতা লৈল অগ্নির শরণ । 

রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥ 
মায়|-দীত! রাবণ নিল, শুনিল। আথ্যানে। 
শুনি’ মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥ 

সীতা লঞা রাখিলেন পাবতীর স্থানে । 
মায়া-নীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল! রাহ ॥ 


নদায়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


রখুনাথ আসি? যবে রাবণে মারিল। 
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সাঁতারে অ|নিল॥ 
তবে মায়ী-সীত্ত1 অগ্নি করি অস্তর্ধান। 
সত্য মীত। আনি? দিল রাম-বিছমান ॥৮ 
--( শটৈঃ চঃ মধ্য, ৯।২০১-২০৬) 
লগ্রণ-বর্জন-সনবদ্ধে শাস্থার্থ-নির্ণায়ক সর্ববেদস্তম!র 
প্রমন্তাগবত বালয়াছেন, যিনি ত্রিভূবনের কোন বিষয়েই 
আসক নহেন, মেই ধীরদিগের আত্মা ও পরমবদ্ধু ভগবান 
বাসুদেব কখনই বীর নিমিত্ত মোহ প্রা হইতে পারেন 
না, আবার রাম-অবতারে লক্ষণ-বর্জ্জনও যুক্তিদিদ হইতে 
পারে ন]। 
অরক্ষো বালীবধ-প্রমঞ্ধে 'মহাভারত-তাৎপধ] (৬ 
১৯-২০) গদে বর্নিত হইয়াছে যে, বালী আমার 
(রামচন্্রের) ভক্ত, সে আমাকে দেখিবাম!ত্র নিশ্চয়ই 
আমার পাদপন্ধে পতিত হইবে, তছিষয়ে কোন মন্দেহ 


নাই। পদানত ব]ক্তিকে বধ কর। উচিত নহে, আৰা 
4, ৬ রর 
প্রাথিত হইয়া 


সুৰ সারা বালীবধের প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি; অগ্রে প্রণতজ্জনের বধঝার্ধ। অভিপ্রেড নট 
এবং প্রণতজন বধাও নহ । এইজনা রামচক্জ তাহার 

৮৮১৭ 


অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে বধ ৩ পরমা গতি গ্রাম 

করেন। 
'মহ|ভারত-তাত্পধে) মুল খোব ও নিযে উদ্ধত 
তত 


“ভক্তে! মমৈষ যদি মামতিপশ্তাতীহ 

পাদ ক্রবং মম সমেঘতি নিব্বিচাঃ। 

যোগ্য বধো ন হি জনন্ত পদানতস্য 

রাজ্যাধ্িনা রবিস্তুতেন বধোহধিতশ্চ। 

তন্মাদদুশ্টতন্নরেব নিহন্মি শক্র- 

পুত্রং ত্বিতি তমঘৃগ্ততয়। জঘান্‌ ॥” 
_(মহাভারত-তা্পর্ধ্য ৬১৯-২০) 


ব্যোমাসুর ও কেশীদৈত্য 


একদিন কংসানচর কেশীদৈত্য বৃহৎকায় অশ্বরূপ ধারণ 
করিয়া ব্রজে গমনপূর্বক বিকট চীৎকারে জমভ্ত প্রাণীর 
হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল । ভগবান শরীর তাহার 
অসদ অভিমদ্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার সমীপে গমন 
করিলেন। কেশী শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্তী হইয়া পাদদ্বার] 
শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার 
পদদদ্বয় ধারণপৃৰক ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে চারি শত 
হস্ত দুরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ পর যুচ্ছিত কেশী 
চৈতন্য লাভ করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্বক সক্রোধে কৃষ্ণের 
প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে তাহার 
মৃখবিবরে স্বীয় বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশী 
উহা! চর্ষণ করিতে উদ্ভত হইলে উত্ত লৌহের তাপ 
অনুভব করিল। হস্ত ক্রমে ক্রমে শ্বংলাকার হইয়া উহার 
মুখমধে] বায়ুর গমনাগমন বন্ধ করিলে এ দুরস্ত দানব 


অতিশয় যন্ত্রণা] ভোগ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিনাশার্থ কোনঞ্কার গব দর্শন না করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পুষ্পবৃষ্টি ও শীরুষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। 
শীনারদ তথায় আসিয়! শ্রীকৃষ্ণের ভাবী লীলাসমূহ 
কীর্তনের দ্বার! তাহার বিবিধ শুব করিতে লাগিজেনন 


দেবগণ আকাশ হইতে 
(দেৰি 


দহে রষ্ণ, কাষ্ঠসমূহের মধযস্থিত অগ্নির ন্যায় আপনি সরব 
ভূতের অস্তরস্থ আত্মহ্বরূপ । আপনার সঙ্ধন্ন অপ্রতিহত। 
অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শত্তি মান্‌। অসাধুগণের 
বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীৰ্ণ 
হইয়াছেন। হে প্রভো! আপনি নরকাক্থর ও খুরাহুরে 
বধ, হর্গ হইতে সবলে পারিজাত-বৃক্ষ হরণ, ইশ 
পরাজয়, বৃগরাজের উদ্ধার, জাঙ্বতীসহ সামস্তব গ্রহ 
যমপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন, পৌওকান্ঃ 





রমার্কতেয়-মুনি 


হ্ধ দপ্তবক্র-বধ, শিশুপাল-বধ, এবং ত্বারকায় অবস্থিত 
থাকিয়া আপনি যে সকল অদ্ডুত-কণ্ম সম্পাদন করিবেন, 


তাহা আমি দর্শন করি” শ্রীনারদ এই কথ! বলিয়! 


জীরষ্ণকে প্রণামপুবক স্থানে গমন করিছেন। 

ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দও কেশী-দৈত্যকে বধ করিয়া 
সানন্দে গোপাল বাল কগণের সহিত পশুপালন করিতে 
নাগিলেন। এক সময় গোপালগণ পর্বতের তটভাগে 
গো-চারণ করিতে করিতে চৌর € রক্ষকের অভিনয়- 
সহকারে চৌধধ্যবস্তর স্রোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়া- 
ছিলেন। এ ক্রীড়ার কতিপয় গোপাল (চৌরক্কপে ও 
কতিপয় রক্ষকব্ধপে এবং অন্যান্য কতিপয় মেবরণে নির্ভয়ে 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । সেইসময় ময়-ন।মক দৈতোর 


পুত্র অতিশয় মায়া-নিপুণ গোপাল বেশধারী ব্োমাস্থর 


১৭৯ 
চৌর-লীলার অভিনয় করিয়া মেযলীলার 
আচরণকারী অনেক গোপালকে দুরে লইয়া যাইতে 
লাগিল। এ মহাদৈত্য অপহৃত গোপালগণকে পৰত- 
গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলাথণ্ডে তাহার মুখ আচ্ছাদিত 
করিয়াদিল। এইবূপে ক্রীড়াম্থলে কেবজমাত্র ৪1৫টি 
গোপাল অবশিষ্ট রহিল। জর্ধাস্থর্যামী শ্রীকষ্ণ সমস্ত 
বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গোপালহরণকারী অন্তরকে 
সবলে গ্রহণ করিলেন। ব্যোযান্থুর বছচেষ্ট! করিয়]ও 
আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অনস্তর শীরু্। তাহাকে 
ভূতলে নিপাতিত করিয়া দশক 


স্বয়ং 


দেবগণের জমক্ষে 
তাহাকে পশুর হায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বধ করিলেন। 
অতঃপর পর্কাত-গহ্বরে আবদ্ধ গোপালগণকে উদ্ধার 
করিয়া শীরুষ্ণ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। 


শিস 


শ্রীমার্কগ্েয়-মুনি 


্রমার্কণ্ডেয-মুনি পিতার নিকট হইতে উপনয়ন- 
সংস্কার লাভ করিয়া প্রত্যহ অগ্নি, কুর্যা, গুরু, বিপ্ৰ ও 
আত্ম-মধ্যে শ্ীহরির অঙ্চন করিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
ভিক্ষান্ন গুরুকে প্রদানপূ্বক তাহার অফ্ণমতি হইলে মৌন 
তাবে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, অথবা উপবাস 
করিতেন। এইভাবে তিনি অযুত-অযুত বর্ষ-পর্্যস্ত 
্রহধীকেশের আরাধনায় দুজ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া- 
ছিলেন। প্রহন্ধির প্রতি চিত্ত-সংযোগ করিয়া এঁমার্কণ্ডেয় 
খষির ছয়-মন্বস্থর-পরিমিত কাল অত্তীত হইল | সঞ্চম 
ম্বস্তরে ইন্দ্র তদ্রৃত্তাস্ত অবগত হইয়। স্ব-পদচ্যুতির 
আশঙ্কায় শ্রীমাকগডয়-খাঁষর তপস্তায় বিস্-উৎপাঁদনে 
উদ্ধত হইলেন। ইন্দ্রের আদেশে গন্ধবগণ, অপ্দরাগণ, 
অঞ্চরা-যুখপতি কামদেব, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও মদ 
ইহারা সকলে যমালয়ের উত্তরপার্শস্থ মার্কতেয়াশমে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে মোহিত করিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার তপঃগ্রভাবে তাহারা পরাতুত 


হইল। ইন্দ সাহ্ছচর কামদেবের পরাজয় ও ক্রীমার্কতেয়ের 
প্রভাব বাণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনস্তর নর- 
নারায়ণবূপী ভগবান্‌ প্রহরি শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনিয় প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য তথায় উপস্থিত হইলে জরীমার্কণ্ডেয় 
দগুৰতপ্রণাম, আসন, পাছা, অর্থা উত্যাদির দ্বার] স্তাহার 
পূজা করিয়া নানাভাবে স্তব করিতে লাগিজেন। তগবান্‌ 
প্রহরির সেই নর-নারায়ণরূপী বিগ্রহযুগলের মধ্যে একটা 
শুরু এবং অপরটা রুষ্ণবর্ণ। 

গ্রমাকগ্ডেয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রভগবান তাহাকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন । তখন শ্রমার্কত্ডেয় বলিলেন, 
আপনি বে রুপাপূর্বক আমাকে দর্শন 


_-হে অচ্যুত 1 
যদিও আমার 


দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট বর হইয়াছে। 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, তথাপি আপনার যে মায়াবলে লোক- 


পালগণের সহিত সমগ্র-লোক সদ্বপ্ততে তেদ-দর্শন 


করিতেছেন, আমি আপনার তাদূশী মায়া দশন করিতে 
ইচ্ছাকরি। নর-নারায়ণরূপী ভগবান্‌ শ্রহরি ‘তথাপ্ত’ 


১০ * 


বলিয়া? বদ্দরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। একদিন 


ছমার্কতেয়-মুনি পুষ্পতদ্রাতীরে সঞ্চয|-বদ্দনায় প্রবৃত্ত হইলে 
প্রলয়ের ছলে ত্রিভূবন প্লাবিত হইল । শরীমার্কণেয় একাকী 
জলমধ্ো ভ্রমণ করিতে থাকিলে বহু সহঅ বৎসর অতীত 
হইয়াগেল। জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শরীমার্বণ্ডেয় 
পৃথিবীর (কান উচ্চ-প্রদেশে ফল-পল্পব-শোভিত এ 
কোমল বটবৃ্ষের শাখা-মধো পঞ্জপুটে শয়ান কমনীয় 
কাস্তি-বিশিষ্ট এক শিশুকে দেখিতে পাইয়া তদ ভিমুখে 
অগ্রসর হইয়] শিশুর শ্বাসবামুর আকরণে মশকের শ্যায় 
তাহার শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রলয়ের 
পূর্বকালের স্থায় নিখিল বিশ্বকে বিন্যস্ত হইতে দেখিয়। 
বিন্মিত হইলেন ; কিঃৎক্ষণ পরে পুনরায় শশুর প্রশ্বাস- 
বায়ুর বেগে বহিদ্দেশে আসিয়া প্রলয়-সাগরে পতিত 
হইলেন। অতঃপর ্রমাকণ্ডেয সেই বট-বৃক্ষের পত্রপুটে 
শায়িত শিশুকে হায়স্থ অধোক্ষজ শরীহরিরূপে দর্শন করিয়। 
আলিঙ্গন করিতে উদ্ভত হইলে প্রীভগবান্‌ অস্তহিত 
হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রলয়-জলরাশিও অদৃশ্য হইল। 
রমার্কগডেয় তখন নিজেকে পূর্বের স্থায় নিজাশ্রমে দেখিতে 
পাইলেন। 


তীমার্কণ্ডেয় শ্রীনারীয়ণ-রচিত যৌগমায়ার বৈভব 
অনুভব করিয়া আনারায়ণে শরণাপন্ন হইলেন।  ভগবান্‌ 
হইতে বিচ্ছিন্ন মায়। ভগবন্লিন্মিত যোগমীয়]র বহিবৈভব 
মাত্র। যোগমায়। জীবকে সেবোন্মুখনী বৃত্তি প্রদান 
করেন; মহামায়। বিক্ষেপাত্মিক ও আবরণী শক্তিদ্বারা 
জীবকে মোহিত করে। যোগমায়ার বহিবৈভব মহামায়া 
যে কালে জীব-হদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে, তৎকালাবধি 
ভগবক্প্রপত্তির সভারনা নাই; কেন না, মায়াদেবী 
অচিৎশক্তির ক্রিয়ীছ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে এবং ভগবৎ- 
সেবার প্রথম সোপান শরণাগতির ব্যাঘাত ক্রায়- ইহাই 
প্রভূপদেশ । 


শ্রশঙ্কর সগণ-পার্বতীর সহিত বৃষতারোহণে আকাশ- 
মার্গেবিচরণ করিতে করিতে অমাধিমগ্র শ্রমার্কত্য়েকে 
দেখিতে পাইলেন। শ্রপাবতী মুনিকে দর্শন করিয়া 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


প্রশঙ্করকে বলিলেন,_“হে ভগবন্‌ ! এই বিপ্রকে দর্শন 
করুন্‌। ইনি নিশ্তবধতাবে অবস্থান করিতেছেন | আপনি 
স্বয়ং সিচ্ধিদ!তা, স্থতরাং ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়। 
ইহাকে সিদ্ধি প্রদান করুন ।” তদুত্তরে প্রশঙ্কর বলিলেন, 
“হে দেবি! এই ব্রক্ষধি ভগবান শ্রীহরির প্রতি পরম. 
ভক্তি লাভ করিয়াছেন? সুতরাং স্বগীদি লোক অথব| 
মোক্ষ কিছুই ইনি কামনা করেন না। তথাপি আমি 
ইহার সহিত আলাপ করিব) যেহেতু এতাদৃশ সাধু 
সমাগম জীবগণের পরম লাভজনক হইয়া থাকে ৷” 
বণিয়। শ্রুশঙ্কর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্ত 
নিরুদ্ধচিত্তবুত্তি শ্রমাকণ্ডের উমা-মাহশ্বকের আগমনের 


এই 


কথা জানিতে পারিলেন না। শ্রশঙ্কর তাহার তাদৃশ 
ভাব জানিতে পারিয়া বায়ু যেরূপ রঞ্ধমধ্যে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ যোগমায়াবলে তদায় হাদয়।কাশে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তখন সহস। হদয়দেশে দশন করিয়। 


শ্রমার্কণ্েয়-মুনির সমাধি ভঙ্গ হইল | তিনি চক্ম উন্নীলিত 


মহেশ্বরকে 


কাঁরয়। সপরিকর মহেশ্বরকে অবনত-মস্তকে প্রণ]ম করিয়া 
সবতোভাবে আসন-পাছাদির ছারা পুজ] করিলেন। 
মুনির স্তবে সন্তষ্ট হইয়। গ্রশঙ্কর সাধুগণের প্রশংসা করিয়। 
সানন্দে তাঁহাকে অভিলধিত বর গ্রার্থনা করিতে বলিলেন 
এবং তাহাকে বছুযুলা উপদেশ প্রদান করিলেন। 
শ্রমার্কণ্ডেয়-ঝযি শিবব।ক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে 
পারিলেন যে, গুণজাত বিচারে ত্রিতাপের দ্বার! অভিতত 
হইতে হয়। শ্রাগুরুবাক্-শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ হইতেই 
অনর্থ নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া! আঁ্রিত- 
জ্ঞানে শ্রীগুরুমুখ-নিঃস্থত বাঁকা এবণ করিলে ভজন আর 
হয় এবং তজনফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। 
শ্রীগুরুদেব ভগবানের আশ্রয়ভাতীয় ঙ্গমুত্তি। তাহার 
অদ্বিতীয়! কেবল] চেষ্টা ভগবন্তজন। তিনি গুণজাত 
জগতে শিক্ষার্থী স্থানীয় ব্যক্তির নিকট তাহাদের গায় 
গুণাত্মক বলিয়) গ্রতীত হন, কিন্ত কেবল! ভক্তি তাহাতে 
পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় ভগবদভিয্নজ্ঞানে তাহাকে 
নমস্কার বিহিত। শ্রীগুরুপাদপন্সে শিক্ষার্থীর বর-প্রার্থন! 
-__নিত্য-সেবা-প্রবৃতি। 


প্রত বন্ধুকে? 


প্রীশঙ্করের কথা শুনিয়! শ্রীষার্কণ্ডেয় বলিলেন 
ধাহার দর্শনমাতেহ জব পূর্ণকাম ও সতাকাম হইয়া 
ধাকে,ছে ব্র্গন্, আমি সেই আপনার নিকট কি বর 


১৮১ 


প্রার্থনা করিব? তথাপি আমি সর্বকা্-গ% পূর্ণস্বরূপ 
ভগবান শ্রীহরি, ভগবস্তক্ত ৪ আপনার প্রতি অঙ্থলিত্াঁ 
ভক্ষিন্ধপ একমাত্র বর প্রার্থনা করিতে ছি।" 


প্রকৃত বন্ধু কে? 


পরম্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুত।। বন্ধু 
প্রায়ই সমস্থভাব ব্যক্তির সহিত ই হইয়াথাকে । মাশষ 


ধখনও একাকী থাকিতে পারে না, পাচজনের সঙ্গে 
মিলিয়াখিশিয়া থাকিতে ভালবাসে, নিজ্জনবাসকে 
কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতে অধিবত্তর বষ্টবর বলিয়া 
মনে করে। বন্ধুত। মানবের স্বভাবগত । অতিশয় 
হজাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে 
ইচ্ছ,ক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ এক্য 
হয়, তাহার সহি তই বন্ধুত্ববদ্ধনে আবদ্ধ হইব 

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপবাঁক, কপট বন্ধুও 
তদ্রপ মহা অনর্থের মূল । 
স্থঘময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া 
আনুগত্য € সৌহার্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্ত স্থযাগ 


কপট বন্ধুর 


কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের 


পাইলেই নিজ কাৰ্য্য সাধন করিয়া লয়। 
এইক্লপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে ও 
হইতেছে, তাহা বলা যায় না । কপট বন্ধুকে গুৰীত বন্ধু 
মনে করিয়। অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশ 
অন্থসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রথর হয়। যিনি 
আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে 
মিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে 
আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্ত স্বার্থত7গে 
অকুষ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রভূত, ভাহাকেই 
নীতি-শান্্রকারগণ প্রকৃত বন্ধু কছিয়। থাবেন। তাহারা 
আরও বলেন, মাতা-পিতা অপেক্ষা গুৰৃত বন্ধু আর 
মাই। কারণ, মাতা-পিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার 
প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না। 


কিন্ত এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শেষ 


বলিয়া মনে হইলে পাঃলৌকিক বাঁপ1র অর্থাৎ ভগবৎ- 
প্রাপ্থি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান জীরষ্ণ আমাদের নিত] 
প্রভু, আমরা তাহার নিতাদাস, তাহার চরণসেবাই 
আমাদের নিত্য কর্তব্য। তাহাকে ভুলিয়াই আমরা এই 
নশ্বর জগতে আসিয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার 
বিনাশ হইবে না, কম্মবশতঃ নানা (যোনিতে ঘুরিতে 
হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভৃতাত্মক দেহ 
নহে, তাহাই আত্ম! এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপ কৃষ্ণের 
নিত্যদাস। পূৰোক্ত উপায়গুলি শণকালের জন্থা, মানুষের 
মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়, কিস্ত আমাদের সম্মুখে 
অসীম অনস্তকাল বর্তমান। ইহার তুলনায় মাঁনবজীবন 
অত্যন্পকাল স্থায়ী । হরিভজন না করিলে অনস্তকাল 
ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই 
দুঃখময়-সংসার সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে 
হইবে । তাই বলি, খিনি হরিভজনের সহায়ক হন, 
সছুপদেশের হারা মায়িক জড়াসক্কি কাটাইয়া দিয়া 
কৃষ্ণোনুখ করেন, |তনিহ আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহার! 
উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি 
করিয়া রুষ্কোনুখতা হ্রাস করিয়া দেয়, তাহারা আমাদের 
প্রকৃত বন্ধুনহে। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা 
প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদি তাহার 
আমাদিগকে গ্রহরির পাদপদ্ে ভক্ত করিতে উপদেশ ন! 
দিয়! হরিভজনে বাধাদেন। 

গুরুর স স্তাৎ স্বজনে ন স স্তাৎ 

পিতা ন স স্তাজ্জননী ন সা শ্তাৎ। 

দৈব্যং ন তৎ স্তান্ন পতিশ্চ স প্যাৎ 

ন মোচয়েছ যঃ সমুপেতসৃত্যুম্‌ ! 


সঃ 
অসৎ শিক্ষকমাজেকেই বৰ্জ্জন করিতে হইবে। তাই 
বলিতেছেন থে, যিনি সমুপেত মৃতু হইতে যুক্ত করিতে 
না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা ব! 
পতিপাবাচ্য হইতে পারেন ন1। অর্থাৎ জন্মযত্যুরপ 
ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীব(ক তি মাগেঁঃ উপদেশ 
দ্বার] উদ্ধার ন! করিয়া কেবল লৌকিক সদ্বধ্ধে গর) স্বজন, 
পিতা, মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া 
উচিত নহে। অতএব যাহার উদ্ধার করিবার ক্ষমত। 
নাই, তাহার গুরু হওয়।উচিত নহে। তাদশ ব্যক্তির 
পুত্রবাৎসলোর প্রয়োজন নাই, যে ব)তির পুত্রকে কেবল 
ভোগে নিরত রাখে, পরিণ|মের জন্য পুত্রকে ধস্মোগদেশ 
প্রদানে অসমর্থ। মে দেবতার বলি গ্রহণ কর) উচিত 
নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা] উচিত নহে, যিনি 
তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রশন করিতে সমর্থ না 
হন। অতএব ব্যবহারেই শক্র-মিত্রের পরিচয় পাওয়া 
যায়। যিনি পরমার্-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই 
যথার্থ বন্ধু এবং তাহারই সঙ্গে থাক! উচিত। 
ভগবান্‌ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন 
ত্রিপাদতৃমি প্রার্থনা] করেন, তখন দৈত্াগুরু শুক্রাচার্য) 
বলিরাজকে তাঢৃশ দানে নিষেধ করেন। কিন্ত বলিরাজ 
গুরুদ্েবকে উপেক্ষ। করিয়া বামনদেবকে ভূমি দান করতঃ 
ভগবানকে ভাজতে. আবদ্ধ করিলেন। প্ররামচন্দরের 
অহথরোধে বিভীষণ স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
গ্রহ্নাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশপুকে ভগবদেষী 
বলিয়া পরিত্যাগ বরিয়াছেন। খট্রাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি 
দেবতাগণকে এবং গ্োচারণকালে, শ্রফ যখন বয়স্ত 
বালকগণের দ্বার! যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন গ্রার্থন। 
করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া! ব্রাঙ্গণগণ তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্ত-ব্রাদ্ষণপত্ীগণ ভগবানকে অন্ন 
প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া 
সকলে শ্বয়ং অন্গাদিহস্তে সেই গোচারণ-ম্থলে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন । এ 
শ্রমন্তাগৰতও বলিয়াছেন. 'সা বিদ্যা, তক্মতির্যয়া। 


নর্ীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


অতএব শ্রীক্বষের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বি্া বা 
পর] বিদ্যা, উহাই অবিদ্যা-বিন।শকাহিধা। এই রফচ্বেঃ 
মতিবা পরবিদ্াার জীবনই আবার শ্রীরুফসঙ্কীর্ত্ন। 
অতএব শুদ্গমঙ্কীর্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান অর্থ।ৎ নি্দিধম 
মহাভাগবত | সুতরাং নিদিঞ্চন ভগব্ডত্ত ই গ্রবুত দু 
তাহার সঙ্গল[ভ হইলেই দ্রীবের চরমবল]]ণ সাধিত হয়। 
ভগবাঁনে ভক্কিই জীবের একমাত্র আবশ্যক । এই উপকার 
ভন অর্ববাা। হরি. 
ভক্তির কথ বলিয়। থাকেন এবং জীবকে হরিভজন 


ভক্তের নিকট হইতে পাওয়। খায়) 


করিতেই উপদেশ দেন। এইগ্রকার হরিতক্ত বন্ধু অতি 
দুল ভ। যাহার এইরূপ বন্ধ আছে, তিনি ভাগাবান্‌। 
তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিশ্বাস কমাইতে) 
দুশ্চিপ্ত। হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও 
সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহ নাই। ভঙ্ত- 
বন্ধুর সঙ্গ বাঁ কৃপা ব্যতীত হরিসেব1| লাভ কর! যায় ন]। 
যেহেতু ভগবান্‌ সেই ভক্তেরই অধীন । ভক্তের ডাকে তিমি 
কখনও নী আসিয়া থাকিতে পারেন নী। তাই প্রহ্লাদ, 
গ্রুব, নারদ গ্রভৃতিক্ দশনদিয়। ভগবান্‌ তাহার দীনবন্ধু, 
ভক্তবৎসল নামের মাহা আমা জগতে জানাইয়াছেন। 

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিতা|গ করিয়া 
যাইতে হইবে, সেদ্দিন পিতামাতা-শাত্মীয়-স্বজন কেহই 
আমাদের সঙ্দে যাইবে না| এবং কেহই আমাদিগকে 
এখানে রাখিতে পারিবে না, প্রাণের বন্ধু-বান্ধব, ধনরতাদি 
সমুদয় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে সময় এ 
দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে ন!। 

তাই লি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসন! 
থাকে, তবে তাহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাপন 
একাস্ততাবে শরণ গ্রহণ কর! দরকার। 

শ্রীগুরুপাদ পদ্মই আমাদিগকে এই ছুত্তর ভবপারাবার 
পার করিয়। দিয়া তাহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন। তখন 
আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ঘুরিতে 


হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশাস্তি লাভ 
করিব। 


——— — 


প্রণাম 


গ্রণাম ব| নমস্কার বন্দনের অন্তগত | প্রণাম 


চতি ৭৫10) অভিবাদন, (২), আধা: () 
পরা ৪ (৪) করশিরঃ সংঘোগপূর্ক প্রণাম | ভক্তিতে 


প্রথমেই প্রণাম ৰ। নমস্ধার আবশ্যক। পিগুরু-বৈষব- 
ভগবানের চরণে কায়-মনো|-বাকে) গুণাম মা করিলে 


মঙ্গল হয় না। দীন কাঙ্জানের প্রণতি শ্ব[ভাবিকভাবেই 
আসিয়। থাকে | 


রূপ যজ্ঞ সমপ্ত যজ্ঞের মধে] শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া কথিত । 


নরমিংহপুর|ণ বলেন,“এই নমঙ্কার- 
একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের থারাই হরিকে লাভ করিতে 
পারা যায়|” 
‘হে ভগবন্‌! 
বলিয়া স্জনগণ প্রণাম করিয়া থাকেন । বাহযুগল, পদ 


বাক্য--এই 


আমাকে নিজগুণে কৃপা করুন্-এই 


যুগল, জানুদ্ধয়, বহ্মঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি মন ও 
আটগ্রকার অবয়বের ছার। যে প্রণাম কর! হয়, তাহাকে 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। দৃষ্টি ছারা প্রণাম বলিতে চক্ষু ঈষৎ 
নিমীলনপূর্ববক প্রণাম, মনের ছারা প্রণাম বলতে মনে 
মনে শিরোদেশ ভগবানের শ্রীচরণধুগলে স্থাপনপূর্ববক 
প্রণাম ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলিতে হে ভগবন্‌! 
আপনি প্রসন্ন হউন, রুপা করুন এইরূপ বাক্য বলিতে 


বলিতে প্রণাম বুঝায় । 


দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি-__এই পঞ্চ 
অবয়বের দ্বার! প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। এই গঞ্চাঙগ 
ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত । শ্রুভগবানের অতি 
নিকটে প্রণাম করা অনুচিত। শরীযমরাজ নিভ দূতগণকে 
বলিয়াছেন,_“যাহাদের ভিহ্বা প্রভগবানের নাম-গুণ 
কীর্তন করে না, যাহাদের চিত্ত তাহার শ্রীচরণারহিন্দ 
স্বরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের পাদ- 
পদ্ধে প্রণত হয় না, সেই সকল হরিবিসুখ বান্তিগণকে 
আমার নিকট ধরিয়। লইয়া আজিবে।” শ্রীবলি 
মহারাজও বলিয়াছেন,_“হে ভগবন্‌, আপনার প্রতি 
্রণীমের কি আশ্চর্য্য মহিমী! শরণাগত ভক্তের স্যায় 


প্রণাম করিতে আমি ঘত্তমাত্র করিতেছি, বাস্তবিঝ €খম 
করি নাই, তথাপি অন্থব ও দেবগণ যে অমতত পায় নাই, 
আপনি দয়া করিয়। এই অস্তরাধমকে সেই অনুগ্রহ 
করিয়[ছেন।” 

‘নয়? শব্দের ‘ম’-কারের অর্থ_অহঙ্কার, 'ন*কারের 
অর্থ--তম্নিববত্তি অথাৎ মন্তরসিছ্ছি ফলে জীবের অপঞ্জারবত- 
অমুভূতি-ল!ভই প্রকৃত নমস্কার ।  কর্তৃ-অভিমান বা 
ডডাহঙ্কার পরিত্যাগের নামই নমস্কার বা প্রণতি। 
খিনি 
প্রণত, তাহার নিজেকে কৃষ্দাস বিয়া উপলব্ধি হয়। 


যেখানে ভোক্ভ-অভিমান। সেখানে নমস্কার নাই | 


নমস্কার ন! করিলে সাধু-গুরুর সন্ধান মিলে ন1। নমস্কার 
করিতে করিছেই কায়-মনে।-বাবে। সর্কতে|ভাবে নমস্কার 
করিবার সৌভাগ। হয়। স্বতন্ত্র বা ভোগোন্মুখত! 
রাখিয়া প্রকৃতপক্ষে নমস্কার হয় না। অনুগত বা 
সেবোন্ুখই গত গ্রণত। এই নমন্কারের পন্থাই স্বীকা্খা 
অর্থাৎ কাণট। পাতাই কর্তবা। শিষ্কই প্রণত । (যথানে 
নমস্কার, সেখানেই শ্রবণ। গুণতই শ্রৌতপন্থা। এত 
হরিগুরুবৈষ্তবকে মাপেন না। 

্বানাস্ব'ন বিচার ন! করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবা- 
মাত্রই প্রণাম করিবে । মানব একমাত্র প্রণাম ছারাই 
পবিত্র হইয়া শীহরিকে লাভ করিতে পারেন । স্রন্দপুরাণ 
বলেন,_ “যিনি ধরাতলে দণ্ডের শ্যায় নিপতিত হইয়া 
শ্রীভগবান্কে প্রণাম করেন, তাহাতে যত ধূলিকণা শরীরে 
সংলগ্ন হয়, তিনি তত শত মন্বস্তরকাল শ্বর্গে অবস্থান 
করেন। প্রণামের ছারা যে ফল পাওয়া যায়, শত শত 
যজ্ঞের দ্বার1 সে ফল পাওয়া যায় না। জানুযুগল ভূমিতে 
নিপীড়িত করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শপূর্ববক যে 
শ্রীভগবান্কে প্রণাম করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাঁয়। 
ভগবান শ্রীনারায়ণকে গণাম করিলে যে পুণ্য হয়, সংঅ- 
কোটী তীৰ্থে তাহার যোড়শাংশের একাংশও পুণ্য হয় ন! । 
শঠতা করিয়া শ্রীভগবান্কে লোক-দেখান নমস্কার 


১৮৪ 


করলেও শতজন্ের সঞ্চিত পাতক তৎঙ্গণাৎ নষ্ট হয়। 
প্রণম-সময়ে দেছে যতগুলি ধূলিকণা লাগে, গ্রগামকারী 
ব্যক্তি তত সহস্র বৎসর বিষুলোকে অবস্থান করেন ।” 
বিফুধর্মোত্বরে পাই--*শ্রীজগন্গাথকে খিনি প্রণাম 
করেন, তিনি ধন্য। এই প্রণামই তাহার সমস্ত পাতক 
নষ্ট করিয়!দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তি জাচুযুগল, তূজযুগল ও 
মন্তকঘার] ভগবান্কে প্রণাম করিলে সমস্ত কামনা লাভ 
করিতে পারেন।” বিুপুরাণ বলেন,_-“জম্ম-মৃত্যু-রহিত 
দৈত্য-দানব-বিদারণকারী শ্রীভগবানকে যাহার! প্রণাম 
করেন, তাহারা যমর|জকে দেখিতে পান না। যেসকল 
ব্যক্তি জগৎপতি শ্রীনারায়ণক প্রতিদিন নমস্কার করেন, 
তাহার! বিঞ্ুলোক হইতে অন্য লোকে যান না” নারদ- 
পুরাণ বলেন,_“কৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণাম করিলে 
যে ফল হয়, দশটি অশ্বমেধের অবভৃতন্নানেও ভদ্রপ ফল 
হয়না । যেহেতু দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ যিনি করিবেন, 
তিনি পুনর্কধার জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম 
করিলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না” 
পদ্মপুরাণ বলেন,_-“জিতেন্জরিয় মানব অরণ্যে বাস 
করত কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারে, 
শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেই সেই ফল লাভ হয়। 
বহুবিধ পাপ করিয়াও শরীহরিকে প্রণাম করিলে মানুষ 
আর নরকে যায় না৷ মানব দুরাচার ও পাতকী হইয়াও 
যদ্রি শীহবিকে প্রণাম করে, তবে পেচক যেরূপ দিবাকর 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না, তদ্রপ ষমদূতগণও তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না”। ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ 
বলেন--“শরণাগতের প্রতিপালক শ্রীহরিকে যেসকল 
ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাহারা কখনও সংসার-সমুক্ডে 
নিপতিত হন না। যদি ব] কখনও তাহার! অংসার- 
সাগরে পতিত হন, তখন শ্রীহরিই তাহাদিগকে উদ্ধার 
করেন।* শ্রনারায়প-ব.াহস্তবে বণিত আছে--«ষে 
মানবগণের মস্তক যে-কোনপ্রকারে শ্রহরির সম্মুখে নমিত 
হয়, অহো | তাহাদের কি ভাগ্য! কিভাগ্য! কি 
ভাগ্য!” _ বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন,_-“মঙ্গলময় বির 
প্রতি যে ব্যক্তি একবার-মাত্রও প্রণাম না করে, তাহাকে 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


শবতুলয অর্থাৎ অস্পৃ্য মৃতদেহ জানিবে। তাহার সক 
কদাচ আলাপ করিবে না।” পদ্মপুরাণ বলেন--শ্াহার। 
প্রণাম ও দর্শনাদি ন! করিয়! কেবলমাত্র দেবমন্দির দর্শন 
করিয়া প্রস্থান করে, তাহাদের নরক-ল|ভ হয়।” বিষ 
শ্বতিতে আছে--“মন্নয় একহপ্ডে ভগবান্কে প্রণাম 
করিলে তাহার জন্মাবধি সঞ্চিত সমু ধশ্ম নিশ্মল হয়, 
বরাহপুরাণে শভগবান বলিয়াছেন 

“যদি কোন মানব দেহকে বন্্ধারা আচ্ছাদন করিয়| 
আমাকে প্রণাম করে, তাহার ধবলকুষ্ট ও যুর্বত্ব-প্রাপ্তি 
হয়।” অন্যত্র উক্ত হইয়াছে--“গীকেশবের মন্দিরে 
শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, বামভাগে বা অভি 


নিকটে ও গর্ভমন্দিরমধ্যে জপ, হোম ও নমস্কার করিবে 
না৷” 


যাহার! অনস্তন্বূপ ভগবানের অন্য কোনগ্রকার 
উপাসন] করিতে পারেন না, কেবলমাত্র ‘আমার কোন 
বিষয়ে যোগ্যতা নাই, আমি অত্যন্ত অপদার্থ, যূর্ 
নিশ্বণ্য, আপনার কপার গ্রতীক্ষী করিয়া একমাত্র 
আপনার নমস্কার বিধান করিতে করিতে জীবনধারণ 
করিব’-_এই সুদৃঢ় স্বপ্নের সহিত শ্রীঅক্র,রের গ্যায় 
এঁকৃফ্ণের অভিবন্দন করিয়] জীবন যাপন করেন, একমাত্র 
নমক্কাররূপ ভক্তির দ্বারাই তাঁহার! শ্রীরুষ্ণপাদপদা লাভ 
করিতে পারেন। একবার নমস্কার-মাত্রেই ‘মুক্তি’ 
নিকটবত্তিনী হইয়| থাকে। বিষ্ণুধর্শ্বে উক্ত হুইয়াছে_ 
“অপার দুর্গম সংসার-অরণ্যে যাহার! ভ্রমণ করিতেছেন, 
তাহাদের পক্ষে একবার-মাত্র অসিত প্রীরুফের নমস্কারই 
মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে। এযমরাজও বলিয়াছেন, 
“হরিগুরুবিমুখ মন্ত্য কম্মিগণকে আমি প্রকষ্টরূপে শাসন 
করিয়া! থাকি এবং প্রহরিচরণে নত বৈষ্ণবগণকে আমি 
নমস্কার করি।” 

উ্ধপুণ্ত, ও কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধাকণকারী বাদি" 
মাত্রকেই দেখিলে তাহাকে যথাবিহিত অভিবাদন বরা 
উচিত। যদি সেই ব্যক্তি ভিন্ন-বৈষ্ণব-সমপ্রদায়তুত্তও হন 
অথবা শুদ্ধ বৈষ্ণৰ ন! হন, তথাপি তাহার উর্ঘপুণ্ডাদি 
চিহের প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থ যথাবিধি দওবৎ-প্রণামার্দি 








তিলক 


বর্তব্য। শুদ্ধবৈষণব হইলে তাহাকে ভৃপতিত হইয়া 
1গবৎ- প্রণাম করিতে হইবে এবং চিহৃধারী বিদ্ববৈষণৰ 
হইলে বৈধবচিথের গতি সম্মান এদ শনাথ মন্তক অবনত 
করিয়া সমান করিতে হইবে । কোন বৈষণবকে দূর হইতে 
দেখিতে পাইলে সেই বৈষ্বের নিকট অভিগমন করিয়া 
বৈষ্ণবের ন্যায় 
বরাঙ্মণকে৪ নমস্কার[দির দ্বার! সম্মান করিতে হইবে। 
্রুদদেব ব্যতীত অন্য বৈষ্ণধকে শ্রবিগ্রহের সম্মুখে 
পুজা করা অপরাধ। 
রাখিয়। দণ্ডবৎ-গ্রণাম করাই বিবি । অভি বা 
মালিক! হণ্ডে লইয়! দগুবৎ- প্রণাম কর) অপরাধ। 
্রু্ণপুজার কোন উপকরণ ও ভগবৎ-গসাদ পুর্ণ মাতাৰ 
লইয়া বা উচ্ছিষ্লিথগাত্রে দণ্ডবৎনপ্রণাম করা নিষি্ধ। 
পাদুকা পরিধান করিয়। প্রীহুরিগুরু-বৈষ্ণবকে দওবৎ-ঞ্ণাম 


ভাহাকে অভিবাদন করা উচিত। 


শ্রহরিগুরবৈষবকে, বামদিকে 


ভন 


১৮৫ 


করা অপরাধ । শিরন্বাণ, শিরোভৃষণ বা উত্তরীয় উন্মোচন 
ন! করিয়া দৃণ্বৎ-প্রণাম, ছত্রধারণ করিয়া অথবা যন্তকে, 


হস্তে ব। পৃষ্ঠে কোন জ্রব্যাদি জয়া দগ্ুবৎ-প্রণাষ করা 
অপরাধ। 


্বন্দ-পুরাণ বলেন,_“যে বাক্তি দূর হইতে ভক্তকে 
দর্শন করিয়া তাহার নিকট অভিগমন না করে, ভগবান 
শ্রহরি তাহার যুগব্যা(পনী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে 
ব্যক্তি বৈষ্ণবকে নমন্কার দ্বার! পূজা করেন না, ভগবান্‌ 
শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষম! করেন না” 


আর্চনমাগণয় দগ্তবৎপ্রণামে ব্যায়াম প্রক্রিয়ায় 
চিদহুণীলন হয়, ওপার] অচিদহীলন কমে। চেতনের 
বৃত্তিতে যে সাষ্টাঙগ দণ্ডবন্নতি, তাহা একটি পৃথক্‌ ব্যাপার ; 
তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন। 


বাশ লাল 


তিলক 


বিঞ্চুদীক্ষাপ্রাপ্চ ব্যক্তির নাভির উদ্ধদেশে ললাট, 
উদর, বক্ষ, ক$কৃপ, দক্ষিণ পার্শ, দক্ষিণ বাহ, দক্ষিণ কদ্ধর, 
বাম পাশ, বাম বাহ, বাম কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি-_শরীরের এই 
ছাদশ স্থানে হুরিমন্দির অঙ্কন বা উর্ধবপুণ্ড, রচনাকে 
তিলকধারণ বল! হয়। এই দাদ শস্থানের অন্তত্ম কপাল। 
প্রথমতঃ ললাটে উদ্ধপুণ্ড, তিলকধারণ করিবার বিধি। 
বিষ্ণুতক্তগণ সকলেই উর্ধপুণ্ড, বাঁ তিলক ধারণ করেন; 
আর বিষুতক্তিবিরোধী শৈবগণ তিপুগধারণ বরেন। থে 
লক্ধদীক্ষ দ্বিজ তিলক ধারণ করেন না, তাহাকে রাজা 
গরদভগৃষ্ঠে বিপরীত দিকে চড়াইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়| দ্িবেন- ইহাই শাস্্রবিধি। অতএব বিষুঃদীক্ষা- 
্রাপধ ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব] তিলকধারণ অবশ কণ্তব্য। 
এইজন্য স্বয়ং তগবান্‌ শীমন্মহাপ্রতু এই সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন 


২৪ 


“চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। 

তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥ 
ইতোমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন ঘনে। 
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥ 
ধৰ্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্বধশ্ম। 
“লোকরক্ষা লাগি? প্রভু না লভেখন কশ্ম॥ 
হেন লজ্জা তাহাতে দেহেন সেই ক্ষণে। 

সে আর না আইসে কতু সন্ধা করি’ বিনে ॥ 
প্রস্তু বলে,__কেনে, ভাই, কপালে তোঁমার। 
তিলক ন! দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার? 
‘তিলক না থাকে ঘি বিপ্রের কপালে। 
সে কপাল-শ্মশান সদুশ' বেদে বলে ॥ 
বুঝিলাম_ আজি তুমি নাহি কর সন্ধ)]। 
আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ) ॥ 
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চল, সন্ধা কর গিয়। গৃহে পুনর্ধর | 
সন্ধা! করি’ তবে সে আসিহ পড়িবার॥” 

ব্রাহ্মণ যেরূপ পৰিত্ৰ ঘর্জসু সংরক্ষণ করিতে বাধা, 
বিষুদীক্ষা-প্রাথ বৈষ্ণব তদপ নিশ্চয়ই শিখ, সুত্র, 
তিলক ও মালিকা ধারণ করিতে বাধা। গৌর-নিজজন 
শ্রীণ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন-_“উর্ধপুণ্ডের 
অন্য নাম_উর্ধগতি। তগ্ত হইয়] জীব সংসারে উচিত 
বৈর।গ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উদ্ধপুণ্, গ্রহণ না 
করেন, মে পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ, এত 
বৈরাগ্য, এত হ্বন্থখত্যাগ, এত রিপুনির্যাতন, এ সমুদয় 
কেবল পণ্ডএম হয়,_যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি ন! 
স্বীকার কর! যায়। হরিমনি'র অর্থাৎ বৈকুঠ বাঁ হরি- 
পাদপন্স অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই 
জীবের উর্ধগতি। তাহ। আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত 
হইয়] উৰ্দবপুণ্ড হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে 
অন্তুরক্ত হওয়ার নামই তাপ ও পুণ্ড,। বদ্ধজীবের এই 
অলঙ্কার দুইটা অত্যন্ত আবশ্যক উর্দপুণ্ড হীন শরীর-__ 
শবতুল্য ; উহা দুষ্ট হইলে অনুতাপ দ্বার! ন্নাত হওয়া 
কর্তব্য। উ্দপুগড শৃন্য মন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ 
করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিষয়ের 
আলোচন! করে ।॥ হে তপ্ত জীব! বিলম্ব না করিয়। 
শরীরে, মনে ও আত্মাতে উর্ধপুগড, ধারণ করত পরমবৈষ্ণব- 
ধামের অভিমুখী হও) উর্ঘপুণ্ শূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত 

হইয়] থাকে ; অতএব উর্ধপুণ্ড, ধারণ কর।” 
পন্মপুরাণে শ্রহরি বলিয়াছেন,-“হে চতুরানন! 
মদীয় ভক্ত স্থিরচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পুজা 
ও হোমক!লে মত্গ্রীতিসাধনের জন্য অথবা কল্যাণের জন্য 
ভয়বিনাশক উর্ৃপুণ্ড নিতাধারণ করিবে» প্রীনার?ও 
বলিয়াছেন,_উর্ধপুণ্ড ধারণ ন] করিয়া যজ্ঞ, দান, 
তপন্তা, হোম, বেদ-পাঠ, পিতৃতর্পণ- যাহা করা যায়, তৎ 
সমস্তই বৃথা হয়।” পন্মপুরাণ বলেন,_-“উ্ধপুণ্, 
ব্যতিরেকে সন্ধ্যাদি কার্য্য করিলে তাহা রাক্ষসের জন্য 
হয় এবং নরকে গমন করিতে হয়। পুশু্বরূপ হরি- 
মন্দিরকে যে ভঙ্গ করে,সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। যে 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


মনুযোর দেহ উর্দপুণড শৃন্য, তাহাকে দেখিবে না, তাহা 
শ্মশানসদুশ । শুরুবর্ণ মৃত্তিকাার। বৈদিক ব্রাহ্মণ উদ 
পু্ডাদি নিশ্মাণ করিবে। বিপদ উপপ্িত হইলেও জামী 
ব)ক্তি কদাচ বক্রপুণ্ত, করিবে না। যে বিপ্রের ললাটে 
উদ্ধপুণ্ডে,র পরিবর্তে ত্রিপুণ্ড ঘষ্ট হয়, তাহাকে স্পশ বা 
দর্শন করিলে বস্তরের সহিত সমান করিবে। বৈষ্বগণ 
কখনও ত্রিপুণ ধারণ করিবেন ন! । অপু, ধারণ করিয়া 
কাৰ্য্য করিলে সেই কার্য্য শ্রহরির গ্রীতিজনক হয় ন]। 
অশ্বথপত্রসদুশ, বংশপত্রের আকার, পদ্মকণিকার আকার 
-এই তিনগ্রকার তিলক অবৈধবের পক্ষে; ইহ] 
মোহনম্বরূপ। 

্বন্বপুরাণ বলেন,_ধাহার ললাটে মুত্তিকাত্ার] 
বিরচিত শুভ্র তিলক দুষ্ট হয়, তিনি চণ্ডালকুলোভূত হইলেও 
পূজনীয় হন। পঞ্পপুরাণ বলেন, তাহার আত্মা পবিত্র 
এবং উর্ধপুণ্ডে, লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহরি অবস্থান করেন। 
এইজন্য ধাহার দেহে উর্ধপুণ্ড, ধৃত হয়, তাহার দেহ 
শ্রনারায়ণের পবিত্র মন্দিরদ্বরূপ। উদ্ধপুণ্ড ধারী ব্রাহ্মণ 
স্য্যলোকে পূজিত হন এবং বিমানে আরোহণ করিয়া 
বিষ্ণুর পবিত্র ধামে গমন করেন। উদ্ধপুণ্ড ধারী বিগ্রকে 
দর্শন করিলে পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং ভত্তিযুক্ত 
হইয়া তাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত দানের ফল লাভ 
হয়। যে ব্যক্তি উর্দপুণ্ডথারী দ্বিজকে শ্রাদ্ধভেজন করান, 
তাহার পিতৃগণ কোটি কল্পকাল পর্য)স্ত তৃপ্ত হ'ন। যিনি 
উর্ধপুগডধারী হইয়া শ্রাঞ্ছ করেন, তিনি সহ কল্পকাল 
বৈকুঠে অবস্থান করিতে অধিকারী হন। ব্রন্ধপুরাণ 
বলেন,_অপাবিভ্র বা আচাররহিত ব্যক্তি মনের দা? 
পাপাচরণ করিলেও উদ্ধপুণ্ড ধারণ দ্বারাই সর্ব পৰিত 
হইতে পারেন।” ভগবান্‌ বলিয়।ছেন,-_“উর্ধপুধারী 
ব/ক্তি যে-কোন স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হউক ন! কেন, গে 
চণ্ডাল হইলেও বিমানে আরোহণ পূর্বক আমার ধামে 
যাইয়। পূজিত হ'ন। উর্ধপুগ্ুধারী ব্যক্তি যাহার গৃহে 
অন্নভোজন করেন, আমি তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক 
হইতে উদ্ধার করি। 

ব্ৰহ্পুরাণে পাই,_যে ব্যক্তি দর্পণে বা জলে নিজের 





সতুলসী 


প্ৰতিবিষ দেখিয়! যত্নের সহিত ডর্দপুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করেন, 
তাহার উত্রষ্ট গতি লাভ হইয়া থাক । দশ অঙ্গুলি 
পরিমাণে মে উৰ্দ্দপু্ড, তাহ] উত্তম হইতে উত্তম বলিয়া 
কথিত। নয় অঙ্গুলি পরিমাণ খে উদ্ধপুণ্ড, তাহা মধ্যম, 
অষ্টানুূল পরিমাণে কনিষ্ঠ। এই তিনপ্রকার তিলক 
প্রস্তুত করিবে; পরস্ধ নখদ্বার! স্পর্শ করিবে না। 

ল্রানিগণ বলেন, গ্যামবর্ণ তিলক শাস্তিপ্রদ, র ্তব্ণ- 
তিলক বশীকার ক, গীতবর্ণ তিলক অম্গতিগুদ, শ্বেত্বর্ণ 
তিলক ভুভজনক ও মুক্তিগরদ ৷ 

নিয়লিখিত তিলকগুলি বিফলজনক,_বর্ত,লাকার 
তির্ঘযক্‌, ছিন্রশৃন্, খর্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, 
অগ্রভাগে সংলগ্ন, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন এবং অপর বগ্থছারা 
যাহা নিন্মিত। নাসিকার মৃলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
নলাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিক। লেপন করিবে। নাসিকার 
তৃতীয় অংশকে নাসিকার যূল বল! হয় । জের মূল 
হইতে আরভ করিয়া মধ্যে ছিদ্র নিশ্মাণ করিবে। 
পুরাণ বজেন,_ষে বিপ্রাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া তিলক 
বচন! করে, সে নিশ্চয় তত্রস্থিত বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীকে দূর 
করিয়াঁদেয়। যেসমস্ত ছিজাধম মধ্যে ছিদ্র ন! রাখিয়া 
তিলক রচন! করে, তাহাদের ললাটে সবদ বুবু পদ 


পদ্ধ- 


অবস্থান করে। দমণ্ডাককৃতি ছিত্্রবিশি্ট সুন্দর তিলক 


ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোক সদাই ধারণ করিবে। 
বামভাগে ব্ৰহ্ম, দক্ষিণে অদাশিব ও মধ্যভাগে বিষ্ণু 
অবস্থান করেন। নাসিক! হইতে আরজ করিড়। কেশ 
পর্যযস্ত বিস্তৃত অতীব-মনোহর এবং মধ্যে ছত্রবিশিষ্ট যে 
উর্ধপুণ্ড তাহাকেই হুরিমন্দির বলিয়া জানিবে। 


উর্ধপুণ্ডের 


১৮৭ 
তিলক নি্শ্বাণ বিষয়ে জঙ্গুজি-চ্ছা্ শা বান, 
অনামিকা] বান্ছিত ফল প্রদান বার, অধামা পরমযু বৃদ্ধি 
করে, অসুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে এবং তজ্জনী মুক্তি গুদ্রান 
করিতে পারে। পদ্মপুরাণ বলেন,--পৰতের শিখরাদখ 
নদীর তীর বিলুযূল, জলাশয়, সমুদ্রের তীর, বন্দীক, বিদ্ধ 
হরিক্ষেত্র এবং ষেস্থানে সবর বিষ্ণুর সআবনডল পতিত হয়, 
সেই সমস্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা! গ্রহণপূবক তিলক রচন! 
করিবে। জর্জ, ব্যঙ্কট, শরীক, দ্বারকা, প্রয়াগ, 
বরাহক্ষেতর, বুসিংহক্ষেত্র ও তুলসীবন হইতে ভক্তিযুক্ত 
হইয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে । যাহ উৎকৃষ্ট হরিগেত্র, 
সেই স্থান হইতে মৃত্তিক। আনয়ন করিবে ব্ক্ষহত]- 
কাঁরীই হউক বাঁ গোহত্যাকবীই হউক, কুতাফিক হউক 
বা মহাপাতকীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিবামাত্র 
তৎক্ষণাৎ পবিত্ৰ হয়। যে ব্যক্তি বৈষাবকে একখণ্ড-মাত্র 
গোপীচন্দন দান করে সে একশত এক কূল উদ্ধার করিয়! 
থাকে। গোগীচন্দনাদি বিরচিত ডর্দপুণ্ডের মাহাত্মায 
গরুড়পুরাণে শরীনারায়ণ বলিয়াছেন,_“যে ব্যক্তি হ্বারকাঁ- 
সমুখিত মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ললাটে 
উর্ধপুণ্ত, নিশ্মণ করেন, তিনি যে কার্া করিবেন সর্বদ| 
ফল প্রদান কাঁরবে। যৃড্যুসময়ে 
ললাটে, হদট়ে < মতকে গোপীচদদন 


তাঁহা কোটাগুৎ 
যাহার দুহ হ'ণ্ডে, 
থাকে, তিনি গোহত্যা, বালহত্যা, বহ্গহত্য। করিয়1 
থাকিলেও শ্রীহরিধামে গমন করেন। যাহার ললাট 
তুলমীমুত্তিকার দ্বারা নিন্মিত উৰদবপুণ্ড দ্বার। ভূষিত সে 
পাপ করিলেও পাপ তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে 


পারে না।” 


লা পা পা 


শ্রীতুলসী 


উ্রতুলসী বাক্ষণাঙ্জাবতার । ইনি বৃদ্গকুলে আসিয়াছেন 
বলিয়া বৃক্ষ নহেন। ইনি কষ্ণপ্রে্__পতিতপাবন-অবতার I 
ইনি কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন । ইহার সেবা ছার] 


কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। তুলসী কৃষ্ণের বড় পিক ইনি 
কৃষ্ণপ্রে্ট। যাহাকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ঃ 
যাহাকে জলন্বারা অভিসেচন করিলে যমভয় দূর হয়, 


১৮৮, 
ধাহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্লিধা লাভ হয়, 
ধাহ!কে গীভগবানের শরীচরণে সমর্পণ করিলে প্রেমভত্তি 
লাভ কর! যায়, সেই কুষ্চপ্রিয়!। শীতুলগীদেবী আমাদের 
সকলেরই প্রণম্য। ও নিতাসেবা|। আমলকী ভগ্ষণ 
করিলে, জয়ন্তী শরীজন্মাটমীতে উপবাস করিলে যে ফল 
হ্য়, শীতুলদীপুজ! করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। নী 
বা পুরুম যিনিই শ্রীতুলসীপৃজ্জ। করেন, শ্রতুলসীদেবী 
াহাকেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। জ্রীতুলসীকে রোপণ, 
সেবন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, যত 
পূর্বক আরাধন। করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধি হয়। 
শ্ীতূলসীর সঙ্গ ও (সবার দার! শুদ্ধনাম স্বতি হয়। সেইজন্য 
ভক্কর! গ্রীভুলসীর নিকট ঠাহার কৃৃপাপ্রার্থন। করিতে 
করিতে হরিনাম করেন। 

প্রতুলীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলে সমস্ত 
পাপ নষ্ট হয়। যিনি প্রত্যহ শীতুলসীর স্তব করেন, তাহার 
প্রতি শ্রতগবান অন্তষ্ট হন। শরভগবান্‌ তুলসীকানন 
ব্যতীত আর কোথায়ও প্রীতিলাভ করেন না। কেশব 
সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিলেও কলিকালে তুলসীকাননেই 
অবস্থান করেন। যাহার! তুললীকানন দশন বা বিধি- 
পূর্বক রোপণ করিয়া থাকেন, তাহার] পরমপদ লাভ 

করেন। যেখানে আমলবী-ৃক্ষ, শ্রাবিষু/বি্হ, তুলসী ও 
বৈষ্ণব না থাকেন, সে স্থান শ্ুশীনতুল)। যিনি প্রবণী- 
নক্ষত্র শ্রীতুলমী রোপণ করেন, ্ীভগবান্‌ তাহার সমস্ত 

অপরাধ ক্ষমা করেন। ঘট বা ঘটাহ্বার তুলসীতে জল 

সেচন করিলে সেই জলঘারা ভুবনত্রয় পরিতৃপ্র হয়। 

প্রতিদিন তুলসী দর্শন, সপর্শন, ধ্যান, কীর্ভন, নমস্কার, 

শ্রবণ, রোপণ ও সেবাঁ_-এই সবই মহীমঙ্গলজনক। যাহার! 
প্রতিদিন তুলসীসেবা করেন, সহস্র কোটাযুগ তাহার! 
হরিলোকে বাস করেন। তুলসীপত্র ভক্ষণ ও তুলসীদবার! 
কেশবার্টন করিলে তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। শ্রীষমরাঁজ 
দূতগণকে বলিয়াছেন,--ধাহার! তুলসীত্বারা অলঙ্কৃত, 
যাহারা তুলসী-নাম জপ করেন ও তুলসীকাননের নেব! 
করেন, হে দূতগণ, তোমরা তাহাদিগকে দূর হইতে 
পরিত্যাগ করিবে। 


নায়! প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


যাহার গৃহে প্রীতুলপী প্রতিদিন পুজিত হন; যম, 
দূতগণ ভাঁহার গৃহের সমীপে কখনও গমন করেন মা। 
যেস্থানে তুলসী-কাঁনন বর্তমান, তাহাই তীথন্বরগ | না, 
দশন,গঙ্গাস্সান ও তুলপী-পঞ্জ ম্প্শ-এ তিনটা তুলা 
ফলদায়ক। শ্রীতুলসী দারিদ্র, দুঃখ ও প।তকাগি বিনাশ 
করিয়া থাকেন। যাহার। সযন্ধে আীতুলসীর পরি) 
করেন, তাহার শ্রীহরিকেই গুজ। করিয়া থা।কন। 
শ্রীতুলসীবে বৃক্ষ মনে করিয়। কখনও অবজ্ঞ| করিবে ন|। 
ইহ! ভীষণ অপরাধ। জাীব-কল্যাণের জন্য শরীশালগ্রাম 
যেরূপ শিলাকুলে অবতীর্ণ, শ্রীতুলসীও সেইরূপ বৃক্ষকুলে 
আবিভূরততি হইয়া জীবমঞ্জল বিধান করিতেছেন। 
শ্রীসীতাদেবা যেরূপ শ্রীরামচজ্ের প্রেয়মী, পতিভপাবনী 
শ্রীতুলমীও সেইরূপ শ্রীরুফ্্রেয়সী। গজার চারিদিকে 
যেমন একক্রোশ স্থান পবিত্র, তজ্রপ তুলসীবনের 
চারিদ্িকেও একক্রোশ স্থান পবিত্র । যাহার! তুলসীর 
নিকটে প্ৰাণত্যাগ করেন, তাহাদের নরক'যন্তণ। হয় না) 
পরন্ত তাহার! পরমপদ লাভ করেন। যিনি প্রাতঃকালে 
গাত্রোথানপূর্ববক অন্যবস্ত দর্শন ন! করিয়। শ্রীতুলসী দর্শন 
করেন, তাঁহার আর কোন পাপ থাকে না। তুলসীকাননে 
যিনি মুত্তকালও বিশ্রাম করেন, তিনি কোটী জম্মর্কঁত 
পাতক হইতে মুক্তি পান। যেমন গঙ্গার নাম করিলে 
সংসার-পাঁতক নষ্ট হয়, তদ্রপ তুলসীর নাম কীর্তন ও 
হরিগুণকীর্তনকারীর প্রতি ভক্তি করিলেও পাপ নষ্ট হয়। 
যিলি গণ্ুষমাত্র জল তুলমীতে সেচন করেন, তিনি 
যতদিন চন্দ্রতার! বর্তমান থাকেন, ততদিন শ্রীভগবনের 
সহিত বাস করেন। যিনি তুলসীর চারিদিকে 
প্রাচীর রচনা! করিয়া দেন, তিনি বিষ্ণুর সারূপা/ুক্তি 
লাভ করেন। সংসারসমুদ্রে পতিত ব্যক্তিগণের গক্ষে 
তুলসীসেব? দুর্নভা, সাধুসঙ্গ দুর্লভ এবং হরিভক্তিও 
দুর্মভা। যিনি ‘তুলসী’ এই শব্দটি ভ্রিসন্ধযা উচ্চারণ 
করেন, তিনি সহস্র গোদানের ফল লাভ করেন। 


তুলসী-কানন দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং 
সে বরদ্ষঘাতী হইন্বেও পবিত্ৰ হইয়া] থাকে। যে থু 





শরপুরুযষোতম-মাস-়াহা ত্য 


নী মূল-্ন্তিকা। তুলমীকাষ্ট ও তুলমীপত্র থাকে, সেই 
খং নিশ্চয়ই বিষ্ণুর স্থান । তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কা, 
গাঁ, গলব। অন্ত যূল ও মৃত্তিকাদি সমস্তই পবিজ্রু। 
যে ব্যক্তি তুলপীকাষঠদ্াারা জপমাল! ৪ কঠের মাল! ঢিশ্মাণ 
করেন, তাহার সমস্ত কার্ধাই অঙগঘু হইয়া থাকে। যে 
বান্ধি তুলসী হস্তে করিয়। গমন করেন, শ্রীহরি তাঁহাকে 
রক্ষা! করেন ও ভাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। 

রিসন্ধা তুলসীপত্র ভঙ্গণ করিলে অনায়াসে চিনতশু্ছি 


হ্য়! মহাপাতকী ব্যক্তি তুলযীপত্জ ভক্ষণ করিল 


৬ 
সদগতি লাভ করে। তুলসী স্বরণ, দর্শন ও হল্সাহাত্যা 
কীর্তন করিলে সমস্ত পাতক নষ্ট হয়। ফোম 
তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করত ভগবন্ধাম জট 
করিয়াছে, শুন! যায়। ধ্বয়ং ভগবান্ও থে তুলসীর 
মহিমার কথ! বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, তাঁহার 
অপার মহিমার কথ! ম[দুশ বস্ধজীব কি করিয়] কীর্তন 
করিবে? শীতুলসীদেবা নিজগুণে আমাদের জুটি ও 
অপরাধ ক্ষম! কারয়া আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন 
_ ইহাই তাহার আচরণে গ্রার্থন|। 


শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্ 


এবৎসর ভরীভগবানের অযাচিত রুপায় ভগবানের 
পরমপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম-মাম বিশ্ববাসীকে সেবাস্থযোগ 
প্রদান করিবার জন্য সমাগত হইতেছেন। এই 
জীপুরুযোত্বম-মাসে শ্রীহরিগুরুবৈষফবের (সেব। করিলে যে 
কিপরমমঙ্গল লাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 
এই শ্রীপুকুষোত্তম-মাল আগামী ২রা জ্যেষ্ঠ ১৩৪৯, ইং 
১৬ই মে ১৯৪২, শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০শে জো 
১৩ই জুন শনিবার পর্যযস্ত থাকিবেন। এই উপুরুষোত্তম- 
মাস-সম্ষত্ষে কম্ল-নয়ন শরীপুরুষোতভমের নিজজন ও 
বিষ্ণুপাদ শীতল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপাপূর্বক যাহা 
আমাদিগকে ইতঃপূর্বে জানাইয়াছেন, তাহা আমরা 
পীপ্রুবৈষ্কবাম্থগত্যে যথাযথ প্রকাশ করিয়া প্রহরিগুরু- 
বৈষণবের নিকট কৃপা(ভিক্ষা করিতেছি। 

্মার্তপরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য।শাস্র ছুইভাগে 
বিতজ্ত। বাহার] স্মার্ত-বিভাগের অধিকারা, তাহারা 
ভাবত: পরমার্থ-শান্তরে কচিপ্রাপ্ত হন না। নিঅ-নিষজ 
কচি-অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও 
বনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ডগণ নিজ-নিজ রুচি- 
সশ্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমাথিক-শাস্ে 
তাহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও 


প্রকাশ করেন ন1। এইরূপ বিভাগের কর্তা_ বিধাত!। 
স্ৃতরাং ইহাতে জগতপিতার একটা গুঢ় উদ্দেশ্ব আছে, 
সন্দেহ নাই। আমর! যত দূর জানিতে পারিয়াছি, স 
উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে 
পারিলেই জীবের ক্রমো্ঘি হয়। আঁধকারচু)ছ হইলেই 
পতন হয়। মানবগণ স্থায় স্বীয় কম্মান্ুসার বম্মাধিব]র 
ও ভক্ক্যধিকার-বলে হিবিধ অধিকার লাভ করিয়া 
থাকেন। যে-পর্য্যস্ত মানবের কম্মাধিকার থাকে, সে” 
পৰ্য্যন্ত তাহার স্মান্তপথই শ্রেয়ং। কন্মাধিকার অভিজ্ম- 
পূর্বক যখন তিনি ভজ্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন 
তাহার পারমাথিক-পথে গ্বতাবতঃ রুচি জন্নে | এতন্জিবন্ধন 
বিধাতা ক্মার্তপরমার্থভেদে ছিবিধ শান করিয়াছেন। 
স্মার্ত-শান্ত্র মানবগণকে সর্ধদ। কর্মাধিকারে নিষ্ঠা লাড 
করাইবার চেষ্টায় অনেকপ্রকার বিধিবিধান করিয়াছেন। 
এমনকি, এসকল বিধি-বিধান বিশেষ নিষ্টাদিবার ভম্য 
পরমার্থ-শান্ত্রের প্রতি অনেকস্থলে খ্দাসীন্চ প্রকাশ 
বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট 


করিয়াছেন। 

ইহার ছুইপ্রকার ভাব। অধিকারনিষ্ঠা, ব্যতীত জীবের 
মঙ্গল হয় নী। তাই শাস্ত্র স্ার্ত-পরমার্থতেদে ছিবিধ 
বলিয়া প্রতীত। 


১১৭ 
্মার্ত-শাখা বংসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়! 
তাঁদশ মানে সর্ব সৎকর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। ব্ণাশ্রমগত 
সমস্ত কৰ্মই যখন ছাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন 
‘অধিমাস’ কশ্বহীন মাস হইয়াগেল। অধিমাসে কোন 
সংকৰ নাই । চঞজম]স ও (সৌরমামের মিল রাখবার 
জন্য ৩২ মাসে একটা করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই 
মাসটির নাম 'অধিমাস?। শ্মার্তগণ অধিমাসকে 'মলম|সঃ 
বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, “মলি, “মলিনমাস 
ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাঁসকে দ্বণিত বলিয়া ব্যাখা! 
করিয়াছেন। 
এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাক্স অধিমাসকে পরমার্থ- 
কাৰ্য্যে সধৌপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রকাশ করেন। জীবন 
অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত 
নয়। সর্বক্ষণ হরিতজনে থাকাই জীবের কর্তৃবা। স্থতরাং 
প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি- 
ভঙ্জনের উপযোগী হউক-_ইহাই পরমার্থ-শান্্ের নিগৃঢ 
চেষ্টা। আবার যখন কন্মিগণ এ মাসকে সমস্ত সংকর্মশৃন্ট 
বলিয়! জানিলেন) তখন সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ- 
শান্্র সেই কালকে হরিতজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়] 
নির্ধারিত করিলেন। পরমার্থশন্্র বলেন, হে জীব! 
কেন অধিমাঁসে হরিভজনে আঁলস্ত কর? এই মাঁদ শ্রীমদ্‌ 
গৌলোঁক নাথ-বর্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে । এমন 
কি,ইহা কাণ্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এইমাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত 
জরীরাধাকুষ্ণের অর্চন কর, সমস্ত লাভ হইবে । 
বৃহঙ্ারদীয়-গুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশত 
অধ্যায়ে ব্ণিত হইয়াছে । দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও 
আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বছকষ্টে বৈকুণ্ঠে 
গমনপূর্বক নিজ ছুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। 
বৈকৃ্ঠপতি কৃপা করিয়া! অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া 
গোলোকে শ্রীরষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শরীক 
মলমাসের শাত্তি শ্রবণপূর্বক দয়ার্দ হইয়া বলিলেন, 
“অহমেতৈর্ধথালোকে গ্রথিতঃ পুরুষোত্তমং। 
তথায়মপি লোকেযু প্রথিতং পুরুষৌত্তমঃ॥- 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবর্া 


অশ্মৈ সমপিত! সৰ্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ। 
মত্সাদুশ্টামুপ।গমা ম।সানামধিপো। ভবে ॥ 
জগৎপুজে| জগদ্বন্দে]া মাসোহয়ং তু ভবিষ্বাতি। 
সবে মাসাঃং সকামাশ্চ নিষামোহয়ং ময়া কুতঃ॥ 
অকামঃ সর্বকামে। বা যোহধিমাসং গ্রপূজয়েৎ। 
কন্মাণি ভগ্বসাৎ কুত্ধ। মামেবৈষ্াত]সংশয়ম ॥ 
কর্দাচিন্াম ভক্তানামপরাধোহধিগণ/(৬ | 
পুরুযোত্তম-ভক্ঞান|ং নাপরাধঃ কদ চন ॥ 
য এডলশ্রিন্মহ মূঢ়া জপদান।দি-বজ্ছিতা:। 
মৎকর্শম-স্নান-র হিত! দেব-তীর্ঘ-ছ্বিজ-ছিষ" ॥ 
জায়াস্তে দুর্ভগ! দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ | 
ন কদাচিৎ স্থখং তেষাং স্বপ্নেহপি শশশুজ বৎ॥ 
যেনাহমচ্চিতে] ভক্তয| মাসেহশ্যিন্‌ পুরুযোত্তয়ে। 
ধন-পুত্র-স্থথং ভূঙক্ী পশ্চাদেগালোকবাসভাক্॥* 
কৃষ্ণ কহিলেন,-_হে রয়াপতি ! আমি যেরূপ এই 
জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিথ্যাত-_এই অধিমাসও তদ্রগ 
লোকে পুরুষোত্রম’ বলিয়া বিখ্যাত হইবে । আয়াতে 
যে সমস্ত গণ আছে, সেই সমজ্তই এই মাসে অগিত;ঃ 
হইল। আমার সদৃশ হইয়। এই অধিমাস অন্য সকল 
মাসের অধিপতি হইল | এই মাস জগৎপূজ্য ও জগগ্বন্দ্য। 
অন্য সকল মাস সকাম, এই ম।সটি নিষ্কাম । যিনি অকায 
বা সর্ধকাম হইয়। এই মাসের পূজা করেন, তিনি সফল 
কণ্ম ভন্মসাৎ করিয়। আমাকে প্রা্থ হন। আমার 
ভক্তদিগের কদ|চিৎ অপরাধ হয়, কিন্ত এই পুরুষোত্তম" 
মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যেসকল 
মহাযূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি বজ্জিত ও সং” 
স্নানাদি-রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি 
বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগ! পরভাগ্যোপজীধী 
হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্ৰও সুখ পায় ন1। এই পুক্ুষোতম" 
মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্কাক অৰ্চ্চন করেন, তিনি 
ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে 
গোলোকবাসী হন। 
পুরুযোত্বম-মাসের মাহাত্ম্য-গ্রসঙ্জে অনেকগুলি 
পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে । ড্রৌপদী পুর্বজন্নে মেধা 


শপুকুষোত্তম-মা-মা হাতা, 


ধমির কন্তা ছিলেন। পুরুযোত্তম-মাহাজ্ম শুনিয়াও 
তিনি এ মাসকে অবহেলা করেন; তাহাতে তিনি ছেই 


ক কষ্ট পাইয়া জ্রৌপদ-জন্মে পঞ্চ পতির অধীন হন। 


গর 
মামার? 


ঘর উপদেশে পাগ্বগণ দ্রৌপদীর সহিত প্ুরুষোভম- 
[চরণ করিয়। সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত 
হছন। যথা, 

“এবং সর্কেযু তার্থেযু ভ্রমন্তঃ পাড়ননান:। 
পুরযোত্তমমা সা ব্রত চেকুব্বিধানতঃ। 

তদন্তে রাজ/মতুলমবাপু্গতকণ্টকম্‌ । 

পূর্ণে চতুর্দিশে বর্ষে শরুষ্তরুপয়। খুনে ॥" 


দুঢ়ধ্বা-রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোভম- 
মাসমাহাত্মা বিশেষর্ূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি 
থর প্রশ্নমতে যে ব্রত প্রকরণ করিয়াছিলেন, তাহ! 
প্রনারদ আনারায়ণ-খষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ 
করেন। কর্্মশাপ্তে যেরূপ ব্রাহ্মণের আক্বিক-বিধি 
নিক্পিত আছে, তদ্রপ সাত্বত-শাস্ত ত্রাঙ্গমর্ভ হইতে 
করিয়াছেন। 


গুরুষোত্তম-সেবকের কর্তব্য [বিধান 
্রপুরুষোত্তম-মাসে আনবিধানে বলিয়াছেন যে 


“সমুদ্রগ। নদীলানমুস্তমং পরিকীভিতম্‌। 
বাপী-কুপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈই॥ 
গৃহে স্বানং তু সামান্যং গৃহস্বস্ত প্রকীত্তিতম্‌ ॥” 
খরীগুরুযোত্তমত্রতী সান করিয়া, 
“সপবিভ্রেণ হস্তেন কুর্ধ্যাদাচমনক্রিয়াম। 
আচম্য তিল কং কুর্য। দেগ|পীচন্দনমু্সয়॥ 
উর্ধপুণ্ড মৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়ে্। 
শঙ্খচক্রাদিকং ধার্যাং গোপী চন্দনমৃংস্সয়। ॥” 
শ্রকষণপূজাই শীপুরুষোত্তম-মাখে কর্তব্য ) যথা” 
'পুরুষোত্তম-মাসস্ত দৈবতং পুরুষোতমঃ। 
তম্মাৎ সম্পুজযে্তক্তা1 শ্রছয় পুর্ুযোত্তম্‌ )৮ 
বাল্মীকি কহিলেন,_হে দৃঢ়ধন্ব।! পুরুষোতভম শ্রকুষ্ই 
পুযোত্বম-মাসের অধিদবেবতা। অতএব সেই মাসে 
প্রতিদিন তক্তিশ্রদ্ধাপূর্বক পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে যোড়শোপ- 
চারে পূজা করিবে; যথা, 


১৯১ 


“যোড়শৈরুপচারৈশ্চ পৃজয়েছ পুরুষে তমম ।* 


এ্ররাধারুফের যুগলোপমনাই কর্তব]) যখ 


“মাগচ্ছ দেবদেবেশ শীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। 
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম ॥* 


শরপুকষোতম-মাসে যে-মকল নিয়ম পালন করিতে 
হইবে, ভাহ। বাল্মীকি-কর্তৃক এইকূপ কীত্তিত হইয়াছে, 


“হবিষ্ঠাননং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোভে। 
গোধুমাঃ শালয়ঃ সব: সিত। মুদগা। যবা তিল: ॥ 
কলায় কন্দুনীবার। বাস্তকং হিলমো চিক! 
আত্রকং কালশাকঞ্চ যূলং কন্দঞ্চ কর্কটাম্‌॥ 

রস্ত। সৈদ্ধবসামুদ্রে লবণে দধিসপিষী। 
পয়োহস্চদং তমারঞ্চ পনসাম্হরিতকাী ॥ 
পিরলী-জীর্কঞ্চেব নাগরং চৈব তিস্তিডী ॥ 
ক্রমুকং লবজী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবমূ। 
অতৈলপদ্ধং মুনয়ে। হবিষ্যং প্ৰব্স্তি চ। 
হবিষ্যভোজনং নৃণামুপবাস-=মং বিদুঃ ৷ 
সবামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌত্রং শৌবরীবং তথা। 
রাজমাসাদিবং চৈব রাডিব] মাকং তথা। 
বিদ্ধলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শালাদুযিতমূ। 
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং শবাভুষ্টর্চ বর্জয়েৎ। 

পরান্নঞ্ধ পরদ্রোহং পরদারগমং তথ । 

ভীর্ঘং বিন? প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পারও)জে২। 
দেব-বেদ-থিজানাঞ গুরু-গো। ব্রি নাত তথ)। 
ত্ীরাজ-মহতাং নিন্দাং বঙ্জয়েৎ পুরুষোতমমে। 
প্রাণ্যল মামিষং চুর্ণং ফলে জন্বীরমা (মিষমূ। 
ধান্ডে সুস্রিকা প্রোক্ত। অনগং পয 01৩২ তথা 
অজ গো মহিষী-দুঞ্চাদন্ডদুঞ্চাদি চামিয়ম্‌॥ 
ব্বিজক্রীত! রসাঃ সবে লবণং ভূমিজং তথা। 
তাঞ্র-পাত্রস্থিতং গব্য, জলং চণ্মণি সংস্থিতম্‌। 
আত্মার্থ, পাচিওং চাঙ্গমামিষং তদ্বুধৈঃ স্বতম্‌। 
্রন্ধচর্ষযমধঃশষ্যাং প্রা বলযাঞ্চ ভোজনম্‌। 
চতুৰ্থকালে ভূক্তিং চ প্রকু্য্যাৎ পুরুষোভমে ॥ 
রজন্বলাং ত্যজন্‌ ্রেচ্ছপতিতৈব্রণত্যকৈ: সহ । 
ধিজ-ছিট.বেদ-বাছৈশ্চ ন বছধেৎ পুক্ষোতমে ॥ 


ননধীয়া। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


১৯২ 


এতিঃ দৃষ্টংচ কাকৈশ্চ ৃতকানং চ যন্তৰেত। 
দ্বিপাচিতং চ দঞ্ধান্ং নৈবান্তাৎ পুরুযোতমে ॥ 
পলাতুং লশৃনং মুস্তাং ছত্রা কং গৃধনং তখ।। 
নালিকং মূলকং শীঘ্র বর্জয়েৎ পুরুষো মে । 
যদ্যদ্যে! বঞ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে । 
তৎপুনত্রণঙ্গণে দত্ব। ভক্ষয়েত সবদৈব হি॥ 
কু্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্‌ ব্রতী কাত্তিক-মাঘয়ে।ঃ। 
পুণোংহনি প্রাতরুথায় কৃত্ব। পৌর্কাহুকী: ক্রিয়া ॥ 
গৃহীয়া ছিয়মং ভক্ত] ভ্রকফণ হাদি স্মরন্‌ ॥ 
উপবাসম্য নক্ৰস্ত চেকতুক্তত্য ভূপতে | 
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ 
ইম্তাগবতং ভক্ত] আতব্যং পুরুষোতমে । 
তৎপুণ্যং বচন! বন্ধ,ং বিধাতা হি ন শরু-য়াৎ॥ 
শালগ্রামার্চনং কার্ষ)ং মাসে শরপুরুষোত্তমে। 
এতন্মামব্রতং রাজন্‌ শ্রেষ্ট ক্রতুশতাদপি। 
ত্রতুং কত্ধাপু,য়াৎ হবর্গং গোলোকং পুকুযোত্তমে। 
গৃথিব্যাং ঘানি ভীর্থানি গ্গেত্রাণি সর্বদেবতা: ॥ 
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠস্তি যঃ কুর্ধ্যাৎ পুরুষোত্বমম্‌। 
কর্তব্যং দ্রীপদ্বানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে ॥ 
তিলতৈলেন ক্ঁব্যং সপিষা বৈভবে মতি । 
তয়োর্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোহ্ধুন।॥ 
ই্ুদ্রীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যত্বয়ানঘ। 
যোগো! জ্ঞানং তথ! দাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্তপি । 
পুরুষোত্বমদীপস্ত কলাং নাহৃস্তি ষোড়শীম্‌॥ 
পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিয়ান্ন ভোজন করিবেন। গোধৃম, 
শালিঙওুল, মুগ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী তুল, উড়ী- 
তঞজুল, বাস্থুকগ্সাক, হিলমোচিক1শাক, আদ্ৰক, কালশাক, 
মূলক, কন্দযূল/কাকুড়, রমা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, 
স্বত, অমুদ্ধ,ত-দুগ্ধনার, পনস, আত, হরিত কী, পিগ্লী, 
জীরক, শুঠ, তেঁতুল, ত্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, 
ইঞ্ুজাত চিনি, মিশ্রি অতৈলপক ব্ঃঞনাদি-ড্রব)_ এই 
সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। 
সর্বপ্রকার মৎস্ত ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটীফল, রাই- 


সর্ধপ এবং সমস্ত মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদ্দল 


অর্থাৎ চনকা্দি ভাল, তিল, তৈল, কাকরযুদ্ত অন্ন, ভাব, 
দুষ্ট, ক্রিয়া ুষ্ট ও শব্দদুষ্ট দ্রবাসকল বর্জন করিবে। পরা 
ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন পরিত্যাগ করিবে। 
গুরুযোত্তম-মামে দেবতা, বেদ, গুরু, গো ব্রতী, প্রীলে।ক, 
রাজ।ও মহাজনের নিন! পরিত্যাগ করিবে। জর 
অঙ্গোডূত চুৰ্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জঙ্খীর অর্থাং 
গোড়ানেবু-আমিয। ধানের মধ্যে মন্ুরিক ও 
পর্যুযসিত অন্ন_আমিয। অজা, গো ও মহিষের 
ব্যতীত অন্ত দুগ্ধই আমিষ । ব্রাহ্মণের বিক্রীত অর্ধপ্রকার 
লবণ ও ভূমিজ।ত লবণ, তাঅপাতস্থিত গব), চণ্মস্থিত জল 
ওনিজের জন্য পাচিত অন্--আমিষ মধ্যে গণিত। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশযয 1, পত্ৰাবলীতে ভোজন, 
চতুর্থযামে ভোজন পুরুযোত্তম মাসে এরশস্ভ। রজ্স্বল, 
ফ্েচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্ভি, দ্বিজছ্েষী, বেদবাহ-_ এই 
সকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির 
ৃষ্ট এবং কাকদৃষ্ট অন্ন, সৃতকান্ন, দিপাচিত অন্ন ও বাধন 
খাইবে না। পলাওু, লক্ুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, 
নালিতা, কেমুক-নামক মূলক, শাজনা এইসমস্ত বন্দন 
করিবে। পুরুষোত্তম মাস বিগত হইলে এ বঞ্জিত দ্রব্য- 
সকল ব্রান্ষণকে দিয়! ভক্ষণ করিবে। কাণ্ডিক এবং 
মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। গ্রাতঃকালে উঠিয়া 
পৌর্ধান্িী-ক্রিয়া সমাপনপূর্বক গ্ররুষ্চকে ভক্তিপূর্ধাক 
হৃদয়ে স্মরণ করিয়! পূর্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। 
ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহাবষান্ন গ্রহণ ও 
একভোজন-_ব্রতীর পক্ষে ষেটি কর্তব্য বলি বোধ হয়, 
তাহা নিশ্চয় করিয়] এই ব্রত আচরণ করিবে । পুরুষোতম 
মাসে ভক্তিপূৰক ্রীমন্তাগবত-গ্্থ শ্রবণ করিবে । ভাগবত" 
অবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারে না। ভক্তগণ 
শ্রশালগ্রাম-শিলার অর্টন করিবেন । এই মাসে ত্র 
শতত্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কেন না, ক্রতু করিয়া ্বগ লা 
হয়,কিন্তু যিনি পুরুযোত্বম-ব্রত করেন, তাহার দেহে 
সকল তীৰ্থক্ষেত্ৰ ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোভমা তুর 
জন্য দীপদ্দান করা কর্তব্য । বৈভব থাকিলে স্বত-গ্রদীগ, 
নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিতরীব! 





শপুকষোততম-মা'স-মাহাত্মা 


তামার বনবাসে দ্বত ও তিলতৈল পাওয়া যাইবে ন|। 
মি ইপ্দগিতৈলে দীপদান কর। অষ্টাযোগ, ব্ৰহ্মজ্ঞান 
ওসাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া পুরুষোত্বম-মাসে 
দীপানের যোড়শী কলারও তুল্য হয় না। 

এই ব্রত উদ্যাপন-সম্বন্ধে বাল্সীকি বলিলেন,হে 
মহারাজ! রুষ্পন্গে চতুর্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী- 
তিথিতে পুরুযোত্বম মাসে এই ব্রতের উদ্যাপন করিতে 
হয়। বিশুদ্ধভক্ত ত্ৰাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত 
মনে উদ্যাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চধ্যানের ছার] অতি 
সদর সর্বতোভন্্ রচনা করিবে। চারিটি কলস, 
মগ্ডলোপরি  স্থাপনপূর্বক চতুর্ব,/হগ্রীতি-কামনায় 
্রফলাদ্বিত করিবে । সদ্বপ্্র-বেষ্টিত পান-দ্বার! চতুর্বদাহ 
স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন 
করিবে । বেদ-বেদাঙ্গপারগ বৈষ্ণবাচার্যাকে বরণ করিবে। 
চতর্বযহ জপ করিয়া চতুর্দিকে চারিটি দীপ প্রজ্জলিত 


করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সপতীক নারিকেলাদি 
অর্ঘ্য দান করিবে | অর্থ্যমন্ত্র/-- 


“দেব দেব নমস্তভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম। 


গৃহাণীর্ঘাং ময়] দত্তং রাধয়া সহিত হরে ॥” 
এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে, 


“বন্দে নবঘন-স্যামং ছিভূজং মুরলীধরমূ। 
পীতান্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম ॥” 


তাত্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। 
নীরাজন মন্ত্র এই, 


“নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিমূ। 


রাধিকারমণং গ্রে কোটাকন্দর্পন্থন্দরমূ॥” 
অথ ধ্যান-মন্ত্র,_ 


"অন্তর্জোতিরন্ত রতুরচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্‌। 
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্‌ ৷ 
ধ্যায়েদ্‌ রাধিকয়! সকৌস্তভমণি-প্রন্থোতিতোরস্থলম্‌। 
বাঅদ্রত্ব-কিরীট-কুগুলধরং প্রত্যগ্রপীতাম্বরম ॥” 


ধ্যান করিয়। পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে 
নমস্কার করিবে। 


“নৌমি নব্ঘনশ্তামং পীতবাসসমচু)তম্। 
শ্রবৎস-ভাসিতোরম্বং রাধিকা-সহিতং হরিম্‌ ৷ 


২৫ 


১১৬ 


পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে 
দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে 
উপযুক্ত বৈষ্ণবব্ৰাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি 
রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে সংগুটিত কাংস্তপাত্র দান করিবে। 
পরে ্রাঙ্ষণদিগকে ঘ্বৃত-পায়স ভোজন করাইঈবে। পরে 
সকলকে অনুব্ভিগ করিয়া দিয়! স্বজনের সহিত ভোজন 
করিবে। উদ্যাপন করিয়। ব্রত-নিয পরিত্যাগ করিবে। 
এই শান্তে শ্রীপুরুযোত্বম-ত্রত স্ধদ্ধে পূর্বে যেমমস্ত 

বিধি-শিয়ম লিখিত হইয়াছে, ফেসমন্ত সর্ব বরণৎস্মপরী যুগ 
ধান্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থশেষে নৈমিযক্ষেত্রে দত 
গোস্বামী খধিগণকে এই বলিয়াছেন,_ 

“ভারতে জহুরাসান্ত পুকুষোতমমুত্তমম। 

ন সেবস্তে ন শৃথস্ভি গৃহ[সন্কাঁ নরাধমাঃ ॥ 

গতাগতং ভজস্তেহজ দুৰ্ভগ! জন্মজন্মনি | 

পুত্রমিত্র কলত্রাধ-বিয়োগাদ্দ ঃখভাগিনঃ॥ 

অস্বিন্নাসে দ্বিজভেেষ্ঠা নাসচ্ছাস্্াহাদ্বাহরেৎ । 

ন ম্বপেৎ পর-শধ্যায়ং নালপেৎ বিতথং কচিৎ ॥ 

পরাপবাদান্ন ব্রয়ার কথঞ্চিৎ কদাচন। 

পরাননঞ্চ ন ভূবীত ন বুব্বাতি পরক্রিয়াম্‌। 

বিভ্তশাঠামকুর্বাণো দানং দদ্যান্বিজাতয়ে। 

বিদ্যমানে ধনে শাঠাং কুর্বাণো রৌববং ব্রজেৎ॥ 

দিনে দিনে ছিজেন্দায় দত! তোভনমুস্তমমূ। 

দিবসন্থাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ। 

ইন্দদায়ঃ শতছায়ো যৌবনাস্থো ভগীরথ:। 

পুরুষোত্তমমারাধ্য যযূর্তগবদত্তিবম্‌ ৷ 


তন্মাৎ সর্ধগ্রষত্তেন সংসেবাঃ পুরুষোতমঃ [| 
সর্বসাধনত: শ্রেষ্ট: সর্বার্থফলদায়ক:॥ 


গোবর্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্‌। 
গোকুলোত্সবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্‌॥ 


কৌতডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্র পুনঃ পুনঃ। 
ভপন্নাসং নয়েস্তক্যা। পুরুযোতমমাপুয়াৎ 


ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং ছিভুজং মুরলীধরমূ। 
লমৎপীতপটং রম্যং সবাধং পুরুযোভমমূ॥ 


ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্সাসং পুজয়ন্‌ পুরুযোতমমূ। 
এবং যাঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষটং সর্বমা প্রয়া ॥” 


১৯৪ 

ভারততৃমিতে জন্মলাভ করিয়। যে গৃহামক্ত নরাধমগণ 
্রপুকযোত্তম-ব্রতকথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, 
সেই দুর্ভাগাগণ জন্মমরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত ও নিজ- 
জনের বিয়োগজজনিত ছুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! 
এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎশান্ 
আলোচন! করিবে না, গরশষ্যার শয়ন এবং অনিত্য 
বিষয়ালাপ করিবে না) পরনিন্দাবাব্য আলাপ করিবে 
না) পরান্ভোজম ও পরকার্য্য করিবে না, বিত্তশাঠ্য 
পত্রিত্যাগপূর্কক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে 
শঠ কর! রৌরবগমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব- 
ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের 
অষ্টমভাগে ভোজন করিবে।  ইন্রদুঃ়। যৌবনাশ্ব ও 
ভগীরথ-রাজগণ পুরুযোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎ- 
সামীপা লাভ করিয়াছিলেন । সর্বপ্রকার ঘত্রের সহিত 
পুর্ধযাত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুযোত্বম-সেব। সকল 
সাধন অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ এবং সর্বার্ফলদীয়ক। “গাবদ্ধন- 
ধরং, প্রভৃতি মন্ত্রটি পূর্বে কৌঙ্ডিন্যমুমি পুন: পুনঃ জপ 
করিয়াছিলেন। শ্রপুষোত্ম-মাসে এই মন্ত্র ভত্তিপূর্বক 
জপ করিয়! প্রপুরুষোত্রমন্নেবকে প্রাপ্ত হইবে।  নবঘন- 
দ্বিভুজ্জ মুরলীধর, পিতান্থর শ্রীকৃষ্ণকে শ্ররাধার সহিত 
নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুযোত্বম-মাস যাপিত 
করিবে । খিনি ভক্তিপূর্বক এইরূপ করেন, তিনি সকল 
অভীষ্ট লাভ করেন। 

পরমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ ম্বনিষ্ট, পরিনিঠিত ও 
নিরপেক্ষ। পূর্বোক্ত কার্ধ্যসকল স্বনিষ্ট পরমার্থীর পক্ষেই 
বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্ধ- 
নির্দিষ্ট কাতিক-মাসন্রত-পালনের  নিয়মান্ুসারে 


পুরুষোত্বম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী । নিরপেক্ষ 
ভক্তগণ একাস্তিকী প্রবৃত্তি ধারা শ্রীভগবতপ্রসাদ সেবন, 
নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যাহ্থমারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ- 
কীর্তন-ছারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন: 
যথা শ্রীহরিভক্কিবিলাপে চরমোপদেশে বিষুরহস্তব]কা,_ 


“ইন্দিয়ার্থেধসক্তানাং সব বিমল মতিঃ। 
পরিতোষয়তে বিষ্ণু, নোপবাসো জিতাত্মনঃ ॥” 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


যাহাদের মতি ভক্তিপূত হুইয়। ইন্িয়াথে অনামত্ধ 
তাহাদের মতি শ্বভাবতঃ বিমল; সুতরাং তাহা 
জিতাখ্মা, সবসময়েই স্বাভাবিক ভক্তির দ্বার! উকুফবে 
পরিতোষ করেন। উপবামাদি তাহ।দের চিত্তপ্তদ্ছির 
কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী 
একান্তীদিগের অগ্থন্ধে এই কথ! বলিয়। গ্রন্থ সমা 
করিয়াছেন, 
“এবমেকাস্তিনাঃ প্রায়ং কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ। 
কুর্বতাং পরমগ্রীত)। কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ 
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ট-শ্রযৃত্তিরভিব-সেবনে। 
স্যা দিচ্ছৈযাং ম্বতন্্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥ 
বিহিতেঘেব নিতে]যু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হিতে। 
ইত্যান্তেকান্তিনাং ভাতি মাহা ত্ম্যং 
লিখিতং হিতম্‌॥ 
একান্ত কষ্চভক্তদ্দিগের শ্রীরুষ্থ্মরণ ও ্রীরুষ্ণবীর্ভনই 
অত্যন্ত গ্রিয়। কৃষ্ঞ্মরণ আবার গ্ররুষ্ণকীর্ভন পরিত্যাগ 
করিয়া হয় না। একান্তিক ভক্তগণ এ ছুই অন্ধ ব্যতীত 
আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরমগ্রীত্ির সহিত উক্ত 
অঙ্গদ্বয় পালনে তাহার। এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্ত 
কৃত্যসকল তাহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। 
শ্রীকষ্ণের অভ্যি সেব! কোন বিশেবভাবের সহিত করিতে 
করিতে তাহাদের ইচ্ছা প্রবল! হয়, সুতরাং কিছু 
শ্বতন্ততার সহিত এবং রসের অনুকৃলভাবে কৃষ্ণাজিব- 
সেবাই তাহাদের বিধি হয়। খধিগণ যেসকল বিধি- 
বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তিক ভক্তদিগের 
বিধিবাধ্যভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই শ্বভাবতঃ বর্তমান 
হয়। ইহাই একান্ত তক্তদিগের মাহাত্ম্য । 
ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষিত ও একাস্তভাব-ভেছে 
যথাধিকার প্রপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রত 
হইবেন। ভগবান্‌ ব্ৰজনাথ শ্ৰীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। 
স্থতরাং 'অধিমাস, ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস; যেহেছ 
ঘটনাক্রমে ও মাসে কোন কর্মকাণ্ডের পীড়ন আগিয়া 
ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না। 


শত Sm I 





শ্রীমন্দির 


প্রীতগবন্সিকেতন বা আভগবদাবাসই শ্রমন্দির। 
দির বিষুবপ্ত। ভঅনস্তদেব আবাস বা শরমন্দিররূপে 
প্রচচের সেব। করেন। এই খেবদেব ঈশ্বরকোটি বা 
বিষ্ণুত | কিন্ত ভূধারা শেষ শত্তযাবিষ্ট জীবকোটির 
অন্তর্গত । সেবক সেবা করিবার জ্য শ্রমন্দিরে উঠিবেন। 
অপরের মন্দিরে উঠ।ব! বসা অপরাধ। শমন্দির 
নির্তব-_মায়াতীত বস্ত। শ্রীমন্দিরে বাস ব। সাধুসঙ্গ 
বাসও নিগুণ। প্রল শজাবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,_ 
শর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বরণে পরিণত হয়, তদ্রপ 
ভগবৎ-সম্ব্ধ-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ভগবন্নিকেতন ও বস্ততঃ 
নিগুণ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাধিষ্ঠান শুদ্ধসত্বময়-বৈকুণ!ভিন্ন। 
বৈকৃঠবাসিগণ যেমন তত্রস্থ সকলকেই চতুতূজরূপে দর্শন 
করেন, তদ্রুপ ভগবন্নিকেতনের নিগুণত্‌ ভত্তিচন্বুর দ্বারাই 
উপলব্ধি হয়। শ্রীধর শ্বামিপাদ বলিয়াছেন,_ভগবন্‌ 
নিকেতনটি সাক্ষাৎ ভগবদাবিভাবহেতু নিগুণস্থান। 

প্রীমন্দির শুদ্ধসত্বময়। যেখানে এভগবান্‌ থাকেন, 
তাহাই গ্রীমন্দির। সেইজন্য জীব-হৃদয়কেও শ্রীমন্দির বলা 
হয়। ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবন্মন্দির। ভক্তহৃদয়েই ভগবানের 
নিত্যবাস। ভক্তই তগবদ্গৃহ। ই্রচৈতন্থভাগবতে উক্ত 
হইয়াছে” 


বক্রেশ্বর পণ্ডিত-_প্রভুর পূর্ণশক্তি। 

সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি ৷ 

বক্রেশ্বরন্ধদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর। 

কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর ॥ 

যে-তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়। 

সেই স্থান সর্বতীর্ঘ জীবৈকুঠময় ৷ 

কৃষ্ণের প্রধানতঃ তিনটা শত্তি-স্বর্নপশ তি, তটস্ব- 

শক্তি ও মায়াশক্তি। এক স্বর্পশক্তি বা চিতশক্তিই 
আবার তিনরূপে তাহার সেবারতা। প্রথমা-হলাদিনী, 
দবিতীয়া__সন্ধিনী ও তৃতীয়া__সন্ছিৎ। স্বরূপাহলাদিনীই 
ইকষেরর প্রণয়বিকাররপা প্ীরাধিকা) তিনি উকষণকে 
আনন্দান্থাদন করান। সন্ধিনীনার-অংশ_শুদধসত 


শরণ স্বয়ং এবং তাহার নিজজনসযূহ ও শখ্যা-আসন- 
ভবন-কাননাদি সমস্তই শুদ্ধসব্ময় । 

ভক্তই কৃষ্ণের সব। ভগবন্ক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, 
স্বয়ং ভগবান্‌, ভগবানের পরিকর ও ভগবলীলার সমাবেশ। 
ভগবন্ধক্ত ভগবানের শ্রমন্দির বাশ্রধাম। জ্রমন্দির ব! 
আধামে ভগবান আছেন, ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্ত 
আছেন এবং লীলা-পুক্রযোত্বমের সহিত নিত্যদীল। 
সংঘটিত হইতেছে । এই ভক্তদুশনই চরম মঙ্গল। তক্ত- 
দর্শন হইলেই ভগবদ্দৰ্শন হয়, ভক্তমেবা-দ্বারাই ভগবানের 
সেবা হয়। ভক্ত-সেব! বতীত মঙ্গল-লাভের দ্বিতীয় 
বাস্তানাই। ভক্তই চিত্বিলাসকে প্রকট করেন; ভক্তের 
হৃদয়-মন্দিরেই ভগবান্‌ বাধা আছেন। যাহার! নিরস্বর 
ভগবদুপাসন! করেন, সেই ভক্তগণের আশুয়ে-াহাদের 
প্রহস্তদ্বার। উন্মীলিত চক্ষেই ভগবদ্দশন সম্ভব হয়। 

মন্দির মাজ্জন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া] ভগবছ্‌ 
ভক্তি হয়। প্রমন্দির-পরিক্রমার তারাও ভক্তি হইয়া 
থাকে। যিনি জলঘার হরিমন্দির ধৌত করেন, তিনি 
সকল পাপ হইভে মুক্ত হন। মহাপাপী হইয়াও বিষ্ণু 
মন্দিরে ধ্বজ ও দণ্ড আরোপণ করিলে সবপাপ হইতে মুক্ত 
হয়। যাহারা হরিমন্দিরে আরোপিত ধ্বজ ও দণ্ড দশন 
করিয়া! আনন্দিত হন, তাহারা'ও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি 
উপপাতক হইতে মুক্ত হইয়! থাকেন। যিনি পতাকা 
দ্বারা বিষ্ণুমন্দির ভূষিত করেন, তিনি সর্বদাই হরিধামে 
বাস করেন। 

বিশ্বে অনেক শ্রমন্দির দেখা যায়, কিন্ত গৌরনগর বা 
গৌরভবন ্রীধাম-মায়াপ,রের স্যায় এমন অভ্ভুতপূর্ব 
শ্রীমন্দির আর কুত্রাপি দুষ্ট হয় ন1। শরীচৈতন্তমঠের 
শ্রীমন্দিরের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা দর্শনমাত্ধে 
ুঘার্শনিক সিদ্ধান্তের ক্ষ,ত্তি হয়। এই শ্রীমন্দির দর্শন 
করিলে বৈষ্ণবর্শন ও সম্্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞান 
এই শ্রীমন্দির শুদ্ধঘৈতবাদ, বিশিষ্টাছৈতবাদ, 


লাভ হয়। 
ছতবাদের তাৎপর্য্য এবং অচিস্তয- 


শুন্ধাদৈতবাদ ও হৈতা 


১৯৬ 


ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের পূর্ণ চমৎকারিতার কথা সকলের 
নিকট প্রকাশ করিতেছে। শ্রীমন্দিরের উনভ্রিশটা চূড়ায় 
প্রণব ও পতাকা শোভা। পাইতেছেন। মধামন্দিরের 
ললাটপটে বিস্তৃত গৌড়ীয়-তিলক। শ্রীমন্দিরাভ্যস্তরে 
ভুবনমোহন শ্রীগিরিধর ও হৃবনমোহন-মনোমোহিনী 
শ্রীগান্ধ্বিক! হ্থরমা-পিংহাসনে বিরাডিত আঁছেন। মুল" 
মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বকোণস্থ মন্দিরে শুদদৈতবাদাচার্য্য 
শ্রীমন্সধ্বমুনি এবং আর একটী পৃথক্‌ আসনে তছুপাস্ত 
সংপ্রদায়-প্রবর্তক আদিকবি ব্রহ্ম আছেন। এ মন্দিরের 
পাঁচটা চূড়ার মধ্যচূড়ায় সুন্দর কলস, প্রণব ও পতাকা 
শোভা পাইতেছে এবং অবশিষ্ট চুড়াগুলিতে প্রণব দীপ্ডি 
পাইতেছে। শ্রীমন্দিরের ললাটপটে প্রমন্মধ্বাচার্য্য- 
সম্প্রদায়ের তিলক। মূল মন্দিরের উত্তর-পূর্বকো ণস্থ 
প্ীমন্দিরেরও পূর্ববৎ পাঁচটা চূড়া । প্রতোকটিতে প্রণব 
দীপ্িমান। মধ্য-চূড়ায় সুন্দর কলস, পতাকা ও প্রণব) 
ললাটপটে ট্রসশ্রদায়ের উজ্জল তিলক। মন্দিরের মধ্য 
দেশে এক আসনে বিশিষ্টাত্বৈতবাদাচার্যয জীল রামামুজ 
ও তদুপাস্ত ্রসম্রণায়-প্রবর্তক শ্রীলক্ীদেবী এবং শ্রীল 
রামানুজাচার্ধ্যের সম্মুখে জগঘ্গুরু গ্রশঠকোপের শ্রীপাদ- 
পদ্ম বর্তমীন। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণশ্থ 
শ্রমন্দিরের পাঁচটা চূড়ায় প্রণব শোভ! পাইতেছেন এবং 
মধ্য চূড়ায় কলস, প্রণব ও উড্ডীয়মান-পতাক 
বিরাজমান। মন্দিরের ললাটে শুদ্ধাতৈত-সম্প্রদায়ের 
তিলক। মশিরের মধ্যদেশে শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য 
শ্রবিষুম্বামী এবং অন্ত আসনে তদুপাস্ত শ্রকুদ্র। যূল 
মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-কোস্থ শ্রমন্দিরের পাঁচটা চূড়া 
পূর্ববৎ শোভিত থাকিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 
গ্রমন্দিরের ললাটগ্রদেশে ছৈতাতৈত-সম্পরদীয়ের উজ্জল 
তিলক, শ্রীমন্দিরের মধ্যদেশে ছ্বৈতাদ্বৈতবাদা চার্ধ্য 
গনিষবাদিত্য, তদুপাস্ত গুরুবর্গ চতুঃসন এবং শ্রীরাধা- 
গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। মূল মন্দিরের চতুদ্ধোণে 
চারিজন আচার্য্য তদুপাস্ত গুরুবর্গের সহিত যেন দিকৃপাল 
রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, আর মধ্যদেশে শ্রীরাধা- 
গোবিন-মিলিততহন শ্রগৌরন্ম্দর ও শ্রীগাদ্বব্বিক1- 


নর্দীয় প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


গিরিধর উচ্চ মর্শ্বর-বেদীর উপর শোভিত রহিয়াছেন। 
দিক্পাল আচার্্যগণ অবরোহবাদ বাঁ সুদরশনের এক 
একটা দিক্‌ রক্ষ। করিতেছেন, আর মধাশ্থলে সমাসীন 
বিষুপরতদ্ব আচার্ঘ্যলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান 
শ্রীগৌরন্ুন্দর চতুদ্দিকস্থ বিভিন্ন দিক্পালগণের সুদ।শ নিক 
সৎসিদ্ধাস্তের চিৎসমন্বয় ও পরিপূর্ণতা সাধন করিয়া 
অচিগ্তয-ভেদাতেদ-সিছস্ভের অসযোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য প্রচার 
করিতেছেন। শমন্দিরের দ্বারঘেশের উপরিভাগে 
“্রহ্মস্ুত্রের অকৃত্রিম ভাষ] ও সববেদাস্তসার এমন্ডাগবতের 
নির্ণীত অচিন্তযভেদাভেদ-শিদ্ধান্ত”_ ইহ! লিখিত আছে। 
আীআচার্ধযগণের মন্দিরেও আচাধ)গণের নাম ও তাহাদের 
গ্রচার্ধ্য সিদ্ধান্তের কথা লিখিত রহিয়াছে। 

চিন্নীলামিথুন শীহরিই বেদ্যবস্ত, কৃষ্ণের বিচ্ছে।গত 
ভাবই জীবের স্বাভাবিক ভজন, শ্রীগোপীজনবল্লভ-প্রেমই 
সাধ্যতত্বের অবধি, তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধার কৃষ্ণগ্রেমই 
সাধ্য-শিরোমণিতত্ব_-গোৌড়ীয়বৈষ্ব-দশনের এই নিগুঢ়- 
তত্ব শ্রচৈতন্যমঠরাজ বাঁ শ্রামন্দিররাঁজ যেন সকলের নিকট 
সমুত্হৃক হইয়া কীর্তন করিতেছেন। মূল মন্দিরের 
অভ্যন্তরে উজ্জলরসাচার্ধয শ্রীগ্রগুরুদেবের শ্রীপাদপঞ্ম 
বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রঁগৌরাঙ্গের নিজ-জন গ্রশ্রীল 
গ্রভূপার্দের অপার কূপ! ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা এই 
মন্দির সততই প্রকাশ করিতেছেন। এই. মন্দিরে 
আসিলেই অদ্রয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রন্দন যে আশ্রয়বিগ্রহগণের 
সহিত নিত্য বিরাজমান, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। 
আশ্রক্সবিগ্রহের সেবা ব্যতীত বিষয়বিগ্রহের. সেবালাভ 
হইতেই পারে না, শ্রোতপন্থা আশ্রয় ব্যতীত কেহ 
ভগবানকে লাভ করিতে পারেন ন, তাহা এখানকার 
অসমোদ্ধ-বৈশিষ্ট্যই গ্রমাণ.করে। আচার্য্যসেবার দ্বারাই 
জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয়; অনর্থনিবৃত্তি হইলেই অধোগ্ষজ 
ভগবানে পর! ভক্তির উদ্দয়ু হয়, শ্রীনামে রুচি হয়। 
আচার্ধ্যসেব! ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই 
একথা ষেন শ্রীমন্দিররাজ শ্পষ্টাক্ষরে বলিয়ী দিতেছেন, 
মনে হয়। 


-আীমন্দিররাজ যেন আরও বলিয়া দিতেছেন।_ গদ 





ইচরণাধৃত 


ক, বেদ্বান্তের ধর্ম্ম। জগতে বৈদাস্থিক ধর্ম 
বলিয়া] প্রচলিত স্বকপোলকপ্পিত মত্সযূহ জগজ্জগ্জাল 
মার) এগুলি বিমুখমোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। 
পচিন্তাতেদাভেদ-সিাস্তই একমত বেঢান্ডের গতি পাছা 
চরমসিদন্ত। ব্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরস্ুন্দর এই দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত জগতে বিতরণ করিয়। জীবের প্রতি অপার 
| প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিররাজ উনত্রিশ চৃড়াবিশিষ্ট। 
এই উনত্রিশটি চূড়। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে উনত্রিশটি শ্রোত- 
বাণীর স্থৃতি উদ্দীপিত করায়। এই শ্রীচৈতন্তমঠ হইতেই 
বিশ্বে গরীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইতেছে। এই 
শীমন্দিরের চারিদিকে সৎসম্ুদায়-চতুষ্টয়ের চারি 
আচার্য্যের সহিত শ্রীশ্বীগুরুগৌরা্রগান্ধব্বিক!-গিরিধার- 
জীউ শোভ! পাইতেছেন। এই শ্রীমন্দির মদীয় অভীষ্ট 
দেৰ জগব্গুর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় 
শ্রীগৌরধামে প্রকটিত হইয়! বিশ্ববাসীকে শরীমন্মহা প্রভুর 
অচিস্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা জানাইতেছেন। 
গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্‌- 


বফ্কৰ-ধৰ্ম অন্ধবিশ্বাস বা মনোধস্মীর ভাবপ্রবণতাঁ নহে। * 


১৯৭ 
মহাপ্রভুর শিক্ষায় লিখিয়াছেন--নিস্বার্কমতে যে ভে 
অতেদ অর্থাৎ দৈতাতৈতমত, তাহ! পূর্ণতা লাভ করে 
নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ 
সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে 
'সচ্চিদানন্দ নিতাবিগ্রহ শ্বীকার আছে, তাহা এই 
অচিন্তা-(ভদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাগ্রতু মধ্ব- 
সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। এই চারিজন আচার্ষের 
মধ্যে পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাহারা সকলেই ভক্তির 
নিত্যত্ব, ভগবানের নিত]ত্‌, জীবের নিতদাশ্ ও চরমে 
প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেম। অতএব তাহারা সকলে 
মূলতঃ বৈষ্ণব | পর্ব বৈষ্ণব|চাৰ্য্যগণের সিদ্ধাত্িত মত- 
সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাহাদের 
পরম্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ 
পরতত্ব শ্রীচৈতন্যা-মহাপ্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞ ত!-বলে সেই সমস্ত 
মতের অভাব দূর করত শ্রামধ্বের '“সচ্চিদ্ানন্দ নিত্য- 
বিগ্রহ”, শ্রীরামাহ্ুজের ‘শত্তি-সিদ্ধাস্ত, শআ্রীধি্ফুম্ব মীর 
শ্ুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধাস্ত, তদীয়-সৰ্কন্বত্ব এবং শ্রীনিষ্বার্কের 
নিত্যহ্ৈতাদৈতসিদ্ধান্তকে নির্দোষ ও সম্পুণ করিয়া স্বীয় 
অচিস্ত্যতেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত 
জগৎকে কূপ! করিয়। অর্পণ করিয়াছেন। 


শ্রীচরণাস্ৃত 


শ্রীবিষুচরণামত সর্বদী সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক 
পবিত্র শ্রীরুষ্চের শ্রীচরণাম্বত প্রথমতঃ বৈফণবদিগকে 
দিয়] তৎপর প্রণাম পূর্বক পান করিয়া মস্তকে ধারণ 
করাই বিধি । মানব শ্রীচরশোদক-পানে পবিত্র হইয়া 
পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে 
কোটা ্রন্ষতত্যার পাতক নষ্ট হয়; আবার এই চরণান্থত 
ভূতলে পতিত হইলে অষ্টগুণ পাতক সমুংপন্ন হয়! 
পদ্মপুরাণ-বলিতেছেন,_হে অস্থরীষ ! হরির চরণাস্বত 
যাহার উদ্দরে অবস্থিত থাকে, তুমি তাহাকে সাষ্টাদে 
গ্রণাম করিয়। তাহার চরণধূলি গ্রহণ কর! 


শ্রীশালগ্রাম-শিলার জল প্রতিদিন পান করিলে 
সহস্র কোটী তীৰ্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি? 
ধিনি শ্রীশালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাহাকে আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামূত পান ও মস্তকে 
ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সঙ্থষ্ট হন। কলিকালে 
শ্রীহরির চরণামূত সমস্ত পাপের প্ৰায়শ্চিত | শ্রীগঙ্গা-_ 
শ্রীহরিচরণোদক । সরহ্বতীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদার 
জল সাতদ্দিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনাজল দর্শন- 
মাত্রেই পবিত্র করে। ইহাদিগকে দর্শন, স্বান ও কীর্তন 
করিলে ইহার! পবিত্র করিয়া থাকেন। কলিযুগে 


১৪৮ 


শ্রীহরিচরণামূত দর্পনমাজেই পবিত্র করিয়া থাকেন। 
প্রতিদিন কোটা শিবালিঙার্ঠন করিলে যে ফলা হয়, 
শ্রীচরণাস্তত পান করিলে তদপেক্ষ! শতসহনগুণ অধিক 
ফল হইয়|থাকে। অপবিভ্রহ হউক, দুরাচারই হউক 
অথবা মহাপাতকীই হউক, ৰিষ্ণুরণামূত স্পর্শ করিবা- 
মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। কোটাপাতক- 
যুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণু- 
চরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহ! হইলে সে যমালয়ে গমন করে 
না। যাহার! কখনও দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবপূজাদি 
করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর চরণ।যুত পান করিয়া উত্তম 
গতি লাভ করিতে পারে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিচরণামৃত 
পান করিতেছেন, তিনি গ্রতাহই যমুনা-স্সান করিতেছেন। 
যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাহার প্রতি 
ব্ৰহ্মা, শিব, কেশব-সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি 
শ্রীচরণামূত্রে মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে 
গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-রহিত ব্যক্তিকেও 
অস্তকাঁলে চরণামূত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ 
করিতে পারে । শ্রীচরণামূত পান করিবামাত্র মহাপাগীও 
সকলের পূজনীয় হয়। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান করিলে 
জরামৃত্যু ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামূত 
মঙ্গল্বরূপ ও ছুঃখনাশক। ইহা সকল ব্যাধি বিনাশ 
করে। শ্রীচরণামূত মন্তকে ধারণ করিলে সকল উৎপাতের 
শাস্তি হয়। বৈষ্ণবরাঁজ শড়ু এই শ্রীচরণামূতের মাহাত্ম্য 
জানেন। কারণ, তিনি বিষ্ণুপাদোডুত! গলাকে মস্তকে 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবর্দা 


ধারণ করিয়াছেন। মহাপাপী ও শত শত রোগে আক্রান্থ 
ব্যক্তিও চরণামুতপানে তাহ! হইতে মুক্তি লাভ করে। 


আবিষুর আীচরণাযুত পান করাই পরম ধর্ম, ইহা 
পরম তপন্তা। যিনি চরণামূত পান ও মস্তকে ধারণ 
করেন, তিনি সকল তীর্থে সান করেন ও বিষ্ণুর অভি 
প্রিয় হইতে পারেন। শ্রীবিষুর টরণায়ত অকালত, 
সকল ব্যাধি ও সর্ধছুঃখ বিনাশ করে। শীচরণ|মুত-পানের 
দ্বার! ভক্তি হয়। লুন্ধনামক ব্যাধ শ্ীহরির চরণযুত 
স্পর্শ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়! উত্তম বিমানে আরোহণ- 
পূর্বক মুনিকে বলিতে লাগিলেন,_হে মুনে! আপনি 
যে আমার উপর চরণামুত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই 


আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাণ্ধ হইয়াছি। 

মঞ্চ সমুদ্রের জলও ত্রিতাপাগ্নি নির্বাপিত করিতে 
পারে না, কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচ্ঘণ।মূত দ্বার] সেই সংসার 
অগ্নি সহজেই নির্বাপিত হয়। এই চরণামুত অমূল্য, 
ইহার সহিত অন্য কিছুরই তুলন। হয় নাঁ। সমুদ্রের তরদ 
গণন। করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনস্তমহিম! কেহ 
বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরুষ্ভন্তের 
পবিত্র শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা জীব নিত্যমর্লল লাভ 
করিতে পারে। শ্রীচরণামুতের কথা বিভিন্ন শান্ত প্রচুর 
কীর্তন করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে দুই একটা সংগ্রহ 
করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্কব-ভগবানের ক্পালাভের জন্য যু 
করিলাম। 


শিবলিজ 


মায়ার সহিত রুষের সঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে হয় না, গৌণ- 

ভাবে হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষাব্তারকূপে মায়াকে 
ঈক্ষণ করেন। তদীক্ষণ-কার্য্যেও মায়ার সহিত ভগবানের 
সঙ্গ নাই, কেন না, চিচ্ছক্তি রমাদেবী তৎকালে তদ্বশ- 
বন্তিনী অনপায়িনী শক্তিকূপে সেই ঈক্ষণ-কার্ধ্য বহন 
করেন। শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গ৷ মায়াশক্তিতে রমণ করেন ন1। 


তথাপি ভগবানের সহিত মায়ার সর্বতেোভাবে বিয়োগ বা 
বিচ্ছেদ নাই। বহিরঙ্গ! মায়! সেই রমাদেবীর দাসীরূণে 
রমার সহিত রমমাণ ভগবদংশের সেবা! করে। চিচ্ছজ্জি" 
রূপা রমাদেবী নিয়তিদ্নপ। ভগবৎ-প্রিয়া। স্রটটিকালে 
প্রপঞ্চ রচনোম্মুথ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশজ্যোতিঃ উদিত হয় 
তাহাই ভগবান্‌ শভুরূপ তগবল্পি্গ অর্থাৎ প্রকটিত চি 





শিবলিঙ্গ 


বিশেষ) তাহাই সনাতন জেযোতির আভাস। সেই লিঙ্গ 
_নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপা দকাংশ নিয়তি হইতে 
যে গ্রমবিনা শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরাশক্তি 
যোনিরপা মায়ার রূপ । স্রিকা যুক্ত সঙ্ধর্ষণই প্রপঞ্চোৎ- 
পানোনুখ রষ্টাংশ কারণবারিতে আছ্যাবতার পুরুষরূপে 
শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই উক্ষণই 
টির মিমিত্ত কারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস- 
ব্পই শ্ভুলিগ, তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপ! মায়ার 
প্রগবযন্তে সংযুক্ত হয় । তখন মহত্তববন্বরূপ কামবীজের 
আভাস আসিয়। স্টিকারে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষু্হষ্ট 
কামের প্রথম উদয়কে হিরণায় মহত্ত্ব বলে; তাহাই 
টানুখ মনোরূপী তত্ব । ইহাতে গৃঢ় বিচার এই যে, 
নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করে। 
নিমিত্তই-_মায়। অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শু অর্থাৎ 
লি্গ। মহাবিষু_ পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্তা । ভ্রব্যময় 
গ্রধানকূপতত্বই_উপাদান এবং আধারময় প্রকৃতি ততই 
_মায়া। তছুভয়ের সংযোগকালে ইচ্ছাময় ততই 
প্রগঞ্চপ্রকটনকারী শরকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। 

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সি 
কালে চিজ্ঞগৎ ও মায়িক জগতের মধালীমারূপা বিরজায় 
নিত্য শয়ন করিয় দূরস্থিভা ছায়ারূপ মায়াশতির প্রতি 
ঈদ্দণ করেন। তৎকালে সেই চিদ্ীক্ষণ-স্বরূপাতাস্রূপ 
রুদ্ররপী দ্রব্যশক্তিময় গ্রধীনপতি শু নিমিত্তাংশ মায়ার 
সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহা 
বিষ্ণুর প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না, সুতরাং 
শিবশক্তির্ূপ! মায়! ও প্রধানগত উপাদান এতদুভয়ের 
ক্রিয়াচেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ সন্কর্ণের অংশ মহাবিষ্ণু 
আস্তাবতাররূপে অনুকূল হইলে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। 
মহাবিষ্ণুর অনুকুলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং 
আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্ৰ ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয় 
সকল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই 
জীবরূপে উদ্দিত। 


১১১ 


মায়িক জগতে যে বিভিন্ন অভিমানক্ধপ লিঙ্ের অর্থাৎ 
চিহ্নিত সত্তার উদয় হয়, তাহ! শুদ্ধসত্তারই মায়িক 
প্রতিফলন। চিৎকণ অনস্তজীবসমূহ আপনাদিগকে 
ভিগবদ্ধাস অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত 
তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাহারা বৈকু$গত 
হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহার] যখন মায়ার 
ভোক্ত। হইতে চান, তখনই শত্তুর অহঙ্কার-তত্ব তাহাদের 
সৃত্তায় প্রবেশপুৰক তাহাদিগকে ভোক্ব অভিমানী করিয়া! 
তুলে। 


বৃন্দাবনীয় অগ্রাকৃত নবীন-মদনের উপাসকগণ 
বৈষ্ণবশ্েষ্ঠ শভূর অংশী সদ্বাশিব বাগে।পেশ্বর মহাবিফুর 
সেবা করেন। ইনি অপ্রাকৃত কামের মহামহোৎ্সবশ্থকূপ 
ঞরাসে গোপালনী-শক্তিকূপে অগ্রাকৃত কামদেবের 
সেবায় রতি প্রদান করেন। ্রধাম-বুন্দাবনে সেই 
গোপেশ্বর মহালিঙ্গ মায়িক কামের প্রতীক নহেন। যে 
কামবীভ ও কামগায়ত্রীতে অপ্রারুত নবীন-মদনের মেব! 
হয়। সেই কামবীজ ও কামগায়নত্রীর মৃত্ধ আদশরূপ 
সেই মহালিশ্র-গোপালনী শন্তি। গোপীগণের কামই 
প্রেম। গোলোকে যে কামবীভ, তাহা বিশুদ্চিন্ময় এবং 
প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহ! মায়াশক্তিগত কাল্যাদিশত্তির 
কামবীজ। প্ৰথমোক্ত কাঁমবীজ মায়ার আদশ হইয়াও 
সম্পূর্ণ দূরবর্তী এবং ছিতীয়োন্ত কাঁমবীভ- মাছ্িক 
প্রতিফলন। 


্রত্রক্ষসংহিতাগ্রন্থে এ সকল কথা বহুলভাবে লিখিত 
আছে। এই জগতের সন্ত মাহেশ্বরী প্রজাই-লিঙগ- 
ঘোনিঙ্বপ। মায়িক জগতে দেবমানবাদি সকলেই 
সমস্ত-লোকসহ মায়িক মহৈশ্বৰ্য্য বিশেষ ; সকল বস্তুই 
উপাদান-নিমিত্তভেদে লিঙ্-যোন্াত্মক অথাৎ লিজ্র- 
যোনি-সংযোগক্রমে উৎপন্ন । বৃক্ষ, লতা, এমনকি সমস্ত 
জড়বন্তই পুরুষ-প্রকৃতি-সংঘোগন্থরূপ। 


পাপ 


শ্রীশিৰ 


চতুর্দশ হুবনাত্মক দেবীধামের উপরিভাগে শ্রীশিব- 
ধাম। সেই ধাম মহাকাল-ধাম নামে একাংশে অন্ধকার 
ময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহাআলোকময় সদা- 
শিবলে।ক। শিবধামে প্রমহাদেব কর্পুরের ন্যায় গোৌরবর্ণ, 
ত্ৰিনয়ন, দিগ্ধর, শিরোদেশে দীধিমান্‌ অর্ধচন্্ অতি 
সুন্দর পুরুষন্ধপে বিরাজমান। তাহার হস্তে ত্রিশূল, 
মন্তকে জট বলী, গঙ্গাজলে অয়ন, গাত্রে ভ্মের অদরাগ ; 
আর তিনি বৈষ্ণবচুড়ামণিগণের অস্বিসযূহে মাল] নিশ্মাণ 
করিয়া! তাহ! কঠে ধারণ করিয়াছেন গৌরাঙ্গী গ্রগৌরী 
তাহার অঙ্কশ্রিতা হইয়! তাহার সেবা করিতেছেন। 
তিনি বিষয়সহ্দ্ধ ত্যাগী ও মুক্তকুল হইতেও শ্রেষ্ঠতম হইয়া 
ছত্রচামরাদি বিষয়ভোগ করিতেছেন। ধর্মপরিপালক 
পরমেশ্বর হইয়াও সদার্চার লঙ্ঘন করিতেছেন। ইহাতে 
তাঁহার কোন দোষ নাই। কারণ, তিনি মুক্তিপদেরও 
উপরে বিরাজমান, মুক্ত সকলেরও সম্পূজয ও বৈষ্ণবগণের 
বল্পভ। ইনি সর্বদাই নৃত্যগীত, ভগবন্নামসংকীন্তুন, 
প্রেমরোদন প্রভৃতি কৌতুক বিস্তার করিয়া স্বীয় তক্ত- 
গণকে তদতিত্ন স্বরূপ শীর্ষে ভক্তিশিক্ষী, দিতেছেন। 
ইনি জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্য প্রেমভরে 
সহন্ৰমুখ শেষমূণ্তি তগবান্‌ শীবিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। 
শ্রশিব ব। শুর দুইটি রূপ আছে। বৈষ্ণবদর্শনে 
তিনি জগদ্গুরু_“বৈষ্ণবানাং যথা শঙভুঃ” এই বিচার। 
বৈষ্ণব-দর্শনেই তাহার শিবত্ব বা শভুত্ব প্রকটিত। সেখানে 
তিনি মায়াতীত মায়াসজী নহেন। তাহার অন্তরূপ 
মহাকাল রুদ্র বাসংহার মুণি । ইহারই সঙ্গিনী মায়। বা 
মহাকালী। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীশিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম বা 
অভেদরূপে জান] যায়। সেখানে তমঃসঙগী বা নির্ভেদ 
বিচার নাই । বৈষ্বদর্শনে উমা-মহেশ্বর বৈষ্ণব বৈষ্ণবী 
পরস্পর হরিভজনের সহায় এবং পরস্পরের মধে)ও “বৈষ্ণব? 
বুদ্ধি। 
শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব__সেব্য-সেবকরপে অভিন্ন। 
রামেশ্বর’ শিবের একটি নাম। সঙ্কর্ষণ রাম ধাহার ঈশ্বর, 


তিনিই রামেশ্বর অর্থাৎ শুশিব। তিনি মঙ্গলময়। 
যাহার! উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তাহার] কের 
পক্ষপাতী নহেন; তাহারা শ্াসদ শিবের মজলময়ের-. 
কুপাময়ের পক্ষপাতী । ঞসদাশিব আমাদের আরাধ্য 
গুণাবতার রুদ্ধ নহেন। সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের 
গ্রক্ৃতিস্দ্ধ কোনও কার্ধ; আধিকারিক দেবতারূপে কু 
নির্বাহ করেন। সেই রূপের সহিত আমাদের প্রয়োজন 
নাই, সদা মঙ্গলময়রূপের সহিতই আমাদের সম্বদ্ধ। 
সদাশিৰ রামনামের উপাসক। আসদাশিব তাহার 
গলদেশে শ্রীশেষদেবকে নিত্যকাল ধারণ করেন। গুরু 
পাদপদ্মকে তিনি নিত)কাল কণ্ঠে ধারণ করিয়। থাকেন। 
্বীয় কাঁওনকারী শ্রগুরুদেবকে সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া 
তাহার মহিমাপূর্ণ শ্রমদ্ভাগবতবাণী শ্রবণ ও কীর্তন 
করেন। তিনি কত বড় গুরুদেবতাত্মা! সেই গুরু- 
দেবতাত্মার সজেই আমাদের প্রয়োজন । শ্রীসদাশিব-- 
নিত্যকাল মঙ্গলময়। তিনি সত্বরজস্তমোগুণের অতীত। 
বিরজারূপী গঞ্জাকে_শ্রীবিষ্পাদোদককে মস্তকে ধারণ 
করিয়া জগন্ঞ্জলময় প্রীশিব নাম সার্থক করিয়াছেন। 
শ্সদাশিব শ্রন্থরধুনীকে শ্র/বিষুর প্রসাদ, পাদোদক, তীর্থ 
বা শ্রচরণামূতরূপে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন_কঠে 
শ্রীঅনস্তরপী শ্রীগুরুদ্দেবকে রাখিয়াছেন। 

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীকষ্ণা প্রিয়তম-বিচারে শ্রীশিবের 
উপাসন1 করিয়া থাকেন। তাহার! শ্রীশিবকে গৃথক 
ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাহার সেব! করেন ন1। শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুর 
প্রিয়তম, তাহার সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণু সখী হন_এই 
বিচারে ভক্তগণ শ্রীশিবের আরাধন| করিয়! থাকেন। 

শ্রীশিব নিজেই নিরুপাধিক শ্রীরুষ্ণগ্রীতির অবধৃত। 
শ্রীক্ষ্ণণী তিতেই তিনি উন্মত্ত-পাগল। শ্ৰীক্ষণ্ৰী ততে 
উন্মত্ত হইয়াই তিনি শ্মশানে-শ্মশানে সর্বত্র বিচরণ করিয়া 
থাকেন। প্রচেতোগণ যেভাবে শিবের পূজ! করিয়াছেন 


সেইর্প শ্রীশিবপুজাই বিধিসন্মত ও আদর্শ। শা 
বলিয়াছেন, 











শ্রশিৰ 


এশিৰে! ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃস্বয়ম্‌ 

তথ সমতয়াথবা বিধিহরাদিমুত্তিজয়মূ। 

বিলোকা তৎবেধনোঃ কিম পি ভক্তবর্গত্রমং 

গ্রণম্য শির হি তো বমুমুপেন্জদা স্থাং ভ্িতাঃ॥ 

রে শ্ীবিষুপরায়ণাবি ধিভব-প্রেষ্টা জগন্নঙ্গলাঃ। 

যেহন্যে রাবণ-বাণ-পৌপ্ুক-বুক কৌ দয়ন্ডে য় 

যন্তক্ত! ন চ তৎপ্রিয়। ন চ হরেস্তম্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ ॥ 

শ্রীশিব বিষ্ণুর উপ!মক-নিবন্ধন শ্রাবিধুঃ জগদুপাশ্ত 
হউন কিংবা শ্ৰীবিষ্ণু শিবের উপাসক নিবন্ধন শ্রীশিবই 
জগদুপাস্ত হউন অথবা! শ্রীবরদ্ধা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব-- 
তিনজনই সমভাবেই জগদুপাস্ত হউন, আমর! শীমহাদেব 
এবং প্রব্রপ্ধার ভর্তগণের অস্তঃপাত শার্ধে অবলোকন 
পূর্বক তাহাদের উভয়কে মণ্তুকের দ্বারা দণ্ডবৎ বিধান 
করিয়। গীউপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্‌ শুবিষ্ণুর দাসত্ব 
অবলম্বন করিয়াছি । কারণ, শরীপ্রহলাদ, শ্রঞ্রব, ভ্রীবিভীষণ, 
প্রীধলি,ঞ্রব্যাস ও গ্রঅন্থরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণু- 
গরায়ণ ; এজন্য তাহার! শ্রীশভু ও ্রবদ্ধার পরম প্রীতি- 
তাজন ও জগন্মদল বিধায়ক । আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড ক, 
বৃক প্রভৃতি অস্থরগণ শীত্রহ্ম। এবং প্রমহাদেবের ভক্ত 
অভিমান করিয়াও তাহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, 
এজন্য তাহার! জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল। 

বাণনৃপতি প্রীমহীদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে 
অভিযান করিতেন । তিনি মহাদেবের নিকট হইতে 
সহন বাহ প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিত্ই যুদ্ধ 
করেন। গ্রীমহাদেব বাণনৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়া- 
ছিলেন। শ্রকষ্কের সহিত যুদ্ধে বাণনৃপতির সহশ্র বাহুর 
মধ্যে কেবলমাত্র চারিটি বাহু থাকে। বাণ জগতের ভীষণ 
শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হয়। মায়াবাদী বা পাষণ্ড 
শৈবগণের শিবভক্তিও এইরূপ । তাহারা নিজের আরোহ 
চেষ্টায় শিবের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু প্রান্ত 
বল লাভ পূৰ্ব্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু 
বিদ্বেষ করিবার জন্য ধাবিত হন। তাহার! শরীশিবের 
প্রিয় নহেন এইজন্য তাহাদের উপর ভরীশিবের চির- 
অভিসম্পাত রহিয়াছে। পৌগুবও আপনাকে একজন 
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শিবভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট 
বর প্রাপ্ত হইয়া শীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গরৰুত্ত হয় এবং 
তাহাতে চিরবিনষ্ট হয়। ৰক শ্রীশিবের ভক্তাভিমানী 
ছিল। অনেক তপন্তা করিয়া এই বুক শিবের নিকট 
হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মনকে ০, হস্ত স্থাপন 
করিবে, সেই বাক্তিই অনুহূ্তেই মৃত্যুগ্রন্থ হইবে। বক 
এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া এ বরের ফলাফল পরীক্ষা! করিবার 
জন্য সর্বপ্রথমে বর-গ্রদ[তা আীশিববেই নির্জাচনপুর্ধক 
শ্রীশিবের মন্তকে হস্তপ্রদান করিতে উদ্ধত হইল। শৈৰ 
মায়াবাদিগণের বিচারও এন্ধপ। শ্রীশিব উপায়াস্তর 
ন! দেখিয়া বৈকুঠনাথ শ্রীবিষুর আশ্রয়গ্রহণ করিলেম। 
শ্রীবিধু। ব্রাক্ষণবেশ ধারণপূর্বক বৃককে বলিলেন, 
“শ্রাশিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার 
মন্তকে হস্ত দিয়! দেখ, কিছুই হইবে ন1।” বুক শ্রীবিষ্ণুর 
আদেশান্থদারে নিজ মন্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট 
হইল। 
যাহার! ব্রন্ধাকপ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের 
সর্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ককারণ-কারণত্ব অস্বীকার করিয়! 
জীব্রদ্ষশিবাদি দেবতার পুভক হন, কিংব) শ্রীশিবের পূজা 
বাশ্রীব্রদ্ধার পূজা! করিলেই সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে মনে 
করেন, তাহাদের বিনাশ অবশ্থাস্তাবী। একমাত্র ভগবান 
শ্রীবিফুর পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলের বিনাশ 
আছে। একমাত্র সর্বেশ্বরেশ্বর আীরুফের পূজকই বিধি- 
পূৰ্বক পূজাকারী, আর সকল পুজকই অবৈধ ; এইজন্য 
তাহাদের কশ্মমার্গে বিচরণ, তাহাদের আত্মবিনাশ 
অবস্যম্ভাবা। 

“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ গ্রণশ্তি ॥ 

যেহপান্যদেবতা ভক্ত] যজন্তে ্রদ্য়াস্থিতা:। 

তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজন্তযবিধিপূর্বকম্‌ ৷ 

আীরুষণসেবা অপেক্ষা রুষ্ণভক্ত শ্রীশিবের পুজা বড়, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসৈবায় উদ্বাদীন ব! কৃষ্ণসেবা- 
বিদ্বেষী হইয়। শ্রীশিবের পূজার ছলনা পাষণ্ডতা। সানি 
পাবগুতা কপটতাপূর্বক হৃদয়ে পোষণ বস যাহা 
শিবপৃজার ছলনা করে, তাহারা শিববিছেষী। শ্রীকৃষ্ণ- 
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প্রিয়তম শ্রীশিবের পৃজাঞ্জভাবে হৃদয়ে মিরুূপাধিক কষ 
শ্লীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে-_ভোগ-(মোশ পিপাসা 
সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত হইবে। শানে উক্ত হইয়াছে” 
“প্রথমং কেশবং পুজাং কৃত্বা দেবমহেশ রম । 
পূজনীয়া: মহাভক্ত্যা যে চান্তে সম্ভি দেবত।! 0" 
অতএব সর্্বান্ধে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে। 


গীতে শিবপুজি, পৃঞ্জিবেক সর্বদেবে॥ 
-(চৈঃ ভাঃ) 


নদায়! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


যেখানে শিবপূজার ফলে কবষ্ণগ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ রম 
হয়, সেখানে সেইরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই, সেই 
কল্পিত শিবপুজ| বৈষবপূজা নহে ; তাহ। অবৈষ্ণৱপূ্জ 
অবৈধপুজা অশান্্রীয় পুজা । আর প্রিয়তম বাস্তব শিব. 
পুদ্দীফলে প্রচেতাগণের ন্যায় নিরুপাধিক শীরুফগ্রেযে 
সিদ্ধি অবশুম্তাবা। 


আস ০০৮ শপ শা 


শ্রীসদাশিব ও রুদ্র 


এই জড়জগৎই দেবীধাম। ইহাতে সত্যলোক প্রভৃতি 
চৌদ্দটিলোক আছে; তদুপরি শিবধাম। সেই ধাম 
মহাকালধাম নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ 
ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদ্াশিব (লাক। তদুপরি 
শহরিধাম অর্থাৎ চিজ্ঞগৎ বৈকুঠলোক । 
শিব বা! শুর দুইটি রূপ আছে। বৈষ্ণবদরশনে তিনি 
জগদ্গুকু, সেখানে তিনি মায়াতীত-_মায়াসঙ্গী নহেন। 
তাহার অন্রূপ মহাকাল রুদ্র বা সংহার যুতি । ইহারই 
সঙ্গিনী মায়ী বা মহাকাল । বিরজার সংলগ্ন বা সংস্পর্শ- 
যুক্ত জ্যোতিৰ্শয় ব্ৰহ্মলোক ব1 মহেশধাম | দেবীধাম হইতে 
মুক্তজীব পরবে)ায়ে হবিসেবা ন! পাইলে মহেশধাম লাভ 
করে। দ্েবীধামের উপরে হইলেও হরধাম হৃরিধাম- 
পরব্যোম নহে, কৈলাসই মহেশধাম | 
কৈলাস আত্মারামগণাকষী নহে। ব্ৰহ্মলোক বা 
মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের (বিচার নিরস্ত হইয়] 
অপরোঙ্ষ বা কেবল চিৎ (চিন্মাত্র) নিব্বিশেষ-জ্ঞানের 
বিচার । |নব্বিশেষ জানে যদিও চিৎ-সবিশেষের উদ্দেশ 
নাই, তথাপি তাহা জ্ঞান, সেস্থানে মায়া বা অজ্ঞানের 
কথা সাক্ষাৎ স্পষ্টভাবে নাই । 
গরসদাশিব রুদ্র নহেন। যাহারা উপাসনায় নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন, তাহারা রুদ্রর্ূপের পক্ষপাতী নহেন) 
তাহার! এসদাশিবের পক্ষপাভী। শ্রকুদ্র--বাণেশ্বর। 


শ্রীসদাশিব সন্বর্ষণরাম়ের উপাসক । শ্রীসদাশিব আমাের 
আরাধ্য--গুণাবতার রুদ্র মহেল।  সর্ব্বেশ্বরেশ্বর 
শ্রীভগবানের প্ররুতিসন্বদ্ধী কোন কাধ্য আধিকারিক 
দেবতারূপে রুদ্র নির্বাহ করেন। মহাবিষ্ণুর বিকৃত অংশ 
রুদ্র প্রককৃতিসঙ্গী বা মায়াসন্দী হইয়া প্রককৃতি-পরিণত দুষ্ত- 
প্রধানরূপে বা জড়বিশ্বের উপাদান অণুপরমাণুরুপে চিন্ময় 
অ্য়জ্ঞান ভগবদ্দশনে বাধ! বা বিস্ন্বরূপ হন-_সেবাবিমুখ 
জীবকে আবরণ বাঁবিক্ষেপ করেন। সেই রূপের সঙ্গে 
আমাদের প্রয়োজন নাই, সদা-মঙ্গলময় রূপের সহিত্ই 
আমাদের কার্ধয। শ্রীসদাশিব নিত্যকাল মঙগলময়। 
আচৈতন্যচরিতামুতে উক্ত হইয়াছে, 
অনন্তব্ৰহ্ধাণ্ডে রুদ্র-_সদা শিবের অংশ । 
গুণাবতার তেহে। সর্ধদেব অবতংস ॥ 

আীসদাশিব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুদ্তি। শ্রীসদাশিব 
তাহার গলদেশে সর্পকে অর্থাৎ শ্রীশেষদেবকে বা 
শরীপ্তকুদেবকে রাখিয়াছেন।  আীসদাশিব শবীয়ক:ঠ 
কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেবকে সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া তাহার 
মহিমপূর্ণ শ্রীমন্তাগবতের বাণী শ্রবণ ও কীর্তন করেন। 
তিনি কত বড় গুরুদেবতাত্মা! সেই গুরুদেবতাত্মার 
সঙ্গেই আমাদের গ্রয়োজন। তাহাকে ভুল বুঝিয়া তাহার 
বিকৃতরূপে যে ভ্রান্তি বা তত্বতঃ তাহার স্বরূপ কি, ত্ষিয়ে 
যে অজ্ঞতা, তৎফলেই আমাদের অস্থবিধা হয়। 'এইরগ 








পসদবাশিব ও কু 


এরাঁরশতঃ বিরত নাম রূপের সহিত অর্থাৎ রুদ্রনাম ও 
র্ধরপের সহিত শ্রীনারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুর নামনামীর 
ন,তাহা মায়াবাদ বা গ্রকুদ্তিবাদ । শ্রীসদাশিব 


মামাজা পর 
দর) রজঃ ও তমো গুণের অতীত । তিনি বিরজারূপী 
্রীগঞ্গাকে _বিষ্ণুপাদোঁদ ককে মস্তকে ধারণ করিয়া জগদ্‌- 


মঙ্রাময় শিবনাম সার্থক করিয়াছেন। 

শ্রীম্বা শিব শিবের অংশী। শ্রীনংক্ষেপ ভাগবতামূতে 
র্টাত আছে, শ্রীরুদ্র একাদশ ব্যুহ, যৃথ।--অজৈকপাত, 
অভির, বিরপাক্ষ, রৈবত, হর, বহর্ূপ, দে বশ্রেষ্ঠ ত্রাম্বক, 
নিত, জয়স্ত, পিনাকী ও অপরাজিত এবং অষ্টযৃত্তি যথা 
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য চন্দ ও 
মোমযাজী। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং 
দশবাছ। কোন কোন স্থানে রুদ্রকে বিধির ন্যায় “জীব- 
বিশেষ” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ভগবদংশরূপে 
কীর্তন করায় শেষের ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে 
হইবে অর্থাৎ স্বাংশ শিব ঈশ্বরকোটি এবং সংহারক রুদ্র 
বিভিদ্নাংশ জীব। ভগবদবতার পুরুষাদ্য স্বরূপ বলিয়া 
হুর বস্তুতঃ নিপুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অতাত্বিক 
সর্বসাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকাঁরীয় ন্যায় 
প্রতীত হন। যথা শ্রীদখমে-_রুত্্র নিরস্তর গুণসামযা- 
বাপ প্রক তিযুক্ত গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর 
হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত্ত” ইতি ; যথা ব্ৰহ্মসংহিতায়_“দুগ্ 
যেমন বিকার বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্ত 
যেই দধি কারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্‌ বন্ধ নয়, তদ্জগ 
যিনি সংহারকাধ্যের নিমিত্ত রুত্ররূপে অবতীর্ণ হন, আমি 
সেই আদ পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি” কোন কমে 
বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বিষ্ণুর ললাট 
হইতে কুদ্্ের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কধণ হইতেও 
কালাগ্ি কুপ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণাদিতে 
বৈকৃঠের অন্তত শিবলোকে সর্ধকারণম্বরূপ ও তমোগুণ 
সংদ্ধ রহিত যে সদাশিবনাত্ী শিবমুত্তি প্রদশিত হইয়াছে, 
তিনি শ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; যথা ব্ৰহ্মসংহিতায় 
আদি শিব্কথনে উক্ত হইয়াছে-_“নিয়তা ভগবশদরূপ- 
তত! অনপায়িনী এবং বশংবদা সেই শ্রীরমাদেবী ধাহার 


২৫৩ 
প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান শীত সেই সং 
রূপের অঙ্বিশেষ। যিনি যোনি অথাৎ মহামায়া বা 
মহদাঁদতত্বের উৎপত্তি স্থান, তিনি অপর! অর্থাৎ 
ত্রিগ্ুণময়ী শক্তি” ইত্যাদি। 


শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ত হইয়াছে. 
“নিজ্ঞাংশ কলায় কষ্চ তমোগুণ অঙ্গীকারে। 
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্রক্ূপ ধরে।॥ 
মায়াসঙ্গবিকারে রুদ্র, ভিন্নাভিন্ন ক্ূপ। 
জাঁবততথ্ নহে, নহে কৃষ্ণের “স্বরূপ? ॥ 
দুগ্ধ যেন অশ্ঃযোগে দধিরূপ ধরে। 
ছুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে। 
"শিব মায়াশকিসঙ্গী, তমোগুণাযেশ। 
মায়াতীত, গুণাতীত, ‘বিষ্ণু পরমেশ ॥” 
( চৈঃ £চ মঃ ২০1৩*৭-৩১১) 
দিশত দ্বিবিধ্ভাবে লীলাপর- প্রথম স্বাংশে ঈশ্বর- 
কোটি,_দ্বিতীয়-_বিভিন্নাংশে জীব/কাটি। 
তিনি বৈকুঠে শিবলোকে শ্রভগবানের নিত্যসেবকরূপে 
বর্তমান; তিনি সদাশিব নামে খ্যাত । আর দ্বিতীয়রূপে 
তিনি ব্ৰন্ধাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলামে ও কাশীধায়ে 
বিরাজ করেন। তিনি তমোগুণের প্রধান দেবতা! বলিয়া 
শিব বলিয়!পরিজ্ঞাত। তাহার এই রূপ মহাঞ্রলয়ে 
তিরোহিত হয়। অস্থরবিমোহনকারী মায়াবাদাদি 
অসচ্ছান্ত্র-গু চারকারী জীবের যোগ্যতা মুায়ী আত্মৰৃতি- 
ধ্বংসকারী এই রুতরস্বরূপের নিকট ধাহারা আত্মবিনাশ- 
গতিলাভের জন্য উপস্থিত হন, তাহারা স্থাবর দেহাধির 
ন্যায় অচিদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। মায়াবাদী রুদ্রের 
উপাসক। রুদ্র মোক্ষের দেবতা) তাহার কাজ ধা 
করা। সৃষ্টির কার্য ব্রদ্মার। মায়াবাদিগণ ধ্বংসকেই 
শেষকথা বলিয়া, জানে, তাই কু তাহাদের উপান 
প্রকৃতি-_কালী, রুদ্র কাল। কালই ধ্বংস 
মহাকাল ও মহাকালীই সৃষ্টি ও ধ্বংসের সকল 
গুণসংবৃত অর্থাৎ তমোগুণের 


গ্ৎ্মকপে 


দেবতা 
করে। 

ব্যাপার সম্পাদন করেন। 
দ্বার! মহাকাল সংহারকার্য্য করিয়া থাকেন। 


ELT) 


আমর! স্মরহর রুদ্রের উপাসক নহি। আমর। 


প্রমানমোহনের গো-পালনীশক্তি বৃন্দাবনাবনিপতি 
গোপেশ্বর প্রীসদাশিবের রুপাগ্রাণী। শ্রীসা|শিব 
শ্রীভগবানের সহিত অভিয্ন। যেরুদ্র গুণে? দ্বার! জগৎ 
ংস করেন, মিনি মায়াসজী, তিনি সেই শিব হেন। 
জগত্যষ্া ব্ৰহ্ম ও জগৎসংহার কর্তা শিব আমাদের গুরু 
নহেন। আমাদের গুরুর সহিত জগৎ্ছষ্টি বা জগদ্ধ্বংসের 
বামায়াশক্তির কোন স্বদ্ধ নাই । জনৈক ভক্ত শ্রীসদা- 
শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।_ 
দবুন্নাবনাঝনিপতে জয় সোম-সোম- 
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেতা। 
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসযুগাজ্বি, পন্মে 
শ্রীতিং প্রষচ্ছ নিতরাং নিরুপাঁধিক্যং মে ॥ 
হেবুন্দাবনাবনিপতে ! হে উমাপতি সোমমৌলে! 
হে সনন্দন-সনাতন-নারদপুজ)! হে গোপেশ্বর! ব্রজ- 
বিলাসী শ্রীশ্রীরাধাক্ুষ্ণের শ্রীপাদপন্মে নিরুপাধিগ্রেম 
আমাকে প্রদান করুন। 
শিবধামে শ্রীমহাদেব বর্পুরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, 
দিগন্থর, শিরোদেশে দীপ্চিমান অর্দচন্র অতিসুন্দর পুরুষ- 
রূপে বিরাজমান। তাহার হস্তে ভ্রিশূল, মস্তকে জটাবলী, 
গঙ্গাজলে অগ্নান, গাত্রে তল্মের অঙ্গরাগ, আর তিনি 
বৈষ্ণৰ-চূড়ামণিগণের অস্থিসযূহে মাল্য নিশ্মাণ করিয়। 
তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। গৌরাদী শ্রীগৌরী 
ভাহার অস্কাশ্রিতা হইয়া! তাহার সেবা করিতেছেন। 
তিনি বিষয়-সঘ্ধ ত্যাগী ও মুক্তকুল হইতেও শ্রেষ্ঠতম 
হইয়াও ছত্র-চামরাদি বিষয়ভোগ করিতেছেন।  ধশ্ম- 
পরিপালক পরমেশ্বর হইয়ীও সদাচার লঙ্ঘন করিতেছেন, 
ইহাতে তাঁহার কোন দৌফ-প্রসঙ্গ নাই। কারণ তিনি 
মুঁক্তিপদেরও উপরে বিরাজমান, মুক্তসকলেরও সংপৃজ্য 
ও বৈষ্ণবগণের বল্পভ। ইনি সর্বদাই নৃত্য, গীত, ভগবন্নাম- 
সংকীর্তন, প্রেমরোদন গুভৃতি কৌতুক বিস্তার করিয়া 
্বীয় তক্তগণকে তদভিন্নন্বকূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা 
দিতেছেন। ইনি জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় 
নিত্য প্রেমভরে সহন্রমুখ শেষযুত্তি ভগবান্‌ শ্ীবিষুর পৃজ। 


নদীয়া গ্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


করিয়া থাকেন। শ্রীমহাদেবও বৈষ্াবী শপার্ক্ভীদেীর 
সহিত বৈকৃঠলে|কে বাস করিবার ইচ্ছা করেন। বৈরুঠ 
লোক অতাব দুর ভ। মুক্তগণঞ্চ তাহা নিঙ্যকাল প্ার্থম। 
করিয়াথকেন। এমন কি, ব্রদ্ধার পু তৃপ্ত প্রভৃতি 
মহধিগণ, ব্রঙ্গ। এবং স্বয়ং শিবও বৈঝুগলো|ক প্রাথ্রির জট 
গ্রাথনা করেন। 


যাহাদের চিত্ত অদ্দৈত-ভাবনায় ভাবিত হইয়াছে, 

মহাসংসরছুঃখ|গ্রির শিখায় যাহাদের হায় শু হইয়াছে, 
এইক্লপ যতিগণই সাযুজ্য লাভ করেন। শরীর তাহার 
শ্রপাদপঞ্জের প্রেমভক্তি সলোগন করিবার জন্য নিজ্জপ্রিয় 
শমহাদেবকে আদেশ করিলে তিনি মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধমতবা দযুত্ত অসচ্ছাস্ত প্রচার করিয়া এ যতিগণকে 
মুগ্ধ করেন। শ্রক্কুষ্ণের দ্বারা নিহত অস্থরসকল মহাকাল 
পুরুষের জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করে। শ্ীহারিবংশে উক্ত 
হইয়াছে, 

“ব্রদ্ধতেজোময়ং দিব)ং মহত যদুষ্টবানসি। 

অহং স ভরতশ্রেষ্ট মৃত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥ 

প্রকৃতিঃ সা মম পর] ব্যক্তাব্যক্ত। সনাতনী । 

তাং প্রষিশ্য ভবস্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥ 

সা সাঙ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তগদ্থিন|ম্‌। 

তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ধবং বিভজতে জগৎ ॥ 

মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্থসি তারত।” 


হে অর্জুন! তুমি দিব্য মহাতেজময় যে দ্ধের দর্শন 
করিলে, তাহা আমারই সনাতন তেজঃ ও তাহাই আমি; 
তাহ! আমারই ব্যক্ত! (অর্থাৎ চিন্ময় নেত্রগ্রাহ]) ও 
অবাক্তা (অর্থাৎ জড়েন্দরিয়েয অগ্রাহা1) সনাতনী পরা 
প্রকৃতি উত্তম ঘোগিগণ তাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত 
হন। তাহাই সাংখ্যযে|গিগণের ও তপন্থিগণের গতি। 
সেই বন্ধের কারণ বাঁ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরক্রক্ষ, তিনি 
সমস্ত জগতের ভর্তা। তাহা আমারই ঘনতেজঃ বলিয়া 
জানিবে। র 5 

কারণার্ণবের জলা স্তর্গত মহাকালপুর ! এই মহাকাল” 
পুরের কথা শীমন্তাগবতে দৃষ্ট হয়,_ 








্রীদ্ধাশিব ও কু. 


তিমঃ স্থঘোরং গহনং কৃতং মহ্দ্‌- 
বিদারমূভুরিতরেণ রোচিষা। 
মনে।জবং নিধ্বিবিশে সুদর্শনং 
গুণচ্যুতে। রামশরো। যথ। চমূঃ॥ 
প্বারেণ চক্রচুপথেন ভত্তমঃ- 
পরং পরং জেযাতিরনস্তপারমূ। 
মম বানং প্রসমাঙ্গা ফাক্মনঃ 
গ্রতাড়িত|ক্ষোহপি দধেহঙ্গিণী উভে ॥ 
ততঃ প্রবিষ্ট: সলিলং নভম্বতা 
বলীয়সৈজদ্বৃহদৃন্মিভূষণমূ। 
তত্রাভূতং বৈ ভবনং ছ্যুমত্তমং 
ভ্রাজন্মণিস্তভ সহস্র শোভিতম্‌॥ 
তন্মিন্‌ মহাভোগমনস্তমতূতং 
সহত্রযুদ্ধন্যাফণামণিছ্যুভিঃ 
বিভ্াজমানং দ্বিগুণেমক্ষণোছণং 
সিতাচলাভং শিতিক$জিহ্বম্‌ ৷ 
_-(ভাঃ ১০,৮৯৷৫০-৫৩ ) 
অনস্তর শ্্ররামচন্দ্রের গুণচ্যুত বাণ যেরূপ রাবণের সৈন্য 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইর্লপ অভিদ্রত্গামী সুদশশনও 
প্রভূত তেজে প্রকৃতির পরিণামসভূত উক্ত নিবিড় ঘোর 
অদ্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। 
শ্ামঞ্ুন চক্রের পশ্চাদ্বত্ত হবারপথে উক্ত অন্ধকারের 
দূরে অবস্থিত স্থবিস্তৃত অনস্ত অপার উত্তম ভাগবত- 
জ্যোতি: দরশনিপূর্ববক প্রতিহত দৃষ্টি হওয়ায় নেত্রদবয় 
নিমীলিত করিলেন । 
জীর্ণ তথা হইতে প্রবল বায়ুবেগে সঞ্চালিত মহা- 
তরঞ্শালী জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দীপ্রিময় 
মণিরচিত সহন্রস্তম্তশে|ভিত উত্তম দুযুতিবিশিষ্ট বিচিত্র 
মহাকালপুর দর্শন করিলেন। 
অনস্তর ও পুরমধেয-_-সংআমন্তকোপরি বিরাজিত 
ফণাসমূহে অবস্থিত মণিরাশির প্রভায় বিরাজমান ছিসহত্র 
নয়নযুক্ত, নীলবর্ণকঠ ও জিহ্বাবিশিষ্ট স্ষটিকাগারসঙ্কাশ। 
বিশালদেহ অদ্ভুত অনস্তদ্বেবকে দেখিতে পাইলেন। 
শ্রকৃষ্ণসন্দর্ভে গ্রীল শীজীব গোস্বামিপ্রতু বলিয়াছেন” 


৪ 

“তদ্ধতানাং মৃক্তিপরসিদ্ে:, মহাকাল-জ্যোতিরের 
মুক্তা; প্রবিশস্তীতি ব্রদ্মতেজোময়ং দিবাং মংদ্যদচ ষ- 
বানসীতি শ্রহরিবংশোক্রেশ্চ ॥” 

-( শরু্ণাসন্দর্ড ২৯ অনুচ্ছেদ) 

শষ) হতারিগতিদায়ক। তাহার হস্তে নিহত 
অন্থরগণ মুক্ত লাভ করিয়াখ|কে। অন্য ভগবৎস্ব্বপের 
ঘার। নিহত জনগণ মুক্তি প্রাধ হয় না, উর্ধগতি স্বর্গাদি 
লোক গ্রাঞ্চ হয়, এইরূপ গ্রসিদ্ধি আছে। মহাকালের 
জ্যোতির মধ্যে মুক্তসকল প্রবেশ করে। হরিবংশের 
উক্কি হইতে ইহ প্রমাণিত হয়। 

নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই ছুটি কয়েন। 
নিমিতই-_মায়া অর্থ/ৎ যোনি এবং উপাদানই শু অর্থাৎ 
লিঙ্গ । মহাবিষু_ পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্তা । দ্রবাময় 
প্রধাননূপ তত্বই-_-উপাদান এবং আধারময় প্রকৃতি ততই 
_মায়া। তছুভয়ের সংযোগকারী হচ্ছাময় তত্বই প্রপঞ্চ- 
প্রকটনকারী শ্ররুষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই হ্ট্টিকর্ত1। 
কারণাণবশায়ী মহাবিষ্ণু চিচ্ছক্তি-বলে একাংশে হুঠিকাজে 
চিন্জ্রগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমারূপ! বিরজায় নিত্য 
শয়ন করিয়া দূরস্থিত! ছায়ারূপা মায়াশত্ির প্রতি উক্ষণ 
করেম। তৎকালে ধেই চিদীক্ষণ-হ্বরূপাভাসরূপ রুদ্রকূপী 
দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শু নিমিত্বাংশ মায়ার সহিত 
সঙ্গ করেন। কিন্ত কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিত্বলরূপ মহাবিষ্ণু- 
প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে প্রন নাঁ। স্থতরাং 
শিবশক্তিক্পা মায়! ও গ্রধানগত উপাদ|ন_-এতদুভয়ের 
ক্রিয়া-চেষ্টায় কুষ্ণাংশ অর্থাৎ কষ্ণাংশ সঙ্কধণের অংশরুপ, 
মহাবিষ্ণু আগ্যবতাররূপে অশ্নকুল হইলেই মহত্ত্ব উৎপন্ন 
হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং 
আকাশাদি পঞ্চভৃত তন্মাত্ৰ ও জীবের মায়িক ইঞ্জিয়- 
সকল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসযূহই 
জীবরূপে উদ্দিত। 

শড়্ু হইতেই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। 
সকল অবস্থায়ই শড়ুতব-__অহঙ্কারাআ্বক। পরমাত্মার 
চিৎ্কিরণ হইতে উদ্দিত হইয়া! চিৎকণ অনস্ত জীবসমৃহ 
আপনার্দিগকে ‘ভগবদ্দাস’ অভিমান করিলে মাসিক 


২০৬ 


জগতের পহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, তাহার] 
বৈকুঠগত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহার! যখন 
মায়ার ভোক্ত! হইতে চায়, তখনই সেই শড়ুর অহঙ্কার 
তাহাদের সততায় প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে পৃথগ, ভোত- 
তথ করিয়া দেয়। সুতরাং শুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব 
এবং জীবের মায়িক দেহাত্মাভিমানের মূলতব। 

বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত মবীনমদনের উপাসবগণ বৈষ ব- 
শ্রেষ্ঠ শুর অংশী সদাশিব বাঁ গোপেশর মহাবিষুর সেবা 


নদী প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


করেন। ইনি অগ্রাকৃত কামের মহামহোৎসব-ব্ধপ 
শ্ররাসে গে।পালনীশন্তিরূপে অপ্রারুত কামদেবের সেবায় 
রতি প্রদান করেন । শ্রীধামবুন্দাবনের সেই গোপেশর- 
মহাঁলিঙ্গ মায়িক কামের প্রতীক নহেন। একমাত্র যে 
কামবীজ ও কামগায়ত্রীতে অগ্রারুত নবীনমানের-_ 
মন্মথমন্মথ ননাকুলচন্ত্রম।র আরাধন। হয়, সেই কামবীঞজ 
কামগায়ত্রীর মূর্ত আশ রূপ সেই মহালিঙ্গ গোপালনী- 
শক্তি। 


কাণ দিয়] দেখিতে হইবে 


জীব চি্দানন্দময়। আনন্দই তাহার ধর্ম্ম। যেকাল 
পর্য্যন্ত আনন্দ-ধর্শ জীবে প্রক্কটিত না হয়, ততদিনই 
তাহার বন্ধ জীবাভিমান থাকে। অসৎ-ম্গবশতঃ জীব 
নিত্যানন্দের সন্ধান পায় ন1। সাধুর সঙ্দক্রয়ে ভগবানের 
কথা শ্রবণ করিবার যখন স্থযোগ হয়, তখনই জীব বুঝিতে 
পারে যে, তাহীতেও আনন্দ-ধর্শ আছে। যখনই জীব 
অপ্রাকত আনন্দের অনুসন্ধানে বিরত হয়, তখনই 
নিরানন্দ আসিয়া তাহাকে বিব্রত করে। 
= স্ব-্থখবাঞ্ছাই. ভোগোমুখভী, ৷ কৃষ্ণ-স্থখ-বাঞ্থাই 
সেবোন্ুখত1। সেবোমুখই সেবা পায়, ভদ্ভিচ্ছুকই ভক্তি 
লাভ করিয়া থাকে। যেযাহা চায় সে তাহা পায়। 
'যাদৃশী ভাবনা যশ্য সিদ্ধর্ভবতি, তাদৃশী।” . অনেকে 
বলেন, সাধন.করিয়াও আমার মঙ্গল হইতেছে না কেন? 
শিষ্য হইয়া সাধন করা! হয় নাই বলিয়াই মঙ্গল হইতেছে 
না ভোগোমুখ থাকিয়া সাধনের অভিনয় করিলে 
মঙ্গল কি.করিয়াহইবে? কবে প্রভুর স্খবিধান, করিব, 
এই চিত্তবৃত্তি খাকিলে__সেবোনুখ দেখিলে ত’ সেব্য 
আসিবেন। যদি আমরা প্রত্যেক মেবোন্মুখ ইঞ্জিয়ের 
দ্বার! বাস্তব বস্তুর অস্থশীলন করি--চব্বিশ ঘণ্টা অনুশীলন 
করি, তবে ত’ বাস্তব সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত 
হইবেন? ষেবোম্থুখতাই ত’ মঙ্গললাভের একমাত্র 


যোগ্যত|। যদ্দি তাহা ন1 থাকে, সেবোন্মুখতার পরিবর্তে 
যদি ভোগোনুখতা হৃদয়কে অধিকার করে, তাহ! হইলে 
ত’ সেব্যদশনের পরিবর্তে ভোগাদর্শন আমাদিগকে গ্রাস 
করিবেই। আশ্রিতই সেবোনুখ। যাহার সেবোনুখতা 
নাই, তাহার আঁশ্রয়গ্রহণও হয় নাই ; স্থৃতরাং সে রক্ষিত 
হইবে কি করিয়া? 

সেবোমুখতাই চেতনতা। সেবোন্মুখই চেতন। 
সেবোম্মুখের দর্শনই চেতন দশন। সেবোন্মুখই সেব্যকে 
দর্শন করে। .চেতনের বৃত্তিদ্বারা_-চেতনের, চচক্ষুত্বারা 
চেতনের দর্শন হয়। শ্রবণোস্মুথই সেবোম্মুখ। শ্রবণকারীই 
শিষ্য। শিশ্যই শ্রবণামুগ্রহে প্রকৃত দর্শন লাভ করিতে 
পারে। শ্রবণ জিনিষটা ক্লপ!। কার্তনকারীর কপ! 
ব্যতীত শ্রবণ হয় না| এই শরবণ-স্থযোগ ব! রুূপালাভ 
অনুগত ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে । শ্রবণোন্মুথই কূপোমুখ। 
যাহার হরিকথা-শ্রবণে ইচ্ছা নাই, সে ত’ কূপ! চায় না, 
সেত” স্বতন্ত্র থাকিতে চায়।  শ্রবণপথ শ্রৌতপথই 
আশ্রয়ণীয়। শ্রোতপথ বা কর্ণের পথই শরণাগতির গথ 
বা প্রপত্তির পথ। কর্ণের পথই একমাত্র অমৃতের পথ, 
আর চক্ষুরাদি অন্যান্য ইঞ্জিয়ের পথ__মৃতু)র পথ। কর্ণের 
পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাওয়াই মৃত্যু-পথে যাওয়া 
বিশ্বৃতির অতল-জলধিতে পতিত হওয়া! রুষস্ৃতিই 





| 


কাণ দিয় দেখিতে হইৰে 


ধ্রীবের জীবন, রুষ্ণবিস্বৃতিই মৃত্যু। কর্ণপথ বা শ্রৌত- 
পথের পথিকই ভক্কিপথের পথিক । যে শ্রৌতপথ আশ্রয় 
করিল নাশ্রবণ করিল না শিষ্য হইল না, তাহার 
বচিবার সার অন্য কোন রাস্তা মাই । সেইজন্যাই সাধু- 
পান বলেন,__কর্ণদ্বার! শ্রীবিষুবিগ্রহ দর্শন কর, গুরু দর্শন 
কর, বৈষ্ণব দর্শন কর, শীধাম দর্শন কর, গঞ্। দর্শন কর, 
তুলসী দর্শন কর। কাণ দিয়া দেখ-ইহাই শ্রুতির 
কথা,বেদের কথ! ৷ কাণ দিয়া শুধু দেখা নহে, আস্বাদন 
করা, আত্রাণ করা, স্পর্শ করা- সমস্ত কার্য্য কাণ দিয়া 
হউক--অন্যান্য ইন্জিয়ের কৃত্য সেবোন্মুখ কর্ণের হার] 
নিয়মিত হউক । তাহ! হইলে আমাদের হৃদয় আসন-ঘর 
হইবে এবং তথায় শ্রবণ-কীর্ভনজনিত স্থৃতিদ্বার৷ আমরা 
অনুক্ষণ গুরুবর্গের পূজী করিবার সৌভাগ্য পাইব। 

অভক্কি-পথে চক্ষুর ক্রিয়ার আদর খুব বেশী, কিন্ু 
আমাদের গুরুবর্গ প্রপন্ন কর্ণের ব্যবহারের কথাই বিশেষ- 
রূপে বলিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন--“সাধু$ বৈষ্ণব, 
গুরু ্ীবিগ্রহ__ইহাদ্দিগকে কর্ণের দ্বারা দেখ, চক্ষুর দ্বার! 
দেখা আপাততঃ বন্ধ রাখ ।” অবশ্য তাই বলিয়া তাহারা 
কৃত্রিম উপায়েও ইন্জিয়ের দ্বার বন্ধ করিবার কথা বলেন 
নাই। তাহার! বলিয়াছেন-_-সেবোনুখ কর্ণের দ্বার! শ্রুত 
শ্রোতবাণী অর্থাৎ হরিকথাই তোমাকে পরিচালন করুন, 
তোমাকে নিয়মন করুন। 

অচেতন চক্ষু কখনও প্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে পায় 
না। চশ্ম-চক্ষে প্রীধামাদি প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়। 
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্‌ ও প্ধাম ভোগোম্ুুখ চক্ষু বা চশ্ম- 
চক্ষের অগোচর বা অদ্ৃষ্য । সুতরাং আমরা যেন কেহ 
এই চক্ষু দিয়া সাধু দর্শনাদি করিতে ন! যাই এবং 
মঙ্গলাকাজ্জী হইয়| যেন সর্বক্ষণ কাণ দিয়াই দর্শনাদি 
কাৰ্য্য করিতে ফত্ুপর হই। স্বতন্ত্র হইয়া যে দর্শন, তাহা 
ভ্রান্ত দর্শন। শ্রুতির অনুগত হইয়া যে দর্শন, সেবোশুখ 
প্রপন্ন কর্ণের দ্বার! যে দর্শন, তাহাই সুষ্ঠ দর্শন | সেইজন্য 
ভক্তগণ শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয় বাণী শ্রবণের জন্য সাধু 
গুরুর নিকট অভিগমন করিয়া থাকেন। আগে রূপ-দর্শন 
নহে, আগে নাম-দর্শন। আগে শব্দীর আশ্রয় নহে, 
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আগে শব্দাশ্রয়। শিল্পের প্রথম দর্শনের বিষয় বিঞ্জহ 
নহেন, প্রথম দর্শনের বিষয় বাণী ; বর্ণভার! সেই বাণীর 
দর্শন হয়। প্রথমেই চক্ষুরিব্রিয়ের পরিচ!ছন] নাই । 
কর্ণই চক্ষু প্রস্তুত করিবে, হরিকথাই হরিবিগ্রহ 
দেখাইবেন, শব্দই শবীর পন্ধান দিবেন, প্রনাম জী বিগ্রহ- 
রূপে প্রকটিত হইবেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি, সেই 
শ্রহরিকে প্রথমে কর্ণবারাই দর্শন করা যায়, কর্ণঘারাই 
তিনি সয়ে প্রবিষ্ট হান, কর্ণদবারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। 
স্থতরাং শ্রোতপথা শ্রয় করা যে আমাদের প্রত্যেকেরই 
কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল)। 

মাংস-চক্ষু কখনও অপ্রাকৃত বগুকে দেখিতে পায় না, 
নিজ চেষ্টত্বারা কখনও অধোক্ষজ বসকে জানা যায় না। 
নিজের চেষ্টায় দেখিতে গেলে শ্রীল প্রতৃপাদুকে শৃশ্র-গুদ্ক- 
যুক্ত সুন্দর আক্তাবশিষ্ট, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী 
মৃহারাজকে অপ্রিয়দর্শন- এইবপই দেখা যায়। বস্তুতঃ 
তাহার! সেরূপ নহেন। তাহাদের দেখিতে হইলে 
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাপৃত কাণ দিয়া দেখা প্রয়োজন। সাধুজঙগ 
ব্যতীত শ্রবণ-কাণ্রন-ম্মরণ-মান্ত-দর্শনাদ কিছুই হয় না। 
করাই সাধুসঙগ। সেইজন্য 
মঙ্গলাকাজ্তী আমাদের প্রত্যেকেরই নিজাপেক্ষা শষ্ঠ 
সাধুর সঙ্গ কর! দরকার) নতুবা মঙ্গলের আশা নাই'। 

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্_-সমগ্তই বিগ্রহবান। ইহার] 
অধোক্ষজ_চেতন। বিজাতীয় চক্ষুর ছারা ইহাদের 
অপ্রাকৃত প্রীযৃত্তি দর্শন হয় না। এই মাংসচচ্ষু লইয়। এক 
দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলিতে হয়। নীল চশমা 
পরিলে যেমন সমস্তই নীল দর্শন হয়, মাংসচক্ষুতেও 
মেইরূপ সর্বত্রই মাংস দর্শন হইয়া থাকে। চর্ণচক্ষু চর্ম 
বা জগংই দেখে, আর ভক্কিচক্ষু ভগবানকে দেখে। 
সেইজন্য গুরুবর্গ কাণ দিয়! দেখিতে বলেন এবং বপুদ্র্শন 
করিবার পরিবর্তে বাণীকে আশ্রয় করিতে বলেন। সাধু 
দর্শন করিতে গিয়া মাংসচক্ষু দিয়া সাধুর স্বাত্ব অর্থাৎ 
অাধুত্ব দর্শন হইয়া থাকে । কারণ, যে পর্য্যন্ত আমরা 
শ্রবণে সাধুর বাণী বরণ ন! করিব সে পর্য্যন্ত এই চক্গুর 
দ্বারা কখনই সাধু দর্শন বা ভগবন্ধর্শন হইবে না। কৃষ্ণের 


সাধুর অন্তরে প্রবেশ 
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বেণু সরল বা! সোজা, কিন্তু রুষের বু বঙ্ষিম। রুষের 


বগুর ন্যায় সাধু-গুরুর বগুও বন্ধিম অর্থাৎ হা সরলতা 
জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। সেইজন্য আধো 
শ্রবণের কথা। আমাদের ধাহার যতই অযোগ)তা থাকুক, 
হরিকথ। শ্রবণ করিতে করিতে হরিকথাই আমাদের সমত 
অন্থুবিধা নষ্ট করিবে। কিন্তু গ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে 
করিতে মাংশচক্ষুর আবরণ নষ্ট হইবে ন1। কারণ, মাংশ- 
চক্ষু বিজাতীয় বস্তু; অপ্রাকৃত শীবিগ্রহ কোনদিনই 
তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না--তাহার গোচরীভূত হ'ন 
না। কিন্ক হরিকথ! দ্বয়ংই জীবকে নিঃসংশয় করিয়। 
তাহার নির্মালত! সাধন করে এবং প্রতিনিয়তই যোগ্য ত! 
প্রদান করিয়া থাকে। বপু যোগ্য ব্যক্তির নিকট আত্ম- 
প্রকাশ করেন, আর বাণী ব1 মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে 
যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখায়। বস্তুতঃ 
অপ্রাকত রাজ্যে নাম ও বিগ্রহ, শব্দ ও শব্দী, বাণী ও বপু 
ভিন্ন নহেন; বাণী জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া 
তাহার বিগ্রহময়ী শ্রীমৃত্তি প্রদর্শন করেন, শ্রীনামই কৃপা 
করিয়া জীবকে নিজের রূপ দেখান। অফোগ্যাবস্থায় 
সেই বিগ্রহময়ী শ্রীষৃত্তির কিছুতেই দর্শন হয় না| । এইজন্য 
শাস্ত্র তগবহস্বরূপ হইতেও তগবন্নামকে অধিকতর করুণাময় 
বলিয়াছেন। 

সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়ে 
জীবের মঙ্গল হইতেই পারে না। হরিকথারূপী হরি 
স্বতন্্রকে অস্থগত, দাম্ডিককে দীন, পুরুষাতিমানীকে 
সেবকাভিমানী ও ভ্ৰষ্ট অভিমানীকে দৃশ্য করিতে পারেন। 
হরিকথা-শ্রবণের দ্বারাই মাংস-চক্ষুর স্থূল দর্শন বা 
ভোগদৰ্শন অপসারিত হয়। হরিকথাই জীবকে সর্কত্র 
হরি-দর্শনের--গুরু দর্শনের-_মেবা-দর্শনের যোগ্যতা 
দেম। হরিকথাই ভোগী ও ত্যাগী জীবকে হরিভক্ত 
করেন। গুরুবর্গের শ্রীমুখে শুনিতে পাই, শ্রীভক্তি- 
সিদধাস্তবাণী বা গরীআচার্য্যবাণী সরলা, তাহাকে বঞ্চনা বিছা 
নাই। তাহা শ্রবণ না করিয়া যেন আচারের বপু 
দর্শন করিতে ধাবিত না হই। তাহাকে হয়. ত? 
বহির্ুখের জন্য অনেক বঞ্চনা-কৌশলও থাকিতে পারে। 


মধদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


সেইজন্য প্রীমন্মহাপ্রভুও  হরিনামাশ্রর করিডেই 
ব্লিয়ছেন-- সর্বক্ষণ হরিকীর্ভন করিবার নদভী দের 
আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন - ঈশ্বরের বাধ আচরণ 
দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। শয়ন্মং৷ঞ্রভুর সহাধ্যাযী 
নবদ্ধীপবাসী জনৈক বিএ অঞ্ঞতাবশতঃ এই চক্ষে দেখিতে 
গিয়। গ্রনিত্য।নন্ন গ্রভুর অলৌকিক ক্রিয়ামু্া বুঝিতে 
না পারিয়া সরলতার সহিত সে-সম্থদ্ধে জিজ্ঞ|স। করিলে 
শমন্মহাগ্রভূ বলিলেন» 


শুন বিগ্র, মহা-অধিকারী যেব! হয়। 

তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময় ॥ 
পদ্ধপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল। 
এইমত নিত্যানন্দত্বরূপ নিশ্মল ॥ 

পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে। 

নিশ্চয় জানিহ বিপ্ৰ, সর্বদা! বিহুরে ॥ 
অধিকারী বই করে তাহান আচার । 

দুখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার ॥ 

রুদ্র বিনে অন্যে করে বিষপান। 

সর্ধবথায় মরে, সর্বপুরাণ-প্রমাণ॥ 

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তান কর্শ্ম । 
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ৷ 
গহিতে! করয়ে যদি মহ1-অধিকারী। 
নিন্দার কি দায়, তারে হাসিলেই মরি। 
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্ধা- ঈশ্বর সমান। 

মন্দ কৰ্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥ 
নিত্যানন্ন্বরপ--পরম-অধিকারী। 
অল্লপভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥ 
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান। 
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥ 


শরবণানুগ্রহে দর্শনই সেব্যদর্শন_(চতন-1শন, আর 
ভ্ৰষ্ট অভিমানে চশ্মচঙ্গে যে দর্শন, তাহ] ভোগাদশন বা 
মায়! দর্শন। উপাস্-বস্ত শ্রবণপথ ব্যতীত অন্য পথে 
আসিবেন না। উপাশ্ত বস্তু প্রথমে শ্রবণ পথের পথিক 
হন; শ্রুত হইয়া কীত্বিত হন। কীর্তনের পর সাক্ষ। 





কাণ দিয়া দেখিতে হইৰে 


দর্শন; তাহার পর হৃদয়ে তাহাকে ধারণ কর! যায়। 
প্রবণ করিলে বা শিষ্য হইলেই মাপাধন্ম থামিয় যায় 
দািকতা দুর হয়। শরণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত 
গঞ্জ বগ্তর অভিজ্ঞান কোনদিনই হইতে পারে না। 
গ্রমিপাত থারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়-শরদথবৃত্তির 
দ্বারাই শ্রবণের অধিকার হইয়। থাকে। শ্রবণের দ্বারাই 
চিত্তশুদ্ধি বা ভূতগু দি হয়, তৃতশুদ্ধি হইলেই ভগবদ্দশন বা 
ভগবৎসেব। হইয়। থাকে । সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই 
সর্দক্ষণ শ্রবধণপথে অবস্থান কর! দরকার_ নিজেকে 
শ্ীগুরূপাদপঞ্সের ধূলি বলিয়া অভিমান থাকা আবশ্যক । 
এই শ্রবণ বা শিষ্যত্ব সিদ্ধির পরেও চলিবে।  শ্রবণই 
আমাদের একমাত্র রক্ষা-কবচ। শ্রবণই আমাদিগকে 
রক্ষা করিবে, মাংস চক্ষের দর্শন কখনও আমাদিগকে 


রক্ষা করিতে পারিবে না। স্ৃতরাং শ্রবণই আমাদের 
সাধন ও সাধ্য হউক, কাণ দিয়! দর্শনাদি করিবার জন্য 
আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হউক । 


দ্রষ্টা-অভিমানে যে দর্শন, তাহ! অন্ধকারময়-__অনর্থ- 
ময়) উহ্‌! দর্শনবাধ, অন্ধকার বা মায়াদর্শন। আর সাধু- 
গুরুর নিকট শ্রবণফলে যে দর্শন হয়, তাহাই চেতন-দর্শন 
বাস্্টার্শন। অনর্থযুক্ের দর্শনে বাধা আছে, এ বাধা 
বাঁধাময় দর্শনের দ্বার। অপসারিত হয় নাঃ কিন্ত শ্রবণের 
বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে দূর হইয়া 
থাকে। প্রগুরুদেবের নিকট হইতে অআবণফলে অক্ষজ 
দর্শন বা মাংস-দর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 
বহিপুখ নয়ন কমলনয়নকে দেখিতে পায় না| কমলনয়ন 
সেবোন্মুখ নয়নের দর্শনের বিষয় হন। এই সেবোন্মুখত! 
শরবণের দ্বারাই লাভ হয়। শ্রবণ-শাসিত চক্ষে গুরুদর্শন 
হইয়া থাকে। শ্রবণ ন করিয়া যাহারা দর্শন করিতে 
টায় তাহার] কখনও ভগবদ্র্শন লাভ করিতে পারে না। 
শ্রবণ না করিয়া যেখানে দর্শনের জন্য ব্যস্ততা, সেখানে 
ইন্তিয়তর্পণ-স্পৃহ। বা স্বতন্তভাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে। শ্রবণ এমনই ব্যাপার যে, তক্জন্ত পৃথগংভাবে 


২৯ 


দর্শনের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রবণই দর্শনন্বপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শককে দিব্যচগ্ষু দান করিয়। 
থাকেন। কর্ণকে বাদ দিয়া যে দর্শন, শ্রুতিকে বাদ দিয়া 
যে অশ্রাত দর্শন বা স্বত্ত দর্শন, তাহা কুশন বা দর্শন 
বাধ। ্রমপ্তাগবত বলিষাছেন,খিনি প্রীহরির সমল 
কথা অন্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ ও তান্ুকীর্তন করিয়া 
থাকেন, ভগবান্‌ অতিশী্ই সেই শ্রবণ-কীর্তনকারীর 
হৃদয়ে স্বয়ং আবিত্্ত হ’'ন। তহিষিয়ে শ্রবণ-কীর্নকারী 
ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কুত্রিমন্ডাবে ব্পাছি দর্শনের 
প্রয়োজন হয় না। শুশ্রযু ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অধোক্ষজ 
কুষ্কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া! থাকেন। একমাত্র শ্রবণ- 
কারাই ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া নিতাবাল দর্শন 
করিতে পারেন। 


যেখানে নিজেকন্দরিয়তর্পণ, সেখানেই অবণ-বিমুখত! 
দেখা যায়। অবণ-বিমুখ দর্শনে অনধিকারী। একমাত্র 
শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাঁদপদ্মের সাক্ষাৎকার 
পান। কাণ দিযা- শিষ্য হইয়া দর্শন করিতে হয়। 
শ্বতন্্রভাবে দর্শন করিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। 
ভক্তের দর্শন ও অভক্কের দরশর্ন এক নহে । ভক্ত সেবার 
পথ, কর্ণের পথ, শ্রীতপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আর অভক্ত 
মাপিয়া লইবার জন্বা ব্যস্ত হইয়াছেন । অভক্ত গ্রতৃত্বকামী, 
আর ভক্ত দান্তাভিলাধী | শিষ্ক বা সেবক হইয়া দশ নিই 
কর্ণ দিয়া দরশশন। শ্রবণই ভক্তকে নিয়মিত বাঁ চালিত 
করে; সেখানে কর্তৃ-অভিমাঁন নাই। ভক্ত শরবণফলে 
জানিতে পারেন-_দেওয়ালকে দর্শন করা যায় না, 
যতক্ষণ ন! দেওয়াল তাহাকে দশন না ঘেন। বাহার! 
শ্রবণ ন! করিয়া দর্শনের পক্ষপাতী, তাহার। আধ্যঙ্গিক। 
কিন্তু ভক্তের সেবোন্মুখ শ্রোত্র ও নেত্র একতাৎপর্য্যপর। 
সেখানে কোন ব্যবধান নাই। কাণ দিয়া দেখিতে হইবে 
_শ্রবণ-সেবোন্মুখত! ছার! দর্শন করিতে হইবে, তাহা 
হইলেই প্রকৃত দর্শন হইবে। 


পপ 


২৭ 


সেবকের কৃত্য 


সেবক সর্বদা সেবাই করিবেন, ভূলকূমেও ভোগ বা 
ত্যাগের মধ্যে যাইবেন ন! । সেবক প্রভুর নিকট হঠিকথা 
শ্রবণ করিবেন) তিনি যাহা শ্রবণ করিবেন, তাহা নিজ 
জীবনে পালন করিবেন। হরিকথা শ্রবণ করিয় তাহার 
সেবোৎসাহ বর্ধিত হয় এবং সেব! করিতে করিতে আরও 
শ্রবণাকীজ্ষা জাগে । গুরুবৈষ্ণৰ ভগবানের প্রতি তাহার 
(যেক্সপ মমতা, তাহাদের সেবা-উপকরণের প্রতিও সেবকের 
সেইরূপ মমত! হইবে, সেবকের প্রভৃত্ব_কামন! নাই। 
যিনি বিষুসেবা করেন, তিনিই বুদ্িমান্‌ ; আর যাহার] 
প্রভূত্বকামী তাহারা মূর্খ। যে মায়ার উপর প্রভৃত্ব করিতে 
চায়, সে অভক্ত বা অচেতন । 
সেবক শ্রগুরুপাদপদ্মতলে-উুধামে বাস 
তিনি অন্য কোথাও যাইতে চাহেন ন! বাঁ অন্য কাহাবেও 
আশ্রয় করেন না। শিষ্যই সেবক বাঁ দাস। শিষ্য বা 
সেবক সাধুগুরুর পরিচর্ধযা ও তাহাদের প্রিয় ও হিতকর 
কাৰ্য্য করিবে। সাধুগুরুর নিকটে পাদপ্রসারণ, অন্গমতি 
ব্যতীত অন্তত্ৰ গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, প্রতিবাদ বা 
মন্তব্য প্রকাশ উচিত নয়, যে সাধুগুরুর কথার উপর কথ! 
দেয়, সে ত’ ম্বতন্ত্__অশরন্ধালু। নিজাপেক্? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
স্েহ-কৃপাময় শাসন বা কথা যাহার ভাল লাগে না, খে 
তাহী। অগ্নান বদনে সহ করিতে পারে না, এইরূপ অসহিষ্ণু 
ব্যক্তি হরিভজন কি করিয়! করিবে? বিশ্বের যাবতীয় 
তিরস্কার, লাঞছনা-গঞ্জনা সব সহ করিতে না পারিলে কি 
কেহ হরিতজনে অগ্রসর হইতে পারে? সেবক বা সেবা- 
লিগ্ম,শরণাগত। তাহার দম্ভ বা অহঙ্কার নাই। তিনি 
কাহারও মর্য্যাদ্। লঙ্ঘন করেন না| তিনি নিজেকে 
লঘু বলিয়াই জামেন। সেবালিঞা, বাণিমাত্রেরই দীন, 
কাঙ্গাল ও সহিষ্ণু হওয়া দরকার । শরণাগতি বা শ্রদ্ধা 
নী থাকিলে সহিষুতা থাকে না। হৃদয়ে অন্তাভিলাষ 
থাকিলে কেহ সহ গুণসম্পন্ন হইতে পারে না। 
সেবক সর্বত্রই গুরুদর্শন করিয়া সকলকে দুবৎ-গ্রণাম 
করেন। জগতের সকল লোকই জড়-দর্শন বা মাংস-দর্শন 


করেন। 


করে; কিন্ত ভক্ত বেদুক, তাহার মাংস দশন নাই। 
পরমারাধ্যতম শ্ঞাল আচার্য/দেৰ বণিয়|ছেন তত 
সর্বত্রই সখ 
যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন। যেরূপ দুইটা পুথক্‌ স্থানীয় 


পুরুষ ও স্ত্রী পতি-পত্তী-অন্বদ্ধে আবদ্ধ হইলে সতী স্বামীর 


ভগবৎ-সম্বদ্ধিই দর্শন করেন- ফের 


সম্বন্ধে তাহার সকল সঙবন্ধ ঠিক করেন তদ্রপ। চেতন 
দর্শনে সেই 15০0156 হয়) যেমন ভত্তের সহিত 
প্রহলাদের 76910097199 হইয়াছিল, গ্রহলাদ জড় দর্শন 
করেন নাই, বিভূচিৎ দর্শন বা সেব্য-দর্শন করিয়াছিলেন। 
ভক্তের সর্বত্র গুরুদর্শন, কোথাও ভোগা-দর্শন নাই, সর্ধন্র 
প্রেমদর্শন_ আনন্দময় দর্শন। ইহাই পরমহংস দর্শন, 
আত্মদর্শন বা চিন্দর্শন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরস্তর 
প্রেমসেবা হইতেছে । অভক্ত লোক চশ্মচক্ষু গিয়া ভোগ্য 
দর্শন করেন, আর ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ দরিয়া সেবা 
ভগবান্‌কে দশন করিয়া থাকেন৷” 

সেবক প্রত্যহ ব্রাঙ্ষমুহর্তে উত্থান করিবেন। সাধু 
গুরুর তাড়না ও ভঙ্সনায় তাহাদিগকে অবহেল! ও 
অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না। তাহাদের গমন, বচন ও 
ক্রিয়ার অন্থকরণ করিবেন ন1। আমি যাহা, সাধু-গুরুও 
তাহা_এরূপ অহংভাব দেখাইবেন না। সাধুগুরুর আদেশ 
কখনও লঙ্ঘন করিবে ন]। সাধুগুরুর আগমনে তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়! দাড়াইবে। কায়-মনো-বাকে)র ছার] তাহাদের 
প্রিয়কার্ধয দাধন করিবে। সেব্য ভগবান্‌ কৃষ্ণ গুরুশরীরে 
সর্বক্ষণ অবস্থিত জানিবে। গুরুবৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত 
বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। হরিবাসরে উপবাস 
করিবে। উদ্ধপুণ্ড ধারণ, শ্রচরণ|মৃতত পান, প্রীতুলপীসেবা 
শ্রমন্দির-পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও অচ্চনাদি করিবে। 
পুজার সময় ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস করিবে। প্রত্যহ হরিকথা 
শ্রবণ ও তানুসারে জীবন-যাপন করিবে। প্রীএকাদশী, 
অষ্টমহাদ্থাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি তিথি পালন করিবে। 
গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিবে। সমর্থপক্ষে প্রত্যহ স্নান 
করিবে। উরুর উপর পদ্ব-স্থাপনপূর্বক সাধু গুরুর নিকট 








ধাঁমোংপন্গ দ্রব্য 


দিবে না। মন্্হীন তিলক ও আচমন করিবে না। 
বৈঞববিদেমীর সহিত বন্ধুত্ব করিবে না । উভয় সন্ধ্যায় 
শয়ন করিবে ন1। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। 
কখনও শোকের অধীন হইবে ন! । সমর্থপক্ষে শ্রীএকাদশীতে 
অমুবল্প করিবে না। ছবার্দশীতে দিবানিজ্রা, তুলসীচয়ন 
ও বিষপান নিষিদ্দ। চঞ্চল চিন্তে অর্চন করিবে না। 
একছস্ডে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রগপিণ নিধিচ্ছ। 

শুরু ও শিক্ষা উভয়েই নিত্য। সেব্যও নিত্য, দেবকও 
নিত্য। গাধুগুরুকে এ জগতের ব্যক্তিবিশেষ মনে করিলে 
সেবক হওয়! যায় ন1। গুরু-শি্বাসঙ্বদ্ধ নিত্য । ছিতীয়- 
অভিনিবেশ দূর হইলে নিজেকে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস বলিয়া 
উপলব্ধি হয় । সেবক সর্বক্ষণ ভগবানকে মনে রাখিবেন। 
গুরুত্থৃতি থাকিলেই রুষস্মুতি থাকিবে । সর্বক্ষণ হরিনাম 


২১১ 
করিবার যত্ব করিলে-হরিচিস্তা হৃদয়ে থাকিলে কোন 
বাধাই সেবকের কোন ক্ষতি করিতে পারে ন]। সেবক 
সর্বক্ষণ সেবোর চিন্ত! করিবেন। তিমি জাগতিক 
অভিমান বা জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেম। সেবক 
সবক্ষণ মাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গ না করিলে হরিসঙ্গ 
হইবে নাঁ। 

শুদ্ধতক্তিসাধনেচ্ছ, সকলেরই সর্বপ্রথম অত্]1বস্ক 
কুভা-পর্ধাব্ধা ব! নববিধা ভক্তির অকপট অন্থষ্ঠানের 
উদ্দেশ্যে প্রকৃত উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রতি অকপট 
কুপামঙ্দলাকাঙ্কী সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে চিত্তে হয় শ্রদ্ধা অথবা 
রুচির উদয় পর্যবেক্ষণ কর] এবং আবণের অজে সঙ্গে মনন 
অর্থাং শ্রুত বিষয়ের পর্ধযালোচনা-ছারা প্রতিকূল বিষয় 
পরিত্যাগ পূর্বক অনুকুল গ্রহণের চেষ্টা কর1। 


পেস শপ পাপা 


ধামোৎপন দ্রব্য 


শ্রধাম আনন্দময় । এই শ্রীগৌরধামের ভূমি স্থকোমল! 
এবং বিবিধ উজ্জল রত্বে দীপ্থিমমী। এীধামের অতুলনীয় 
শোভার কথ! কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। 
এখানে পরম্পরের মধ্যে কোন অমিল বা ছন্ছ নাই। 
এখানে পশু-পক্ষিগণও পরম্পর আশ্চর্য্য শ্রীতিতে আবদ্ধ 
হইয়। গ্রধামের সেবা করিতেছে । এখানকার তরুলত! 
সবই চিন্ময়--ভগবতৎ-সেবৌপকরণ। এখানকার সমন্তই 
মাধুধ্যময় ও নিভ্যানন্দ-স্থরূপ। শীধাম ভোগ্য নহেন__ 
সেব্য বস্ত। গরীধামের যা? কিছু, সবই ভগবৎ-সেবোপকরণ 
-আমাদের সেব্য বস্তু । এখানকার সকল বস্তই আমাকে 
কপ করিতে পারেন। এখানকার সকলেই গ্রগৌরাজের 
সেবা করিতেছেন । যদি কেহ শ্রীধামে বাস করিতে চান, 
ভাহা হইলে তিনি অসৎসঙ ত্যাগ করিবেন। অস্টাস- 
ত্যাগই শ্রীধামবাসীর আচার । জড়জগতে তোভৃবুদ্ধিতে 
গ্রাকৃত-দর্শন বা ভোগ্যদর্শনই স্ত্রীস্গ বা যোধিৎসঙ্গজ 
দর্শন। এইরূপ প্রাকৃত-দশন পরিত্যাগের নামই অসৎসঙ্গ- 


ত্যাগ বা সন্্যাসগ্রহণ। শীধামবাসেচ্ছ, সঙ্জনমাতেই 
দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূৰক সৎসঙ্জে এধামে বাজ করিয়া হরি- 
কনক-চেষ্টা, কামিনী-চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার 
এই বিমুখ-চেষ্টা 


ভজন করিবেন । 
চেষ্টা--এই তিন্টাই হরিবিমুখত!। 
ছাড়িয়া কায়মনোবাকাকে উশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করা 
দরকার। তাহা হইলে ভোত্ৃ-অভিমান বিদুরিত হইবে 
_কৃষ্ণই যে একমাত্র তোক্তা এবং আমরা সকলে ও 
জগতের যাবতীয় বসন্ত যে একমাত্র তাহারই ভোগা, ইহা 
উপলব্ধি হইবে। এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে 
আমাদের ফোষিৎ-সঙ্গ ত্যাগ হইবে। অকিঞ্কন হইলেই 
প্রধাম কৃপা করিবেন। অকিঞ্চনের যোধিৎসঙ্গজিপ্দা 
নাই, তিনি ভগবৎলেবালিপ্স, ৷ 

যিনি শ্রীধামে বাস করিতে ইচ্ভ,ক, তিনি প্রধামবাসী- 


ক প্রণতি করিয়া তাহাদের নিকট রুপা ভিক্ষ! 
[মোথ্পম দ্রবণ 


গণ 
করিবেন। প্রধাম অপ্রাক্কৃত বত । শ্রুধ 


অপ্রাকৃত। সুতরাং শ্রধাম ও শ্রধামোৎপন্ন দ্রব্যের গতি 


২১২ 
প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে হইবে ন । অগ্রাকুত বপ্তকে প্রাঞ্চত- 
বুদ্ধি করা অপরাধ। প্ীধাম প্রীগৌরসুন্দরও তাহা? 
সেববগণের সেবার জন্য রুপা পূর্বক যে উপকরণ পাঠাইয়। 
দেন, তাহা সানন্দে শিরে ধারণ করিতে হইবে 
প্রধামোৎপন্ দ্রবা দ্বার! জীবন-যাপন করিতে হইবে। 
যাহার! অবিঞ্চন হইয়া ীধামোৎ্পন্ন ভ্রব্য-দ্বার] সেবাময় 
জীবন-যাপন করিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রগৌরধামের 
ক্ূপা লাভ করিবেন। মাধুকরী ভিঙ্গী অপেক্ষাও 
জ্রধামোৎপন্ দ্রব্য শ্রেষ্ঠ । মাধুকরী দ্রব্য নিপুণ বস্তু, আর 
জধাযোৎপন্ দ্রব্য চিদিলাসময় অঞ্চারুত বস্ত। মাধুকরী 
হইতেও শ্রধামোৎপন্ন দ্রব্য হ্বতাবসিদ্ধ ভগবৎ-প্রসাদ- 
ধিচারে গ্রহণ ভজনের অনুকুল । শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য 
ভগবদিচ্ছায় কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হন। নিগুণ ব্রহ্ম 
হইতেও যেরূপ চিদ্বিলাসী ভগবৎ-তত্তের শ্রেষ্ঠটতা, তদ্রপ 
মাধুকরী হইতেও স্বয়ং অবতীর্ণ চিছ্িলাসময় শরধামোৎপন্ন 
দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা। সেইজন্য ভগবন্তক্তগণ চিদ্ধিলাসময় 
শ্ীধামোৎপন্জ ভ্রব্যেই জীবন-ধারণ কারেন। ্রধামোৎপন্ন 
দ্রব্যে কোন বিচার নাই। গীরপার্ধ? শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোম্বামী প্রভু তাহার “শ্বনিয়মদশকে? লিখিয়াছেন, 

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রীদিভিরহং 

পদার্থৈনিবাহ্‌ বযবহৃতিমদ্ৰভ্তং সনিয়মঃ । 

বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে 

মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ 

আমি নিরহঙ্কার হইয়া প্রীব্রজ-ধামোৎপন্ন দুঞ্ধাদি 
ভোজনীয় দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্তু ও পাত্রাদির দ্বার! 
আহার-ব)বহারাদি নির্বাহ করিয়া নিয়মপূর্বক 
প্রগো বর্ধনের সঙ্গিহিত প্ররাধাকুণ্ডতটে বাস ও মৃত্যু- 
কালে শ্রপ্রজীবগোষ্থামী প্রভু প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম 
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই যেন প্রাণ ত্যাগ করি। 

গুল ভিক্ষা হইতে মাধুকরী শ্রেষ্ঠ এবং এবং মাধুকরী 
হইতে শ্রধামোৎপন্ন দ্রব্য শেষ্ঠ। সেইন্ট শ্রধামোৎপন্ন 
সবব্যের প্রতি ভক্তের এত আদর । আমাদের পরম গুরুদেব 
ও বিষুপাদ শীল গৌরকিশোর প্রভুও প্ীধামোৎপন্ ভব, 
শরধামের রজের পাত্র ও ্রধামবাসিগণের গৃহের ভ্রবয 


নদীয়া! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলা 


ব্যতীত অন্য কিছু গহণ করিতেন ন1। পরমারাধ্যত 
শঞ্জল প্রভুপাদেরও শ্রধামোদ্প্ দ্রয্যে অদ্ভুত শ্রীতি 
ছিল। শিধামোৎপন্ দ্রব]-দ্শনে তাহার অগ্রারুত 
পুলকোদগম হইত। পরিত-পাবন-শিরে|মণি প্রন 
আছচার্ধযদেবও জ্রীধমোত্পন্ন দ্রব্াকে চিছিল1ড১য ভগবত, 
প্রেরিত অবতীর্ণ বস্তু জানিয়। তদ্ব)তীত অন্ত কিছু গ্রহণ 
করেন না। আল আচার্য্যদেব শীধামোৎপন্ন দ্রব্য আবম, 
নির্বাহ্কারী কৃকুরকেও পরম স্রুতিশালী বিয়া আদর 
করেন এবং তাহার ভাগের গুশংস। কিয়া থাবেম। ও 
বিষ্ণুপাদ শ্রীঞ্ীল আচার্য্যদেবের ভীধাম-গ্রীতি অতুলনীয়। 
তাই তিনি শীধাম ব্যতীত অন্যত্ৰ থাকেন না। তিমি 
কখনও ভ্রীগৌর-ধামে, কথমও ্রীপুরুযোত্তম-ধামে, আবার 
কখনও শ্ীব্রধামে অবস্থান করিয়া নিজ1ভীইদব্র জেবা 
করেন। পর-দুঃখ-দুঃখী শ্রী্রীল আচারধ্যদেব শ্রীধামের 
অপার করুণার কথা সর্বক্ষণ কীর্তন করেন এবং সেই কপ! 
যাহাতে আমর! বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি, ওজ্জন্য 
আমাদের সকলকে শ্রীধামে বাস করিতে ও শ্রীধামে 
আসিতে বলেন। আমর! যাহাতে হরিসব্ব্ধী স্থান, কাল 
ও পাত্রের সার্বকালিক সঙ্গ ও সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিতে পারি, তজ্জন্ত তিনি সকলকেই রূপোপদেশ প্রদান 
করেন। মাদুশ হতভাগ্যের শ্রীধামে বাস করিবার 
অধিকার ও যোগ্যতা নাই। নিত্য শ্রীধামবাসী প্রশ্রীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীপ্রীল গ্রভৃপাদ ও প্রাপ্রীল আচার্যদেৰ 
মাদৃশ শ্্াধম পতিত পামরকে অমাঁয়ায় কৃপা করিয়া 
শ্রধামবাসের যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই তাহাগের 
শ্রচরণে কাতর প্রার্থনা । 

শীধামের প্রত্যেক দ্রব্যই প্রধাযেশ্বরের স্মৃতি উদ্দীপিত 
করায়। তাহাদের এত দয়া! কিন্ত মাদৃশ হতভাগা 
তাহাদের সেই কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, 
ইহাই ছুঃখ। তবে শ্ীগৌরধাম ব্যতীত মাদৃশ পথভ্রট, 
শ্বতন্, নিরাশ্রয়, পতিতাধমের আর কেহ নাই, শ্রীধামের 
দয়ার তুলনা নাই__ইহাই একমাত্র ভরসা। 

শধামের বাগানের কার্য্য, জীধামের গৃহনিম্মাণ প্রভৃতি 
কার্য্যাদ্নি কর্মকাণ্ড নহে) ইহা শ্রধামের সেবাঁ। তাহাতে 





মন্থাগবত ও দেবী ভাগবত 


জীবের নিতামঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । জীধাসমের সেবা 
বাতীত মাদুশ বিক্ষিথচিত্ত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন 
উপায় নাই! শ্রাগৌরস্ম্দর ধাহার প্রেমবাধা দেই গৌর- 
নিজজন ও বিষ্ণুপাদ গ্রঞ্জল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্ধাজের 
বৈষাবগণের ভজন-জহ/--বস-ভন্া স্বান-দিশ্মাণ «৬ 
্রদামোৎপন্ন দ্রধয-দ্বারা বৈষণবসেবায় বিশেষ উৎসাহ- 
বিশিষ্ট ছিলেন । 


প্রধামের জলবায়ু সকলেই কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে এ] 


তিনি বলিতেন,_“শধামোৎপন্ন দ্রব্য, 


59০॥৮৪০৮৫৫-_এ সকল বস্বর সেবা করিলে তাহাদের 
পেবা-প্রবৃত্ভির ভাগ পাওয়া যায়।” 

ও বিষ্ণুপাদ শরীলীল প্রভূপাদ একদিন বলিয়াছিজেন,_ 
“তরল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন, রাজমিন্তরীর কাঁজ 
অগ্রসর হইতে দেখিলে তাহার কফসেবাগবুত্তি বুদ্ছি হয়। 
রাঁজমিশ্্রীগণ কাজ করিতে থাকিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর পরমোৎসাহে মালিকা-হন্জে মিস্পীগণের কার্ধা 
পরিদর্শন করিতেন। তাহার স্থপতি-কার্য্য গৃহনিশ্মাণের 
প্রতি এইরূপ উত্পাহ দেখিয়া আধাক্ষিক বিচারপর কেহ 
কেহ রহস্ত করিয়া বলিতেন,বইনি বিটারবিভাগে 
অবস্থিত ন। হইয়া পূর্ভবিভাগে থাকিলেই ভাল হইত। 
গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতে ন। ভগবন্তত্ত গণের ভজন- 
স্থান-নিশ্মাণে নিজের ভজন-স্পৃহাঁ বৃদ্ধি হয়, ভজনকারী 
ভক্তগণের সেবা করিবার জন্য চিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে। ইট, 


২১৩৬ 
চুণ, শুরকী প্রভৃতি কৃষ্ণসেবায় অযুক্ত বাক্কিগণের কাছে 
জড় ও নিজভোগ্য বলিয়া বিচারিত হইলেও স্বাহারা 
সমস্ত কৃষ্ণসেবায় নির্বদ্ধ করিয়াছেন, সেই সততা যুক্ত 
ব্যক্তিগণের নিকট সেগুলি তগ্গব সেবার উদ্দীপন. 
আলম্বন-স্বরূপ। ইট, চুণ, শুরকী প্রভৃতি তাহাদের বিষ্ণু 
বৈষ্ণব-দর্শনের আবরণরূপ হইতে পারে না, বরং তাহারা 


আরও অধিকতরভাবে বিষ্ণুন্বতের উদ্দীপন] করিয়া 
দেয় ।" 


পরমারাধাতম শীশ্রল প্রতৃপাঁদ আরও জানাইয়াছেন, 
_-“ভক্তসেবা করিবার জন্যই শ্ীধামে বাস করিতে হুইবে। 
স্থৃতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা বাতীত তাহাদের নিকট 
অধিক সহানুভূতি চাহিলে এবং তাহাদের কার্ধেয 
অসন্তোষ প্রকাশ করিলে গ্রধামসেবার পরিবর্তে ভীধাম- 
ভোগ নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। আধাম ভোগ করা 
অপেক্ষা ভোগা-ভূমিকায় বাস করিয়াদূর হইতে শীধামের 
ভক্তগণের সেবা করা আবশ্তাক । শ্রীধায়ে বাস করিলে 
আমাদের ভজনোন্নতি হয়।” 


শীধামবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্নের শ্রীচরণে সবাত্মম্মপণ 
দ্বার! শ্রীধামের সেবাসৌতাগ। লাভ হয়। নচেৎ শরীধামের 
মেবা-অনধিকারে স্থল বা সুন্মভাবে অীধামতোগেরই 
অহুষ্ঠান হইয়া যায়। 


গ্ৰীমন্তাগৰত ও দেবী ভাগবত 


শীমন্তাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, ইহা বেদের স্যায় 
নিত্য ও গ্রাচীন। শ্রীরুই রুপাপূর্বক শ্রীমন্তাগবতরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । ইনি ভগবানের শান্দিক অবতার! 
প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, জিনিস 
বেদ হইতে ত্রক্ষস্ত্র এবং ব্রহ্মন্থত্র হইতে শ্রীমস্তাগৰত 
উন্নিত হইয়াছেন। এই শ্রীমন্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম 
ভাস্য। শ্রীমভাগবত অধোক্ষজ বস্তু আীমভাগবত গ্রন্থ- 


চক্রবস্তী বা শান্্রসআাট,| পূর্বে শ্রীমন্তাগবতকে পারমহংসী 
সংহিতা ব! সাত্বত সংহিতা বলা হইত। শ্রীল ছুকদেব 
গোস্বামী প্রভু বখন শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে 
শম্যাপ্রাস-আ শ্রমে শ্ীমন্তাগবত শ্রবণ করেনঃ সেই সময় 
হইতে “ভাগবত”শন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই 
শ্রীমস্ভাগৰতের প্রথম অধিবেশন হয্-_শ্রীব্যাসের 
শম্যাপ্রাস-আশ্রমে । সেখানে শ্রোতা- শ্াণুকদেব এবং 


২১৫ 
এবং বক্কাশ্রীবযাসদেব।. এই শ্রীমন্তাগবতের বখ| 
শীভগবান্‌ সধঞখম শীব্রগ্জাকে ঝিয়াছিজেন। রা্রক্ষা 
আবার শ্রীনারদকে বলেন শ্রীনারদ আবার শ্রীব্যাগকে 
বলেন। শ্রীধ্যাস শ্রীণ্ুককে বলেন।  শরশুকদেব এই 
শ্রীমন্তাগবতের কথ! শ্রীপরীক্ষিৎ মহার|জকে বলেন। 
মজঃফরপুর-জেলার অন্তর্গত শুকরতলে শ্রীপরীঙ্গিৎ 
মহারাজ প্রতুকদেবের শ্রমুখে শ্রীমন্তাগবত্ শ্রবণ করেন। 
এই শুকরতলে শ্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। 
শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় অধিবেশন হয়-গোমতী-তটস্থ 
নৈমিষারণ্োে। দ্বিতীয় অধিবেশনে আীতুকদেব হস্ছিনাপ্ুুর 
গাঙ্গতটে বছ মহধিগণের সভায় মহারাজ শীপরী্িখকে 
যখন শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তখন সেই 
সতায় মহধিগণমধ্যে রোমহ্ষণগুত্র আন্থতগোম্বামী প্রভু 
উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমন্তাগবত শৰণ করিয়|িলেন। এই 
শ্রীহত গোস্বামী প্রভূই নৈমিযারণো শৌনকাদি ষট্টি-সহত্র 
খষিগণের সমক্ষে শ্রীমত্তাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন। 
আমরা বর্তমানে শ্রীমস্তাগবত যে গ্রস্থাকারে দেখিতে 
পাই, তাহা শ্রীনৈমিষারণ্যে ভাগবত-কীর্নের তৃতীয় 
অধিবেশনের পর গ্রথিত হয়। 
্রীমন্তাগবত এক অত্যন্ভুত গ্রন্থ । শ্রীমন্ভাগবতের ন্তায় 
গ্রন্থ আর জগতে নাই। ইহ! কথার কথা নহে-_-অতি- 
স্তুতি, মন:কল্পন! বাঁ গল্পের কথা নহে) মামুয যদি সত্য- 
সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুসন্ধান করেন, 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমন্তাগবতের মত 
গ্রন্থ জগতে হয়নাই ও হইবে ন1। সংশয়-নান্তিক্য- 
নিগুণ-কীৰব ও পুরুষ-মিথুন-হ্বকীয়-পারকীয়-বিলাসের 
উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই শ্রীম্তাগবতে প্রা গিত 
হইয়াছে। শ্রীমন্মহাগ্রতূর প্রকটকাঁলের পূর্বেও অনেকেই 
প্রমন্তাগবত পাঠ করিয়াছেন । কিন্তু যাহার! প্রীক্ূপান্ছগবর 
গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শীচরিতামূত পাঠ করিয়। 
ভাগবত পাঠ করিয়াছেন-_শ্রীটচতন্থচরিতামুত-মধ্যে 
উমস্তাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই প্রীমস্তাগবতের 
প্রকৃত তাৎপর্ধ্য_্রীমন্তাগৰতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন। 


নয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


জীমদ্তাগবত নিগমকন্পতর'র গলিত ফল। শমস্তাগব্. 
গ্রন্থে কোনপ্রকার হেয়তা নাই। ইহ] স্থনিশ্মল, পয, 
কেবল রমঙ্বরূপ। শমস্ডাগবত সাক্ষাৎ অখিলরমাযুতং 
সিদু ক্লফ্য। মুক্তবুলহ শমন্ডাগবতের নিত) আব্বান 
করিয়। থাকেন। 
গ্রস্থ। একায়ন পদ্দতিরূপ আমন্তাগবতই একমাত্র বে॥। 


আমঞ্ত|গবত একায়ন-পদ্ধদ্ির একমাত্র 


শ্রীমন্ডাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম--আরুষদৈপায়ম 
বেদব্যাসের বিরচিত। আমড।গবতহ একমাত্র মাবজমীন 
গ্ন্থ। ভগবৎ-পার্ষদ শীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, 
"আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দু-শান্ীয় 
পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ কর! যায় এবং একমাত্র আীমদ্তাগবত 
রাখা যায়, তাহ! হইলে আর্ধগুরুষদগের (জীব- 
সাধারণের ) কোনও ক্ষতি হয় না।” 


আমভ্তাগবত অচিন্ত্য বপ্ত। যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি- 
পাণ্ডিত্য দ্বার! শ্রীমন্ভাগবত জান। যায় ন1। ইহা একমাত্র 
ভক্তির দ্বারাই গ্রাহা। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই 
গ্রন্-স্বন্ধে বলিয়া ছেন,_“']'he Bhagabat does not 
allow Its followers to ask anything from 
God except eternal Love towards Him. The 
true follower of the Bhagabat is a spiritual 
man who has already cut his temporary 


connection with phenomenal nature and 


7 has made himself the inhabitant of that 


Region where God eternally exists and 
loves. This mighty work is founded upon 
inspiration and its superstructure is upon 
reflection. 1110 the common reader it has no 
charms and is ful] of difficulty. We are 
therefore, obliged to study it deeply through 
the assistance of such great commentators 
2S Sreedhar Swami and the Divine Chai 


tanya and His contemporary followers.” 


শ্রমভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্‌। জীমন্ভাগবও 








শ্মন্ভাগবত ও দ্বেবী ভাগবত 


্ানগরদীপ। ইনি পুরাণার্ক। শ্রীমস্ভাগবত-গ্রস্থথানি 
তগৰতকথাময় ৷ এই শ্রমদ্তাগবত-গ্রস্থকে স্বয়ং ভগবান্‌ 


প্রগীরনুন্দর অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। এই শ্মন্তাগবত শ্রবণ করিলে অধোক্ষজ 
প্রকে বদ্ধজীবের শোক-মোহ-ভঃ নাশিনী মেব] প্রবৃত্তি 
উদিত! হন। 
পরনারায়ণ কর্তৃক চতুঃঞ্লে।ক রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। 


ইহাতে নিশ্ম্সর সাধুগণের জন্য-ধশ্মার্থ-কাম-মোগ-পর্য্যস্ত 


এই শ্রীমদ্ভাগবততগ্রন্থ প্রথমে মহামুনি 


কৈতবশৃন্য পরমধর্শম ব্যাথ্যাত হইয়াছে । সেই ধর 
জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতনঙ্জানপ্রদ। 
এই ্ৰীমন্তাগবতে কেবলা ভক্তির কথাই আছে। ইহার 
শরবগেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ 
করিতে পারেন। 
শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? ই্রচৈতন্থচরিতামুত বলেন 
কৃষ্ণভক্তিরস-ন্বরূপ শ্রীভাগবত। 


অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য 


তাঁ’তে বেদ-শাস্ত্র হইতে পরম-মহত্ব॥ 

আমর] দেবী-ভাগবত নামে যে একটা পুস্তকের কথা 
শুনিতে পাই, তাহা আধুনিক পুঁথি ছাড়া আর কিছুই 
নয়। প্রীমন্ভাগবতের সহিত পালী দিবার ভজন্ত 
্রমন্তাগবতের অবৈধ অনুকরণে এই পুঁথিটা রচিত 
হইয়াছে । শ্রীধরস্বামিপাদের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে 
কোন অপন্থার্থপর মৎ্সর বিদ্বেষী অবৈষ্ণবের হারা 
চরিত “দ্ববী-ভাগবত”-নামক পু থিটাকে অষ্টাদুশপুরাণের 
অন্তর্ভূক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাত্বতপুরাণগণ 
তাদুশ কাল্পনিক পুঁথিকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। শ্রীব্দ্ষবৈবর্তপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের নামোলেখ 
করিয়। বলিতেছেন__অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ 
বিষ্ণুপুর, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ, গরুড়- 
পুরাণ, পত্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ_ এই ছয়টি পুরাণকে 
মাত্বিকপুরাণ বলিয়। থাঁকেন।  ব্রহ্মাণ্ড, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, 
মার্কখেয়, ভবিষ্য, বামন ও ত্রহ্মপুরাণ_ এই ছয়টি রাজসিক 
এবং মুৎস্ত, কুণ্ম, লিঙ্গ, শিব, স্বন্দ ও অগ্নিপুরাণ এই ছয়টা 
তামসিকপুরাণ বলিয়া কথিত হয়। 

কেহ কেহ মৎ্সরতা-যুলে ্রামদ্ভাগবতকে বোপদেবের 
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রচিত বলিয়া কল্পনা করেন। ইহা ভুল ধারণা। 
শ্রীমভাগবত যে প্রব্যাসধেবেরই রচিত, ইহার অসংখ্য 
প্রয়াণ আছে। শ্রীমন্ভাগবত সাক্ষাৎ অধোগ্ষজ ভগবদ্‌ 
অবতার। ভাগবতবিরোধী অদৈবকুল বাতিরেকভাবে 
শ্রমতাগবতের মহিমা প্রচার করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় 
কালে কালে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বোপদেষ 
কেশব কবিরাজের পুত্র ও ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র। ইনি 
বিক্রমাদিতোর সভার অমরসিংহেরও পরবর্তা। বোপধেব 
পাণিন্যাদি ব্যাকরণের নিয়মাধীন বলিয়। হ্বয়'ই উল্লেখ 
করিয়াছেন, আর তিনি নিজেও ব্যাকরণ বটন। 
করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে 
জগদ্গুরু শীধরম্বামিপাদ তাহার টাকা করিতেন না। 
শ্রীধরশ্বামি শ্রীবযাস প্রণীত গ্রস্থরাজিরই টাক] প্রণয়ন 
করিয়াছেন; তিনি সাধারণ অঞ্চযি-প্রণীত পু থির টাকা 
করেন নাই। তিনি ভগবান্‌ বেদব্যাস-রচিত বিষুপুরাণ, 
্রীমন্ভগবদগীতা প্রভৃতির টীকা রচন। করিয়াছেন । তিনি 
্বয়ং শীব্যাসদেব-রচিত মহাগ্রন্থ না হইলে আমস্তাগবতের 
টাকা রচন করিতে যাইতেন না। 

‘ভাগবত’ বলিতে শীমদ্ভাগবতই চিরপ্রসিদ্ধ । ভগবান্‌ 
বলিতে যেরূপ সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি প্রসিন্ধ, ব্রদ্ধা-শিব- 
গণেশ-শক্তি প্রসিদ্ধ নহেন, ভাগবত-সহ্দ্ধেও অদ্রপ। 
‘ভাগবত’-শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই কেহ এই শ্রীমদ্ভাগবত 
ছাড়াআর কোন গ্রন্থ মনে করিতে পারেন না। 
শ্রীমগ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্বম্ধের প্রারভ্ভ হইতে ১২শ স্বদ্ধের 
এম অধ্যায় পর্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীগ্তক- 
দেবের উক্তি । আর দেবীভাগৰতের ৪৫1৪৬্টী শ্লোকে 
মাত্র শরীব্যাম শ্রীশ্ুকের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত 
গ্রন্থে প্রমান পাওয়া যায়। উহার দ্বিতীয় স্বদ্ধ হইতে 
বাদ্ববাকী সমগ্র পুস্তক শ্রীব্যাস শ্রীজন্সেজয়ের নিবট 
বলিয়াছিলেন বলিয়া দেখা ঘায়। শ্রীমন্তাগবত শ্রীশুকদেৰ 
শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন) আর দবেবী-ভাগবত 
শরীব্যাসদেব শ্রীজন্মেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়। 
সাজান হইয়াছে। শ্রোতৃ-সঘধ্ধেও দেবী-ভাগবত 
শ্রীমন্তাগবত অপেক্ষা একপুরুষ নিয়ন হইয়! পড়িয়াছে। 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 
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প্রতি পদে-পদে দেবী-ভাগবতের অশুকরণ প্রবৃত্তি ধর] 
পড়িয়াছে। শরীমন্তাগবত বেদাপ্ডের অঞ্ব ডিম ভাষা, 
সর্ববেদসার, সর্কচমি ও আচীর্যাগণ-সেবিত, সর্ববশন- 
সমাট। আর দেবী-ভাগবত শীমন্তাগবত-ধর্ম-বিদ্বেষী 
আন্গকরণিক আধুনিক গ্রন্থ । 

দেবী ভাগবতে যঠী, মনসা! ও মঞ্জলচণ্ডীর পুজার কথা 
আছে। ভাগবত-ধর্দের কোথাও বা কোনও মহাপুরাণে 
এরূপ অবৈধ উপাসনার উল্লেখ নাই। স্থতরাং দেবী- 
ভাগবত কখনও বেদসার হইতে পারে না। স্বদেশের 
পণ্ডিত ও সভ্য সমাজে শ্রীমন্তাগবতের আদর দেখা যায়। 
শ্রীমন্ত/গবত ভারতীয় সর্বভাষায় এবং পাশ্চাত্য দেশীয় 
বহুভাষায় বহুশতাৰদী পূর্ব হইতে অনুদিত ও প্রচাচিত 
আছে। কিন্তু দ্েৰীভাগৰত কিছুকাল পূৰ্বে বঙ্গদেশে 
প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দেঁবীভাগবত যে 


একটি জাল পুঁথি, ইহ পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে 
শীম্াগবতের অনুকরণে ভবিষ্যতে কোন তার 
বিরোধী অপস্থাথপর আুকরণিকের ছারা কম্পিত অপর 
ভাগবত হট হইতে পারে, ভগবান, শীব)াসদেব তাহার 
সবদূরদশিতায় পূর্বেই তাহা দর্শন করিয়। পদপুরাথে 
ভাগবত-মাহাত্ম্ সকলকে সতর্ক করিয়াছেন 

“অধ্রীয শুক-প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু ।” 

শ্রীধরপ্বামিপাদও প্রথম গ্লোকের টাকায় হুম্ষ্টভাবে 
জানাইয়াছেন,_-“অতএব ভাগবতং নামান্তদিত্যপি 
নাশঙ্কনীয়ম্‌’-_অর্থাৎ  পদ্বপুরাণ-বচনে আীপরীঙ্গিং 
মহারাজের প্রতি শীল শুকদেব গোশ্বামীর প্রো 
ভাগবত উল্লিখিত হওয়ায় শ্রীমন্তাগবত ব্যতীত অন্ত 
কোন গ্রন্থকে “ভাগবত” বলিয়] কখনও আশঙ্কা করিতে 
হইবে না। 


পাশা পপ শা শা 


সুনীতি ও দুর্নীতি 


সংসারে যাহ! ন্যায়সঙ্গত বলিয়। গ্রতীত হয়, তদ্বারা 
জগতের মঙ্গল. হয় বলিয়া উহাকে “হ্থনীতি” বলে। 
স্থনীতি প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে ন1। 
কিন্তু যাহাতে নিজের অপকাঁর ও পরের অপকার হয়, 
তাহ। স্থাঁয়পুষ্ট নহে; উহ] অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া 
“দুর্নীতি? নামে কথিত হয়। যে নীতি ব1নীতিবিগহিত 
ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা অর্বতোভাবে 
বঙ্জনীয়--সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্বরে 
অভিব্যন্ত করেন। মিথ্যা কথ! বল, মিথ) সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়া! লোককে বিপদে পতিত করা সামাভিংকর চক্ষে 
ন্যায়লদত নহে, সুতরাং উহ দুনীতি । পরদ্রব্য অপহরণ, 
পরদ্বার অপহরণ বা এসকল অপকার্ষ্যর সহায়ত! করা, 
উৎকোচের আদান-গ্রদানের দ্বার] নিজেকে বা অপরকে 
লাভবান্‌ করা--সকলই দুমীতি-পর্য্যায়ে গণিত । নীতি- 
বিরোধী ক্রিয়াপ্তলি অপরাধের মধ্যে গণ্য হওয়াতে 


অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগয/ বলিয়! বিচার করা হয়। 
পরহিংসা, পরদ্রোহ স্বল সুক্্ম-ভেদে নানাগ্রকার পাপ 
আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্তগণ এইসকল পাপের হস্ত 
হইতে মুক্ত করাইবার জন্য পাশবনীতি লগুড়ের ব্যবস্থা 
করেন। মানুষ (রুশ চায় না, স্থতরাং অপর মানুষের 
বিবেচনায় তাহাকে রেশের অন্তভূক্ত করাইলে তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষ। লাভ ঘটিবে। 

ন্যায়পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং 
পুণ্যবান্বলে। ন্তায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংস্গে 
আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণাবানের কথা 
জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা 
কর্মীদিগের কতোর অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুক, অপর 
জন সৎকর্ধা নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্দবশে 
জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। প্ুণ্য-প্রভারে 
আত্মমল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপরও 








স্থনীতি দুনাতি 


সুতরাং প্রপঞ্চে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের 


হ্য়! 
মানবের চিন্তান্রোত অধিকার করে। 


নুখাধ্ডি-বাঞ্। মণ 
এইগুলি কর্মীর নীতিমাত্র । নৈয়ায়িকগণ কম্মীর নীতিতে 


আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার তর্কহত-বুদ্দিবশে সংকর্শের 


পঙ্ষপাত হন 
জান|ইতে সঙ্কোচ বোধ করেন ন|। গরীব যখন আপনাকে 
সমাজের অংশবিশেষ মনে করেন, তথন তাহার 


€ ভ্রান্তগণের পতিকুলে স্থায় অভিপ্রায় 


সংসারের, 
কর্তব্যবুধি উপকার-কারীর সহিত সহযোগ ও 
কারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবজস্থন করে। 

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন খগ্র সহিত প্রীতি স্থাপন 
করার বা সৌহার্দিরহিভভাবে আব হইবার বিচার করেন 


অপকার- 


না; তাহার) প্রকূতিপর্গের অতীত বিষয়ের ভন্ট অগ্রসর 
হন। 

এইপ্রকার কর্ধাগ্রহীর বিচারে সংসারে যোগপদ্তির 
আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্ব-জীবনই পাপ-পুণ) হইতে 
ভীবকে রক্ষা করিয়। শাস্তি দিবে, এইরূপ ধারণ! প্রবল 
হওয়ায়, তখন তিনি পূর্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
নি্জনবাস ও জাগতিক কার্যে নিরুৎসাহিত! প্রদর্শন 
করেন। তাহার এতাদুশ কাধা সমর্থনের জন্ত যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা € সমাধি 
প্রভৃতি আহুলাচ্য হইয়] পড়ে। বন্রবীরকযুহ জাগতিক 
বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি২! বহর্ভঞগতের স্থল- 
সৃক্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত কারবার জন্য যত্ন 
হন, কখনও বাঁ বিচারাআয়ে লৌকিক ন্ায়াহ্গগমনে সকল 
বিষয় হটতে নিবৃত্ত হইয়] নিহ্বিশেষ বা কৈবল্য বিচারকে 
আদর করিতে থাকেন। বুতূক্ষু সম্প্রদায় যেক্প ভোগ” 
তাড়নায় আপনাকে গ্রহিক ও পারলৌকিক ভোগে 
নিযুক্ত করে, শিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপতাবে জীবকে কর্মবীর 
মাজাইবার পরিবর্তে ফলভোগ-বাসনারহিত জ্ঞানবীর 
সাজাইবার উত্তেজনা-যুলা রুচি প্রদান করে। ইহাও 
কর্মচেষ্টার বূপাস্তর মাত্র। তজ্জন্ত ইহা জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে 
শৈষ্াবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাডাই আরাধ্য 
বলিয়া প্ৰতিপাদন করে। নিগশ্মবাদের যে চিত নিহৃত- 
জীবনে কম্মীর নয়নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত কন্মি- 


২৮ 


২১৭: 
সম্রদ্ায় কেহুবা ভালচক্ষে কেছবা অন্দচক্ষে দেখিয়] 
থাকেন। 

আলম্ছের প্রশ্রয় দেওয়। যাহার) সঙ্গত বিবেচনা করেন 
না, তাহার! ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন 
ন।। তাহার জানেন যে, তাদুশ নিশ্চেষ্ট জীবন জীবে 
কুকম্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং কশ্মময় প্রকৃত জীবনই 
জাবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নিষ্বম্মবাদের হেয়তা 
প্রতিপাদন করিতে কচি পোষণ কবেন। তাহারা 
জ্ঞানিগণকে নিরিবশিষ্ট ও বর্মভগৎ্য হইতে নিবৃত্ত মনে 
করিয়া তাহাদের সঙ্গের আদর করেন না, আবার 
বহির্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-ক্লাড হইয়া “আর নারে 
বাপ” বলিয়া স্তন্ধ হন। তাহাদের রুচিও হুযুধিপর 
নিহ্িশিষ্ট বিচার অনুমোদন করে। কর্মফল-ভোগপর 
বিচার আতুজ্ঞানরাহিতো প্ররতিতে লীন হইবার খত 
দেখায় । আর কতিপয় বাক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্বিশেষপর 
বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল চেতন-নামব চিন্ত1শ্রোতের 
প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। তাহার! নিন্ধখবিচারে অচিন্মা্জ- 
বাদ ও চিন্মাত্রবাদ-নামক দুইটা বিচারই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া 
মনে করেন; ব্ষ্ম্ 
নিরাকরণপুর্ধক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাধিষ্ঠানে 
রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসারণ করেন। এই 
অচিন্মাত্রবাদী ও চিন্মাত্বাদা, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য 
কম্মবাদের অন্তরালে দৃষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক] ও 
আস্তিকাবাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পাৰ্থক্য 
স্থাপনের আবশ্বাকতা থাকে না বলিয়া চিত্বিলামপরায়ণ- 
সন্পরদায় এই বুতৃক্ষ ও মুমুক্ষু সম্প্রধায়কে আদর করিতে 
মানবের জাগতিক চিন্তা প্রাচ্য অচিন্মাত্র 


সেইজন্য তাহারা পরস্পরের 


পারেন না। 
ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণত] পূর্ণভা লাভ করে; 
যেহেতু চিদ্বিলাখবাদের অবিমিএ অস্তিত্ব তাঁহাদের 
হৃদ্য়-সিংহাসনাধিক্কচ হয় না। চিছ্িলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের 
সহিত এক পর্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্ান্রবাদী 
কর্খচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হয়। কিন্ত উহাদের 
পরস্পরের বৈষম্য নিরূপণ করিছে প্রপঞ্চোন্সত্ত বুডুদ্ধ 


জীবকুল সমর্থ হয় ন!। বুতুক্ষ। ও মুমুক্ষ এবং এতদুভয়ের 


২১৮ 


ন্যায় ও ন্যায়, বৈধ ও অবৈধ-বিচার চিদ্বিল|সভূনিকায় 
যাইতে নলমর্থ। মুমুক্ষু জ্ঞানপৰ্ধতির অহকুণে যেদকল 
য় বঞ্পমান। তাহার সহিত অচিন্ম!ওবাদ কমার [বটার- 
প্রণালীর সঙ্গতি নাই । বদ্ধের (মাঠনচেষ্টা মুতের সেবন" 
চেষ্টা হইতে পৃথক, [কিন্ত বুতৃক্ষু তাহ! বুঝিতে অসমর্থ হইয়। 
চিত্বিলামবাদকে অচিন্মাত্রবিলাসবাদে পর্যবসিত করিবার 
জন্য ব্যগ্রহন। আমর। এইগ্রকার স্থায়ের অনুকূলে স্বীয় 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারি না। জাগতিক ভূমিকায় 
জাগতিক ভূতাকাশে খে সুনীতি ও কুনীতির বিভাগ 
পরিপুষ্ট হয়, মেই বিভাগ চিদ্‌বিলাসময় পরবে]।মে লইয়। 
যাওয়া শ্ষীণবৃদ্ধির পরিচয় মাত্র । চেতনের বিলাসে 
স্থলত| নাই এবং জাগতিক সুদ্মতার প্রতাঁতির অভাব। 
জীব যখন বুভূক্ষা নাত পরিহার করিয়। মুমুক্ষানীতির 
ঢক্ক।-বাদক সাজেন, তখন তিনি আচিন্াত্রবা পরিত্যাগ 
করিয়া চিন্মাত্রবাদের সম্মান করিতে করিতে যে আত্ম- 
বিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্বিলাস-বিচারের উপযোগিত] 
নাই। মুমুুর নীতি ও ছুর্নাতি-বিচারপধ্যায় বুভুক্গুর 
পক্ষে সঙ্গত হয় না) আবার বুত্ুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির 
বুভৃক্ষী-মুমুক্ষা-চাঞ্চলা/রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিত? 
নাই। চিদ্দবিলাসবাদের নীতি মুমুক্ষর চিন্মাত্রবাদের 
নীতির সহিত প্রচুরভাবে ভেদভাব জ্ঞাপন করে। মুগু্ষ 
যে কালে মায়াবাদী সাজিয়। অন্মবাদ ও প্রকুতিবাদের 
বৈষম্য অপসারিত করিয়া অথয়ত) প্রত্থিঠিত করেন, 
তৎকালে চিদ্ধিলাসের বিচিত্রতা তাহার পক্ষে দুরারোহ 
হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিক জড়দশন ও আধ্যক্ষিক-জ্ঞান- 
প্রমত্ত চিন্নিশ্রদশন তাহাকে গ্রপঞ্চের ধুলিতে লুটাইয়। 
দেয়। ইতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাহার দর্শনের 
অতীত ব্যপার হইয়া পড়ে। বৃতুক্ষা ও মুমুক্ষা_এই 
বাসনা-পিশাচীঘয় তাহার অন্মিতার জননী বা ধাত্রী- 


নদীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


বিচারে পরিপুষ্ট না হইলে তিনি ভক্তি সখ-সমুদ্রের সন্ধান 
লাভ করেন; কিন্তু ভক্তি ও মুক্তি-পিশাচীদয়ে তাহার 
জননীবোধ খাকিলে ভন্ভির ! এরুপ ধিঝ ঞোডে লালিত 
পালিত হইয়া [চদ্‌[ৰলান-বৈচিত্রেোর মদলময়তায় অৰ 
ডাহা পক্ষে দুর্ণত হইয়। পড়ে। 

জ্ঞানীর নীতিতে কণ্মপথ ৰ। উপাসনাপথের আদর 


স্থান 


নাই। তিনি চিছিল|সময়। উপাসনাকেও জের 
বিলাসের সাঁহত অমন্তরে স্থাপন করায় তাথার সায় 
নৈয়ায়িক চিদ্বিল]সের নিত্য বৃত্তি ভক্তিকেও ্ণভদুর 
কাম-ক্রোধাধির পর্য্যায়ে গণন। করেন। ৰ 
নিধ্বিশিষ্ট জ্ঞানীর অত্ম-এডারিত বোধের মধে) 


সুতরাং 
অনাু- 
রূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সংস্গাভাবে ভত্তি-স্থনীতিকে ছুরি 
পর্ষযায়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তোলে। জড়েন্দ্িয়ের অসতী উত্তেজন] তাহার ধৈর্য 
বিলুপ্ত করিয়া চিদ্দবিলাস-বৈচিত্র্ের গ্রাতিকুলে ভত্তি- 
বিচারে ছুর্নাতিপুষ্ট জড়নিধিবিশিষ্ট জ্ঞানাবম্বী আসামী 
মাত্রে পরিণত করে; সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্ম ুসদ্ধিৎস্থ জ্ঞানীর 
দূর্বলতা] ও কপট ত--ভগবদ্তত্ভি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি 
মাত্র। ভক্কতিপরের স্থুনীতি কেবল ভগবৎসেবাময়ী; 
তাহার কেবলা ভক্তিতে অবস্থান বিঞুমায়ার সহিত 
সম্বদ্ধরহিত হইয়। বিষুঃমায়ারচিত শির্ধিবশিষ্ট ভাবমাত্রের 
প্রতি সমাদর-দার] পূর্ণতা লাভ করে ন1। তিনি কর্মীর 
সুনীতি, জ্ঞানীর স্থনীতি, কর্মীর দুনাতি ও জ্ঞানীর 
দু্নীতিকে সমপর্ধ]ায়ে দেখিবার নিরপেক্ষ) ল)ভ করায় 
তাহার স্থনীতির পরমে!চ্চ আসন দর্শনে অযোগ্য উন্নতি- 
কামী জড়ভোগপর কর্মী বা নিঙেদব্রঙ্গাহসদ্িতন 


প্রতিবাদী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী নাস্তিক জ্ঞানী চিত্বিলাগ- 


রাজের স্থনীতি ও দুর্নীতির বিচারসৌষ্ঠৰ দর্শন করিতে 
অসমর্থ । 








চাতুর্াসথ 


টাতুরমাস্ত আগতপ্রার। ইহা হরিতোষণ ব্রত। এই 
ব্রত বশ্থচারী, গৃহস্থ, বানগ্রন্থ, সন্ন্যাসী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, 


[বারী ও ভক্ত _সকলেই পালন করিয়া থাকেন। এই 


চাতু' ূ 
শিক্ষক প্রমন্হাগ্রতু দ্বয়ং ভগবান হইয়া জীবমনগলার্থ 


তক্ষগণের সহিত এই চাতুশ্মা্যত্রত ম্থাঁবিধি পালন 


[প্তের মহাত্মা] সকল শাল্পেই কথিত আছে। লোক- 


করিয়াছেন। স্থতরাং ভক্তিযাজী প্রতে।কেরই থে পু 
ব্রত পালন কর। একাস্থ আবশ্যক এবং উহার অকরণে যে 
প্রত্যবায় আছে, ত!হ! বলাই বাললয। সেবাপ্ৰা্গী গুত্যেক 
শুদ্ধ মঠবাদী ভক্তকে এই ভক্রিত্রত পালন ত’ বরিভেই 
হইবে; এমন কি যাহার! গৃহ-ধর্ম পালন করেন, তাহারাও 
বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ চারি মাসকাল কুষ্প্রীতিকামনায় 
ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরস্তর হরিবীত্তন ও হরির অনুশীলন 
করিবেন এবং এ চারিমানকাল »প্পুর্ণভাবে ভোগ হইতে 
বিরত থাকিয়! ভক্তসঙ্ঘারামে বাস করিবেন। যাহারা 
নিরস্তর কৃষ্ণসেব। করেন, কৃষ্ণচিস্তায় বিভোর থাঁকেন, 
সেই ব্রজব।সিগণের ব্রতাদ্ধি পালনের আবস্যকত। নাই; 
কিন্তু তথাপি তাহার! মাদৃশ কোমলশ্র্ধ সেবাকামী 
ব্যক্ধির মঙ্গলের জন্য এইলকল ত্রতাদি নিজ জীবনে 
পালন করিয়! আমাদিগকে শিক্ষা দিয়! থাকেন । আমরা 
যদি সামর্থ্য থাক সত্বেও আলস্ত পরায়ণ হইয়া এই 
চাতুনধানু-ব্রতের প্রতি অনাদর করি, একাদশ হরি- 
তোষণ ব্রত যথাযথভাবে পালন ন! করি, তাহা হইলে 
আমাদের কোনকালেও হরিভক্তি হইবে না। ভগবানের 
স্য ধাহার এইটুকু কষ্টও স্বীকার করিতে গ্রস্ত নন, 
মেই স্থথের পায়রাগণ কি কখনও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট 
ভগবন্ত্রিজ-জন ও ভগবানের গ্রীতিবিধান বাঁ কুপালাভ 
করিতে পারে? সাধনক্রেশ বাদ দিয়! ফাকি দিয়া 
গুকুকষের কপা লাভের আশ] কপটতা মাত্র ৷ 

ভক্তের হরিশয়ন-মাসে চাতুণ্মাস্াব্রত-যাজনের উদ্দেশ্য 
ইরিপ্রীতি। সুতরাং ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরস্তর 
হরিসংকীর্তন ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই চাতুম্মাস্ত ব্রতকালে 


০... 
ঃ ৰলে নিসর্গত: মনের ধশ্মে হরিসেবন- 
বৃত্তি দেখা দিবে। স্থতরাং এই ত্রতপালনে শিথিলতা 
কর! কাহারও উচিত নয়। তবে যিনি চারিমাস কাল 
নিয়ম সেবা পালন করিছে অসমথ, ডিনি কেবল উচ্ছব্রত 
বা কান্তিকমামে বিশেষভাবে নিয়ম(সব! পালন ঝরিবেল। 
হহ। অসমর্থের পক্ষে অমুকল্পবিধামমাত্র । যাহারা হবি- 
কীর্তন করিয়। চাতুশ্মাস্তরত পালন ন! করে, সেইসকল 
বাসি মূর্খ ও জাঁবন্ম ত-_ইহাই শাস্তরবাকয। 
আগামী ২৭শে বামন, ১ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, 
শনিবার আহরিশয়নৈকাদশীর পরবতী দ্বাদশী হইতে 
চাতুশ্মাস্ত ব্রত আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ আগামী ২৯শে 
বামন, ১১ই শ্রাবণ, ২৭শে জুলাই, সোমবার আধযাঢ়ী 
পুণিমা হইতেও চাতুশ্মাস্ত ব্রত আরজ কবিবেন। আবার 
কেহ কেহ শ্রাবণ হইতে কান্তিকমাস পর্যাস্ত সৌরমাস 
চতুষ্টয় চাতুস্মাস্ত ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ধাহারা 
শয়নৈকাদশীর পরবর্তী দ্বাদশী হইতে চাতুণ্মাহ্ ব্রত আর্ত 
করিবেন, আগামী ২৫শে দামোদর, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই 
নভেম্বর বুধবার উত্ানৈকাদরশীতে তাহাদের ব্রত সমাপ্ত 
হইবে। চাতুম্মাস্তের প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমানে 
দধি, আশ্বিনে দুষ্ধ এবং কান্তিক মাসে কলাই, ভাল, 
রাকুপৃতিকা, মন্তর ও লোশুন প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় 
থা বর্জনীয় । নখ লোমাদির ক্ষৌর-কার্যাও এই হরি- 
শয়নে চারিমাস কাল করিতে নাই। সর্বতোভাবে 
হরিসেবা-তৎপর হইছে চাতুমাহু যাঁজনের টম 
অন্যান্য বৎসরের নায় এ বৎসহও শ্রীচৈওন্ত 


লাভ হয়। 
মঠ ও তৎখাখামঠ সমূহের সেবকৰৃন্দ যথারীতি চাতুর্মাস্ত 


ব্রত পালন করিবেন। 

হরিশয়নে সীম, বরবটা, পটল, লাউ, বেগুন এবং 
বাসী জ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই। মোটের উপর ত্যাগ- 
জড়াভিনিবেশ কম হইলে ভগবছুমুখতার স্থযোগ 


দ্বারা 
হয়। আত্মধন্ম বা! হরিসেবনধর্ণ ্রশ্মুটিত করিতে 


উপস্থিত 


২২, 


ছইলে রুচির অমুকূল দেহ ও মনের ধর্ম ঘটা সঞ্ধোচ 
করিতে পারা যায়, ততই হুরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। 
হরিশয়নকালে সম্ভবপর হইলে একবার মার nln 
গ্রহণ, প্রত্যহ স্থান ও অর্চন করা বিধেয়। এহ সময় 
বিলাসশয্যাদি গ্রহণ নিষিছ্ছ। ভূমিশায়ী হওয়] বিধেয়, 
মমর্থবান্‌ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু প্ৰভৃতি বন্থতোগ ত্যাগ 
করিবেন | কটু, অন, তিভ, মধুর, গার, প্রভৃতি সকল রস 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বর্জন করিবেন। প্রজল্লাদি সর্ধাতোভাঁবে পরিবীয়। 
হরিকথ। শ্রবণ-কীর্ভন, হরিভক্তের সঙ্গ ব| হরিসেবা 
ব্যতীত বৃথ। সময় অতিবাহিত করা উচিত 
কেহ্‌ বাস্তবিক নিষপট হইয়া হরি-গুরু-বৈধবের সখের 
জন্য এই চাতুগান্ত ব্রত হুটুভাবে যথাশাধা পালন করে 
তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন, 
নাই। 


নয়। যি 


মনত 


ভূতোদ্বেগ-প্রদান 


যখন নিজেকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয়, 
নিজের কাম, মৎসরতা, গভৃত্ব, হিংস! প্রভৃতি চরিতার্থ 
করিবার গুপ্ত ইচ্ছা! হয়ে জাগে, তখনই অন্য প্রাণীকে 
কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দিবার ইচ্ছা হয় এবং তখনই 
তাহাতে সুখান্থভব হইয়া থাকে। প্রীমনসহ'গ্রতু প্রসনাতন- 
শিক্ষায় অসংখ্য বৈধী ভক্তির মধ্যে ৬৪টি ভক্ত]ছের বর্ণন- 
প্রসঙ্গে “প্রাণিমাত্রে মনোবাকো উদ্বেগ মা দিবে।” এই 
উপদেশ দিয়াছেন। ইহ1.২৪ ভক্তাঙ্গের অন্ততম । ভক্তগণ 
জীবে দয়াপর, তাই তাহারা কোন জীবকে কায়মনো- 
বাক্যে উদ্বেগ প্রদান করেন ন1। জীবে দয়াই বৈষ্ণবের 
প্রধান ধর্ম। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার! কাহারও ইঞ্জিয়- 
তর্পণ বা] তোষামোদ করেন ন1। যাহার! জীবকে কোনরূপ 
উদ্বেগ না দিয়া, তাহার প্রতি কপ! পরবশ হইয়া তাহাকে 
কষ্তোম্ুখ করিতে যত্ুপর হন, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ শী্ই 
সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুবৈষ্ণ মাদৃশ জীবের মঙ্গলের জন্য স্বেহ- 
পরবশ হইয়া আমাদের জড়ামক্কি ছাড়াইবার জন্য যে 
মাস্তিক কথ! বলেন, তাহা ভূতোদ্ৰেগ-প্রদান নহে, 
পরস্ত জীবে দয়ারই নিদর্শন। এই কুপা-শাসনের মধ্যে 
কর্তৃত্বাতিমানের :লেশযাত্রও: নাই ।  জীবছুঃখক1তরত। 
হইতে জীবের প্রতি দয়া করিবার একটা প্রবল পিপাসা 
সেখানে তাহাকে এই জীবমঙ্গলকার্ষে; প্ররোচিত করে, 
এই .কপাশাষন গিরস্তর সেবানিরত বৈষ্ঞবুগণেরই 


একচেটিয়া, অপরের ইহাতে অধিকার নাই। স্থত্তরাং 
বদ্ধজীৰ আমর! যেন, “প্রাণিমাত্রে মনোবাকে] উদ্বেগ ন 
দিবে” এই নির্দেশ লঙ্ঘন ন! করি। 
ভূতোদ্ধেগ-প্রদান-বজ্জন ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের ছবার- 
শ্বূপ। ইহাতে উদাশীন থাকিয়া যাহার! এই বিধি 
লঙ্ঘন করিবেন তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি বা জীবে দয়ার 


পরিবর্তে মত্সরতা বা আত্মেক্রিয় তপ্ণ পরভাই স্থান 


পাইবে। যাহার! মহাপ্রভুর এই আদেশ নিজ জীবনে 
পালন ন! করিবেন, তাহার! কখনও ভক্তির দ্বারেও প্রবেশ 
করিতে পারিবেন না| প্রাণিমাজ্রে উদ্বেগদানকে সাধু 
শান্ত সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বিষ্ণুবেষ-ব নিন্নাশ্রবণাদি 
অপরাধের সহিত সমপর্ধ্যায়ে গণন] করিয়াছেন, স্বত্রাং 
জীবে দয়ার পরিবর্তে জীবকে উদ্বেগ-প্রদানকূপ গিত 
কাৰ্য্য সকলেরই বর্জ্জনীয়, নতুব! ভক্তিহানি অবশ্ভাবী। 
এই জীবে দয়! কার্যে ব্রতী হইতে হইলে প্রথমে নিজেকে 


দয়া করিতে হইবে । যে নিজেকে নিজে দয়া করে না, 


অর্থাৎ সর্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকে না, সে অপরকে 
দয়] করিবে কি করিয়]1 হরিবিমুখ আর এক হরি- 
বিমুখকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহার 
নিজের প্রতৃত্ব কামনা! আছে, সে অপরকে সেবার সন্ধান 
দিবে কি করিয়া? প্রতৃত্বকামী ব্যক্তি অপরের প্রতি 
্রতৃত্ব করিয়। তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকে। 





ভূভোহেগ-প্রদাম 


রাগে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যাস্ক এই দুরারোগ্য রোগ 
আমাদের মধো অন্পনিদ্তর আ|ছেই। নিজেকে সেবক 
দিয়! গ্রতীতি এবং সকলকে গুরু বলিয়া দর্শন হইলে 
বলিয়া প্রত 
আর কাহাকেও ডদ্বেগ দিবার ব! কাহারও প্রতি প্রতুত্ 
করিবার দুর্ব,দ্ছি পাকে না। 

এই মারাত্মক ব্যাধির হপ্ত হইতে সাধুসঙ্গ বলেই 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় । 
সেবার অতভিনয়েও কুতোদেগ প্রদান কার্ম্য আমাদের জ্ঞাত 


প্রতুত্ধ কামনা হৃদয়ে থাকিলে 


ও অজ্ঞাতনারে সাধিত হইয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন 
করে অথব] জীবকে উদ্ছেগ প্রদান ও জীব মঙ্গলের 
জন্য জীবের প্রতি রূপাশাসন, এঈ দুইটীকে যেন আমর! 
একাকার করিয়া ন! ফেলি। বৈষ্বের জীবে দয়ার 
অনুকরণে আমরা যেন কাহারও শাসক হইয়া! না পড়ি। 
আমরা শীগুরুবৈষ্ণবের কুপাশাসন মস্তকে বরণ করিয়। 
যেন নিজে শাসিত ও শিষ্য হইতে পারি। তাহা হইলে 
আমর] শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কপ! পাইব। আমরা গরল্পর 
পরস্পরকে সেবায় সহায়তা করিব, কাহারও কোন ক্ষতি 
করিব ন! বা কাহারও সেবায় বাধ! হইব না) এ বিষয়ে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে । 

এই ভূতোদ্েগ-প্রধান কার্যে যাহাদিগকে ডছেগ 
দেওয়া যায়, তাহাদের অল্পবিস্তর সঙ্গ আমাদের হ্ইয়। 
যায়। সেবায় কিন্তু অসৎসঙ্গ বা তৃতোছেগের কোন কথা 
নাই। ভক্তগণ পরোপকারী, তাহার! পরাপকারী নহেন। 
ভক্তগণ হরিকীর্ভুন করিয়া জীবের হরিবিষুখতা দূরীভূত 
করিতে চেষ্টা করেন। অনেকে বলেন-কোঁন ব্যক্তির 
মধ্যে যদি ভক্তি বিরুদ্ধ কার্ধা দেখা যায়, তাহা হইলে 
তাহাকে শাসন করা উচিত নহে কি? পরম্পর পরস্পরকে 
সাহায্য করিবার জন্যই মঠবাস, ইহ] ধরব সত্য, কিন্ত 
তাহ] যদি আপনজ্ঞানে না হয়, তাহ! হইলে তাহাতে 
অস্থবিগারই স্থা্ট করিবে। সুতরাং এইকপ বিচারও 
সংযত ও শান্রশাসিত হওয়া] আবশ্বাক। নতুবা হিতে 
বিপরীত হইতে পারে। 

বৈষ্ণব অহিংসক, হিংসাবৃত্তি তাহার আদৌ নাই। 
কেহ তাহার অপকার করিলেও তিনি উপকার করিয়া 


২২১ 
তাহার 


প্রতিদান দিয়! থাকেন৷ প্রুতিহিংচারৃত্তি 
তাহার 


নাই। কেহ অজঞতাবশতঃ হিংসা করিলেও 
বৈষ্ণবগণ তাহার মঙ্গল চিন্বা করিয়? থাকেন। ৈষাবগণ 
কৃপাময়, স্থতরাং তাহাদের শাসমণ জীবের গতি কুপ1। 
তাহারা যে বহিরখ লোককে শাসন করেন, সেই শাসলের 
একমাত্র অস্ত্র-উন্রি। উক্তি বা উপদেশ দ্বারাই তাহার! 
জাঁবকে শাসন করিয়া খাকেন। সেই আচারমগ্ রুপা 
শাসনের এত শক্তি যে, তাহা জীবের হৃদয়কে দিত, 
নিয়মিত ও শাসিত কারয়া তাহাকে রষোশুখ করে। 
জাগতিক বল প্রয়োগের হবার] জীবের চিত শোধিত হয় 
না। সাময়িকভাবে তাহার দুষ্ট চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হইয়া 
থাকে মাত্র । কিন্তু মঙ্গলময় কৃষ্ণোপদেশের দ্বারা জীবের 
হৃদয় শোধিত এবং কষ্চপাদপন্যে আবৃষ্ট হইয়] থাকে। 
শাস্তোপদেশ ও সাধুর বাক্যান্ত্র জীবের হৃদয়গ্রস্থী ছেদন 
করিয়। প্রগুরুবৈষ্ণব-তগবানের চরণে জীবের শ্র্দা আকধণ 
করে। সাধুর জীবস্ত বাণী এত শক্তিশালী! 

প্রীতি বা ছেষ-উভয়ের দ্বারাই বস্তুবিশেষে অভি- 
নিবেশ আসে। সেইজন্য ভগবদ্‌ তক্গণ জাগতিক কোন 
বস্তু বাব্যক্তিবিশেষে গ্রীতি বাঁছেষ করেন না, তাহার 
আকর্ধণ ও বিকর্ধণের ধার ধারেন না। ভোগী যেরূপ 
জগতের সকল বস্তুকে কৃষ্ঃতোগ্য না জানিয়া নিজে কৃষ্ণের 
ক্ত্র সংস্করণ সাঙ্ছিয়] জগৎকে তাহার ভোগা জান করে, 
তাক্তের সেরূপ জগদ্দর্শন বা ভোগাদর্শন নাই। তিনি 
সকলকেই ভগবৎসেবকজ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। 
বৈষ্ণব হরিবিমৃখ অসৎসজ ত্যাগ করিয়া সতের ll 
করেন। সতেই তাহার প্রীতি, অসতে তাহার প্রীতি বা 
দ্বেষ অর্থাৎ অভিনিবেশ নাই । তিনি কফকাষ্য' নি? । 

রাজদও্ড-ধারণ রাজাকে শোভা পায়; কয়েদী তাহ! 
ধারণ করিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। ও মাতাপিতার 
শাসন সন্তান সাদরে বরণ করে, কিন্ত অপরের শাসন সে 
শ্বীকাঁর করিতে চায় না! কেন না, সেখানে অকৃত্রিম 
স্নেহ ও শুভামুধ্যান নাই। স্মেহক্বপাময় পরছুঃখ্দুঃখী 
গুরুবৈষ্ণবের শাসন আমাদিগকে অসংজ্জ ও মনের করাল 


কবল হইতে রক্ষা করে। এই তীব্র শাসনের মধ্যেও 


হ২২ 
তাহাদের অঙ্চত্র রূপা আমাদের উপর বর্ধিত হয়। এবটুকু 
নিষপট হইলে তাহা স্টই বুঝা যায়। তাই গুরুবগের 
শাসন সকলেই অকাতরে গ্রহণ করিয়। রুতার্থ হন। [বস্থ। 
জীবের গতি অকপট আন্তরিক শুভাভ্ধা|নহীন, সর্বেবয়ে 
কুষগাঙ্গমীলনে বিরত কোন জীব যদি গুরুবগেঁর মঙ্গলময় 
কুপাশাসনের অস্থকরণ করিয়া] তাহা অপরের প্রতি 
প্রয়োগ করিতে যায়, তাহা হইলে অপরের মঙ্গল ত’ 
হইবেই না, পরস্ত অমজলেরই সস্ভ]বন]। তাধুগণ ভে বর 
মঙ্গলের জন্য অপ্রিয়, তীব্র শ্রেয়োবাক। প্রয়োগ করিয়া 
জীবের মনোধ্যাসঙ্গ ছেদন করেন ইহাই জীবের প্রতি 
সাধুর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ুপার আদর্শ । সপ্বৈগ্য রোগী,ক আপাত 
ক্লেশ প্রদান করিয়া, উদ্বেগ দয়! যে পরিমাণে নিত্য 
শাস্তি প্রদান করেন, সেই আপাত উদ্বেগ--উদ্বেগ- 
দবাচ্য নহে, ত1হ1 নিত্য শাস্কিরই সোপান। 
সাধুনিন্দক বা নিৰ্বিশেষবাদিগণ কুপ। গ্রহণ করে ন]। 
তজ্জন্য তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকাই তাহাদের প্রতি 
কৃপ!। অনর্থযুক্ত দুর্বল ব্যক্তি কৃপার পাত্র । গুরুবৈষ্ণবের 
অতিমন্ত্য ব্যক্তিত্ব ও সাধারণের ব্যক্তিত্ব এক বাঁ সমান 
নহে। স্থতরাং তাহাদের অনুকরণ করা আদৌ উচিত 


নদী! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


নহে। দুর্বল দুরাচায়ী বাক্ষিগণকে সাহায্য করিবার 
সময় সংযত বাক্যাদির দ্বারাই শাসনের বিধি। তাহাদের 
প্রতি মটিগ্রহ!র, লগুড়।ঘাত বা অযথা তীর বাকাবাগ 
গ্রয়োগ বৈষ'বোচিত কাৰ্য নহে । আমাদের এবমান্ 
শাসক গুরু, বৈষ'ব ও তগবান। সকল সময় অবৈধভাবে 
তাহাদের কাধে) হস্তক্ষেপ কর। আমাদের উচিত নয়। 


প1৫ নত 


তাহাদের আদেশ যথাযথভাবে আমাদের 
কর্তব্য। হরিভঞ্জনপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র হরিসেবা- 
তাৎপর্য্যাথ অপরের সংশোধনের জন্য যা? (নহপরব্শ 


হইয়া শাসন করেন, তবে সেই বাক্যও সংযত হওয়। 
প্রয়োজন। তাহ! যেন শিষ্টাচার জজ্যল করিয়] গ্রাম্য- 
বার্তার অন্যতম ন! হইয়। পড়ে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। শেহপরবশ হইয়! কাহাবেও সংশোধন 
করিতে গেলে যথেচ্ছ।চারিতাবশত: যদি কেহ তাহ? শ্রবণ 
না করেন, তখন তাহাকে তাহার মঙ্গলের জন্ব অনুরোধ 
করাই নিক্ষপট সেবকের কর্তব্য। আমরা সকলেই 
আস্তরিকতার সহিতই সকলকে গুরুবৈষব-সেবায় সহায়ত! 
করিব, কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করিব না, তাহ] হইলেই 
আমাদের মঙ্গল হইবে । 


তত্তবজ্ঞান 


রুষই তশ্ববন্ত। তত্বামুসন্ধান অর্থে করুষ্ণামুসদ্ধান বা 
তদীয়ের আলোচনা তন্বের কথা আলোচিত না হইলে 
তত্ববিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ কর] যায় ন1। তত্ববিষয়ক 
কোন জান না থাকিলে ভক্তিপথে বিচার-বিভ্রান্তি 
আলিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সাধক অনেক সময় কর্ম 
বা জ্ঞানী হইয়] পড়ে, আবার অনেক সময় অপরাধ করিয়া 
অধঃপতিত হয়। জীবের যখন এইরূপ পতনোম্মুখতারূপ 
পরম ছুর্দৈব উপস্থিত হয়, তখন একমাত্র পতিতপাবন 
শগুরুবৈষণবপাদপন্মই জীবকে আশয়-প্রদানার্থ জীবের 
পিচ্ছিল পতনের পথে প্রতিরোধনূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 


দেহ-মনের চিন্তায় চিত্ত ব্যাপৃত থাকায় তত্ববিষয়ক 
কোন চিন্তা অসাবধান সাধকের হৃদয়ে স্থান পায় ন!। 
সর্বাগ্রে আত্মবস্তুটি কি, তাহার কি কতা, তাহার নিত্য 


প্রভূ কে? এইসব-_বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে দেহমন: 


স্বন্ধীয় বিচারগুলি ক্রমে ক্রমে অ|মাদের উপর এমনভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে যে, আমর! ত্প্রতিকূলে অন্ত 
কোন কথাই শুনিতে চাহি না। আত্মার কথা কেহ যি 
কখনও শুনাইতে আসেন, তম্মধ্যেও দেহমনের আপাত" 
স্থখকর কোন বিচার আছে কিনা, আমরা সর্বাগ্রে 
তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হই। দেহ-মনের আরামদায়ক 





তবৃজ্ঞান 


কোন কথা ন! থাকিলে তাহাতে আমাদের কোন শ্রদ্। ব। 
সহানুভূতি থাকে না। স্থতরাং ইহার মুলে তত্বকথা 
আলোচনার অভাব । হহ! অতাব শোচনীয় অবস্থা । 

ধছুাল হইতে ক্রফণবিস্থতি ফলে আম?) এরূপ কঠিন 
রোগাক্রান্ত হহয়। পড়িয়াছি যে, খুব বলবান শাধুর সঙ না 
করিয়া আর উপায় নাই। গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা। 
কৃষ্যকথ। শ্রবণ-কানাদি ব]পারমমুহ যেম প্রাণহান 
কিগাক্াপের মত অথব। ডহ। আমাদের মনের খেয়াল- 
চারতার্থ ত। হইয়! যাইতেছে, আচার যাহাই করি না 
কেন, প্রচার ঠিক হইলেই হইল, ইহাই 
পড়িতেছে। বস্তুতঃ স্বয়ং আচারে গুতিষিত হইয়া যে 
প্রচার কর! যায়, তদ্বারাই ন্ব-পর-মজল সাধিত হয়। 
আচরণটাই প্রচার বা ভজম। স্বয়ং আচরণ করিবার 
পূর্বে কখন৪ নিজের অযোগ)ত। উপলব্ধি হয় না। 

তত্বকথা বিশেষভাবে আলোচিত না হইলে আমাদের 
অনাত্মাভিনিবেশ কিছুতেই বিদূরিত হইবে ন! এবং 
তাহা না হইলে ব্ূপান্থগধারার প্রয়োজনীয়তা কিছুই 
উপলব্ধির বিষয় হইবে নাঁ। প্রীক্পান্ুগবর্ধা শল ঠাকুর 
তক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, তদতিন্নবিগ্রহ জীল 
আ[চার্ধ্যদেবের শিক্ষাবৈশিষ্ট) < তদইউকুল আচরণান্ুসারে 
জীবন গঠিত ন! হইলে তাহাদিগকে একমাত্র শরণা, বরেণ্য 
বলিয়া বিচার হইবে ন1। তাহারা কি বস্ত, কি অযুল) 
নিধি বিতরণ করিবার জন্য তাহার] জগতে আসিয়াছেন 
ও তাহার কতটুকু বাঁ গ্রহণ করিল1ম_এ বিষয় বিশেষ- 
ভাবে অগ্চমন্ধান বা আলোচনা করা উচিত । ভক্তযন্ুখী 
মুক্কতিফলে সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া বাস্তবসতে)র 
অন্থশীলন নিক্ষপটে আরম হইলেই তাহাদের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। নতুখা জগতের অন্থতম 
বাক্িবিশেষ জ্ঞানে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদশিত 
হইবে। স্থতরাং আত্মতত্ব আলোচন! করিবার পরই 
গুরুতত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনীয়। নতুবা 
কিছুতেই গুরুতে আপনজ্ঞান হইবে ন! এবং ততৎ্ফলে 
ভক্তির কথ! কিছুই বুঝা যাইবে না। 

আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথ! শ্রবণ করিবার জন্য 


২২৩ 


একটু ধৈর্য্য ধারণ করা আবশ্যক । চঞ্চল বা অস্থির হইলে 


তত্বাইসন্ধান হয় না, কারণ অস্থিরতা 
তত্বের বীজ উপ্ত হইতে পারে না। ধৈ 
আমাদের তকথা শ্রবণ করিতে 

পিত্তোপতথ রসনায় সিতোপলবস্ত প্র 


র ভূমিতে ভত্তি- 
যয ও কচির অভাবে 
ভাল লাগে না। 
থমে অত) কত 


বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রথমেই ধৈর্য) না হারাইয়া 
তাহা আদ্বাদন করিতে করিতে ভিহ্ব!র বিকৃতি কমিয়। 
গেলে দিতোপলের কৃত আন্থা॥ উপলব্ধির বিষয় হয়। 
অধেক্ষজ অগ্রা্কত বপ্ততে অট্হতুকী অগ্রতিহতা। ভক্তির 
কথ প্রথমে অত্যন্ত রসহীন বোধ হইলেও তাহা শ্রবণ 
করিতে করিতে গুরুরুপায় পরে উহার সুস্বাদুত্ব বুঝা 
যাইবে। তখনই মেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ডনকারী 


কৃষ্ণপ্রদ্বাত! শ্রীপ্তরূপাদপন্মের জয়গান 


ও তাহার অপার- 


মহিমার কথ] কীর্তন করিবার জন্য হৃদয় হইতে একট! 
শ্রবণ-উৎক$া আপনা, আপনি জাগিবে। হরিতজনের 
আগ্রহ যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধাস্ত- 


বিদ্‌ গুরুপাদপল্জের কৃপাভিক্ষা, তাহ 


[র বাণী শ্রবণ ও 


তাহার আচরণ-অনুসরণে ল্পৃহ। ভরমশংই বলবতী হইবে। 
সুতরাং গুরুতত্বামুশীলনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিতে হইবে। শরীগুরুূপাদপদ্নের বাণীতেই সমস্ত সমন্তার 
একমাত্র সাবধান রহিয়াছে। সেইজন্য সিদ্ধাবাণী শ্রবণে 


আদৌ অলস হওয়! উচিত নয়। শা 


স্ব বলিয়াছেন, 


সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে ন! কর অলম। 

ইহ! হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস । 
গুরুক্বপায় ভগবত্তত্বের কথা বুঝিতে পার! যায়। 
নিজের দিক হইতে আপ্রাণ যত বা চেষ্ট| করাও দ্বরকার। 


ভগবান্‌ কে, তাঁহার স 
কি উপায়ে লাভ করা যায় ইত্যা 
মহাজনগণের অ 


দিন অগ্রসর হওয়া দরকার । প্রত্যহ চলার 


হিত জীবের কি সন্দ্ধ ও তাহাকে 
দি বিষয় অবগত হইয়। 
হুসরণে প্রত্যেক সাধকের ভক্তিপথে দিন 


পথে থাকিতে 


হইলে তীব্রগতিশীল বৈষ্ণবের সঙ্গ করা একান্ত 


প্রয়ো 
বিশিষ্ট হইয়া কনক, কামিনী ও জড় 
অনিত্যতা উপলব্ধি করত সর্বক্ষণ ত 


জনীয়। যিনি শীগুরুপাদ্পদ্নের সহিত এক চিত্তৰৃত্তি- 


প্রতিষ্ঠার হেয়তা, 
ত্ববস্তর অসুসদ্ধানের 


২২৪. 


জন্য 8গুর্ুপাদপদের কপাভিঙ্গা করিতেছেন এবং অপর 
জীবকে সেইপথে অগ্রসর করাইবার জন্য হরি-উগ্ুখ 
করিবার জন্য ও তাহাকে শ্রীগুরপদপঞে। সর্বতোভাবে 
আত্জসমর্পণ-কার্ধেয সহায়তা করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব 
তিনিই গতিশীল। বৈষ্ণব নির্মৎসর, অপরের নিন্দা 
বাপ্ততিকে তিনি সমজ্ঞান করেন। তিনি জড়ে উদাসীন। 
মিমি গ্ররুত গুরুদাস বৈষ্ণব, তাঁহার মিজ-নিন্দাগুতির 
পিকে আদৌ লক্ষ্য দিবার সময় নাই । তিনি মুহূর্ভকালও 
মায়ার কার্যে বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। 
তিনি সর্বক্ষণ নিজের ভঞ্জন কার্য্যে রত থাকিয়া জগৎ 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এই জগৎ কুৎমিৎ, 
পাপ-পক্ষিল ও প্রলোভনময়। তিনি বৈকুঠের যাত্রী 
বলিয় গন্তব্য স্থানে না পৌছান পর্য্যন্ত আর কোথাও 
থামিতে প্রস্তুত নহেন। 

তত্বজ্ঞানের অভাবে পরমাত্মীয় পরছুঃখদুঃখী ও প্রাণের 
আরাধ্য নিত্যগ্রতুর ্রপাদপদ্মে আত্মসমর্পণকাধ্ষ্যে সর্বক্ষণ 
সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত যে বৈষ্ণবগণ, 
তাহাদের আচরণ সম্মুখে দেখিয়ীও আমাদের শিক্ষী হয় 
নী। তাই তাহাদের বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াও 
তদন্থমরণে জীবন গঠন কার্যে আমর] সম্পূর্ণ উদদাসীন। 


আমাদের আমু: অতি কম। এই ভাঁড়াটিয়। গৃহরূপ দেহটি- 


নদীয়! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


কখন ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহ] চিন্তা করি না। 
কিজল্ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম, তাহ1ও একবার 
চিন্তার বিষয় হয় না। তিল তিল সময় যোগ বরিয়। 
যে ঘটিকা, দিন, মাস ও বৎসর, তাহ! বৃথা, পরনিন্থা, 
পরালোচন। ও ইঞ্জিয়তৃপ্তির কার্যে) অতিব|হিত হইয়। 
যাইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে হইবে? এই বৃথায় অতীত 
মময়েরমূগ্যকে দিবে? ক্ষুঞ্রের মূল) দিতে না জানিলে 
ত’ বুহতের মূল্য দেওয়া! যায় না। তবে এখনও ভরস 
আছে; কারণ, গুরুবৈষ্বগণ এখনও আমাদের সুখে 
প্রকট থাকিয়া জীবস্ত আদশ প্রদর্শন করিতেছেন 
শ্রগুরুপাদপদ্বের সহিত properly adjusted যে সাধু, 
সেই সাধুর কপায় গুরুতত্ব ও গুরুরুপা উপলব্ধি কর! যায় 
গুরুদা1স বৈষ্বকে লঙ্ঘন করিয়া গুরুসেব| হয় না 
আমাদের একমাত্র নিত্য বান্ধব সেই হরিগুরুবৈধণবের 
কোন 76910099 হৃদয়ে না পাওয়াটা চরম দুর্ভাগ্যের 
লক্ষণ। তাই আজ প্রার্থনী-- 





আমি ত’ দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব নাচিনি। 
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥ 
শ্রগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দাম। 

যে চরণ বলে পাই তত্বের সন্ধান ॥ 


শশা —-— 


শ্রীগান্র্বব। 


গা দ্র বা শ্রীগাদ্ধবিকাই শ্রবৃষভানুনন্দিনী শ্ৰীরাধা। 
তিনি নৃতা, গীত ও বাণ্ডে অত্যান্ত পটু বলিয়া তাহাকে 
গান্ধর্বা বলা হয়। কৃষ্ণের আরাধন বা ইন্দিয়তোষণই 
তাহার ব্রত বলিয়া তাহার নাম 'রাধা»। প্ররাধা অপ্রারত 
পূর্ণচ্দ্র কৃষ্ণের পুণিমা-হবরূপিণী। প্রকুষ্ণ ষেকূপ অধোক্চজ 
বয়ংপ, প্রীরাধ1ও তেমনই অধোক্ষজ] স্বয়ংরূপ]। শ্রীরুষ্জ 
ূর্ণশক্তিমান্‌, শ্ররাধা পূর্ণশক্তিমতী। একটা বিষয়, অপরটি 


আশ্রপ্ন; একজন ভোক্তা, অন্যজন ভোগ্য। এই ছুই বস্তু 


অভিন্ন অর্থাৎ ইহারা একছ্ববপা হইয়াও লীলারস 
আস্বাদন করিবার জন্য আশ্বাদক ও আম্ব।দিতরূপে 
প্রকাশিত। শ্রীরাধাই জয়ঞ্র।। ভ্রীরাধ] গোৌড়ীয়ের একমাত্র 
উপাশ্ব-দেবতা। গৌড়ীয় না হইলে শ্রীরাধা ভঙনের 
যোগ্যতা লাভ ব মন্ম উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রাক 
ভুবনমোহন, আর গ্রীমভী ভূবনমোহন-মনোমোহিনী। 
শষণ শ্রীরাধারই একচেটিয় সম্পত্তি, প্রীরাধার প্রাণবন্ধ। 
শুষে সেবা প্রীরাধার কূপাতেই লাভ হয়। গোলোক 





শরগান্্ধা 


এবৈকৃঠে যত শক্তি ও লক্ষ্মী আছেন, শ্রীরাধা সকলেরই 
ঘূল। প্রীরাধিক। কুঝ্ঃপ্রেষের গুরু । 
ঠাহার অস্তরে-বাহিরে কষ্ণতন্মায়তা। সাক্ষাৎ হরিমন্দির 
বাহরির অবস্থানক্ষেত্র ্রীবার্ভানবী তাহার আনখ- 
কেশাগ্র ব। সর্বাদদার| রুষ্ণকামপৃন্তি-মুরি, সুতরাং 
অধিগংবাদিতরূপে-_নিত্যসত্যরূপে  হরিমন্দিরময়। 
তিনি কুষ্ককামবসতিনগরী। তিনি ভীবজাতীয় নহেন, 


{ 
তিনি কষ্ণময়ী, 


তিনি আশ্রয়জাতীয় রুষ্ণবিগ্রহ। লীলাবিলামার্থ শ্বয়ং- 
রূপই স্বয়ংরূপারূপে প্রকাশিত। শীরুষ্ণ হ্বরূপশক্কিমান্, 
আর শীরাধ! খবরূপশক্তি। তাহার দেহ-দেহীতে ভেদ 
নাই, তিনি সচ্চিদানন্দযূর্ডি । তিনি সমস্ত শোভার খনি, 
ভুবনমোহন প্রীরুষ্ণও তাহার রূপে-গুণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট 
তাহার প্রেমে বশীভূত | তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান 
করেন বলিয়া তাহার নাম আহ্লাদিনী। প্রীরাধা- 
ঠাকুরাণী। মহাভাব-ন্বক্নপিণী_মহাভাব-চিন্তামণি। তিনি 
্্কষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ।। তাহার চেয়ে শ্রীকের প্রিয় 
তাহার অপার মহিমার কথা শ্রুকঃও 
শ্রীমতী কৃষ্ণের নিশ্মল 


আর কেহ নাই। 
বলিয়। শেষ করিতে পারেন না। 
গ্রেমরূপ রত্বের আঁকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মৃর্তবিগ্রহ। 
একা শ্রীরাধিকাই গ্লীহরির বাঞ্জাপূত্তির জন্য সমর্থ, আর 
কেহই নয়। ইনি উন্নত-উজ্জলরসের আচার্য্য । শ্রীরাধা 
কৃষ্ণের প্রণয়বিকার। শ্রীরাধ! সর্বপগ্তণথনি, কষ্ণকাস্তা- 
শিরোমণি । তাহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কষ্ণপ্রেম-ভাবিত। 
তিনি কৃষ্ণের নিজশ ক্তি, অতএব তাহার ক্রীড়ার একমাত্র 
সহায়। শ্রীমতী রাধিকা সমজ্জ কাস্তাগণের অংশিনী 
অর্থাৎ তাহার অংশ হইতে লক্ষমীগণ, মহিষীগণ ও 
ব্রজাদ্নাগণ প্রকাশিত । পরদেবতা। রাধিকা পরমী- 
সুন্দরী ও কষ্ঃপুজী-ক্রীড়ার বসতিনগরী। ইনি গোবিন্দা- 
নন্দিনী, গোবিন্মমোহিনী ও গোবিন্দ-সৰ্স্থ। ইনি সর্ব 
গুড, পরমদ্বেবতা, সর্বপালিকা ও সর্ধঙ্গতের মাতা। 
উ্াধ। কৃষ্ণের বল্লভ! ও রুষ্ণপ্রাণধন। 

শরুষ্ণ ও আীরাধা উপাস্তীতত্বের চরমসীমা। নন্দনন্দন 
শক যৃত্তিমান্‌ শৃঙ্দাররূপ বিষয়তত্বের ইয়া, আর 
খীহাধা আশ্রয়তবের ইয়ত্তা। জ্রীষ্ণই গৌড়ীয়ের নাথ, 
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আর শ্রীববষভাহুনন্দিনীই গৌড়ীয়গণের ঈশ্বরী অর্থাৎ 
জীবিতেশ্বরী। শ্রীকুষ্ই রসসমূদ্ধ, শ্রীরাধা তাহাতে 
প্রেমতরঙ্র ; কষ্চবল্লভাগণের মধ্যে আীর1ধ! ও আচজবলী 
সকলের মুখা। তাহাদের উভয়েরই কোটা কোটা সংখ্যক 
ললনাধুখ আাছে। মহারাসের »ময় খতকোটা গোপ- 
ললনার সমাবেশের কথা শুনা যায়। শ্রীরাধার ললিতা, 
বিশাখা, চম্পকলতা, ডিত্া, তু বিদ্যা, ইন্দুরেথা, রঙ্দেবী 
ও সুদ্েৰী--এই প্রধান অষ্টসথী ৷ শ্রীরাধ! ও শ্রীচন্দ্রাবলীর 
8১ শ্রীরাধাই সর্ধগুণে শ্রেষ্ঠ! এবং মকল বিষয়েই 
শ্রীচন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। শ্রীরাধ। যেরূপ কৃষ্ণের 
প্র, ব্রজাঙগনাগণ সকলেই 
শ্রীমতীর কায়ব বহ । তিনিই বিভিন্ন যৃত্তিতে কষ্ণসেব] 
করিতেছেন। তাহার স্থায় অপূর্ব রূপ আর কাহারও 
নাই। শ্রীরাধার নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভত্তিপ্রসাদ 
পুরী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন--“শ্রীমত! রাধিক। হবয়ং- 
রূপ কৃষ্ণের প্রেম-প্রণয়বিকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুতিমতী 
গ্রীতি। তিনি র্ণের হলাদিনী-শক্কি। শ্রীরাধা রাজা 
বৃষভাঙ ও রাজ্ঞী কীত্বিদার শুদ্ধসত্বে আবিদ্ভুতি হন। 
শ্রীকুষ্ণের প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব 
এবং তদুদ্ধে মহাঁভাব খুন্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীরূপে 
নিতাবিরাজমানা। কৃষ্ণ সধিদ্বিগ্রহ শুয়ংকপ ভগবানু। 
তিনি মদনমোহন কামদেববূপে, পুষ্পবাণ গোবিন্দপে 
এবং অনঙ্গ গোপীজনবন্লভব্ধপে নিত)কাঁল কিশোর 
হইয়া গোলোক-বুন্দাবনে তাহার পরাশত্তি, তাহার 
অভিন্ন হলাদিনী-শক্তির সহিত সর্বদা! নিজের ইন্জিয়তপর্ণে 
রত। সেই স্বয়ংরূপার সহিত স্বয়ংকূপের পরিচধযা লাভ 
সকল জীবাত্মার, শুধু সকল জীবাত্মার নয়, সকল নিত্য- 
মুক্ত পারধদগণের, এমন কি পার্ধদগণের নিত্যগুতু স্বয়ং 
প্রকাশ মূল সন্র্ধণ__বলদেবের পর্য্যন্ত কামা। লী 
নারায়ণের কা কথা, মূলসন্কৰ্ণ--যিনি সম বিষুকোটির 
মূল অংশী, সেই বলদেবও শ্রীরাধারাণীর অ্জারূপে 
শ্রীরাধার সেবার জন্য লালায়িত। কৃষ্চেন্জিয়তপঁণযজ্ঞের 
সর্বক্ষণ মর্কতোভাবে সেবা করিবার শ্রীমুত্তি যিনি ধারণ 
করিয়াছেন, তিনিই শ্রীমতী রাধিক)। তাহার প্রত্যেক 


প্রিয়, তাহার কুণ্ড৪ তদ্রপ। 
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শনগপ্রতাঙ, সানখকেশাএ কষেওিয়ত পণময়। এইজনা 
বযংন্ধপ-স্বয়ংরাপ।র একান্ত বাধা, প্রাণাপেশা গিয়তম। 
উভয়ে উভয়ের প্রতি অমুক্ষণ গ্রেমরসে আর্ট ও বশীভূত । 
মেই শ্রীবার্যভানবীর গুণ-মাহ|ত্ময বর্ণনা, চতুর্থ অ্রক্মার, 
জগদীশ মহাদেবের, এমন কি, মহাদেবের গুরু অনস্ত- 
দেবের পর্যন্ত দুরধিগম্য। বরং সমুদ্রের তরল, সমগ্র 
পৃথিবীর ধূলিকণা গণন! করা সম্ভব হইতে পারে বরং 
নারায়ণের এশবর্যে্যের দিগদর্শন কর] যাইতে পারে, কিন্তু 
কেশশেষাগ্চগম] অর্থাৎ ব্রহ্ম, মহাদেব ও অনস্তদেবেরও 
অগমা। কুষ্ণপ্রেমময়ী দবার্যভানবীর গুণাবলীর এককণাও 
জীব স্পর্শ করিতে পারে না। অধিক কি, রু্ নিজেও 
৯/বার্বভানবীর গুণ বর্ণন] করিয়া শেষ করিতে পারেন না 
বলিয়। স্বীকার করেন। শ্রীরষ্ণ শ্রারাধার গুণমাহাত্ম্য 
উন্মত্ত হইয়া যান। শ্রীরাধার এরূপ মাহাত্ম্য যে, স্বয়ংরূপ 
কৃষ্ণচন্দ্র শীরাধিকার অঞ্চলস্পৃষ্ট বাতাসের সংপ্পর্শ পাইলেও 
পাগল হইয়া যান, নিজেকে রুতকুতার্থ মনে করেন। 
কৃষ্ণের নিজের যাবতীয় স্থখবাঞ্চা, কৃষ্ণের সর্বপ্রকার 
ইন্দ্রিয়-পরিচালন] ও ইক্জিয়তর্পণচেষ্টা যেন ্রীমতীরূপে 
রূপ ধরিয়া রহিয়াছে। ্রীরাধিকা কৃষ্ণের পরাশক্তি 
্বয়ংরূপা_-অবতারিণী। বৈকুঠেশ্বরী লক্ষ্মী, অযোধ্যেশ্বরী 
সীতা, দ্বারকেশ্বরী সত্যভাম] প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ_ এই 
শ্ররাধিকার অংশ। শ্রীরাধার কপা বৃত্তির একহিন্দুর নাম 
শুদ্ধা ভক্তি । যে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত রুঞ্ণ কখনও বশীভূত 
হন না, তাহা একমাত্র শ্রীবাভানবীর কুপায়ই লভ)। 
যদি শ্রীবার্ধভানবীর কুপা পাবার সৌভাগের 
পরাকাঠা হৃদয়ে জাগে তা'হলেই শ্রীবার্ষভানবীর অন্তর 
পরিচারিকার পররূপঘুনাথের রুপ] এবং তার অভিন্ন-হৃ?য় 
শ্রীললিতাদি সখীর রুপা গ্রার্থনা-বৃ্তিও হৃদয়ে জা?গবে। 
বৃন্দারণা, যেখানে রাসলীল হয়, তাহাতে যোগদান- 
কারিনী পরোট। গোগীগণ, যাহার! কুণের মধুর হান্তদ্বার] 
বশীভূত, তাহারা মধুরাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাহাদের 
অপেক্ষা রাধারাণী শ্রেষ্ঠা-ধাহার জন্য কৃষ্ণ রাসমগুল 
পরিত্যাগ করিলেন। সেখানে বছ সমা'র মধ্য আবার 
একলের নিষ্ঠা। যেখানে প্রেমের ঘনীভূত সার নিজের 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রণয়মৃর্িকে মহা ভাবস্বরূপ! নিজের সোন্দর্য্যদ্বার। আকর্ষণ 
করিয়! লইয়! যান,-_সেই গোবদ্ধন র|সন্থলী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠা এবং রাসস্থণীর সমগ্র গোপিকাগণ অপেঙ্গ। আ্রীরাধা 
শ্রেষ্ঠ । যিনি আীরূপ গোস্বামী প্রভুর আরীপাদ প্র ধৃলি- 
রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শরীরূপ 
গোন্বামী প্রভৃুও ধাহাকে কোন জন্মে শ্বীয় পধপদ্মধৃলিরূপে 
স্বীকার করেন, তাহ|রই সেইস্বান_- জীবাত্মার চরমসাধা, 
মার _-পরম সৌভাগ্যের পর|কাঞ্ঠ। লাভ হয়, অন্তের 
নহে । 

“গৌর নর রাধাভ/বদ্যুতি-স্থবলিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 
হ্বরূপ। শ্রীরাধার প্রণয় মহিম! কিরূপ ব' শ্রারাধাবর্তৃক 
আম্বাছ্া আমার যে অভভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং 
শ্রীরাধা আমার মাধুর্য) আন্বাদ-হেতু কিগ্রকার স্থখ লাভ 
করেন,-এই তিনটি লোভ হেতু শ্রীরুষণচন্্র শচীগর্ভসমুগ্রে 
জন্মলীল1 আবিষ্কার করলেন। স্বিদ্বিগ্রহ সব জানেন, 
কিন্ত তারও জ্ঞানের অগমা হয়েছিল-হ্লাদিলীর 
প্রেমের গভীরত11” 

শ্রীবৃষতান্নন্দিনী কৃষ্ণা পেক্ষা অশ্রেষ্ঠা হেন । শরীক 
যাহার বশীভূত, তিনি যে কত বড়, তাহ! আমাদের এবং 
অনেক মুক্ত পুরুষেরও ধাবণার অতীত। শ্রীরুষণই 
'আতম্বাদক” ও “আন্বাদিতরূপে নিত্য ছুই দেহ ধারণ 
করিয়াছেন। শ্রীরাধ! কষ্মোহিনী, হরিহৃদ্তৃদ্জম€্রী, 
মুকুন্দমধুমাধবী, | কষ্ণকাস্তাগণের . শিরোমণিশ্বূপা 
অংশিনী। ভগবান্‌ রুঞ্ঝ শ্বযং আমাদিগকে শ্রীমতী 
রাধিকার তত্ব জানাইতে পারেন; আর একজন আছেন, 
তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ব আমাদের শুদ্ধ আত্মার 
উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,২-যিনি বুষভান্ুত্থতা ও 
কষের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরন্ুনারের নিজ" 
জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশন্তিগণ।  শীবুষভান্গনদিনী 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাল পরিপূর্ণতম সেবাধিবারিগী। শ্রীমতী 
রাধিকা স্বয়ংরূপ শ্রীকামদেবের হ্বয়ংরূপ| কামিনী। স্বঃং 
শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যাহার অনুগত, সেই শ্রীবৃষভা্- 
নন্দিনী যাবতীয় অপ্রাক্ৃত নারীকুলের মূল আকর বস্ত। 
শ্রীরুষ্ণ ষেূপ অংশী, শ্রীমতীও তন্রূপ অংশিনী। শ্রীমতী 








গাধা 


রাকধিণী, রুষ্মনোহারিণী ও রুষের নিহ্যপত্বী । শ্রীমতী 
গ্রীবলদেবাদিরও পূজ্য1। সেই শ্ৰীরাধার দাশ্তই আমাদের 
পরম লোভনীয় বিযয়। অনর্থবুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার 
দান্তণৌভাগা লাভ ঘটে ন!। শ্রীরাধ! ও তম্নিজ্জনগণের 
£পাতেই জীব শ্রীরাধাদাস্ত লাভ করিয়। কুতকুতার্থ হয়। 

প্ৰী্জন্না্টমাতে অধোগ্ষজ শক্তিমান অজের জন্মলীল1, 
আর শ্রীরাধাষ্টমীতে আঅথে(নিসন্তবা অধোক্ষড শত্তিমতীর 
্প্রমজের কথ! শুন যায়। আজ রজনারীগণের 
চূড়ামণি, আীশ্যামন্দন্দরের শ।স্ভিমপিশ্বরূপিণী মাধব্দয়িত। 
শ্রীরাধার আবির্ভাব-তিথি। 
‘একমাত্র শীমাধব ব্যতীত সর্ধ তিথির শিরোমণিদ্বরূপ 


শ্রীব্রক্ম। বলিয়াছেন 


হরিময়িতার এই প্রকটতিথির কথ! বর্ণন করিতে পারেন, 
এক্লপ কেহ কোথাও নাই |” শ্রীমাধবতিথি শ্রীএকাদশা 
অপেক্ষাও এই আরা ধাষ্টমীত্রতের মাহাত্মা অনেক অধিক। 
সহন্ম একাদশীত্ৰত পালন করিয়া মন্ধ্যা যে ফল লাভ 
করেন, শ্রীশ্রীরাধাষ্মী-ব্রত পালনে তাহ। হইতে শতগুণ 
অধিক ভক্ত ঘন্থুখী স্থরুতি লাভ হয়। 

নন্দীশ্বর-পর্বতের দক্ষিণদিকে বরসামু বা বধাণ নামে 
একটি পর্বত আছে। সেই বরনানু-পর্ব্বতের অধিত্যকায় 
শীবৃষভাঁচু-নামে এক গোপরাজ সহধন্িণী কাঁতিদার 
সহিত বাস করিতেন। তিনিও পর্জন্াগোপের ন্যায় পূব 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোকুলের নাতিদুরে রাওয়াল- 
নামক ব্রজগ্রামে বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। রাওয়ালে 
শ্ীব্যতান্রাজ ও মহিষী কীত্তিদার শ্রীমন্দিরে শরীফের 
জন্মের পর বৎসর শ্রীকুষ্ণের স্বরূপশক্কি শ্রীরাধা ভাদ্রমাসে 
গুরাষ্টমী-তিথিতে . অন্থুরাধা-নক্ষত্রে . মধ্যাহকালে 
আবির্ভূতী হন। এই কণ্ঠারত্বের আবি্ভাব-সময়ে কফ 
অন্-সময়ের ম্যায় চতুদ্দিক সুগ্রসঙ্গ হইয়। উঠিল এবং 
সঙ্জনগণের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকিল। 
বৃষভাঙ্গুপুরে গোপরাঁজ বুষভানু, রুভাছ ও সভা ভ্ৰাতৃ 
ঘয়ের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। মহা- 
ভাগ্যবতী কী চন্দ্রকলিকা কন্যারতের শ্রীমুখদশনে 
আনন্দে আত্মহারা হইলেন। স্থুরপুরে ও ত্রজপুরে বিপুল 
আনন্দোৎ্সব হইল। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 
বলিয়াছেন--সত্যই সেই শ্রবী্ষভাহুগোপরু ক্ষীরশাগর 


২৭ 


বনপুত্রক্ূপ রডের আকরত্ব প্রার্ধ হইডেও অমৃত ভা- 
শালিনী শ্রীরাধিকারূপ লক্ষ্মীর আবিভাবহেডু তাহা 
পরিপূর্ণতা প্রাধ হইয়াছে। (সেই কম্ঠ। শ্রীকফের 
আবির্ভাব বৎসরের পরবর্ষে সর্কস্থখসংযুক্ত অন্ুরাধা-নকত্্ 
জন্মলীলা] আবিষ্কার করেন। এইহেতু সকলে তাহাকে 
আরাধকা বলেন। অবিকল শ্রীকফের মত 
শীরাধিকারও বয়োবুদ্ধি ঘটিয়াছিল। যেরূপ চঞ্জের পুটি 
হয়, সেইরূপ চন্দ্রকাস্থিরও পুষ্টি ঘটিয়া থাকে । শ্রীষামলে 
উক্ত হইয়াছে যে-শ্রীরুষ ভুজঘয়বিশিষ্ট, তিনি কখনও 
চতুতূজ নহেন। তিনি একটি গোপীর সহিত মিলিত 
হইয়াই অস্থক্ষণ ক্রীড়া করেন। এম্বানে দ্িতুজ শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনে একটি গোপীর সহিতহ সর্ধদা ক্রাড়| করেন 
এই বাকা হইতে শ্ররুষ্ণ ও শ্রারাধার পরস্পরের অব্যভিচার 
হেতু দ্বরূপশক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অন্য বছ গোপী 
বিদ্বামান থাকিলেও একটি গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন 
_এক্সপ বিশেষ উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরম মুখাত্ব 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে। 

পন্মপুরাণ-পাঠে জানা যায়”_“ভাত্্রমাসে শুরুপক্ষের 
অষ্ট্মীতিথিতে শ্ররাধিক! রবুষভান্রাজের যজ্স্থলে 
আবিভূতী হহলেন। ষঞ্জের জন্য শোধিত ভূমিতে সেই 
দিব্যক্ূপিণী গ্ররাধা পরিদৃষ্টা হইলেন। শরবুষতানুরাজ 
তাহাকে পাইয়। আনন্দিত মনে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন 
এবং মহিষীর নিকট অর্পণ করিলেন। রাজমহিষী 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগলেন ৷” 

রাধাতজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন হইতে পারে ন1, রাধা- 
বিরহিত মাধব বালয়া কোনও বস্ত থাকিতে পারে না। 
্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্‌ অদ্বয়তত্বের অবস্থান নাই। 
প্রমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অ্য়জ্ঞান ব্রজেজনন্দনের 
অস্তিত্ব স্বাকৃত হইতে পারে না। নিজ অস্তরঙ্গাশক্কি 
পরম মুখ্যাশয় প্রবার্হভানৰী ব্যতীত যে শুকফের 
উপাসনার চেষ্টা, তাহ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণুরই উপামনা। 
উহাকে যথার্থ কৃষ্ণউপাসন। বল! বহি 
ব্রজের শাস্ত-দান্ত-সখা-বাৎসল্যরস-রসিকগ৭ শ্ররাধিবার 


সহিত শ্ৰীকৃষ্ণে ক্রীড়ারসের সহায়ক বলিয়া তাহাদের 
উপাসনাও শীরুষ-উপাসন।। মধু গ্রবলদেবই 


২২৮ 
সীবার্ঘভাননীর কমি ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীক্ষগে অবস্থিত 
হইয়া খীরাধ।-মাধবের সেবার সন্ধান-পদ|ত11 শ্ররাধার 
নিজজন শীল ঠাকুর ভক্কিবিনে।দ? বলিয়াছেন_ “সকল 
রসেই ভগবান্‌ স্বয়ং সেবা হইয়া এক ভাগ ও সেবকরূগে 
অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়। সেই অন্য ভাগবত দ্বরূপকে তত্তদ্‌- 
রসসেবীদিগের আদশস্থল করিয়া অচিস্ত্যলীলা বিস্তার 
করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রমতী রাধিক!, বাৎসলে] শ্রমন্‌ 
নন্দ-যশে|দ, গখ্যে স্থবল ও দান্তে রক্তক। ইহারা 
তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাব-বিশেয়। ইহার মধ্যে 
এইটুকু তেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রমতী যেরূপ সাক্ষাদ্‌ 
ভগবদ্‌ বিভাগবিশেষ, অন্যান্য রসে বলদেবই একমাত্র 
সাক্ষািতাগ। তাহার অঙ্গব্াহস্বরূপ শ্রামনন্গযশোা, 
সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে” 

গ্রহরির নিবাসভূমিত্বরপ গ্রীনন্দমগোকুলে শ্রীনন্দনন্দন 


যাবৎ মিগৃঢ়ভাবে বিহার করেন। তাবৎ শ্রারাধাপ্রমুখ। 
ব্রজরামাগণও নিগৃঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর 
গ্নম্দকুমার যখন গ্রকটক্ূপে বিহার করেন, তখন 
ব্রজরামা-শিরোমণি গ্ররাধা, তাহার কায়বখাহ স্বরূপ 
গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া খাঁকেন। 
শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমোতকর্ষ পরাকাষ্ঠারূপিণী বলিয়। 
অন্য নিখিলশক্কি তাহার অন্গগামিনী। প্রীরুষ্ণ গ্রীমতী 
রাধিকাকে বৃদ্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। গারুত 
বা সাধারণ দেশে দেবী তাহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবী- 
ধামের পর-পারে বিরজা, ব্রক্ষলোক ও বৈকুঠ্ অতিক্রম 
করিয়া সর্ব্বোপরি যে বৃন্দাবন-নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণ- 
বিহারস্থল ধিরাজিত, সেই বৃন্দাবননামক বনে ্ররাধিকাই 
একমাত্র অধীশ্বরী। স্বন্দপুরাণ এবং মৎস্তপুরাণেও দেখা 
যায়_বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুযোত্তমে বিমলা, 
দ্বারাবতীতে রুক্ষিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিক1।৮ এই 


বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবদ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শরাধাষয় 
হইয়া নিত্য বিরাঞিত রহিয়াছেন। এই বৃন্দাবনের 
যেদিকেই এব্রজেন্্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেইখানেই 
তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্ত/দসমূহের স্ষ,তিতে উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠেন। এই শ্রীবৃষভাঙ্গুনন্দিনীর কূপ লাভ করিতে 
হইলে শ্রীরূপমঞ্জরীর আহ্গত্য ব্যতীত উপায় নাই। 


নায় প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


শীরাধাপাদপদ্ন-ভিখারীগণের আশয়ণীয় আর কোন বন্ধ 
নাই, শীকুহ তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল । মহাভাবমযী 
বৈরাগাবিদ্থা শবাধভানবী গোড়ায় গুরুবর্গের আরাধ্য 
ঈশ্বরী। তাহার! সেই বৈর!গাবিছবাময়--তাহাদের 
অস্তর-ব|হর মহ|ভাবন্বন্ূপ1-বাধভানবীময় | আরা ধা. 
দাশ্বাই বৈরাগ্য পরাবাষ্ঠা। ব্বফ্ণস্থখৈকতাৎপর্যোর নামই 
বৈরাগয; তাহার পরিপূর্ণতা শ্রীমতী] র।ধিকাতেই দখা 
যায়। শ্রীরাধার নিজজন শ্রীল দাসগোস্বাযী| প্র 
বলিয়।ছেন,_বাণাবাদক নারদাদি মুনিগণ ও নিগয় 
ধাহার গান করেন, সেই গোবিন্দ প্রিয়তম! গ্রবীণ] গন্ধাব্বা 
আরাধাকে অঅধাপুর্বক দাভিকতা বশতঃ যেসকল কপটা 
কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজন! করে, তাহাদের অপবিত্র 
সমাপদেশে আমি শ্ষণমাত্রও গমন করি না-ইহাই 
আমার ব্রত । 

শ্রীরাধ|কঞ্চের যুগলরূপের সাহিত্য বঞ্চিত হইলে 
আমি আঁরাধাক্কফ্ণের ধারাবাহিক অপূর্ব লীলা স্থলীযুকত 
এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও 
ক্ষণকালের জন্য প্রৌঢবিভবধুক্ত শ্রীযদুপতিকে দন 
করিবার জন্য দ্বারক! পর্য্যস্ত গমন করিব না। কিস 
শীরাধিকা প্রেমোন্মাদবশতঃ ছারকাঁয় গমন্পূধক শ্রীরষ- 
কর্তৃক হৃদয়ে আলিদিতা হইয়া সর্বসমক্ষে শোভা 
পাইতেছেন, এই কথ! যদ্রি আমার শ্রুতিগোচর হয়, তাহা 
হইলে আমি উদ্ধতচিত্তে মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, গুড় 
হইতে অধিকবেগে উ্ভীমান হইয়া এই ব্রজপুরী। হইতে 
্বারকায় গমন করিব। 

আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীত্রীল গ্রভৃপাদ ও শ্রীশ্রীল 
আচার্ধ)দেব এই শ্রীবার্ষভানবীর প্রেষ্জন। ইহাদের কৃপা 
হইলে তাহাদের পদধূলি হইবার যোগ্যতাফলে তাহাদের 
আবেদনে শ্রীরাধারাণীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়। 
যাইতে পারে। তাই আজ শ্রীশ্রীরাধাঈমী দিবসে সেই 
শ্রীরাধানিত্যজনের শ্রীচ্ষণে পুনঃ পুনঃ ক্কপাভিঙগা 
করিতেছি। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শীরা ধামাধবের 


আশ! পাওয়া যায়, সেই রাঁধানিত)জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 
ও শীতল আচার্ধযদেবের নিত্যদাস্তের জন্য যেন সর্বক্ষণ 


ব্যস্ত থাকিতে পারি, ইহাই প্রার্থন]। 








চতুরবযহ-তত্ 


রজেন্রনন্দন শরীক ্বয়ংরূপ। ্রীবলরাম শ্রীকফের 
দৈভব প্রকাশ । কুন্চরূপী দ্বিভুজ বাসদের ব! দেঁবকী- 
নন্দন বৈভব প্ৰকাশ । ্ীদেবকীনন্দন যখন চতুভূ'জ 
হন, তখন তি নিগ্রাভববিলাস। শ্বয়ংরূপ গ্রারফণ ব্রজে 
গোপমূর্তি, কিন্তু শ্াবা গুদেবের ক্ষত্রিয়াভিমান। প্রাভবে 
গ্রতৃতধ এবং 'বৈভবে বিভুত্ব বর্জম।ন। শ্ৰয়ংরপ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাভবপ্রকাশযুত্তি দ্বয়ং শ্রীক্বষ্ণট। তাহাদের নাম, রূপ, 
গুণ ও লীলা গ্রীক হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে। 
রীর্জের বৈভবপ্রকাশ ভ্রীবলরামই মূল-হস্কর্ণ। তাহা 
হইতে আদি চতুৰ্ব,হ বাস্থুদেৰ, সঙ্কধগ। প্রহার ও অনিরুদ্ধ 
এই প্রাতববিলাসচতুষ্ট্ ভাবভেদে দ্বারকায় এবং মধুরায় 
দ্বিভুজযূত্তিতে প্রকটিত। 

স্বয়ং-যৃত্তি ছিবিধ_ন্বয়ংবূপ ও দ্বয়ংপ্রকাশ । 
প্রকাশ আবার ছিবিধ__প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভবগ্রকাশ। 


স্বয়ং 


রাসে প্রীরুষণের যে বহুরূপে প্রকাশ, তাহাই প্রাভব গ্রকাশ। 
দ্বারকার মহিষী-বিবাহে যে শ্রীরুঞ্চের বহমৃত্তি প্রকাশের 
কথা শুন! যায়, তাহার নাম প্রাভববিলাস। শ্কৃষ্ণ 
বাস্দেব সন্করষণ, গ্রচ্যয় অনিরুদ্ধ__-এই আদি চতুর্ববাহ 
প্রকাশ করিয়া দ্বারকা ও মথুরায় নানারূপে বিলাস 
করেন। ছারকাগত চতুব্যহ অন্াসমূহ চতুব্যহের অংশ 
ও বিশুদ্ধচিন্ময় ।  প্লীচৈতন্য চরিতামুত্ে 

মথুরা1-ছারকায় নিজ-রূপ গ্রকাশিয়া। 

নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ণহ হঞী ! 

বাসদের সন্বর্ষণ-গ্রভ্যমানিরদ্ধ। 

সৰ্ব্ব চতুরহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ৷ 

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় ৷ 

নিজগণ লঞা খেলে অনস্ত সময় ! 

্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল ছিতুজ। 

নারায়ণরূপে সেই তই চতুতৃজি। 

আদি-চতুর্ধহ কেহ নাহি ইহার সম। 


অনস্ত চতুর্বধ্হগণের গ্রাকট্য-কারণ ॥ 


কুষ্ের এই চারি প্রাভব-বিলাম। 
হ্বারকা-মখুরা-পুরে নিত্য ইহার বাস॥ 
গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের দিভূজরূপে 
লীলা। পুর হইতে আদি চতুবধাহসহ প্রীর্ণই বৈধ 
ছিতীয়-চতুবথাহমহ শীনারায়ণকূপে বিলাম বরেন। আদি 
চতুরবওহই সমগ্র চতুৰ হরূপী বৈভববিলাসগণের কারণ। 
অনন্ত চতুব্থহ আদি-চতুবংাহের তুল্য নহেন। আদি 
চতুর্বহ প্রাতববিল/স। আর অন্য চতুবংহগণ বৈভব- 
বিলাস। গোলোকের জরিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও 
দ্বারকাপুরীতে কুষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত । 
পরব্যোমের পূর্বাদি দ্িক্-চতুষ্টয়ে শীবাহদেবাদি 
চতুৰ বহ ক্ৰমান্বয়ে অবস্থান করেন। প্রপ্ধ্চমধে € ভ্রম 
চারি স্থানে এই বাস্থদেবাদি চারিযুত্তি বাস করিতেছেন। 
জলাবরণস্থ বৈকুঠে বেদবতীপুরে বাহ্দেব। সত)লোবের 
উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্ক্ণ, নিত)াখা দ্বারকাপুরর 
প্রচ এবং শুদ্ষজলনিধির উত্তর-তীরন্থিত ক্ষীরসমুপ্রের 
মধ্যবর্তী শ্বেতদ্বীপস্থ এৱাবতীপুরে অনস্তশয্যায় অনিরুদ্ধ 
বাস করিতেছেন। 
সশস্করাচার্য্য এই চতুবখাহ-বিষয়ে স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে 
ভ্রমপূর্ণ বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। টত্ুধাহ শুদ্বমত্তময় 
চিচ্ছক্তি বিলাসী ও মর্ববিধ এশ্বর্যাসম্পন্ন । পীশঙ্করাচার্যয 
চতুর্বঘাহ-সগদ্ধে যে বিরুত ধারণা, করিয়াছেন, তাহা 
এই)"ভাগবতগণ মনে করেন যে, তগবান্‌ বাসুদেব এক, 
তিনি নিরঞ্জন জ্ঞানবপু এবং তিনিই পরসার্থ-তত্ব। তিনি 
স্বয়ং আপনাকে চতুদ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন । এই চারিগ্রকার বাহ এই-১ম বান্থদেব- 
ৰহ, ২য় স্র্ষণ-ব্াহ, ওয় প্রদযায়-বযৃহ ও ৪র্থ অনিকদ্ধ- 
বযহ এই চারিপ্রকার ব যহই তাহার শরীর ৷ বান্ুদেবের 
অপর নাম 'পরমাত্মা?, সঙ্কর্ষণের অন্ত নাম ‘জীব’, প্রদ্যুয়ের 
নামাস্তর ‘মন’ এবং অনিরুদ্ধের আর একটা নাম “অহস্কার'। 
এই ব্যহচতুষ্টয়-মধ্যে বাদেব-বথাহই পরা প্রকৃতি 


এই 


২৬৯ 


ক 
অর্থাৎ মূলকারণ। স্বর্ণ প্রভৃতি বাস্থদেব-ব/হ হইতে 
সমূৎপন্গ হইয়াছেন, সুতরাং সঙবর্দণ, গ্রছায় ও অনিরুদ্ধ 
সেই পরা প্রকৃতির কার্ধ্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবদ্‌ গৃহে 
গমন, উপাদান, ইজ], স্বাধ্যায় « (যোগসাধনে রত 
থাকিয়া নিষ্পাপ হয় এবং পুণাশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি 
ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, 
নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্ম-নামে প্রসিদ্ধ ও 
সৰ্্বাত্মা, তাহ! শ্রতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি (যে আপনা- 
আপনি অনেক প্রকার বাহভাঁবে অবস্থিত বা বিরাজমান, 
তাহাও আমর! স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের 
এ অংশ এই সুত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে 
বলেন-_বাস্থদেব হইতে সঙ্কর্যণের, সঙ্ধার্মণ হইতে প্রদ্যুয়ের, 
প্রায় হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের 
নিষেধার্থই আচার্য এই সুত্র গ্রখিত করিয়াছেন। 
অনিত্যত্বাদি-দৌষগ্রস্ত বলিয়া বাস্থদেব-সংজ্ঞক 
গরমাত্মা! হইতে সঙন্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একাস্ত 
অসম্ভব । জীব যদি উৎপত্তিম|ান্‌ হয়, তাহা হইলে 
তাহাতে অনিত্যাদি-দৌষ অপরিহার্য হইবে। জীব 
নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহাদের ভগবংপ্রাধিরূপ মোক্ষ 
হইতে. পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ 
অবশ্থস্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় 
অধ্যায়ের ওয় পাদের “নাত্মশ্রতেনি ত)তাচ্চ-ত1ড):৮ এই 
সুত্র-হার। নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তিনিষেধ-ছার 
নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা 
অস্ত । 
এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। 
লোক-মধ্যে দেবদত্বাদি কর্তা হইতে: দাত্বাদি কারণের 
উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, 
সনবর্ষণ-নাঁমক কর্তা জীব হইতে প্রদু]য় নামক করণ.মন 
জন্সিয়াছে, আবার সেই কর্তৃজাত প্রদ্যুয় হইতে অনিরুদ্ধ- 
অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতগণ এই কথা দৃষ্টান্ত 
হারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ কর যাইতে 
পারে? এই তত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুন] যায় 
না। 


| নদীয়] প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইছে পারে থে 
উক্ত সঙ্কর্যণাদি জীবভাবানিত নহেন, তাহার সবচেই 
ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও এশর্যযশত্তিযুক্ত বল, বীর্ধা ও 
তেহ্জ:সম্পন্ন, অকলেহ বাসুদেব, সকলেই' নিদ্দোয, 
নিরধিষ্ঠিত ও নিরবদা। স্তর: তাঁহাদের সঙ্বক্ষ উৎগন্তা, 
সম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বল। যাইতেছে 
যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ধ।সম্ভব।দষ 
নিবারিত হয় না, অন্থপ্রকারে এই দোষ থাকিয়। যায়। 
বাসুদেব, সঙ্কধণ,গ্রদুঃয়, অনিরুদ্ধ, ইহার! পরস্পর ডিন 
একাত্মক নহেন, অথচ সকলেই সমধন্মী ও ঈশ্বর। এই 
অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর দ্বীকার করিতে হ্য়। 
অনেক ঈশ্বর স্বীকার কর] |নপ্রয়োজন; কেন-ন। এক ঈশ্বর 
স্বীকার করিলেই অভিলায পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্‌ 
বাস্থদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
থাকায় সিদ্ধান্তহানি দোষও প্রযুক্ত হইতেছে । এই 
চতুর্ব্হ ভগবানেরই এবং তাহারা সকলেই সমধর্মী, 
এইরূপ হইলে উত্পত্ত্যসন্ভব-দেয পরিহার কর! যায় না) 
কেন না, কোনও রূপ আতিশয্য (নু।ঃনতাধিকা) না 
থাকিলে বাস্থদেব হইতে জঙ্কর্ষণের, সন্কর্ষণ হইতে 
প্রচ্যয়ের, প্র্য্ ইইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। 
কার্ধ্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে--ইহ] দ্বীকার 
করিতে হইবে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় 
না থাকিলে কোন্টী কাৰ্য্য, কোন্টা কারণ, তাহা নির্দেশ 
করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাব্সিদ্ধান্তীরা 
বাহুদেবাদি জ্ঞানাদিতারতম্যবূত ভেদ বলিয়। মানেন না, 
প্রত্যুত বাহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাস্থদেব মনে করেন। 
ভগবানের বহ চতুঃসংখ্যায় পর্যযাথ1 অবস্যাই তাহ! 
নহে। ব্ৰহ্মাদি স্তত্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ ভগবত্বযহ_ 
ইহা তি, সৃতি, উভয়ত্ৰ প্রমাণিত হইয়াছে । 

ভাগবতদিগের পঞ্চরাজ্জাদি শাস্ত্রে গুণ-গুণিভাব 
প্রভৃতি অনেকগ্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই 
গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনপ্রকারে সম্ভাব্য নহে। 


ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, এশ্বর্য্য-শ ক্তি, বল, 








বিধিও রাগ 


ও তেজ: এইসকল গুণ এবং গ্রছায়াদি ভিন্ন হইলেও 
আত্মা এবং ভগবান্‌ বাসুদেব 4d 

্রশঙ্করাচার্ধ্যের এই কুসিদ্ধান্ত নিরাম করিয়া শ্রীল 
র্পগোদ্ধামী প্রন বলিতেছেন- পরব্োম মহাবৈকুঠনাথ 
নারামণের 'মহাবস্কা-নামক বিএ)[ত বহ-চতুয়ের মধ্যে 
এইবান্থদেব আদি বাহ এবং চিত্তে উণাস্ত ; যেহেতু ইনি 
চির গধিষঠঠাতৃদেৰত! এবং বিশুদ্ধ-সবে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ 
৪৩1২৩) পসনবর্বণ ইহার স্বাংণ অর্থাৎ বিলাস, সনবর্ষণকে 
দ্বিতীয় বাহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আল্পদ বলিয়। 
অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের 
তাহার অঙকান্তি স্থমধুর। 


'জীবও বল! হয়। 
শরত্রকিরণ অপেক্ষা 
তিনি অহঙ্কার-তত্বে উপান্ত) তিনি অনস্তদেবে স্বীয় 
আধারখক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি ম্মরারাতি 
রুদ্র ও অবশ্ন, সহি, অস্তক ও অন্থরদিগের অন্তর্ধ্যামিক্ধপে 


জগতের সংহার-কার্ধ্য সম্পাদন করেন। সেই সন্কধণের 
বিলাসমৃত্তি তৃতীয় বাহ প্রছায়। বুদ্ধিমান জনগণ 


২৩১ 
দেবী ইলাবৃত-বর্ষে হার গুণগান করিতে করিতে 
পরিচর্যা করিতেছেন। কোন স্থানে ভণ্ড জামুনদের 
(হবর্ণের)ন্যায়। কোন স্থানে বা নবীন মীজজলধারের 
বায় তাহার অঙ্গকত্তি। তিনি বিশবস্ির নিদান এবং 
থায় এষ্ত-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি 
বিধাতা, সমন্ত প্রজাপতি, বিষয়াধরক্ত ফেব-মানবাদি 
প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্ধ]ামিকপে সৃষটিকার্ধ্য সম্পাদন 


করেন। চতুর্থ বহ অনিরুদ্ধ ইহার বিলাসমৃত্তি। 
মনীষিগণ মনস্তত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া 
থাকেন। তাহার অঙ্রকাস্তি নীল-নীরদের সদুশ | তিনি 


বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধৰ্ম্ম, মন্থু, ফ্বেবতা এবং 
নরপতিগণের অন্তর্যামিজ়পে জগতের পালন করেন। 
মোক্ষধর্শে প্রদ্যুয়কে মনের অধিদ্দেবত1 এবং অনিরুদ্ধকে 
অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
পূর্ব্বোক্ প্রজিয়] ( অৰ্থাৎ প্ৰদুাত্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ 
যে মনের অধিদ্বেবতা, ইহ). সর্ধববিধ পঞ্চরাত্রের 


বুদ্ধিতত্বে এই প্রদযায্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী সম্মত। 
বিধি ও রাগ 


তক্তিসাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি দেখা যায়। একটি 
অর্চম-গ্রবৃত্তি, অন্যটি স্মরণ-কীর্ভন-প্রবৃত্তি। উভয়ই 
সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্তন-প্রবৃত্তি একাস্তিক ভক্ত- 
দিগের মধ্যে প্রবল।। প্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, 

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কাঁত্বনং স্মরণং প্রতভোঃ। 

কুর্বতাং পরমগ্রীত] কত/মন্তন্ন রোচতে ॥ 

ভাবেন কেন চিৎ প্রেষ্-ইরযৃত্তিরভ্বিসেবনে | 

স্তাদিচ্ছৈষাং হবমন্ত্েণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ। 

বিহিতেধেৰ নিত্যেষু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে 

সর্ঘত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভূবশ্চ তে। 

বুধ: প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠায়াঃ যতুমস্পর্শনে বরং॥ 

প্রভাতে চার্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্ছে দিবসক্ষয়ে। 

কীরতয়স্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্তসাধনম্‌ ৷ 


প্রগৌরাঙের নিজজন শীতল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
বলিয়াছেন-- 
অর্চ্চনমার্গেতে গাঢ়তর রুচি ধার। 
শ্রবণ-কীর্ত্তন-সিদ্ধি তাহাতে তাহার ॥ 
নামে একান্তিকী রতি হইবে যাহার। 
শ্রবণকীর্ভন-ম্বৃতি কেবল তাহার ॥ 
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয় । 
তথাপি কীর্্তন-স্থতি সবশ্রেষ্ঠ হয় ৷ 
একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্তন-ম্মরণ। 
ভাবের সহিত হয় শ্ররুষ-সেবন। 
স্বারসিকী ভাব ক্রমে হয় উদ্দীপন ॥ 
একাস্ত ভক্তের ক্রিয়া হয় রাগোদ্দিত। 
তথাপি সে-সব নছে বিধি-বিপরীত ॥ 


৬২ 


মর্বত্যাগ করিলেও ছাড়া স্থকঠিন। 
প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত পাইবে প্রবীণ ॥ 
প্রভাতে গভীর রাত্রে মধ্যাহ্ন অঙ্ধযায়। 
অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয় ॥ 
এইরূপে কীর্তন স্মরণ যেই করে। 
কৃঞ্চক্বপা হয় শীঘ্র অনায়াসে তরে ॥ 
শ্রদ্ধা! করি’ সাধুমজে কৃষ্ণনাম লয়। 
অনর্থসকল যাঁয়,নিষ্ঠা উপজয় ॥ 
কর্মী, জ্ঞানী ও বিযয়ী--এই তিনজন বহির্ম,খ। 
কারণ ইহ] মিথ্যা স্ার্থস্থখ লইয়া ব্যস্ত । এই জড়দেহের 
ইন্জিয়তর্পণেই বিষয়ীর চেষ্ট।। পরকালে ইন্দিয়তপণই 
ক্ষীর কাম্য, আর নিজের সমস্ত কষ্ট দূর করিবার জন্য 
জ্ঞানীর প্রয়া। এই সব প্রয়াস ছাড়িলে লোক অন্তর্ম্যুখ 
হয়। অন্তর জীব তিন প্রকার__কনিষ্, মধ্যম ও 
উত্তম। কনিষ্ঠ অন্তপূর্থ অন্য দেবাদি পৃজ। ত্যাগ করিয়া 
সর্বকাম হইয়। কষ্ণ[চ্ঠন করেন, কিন্ত তিনি স্ব-স্বরূপ, 
কৃষ্ণ স্বরূপ ও ভক্তত্বর্ূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিনি মূঢ় 
হইলেও অপরাধী ন’ন। তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইলেও 
বৈষ্ণবপ্রায়। মধ্যম অস্তৰ্মুখ শুদ্ধবৈষণব। নাম-নামীতে 
অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অস্তপূর্থ হওয়া যায় না। অন্তশ্মখ- 
মাত্রেরই ভগবানে অনন্য শ্রদ্ধা আছে) সেইজন্য তাহারা 
নামসেবায় অধিকারী । পুপ্বীকৃত স্কতিবলে জীবের ভত্তি- 
মার্গে প্রবৃত্তি হয়। তাহার শরদ্ধ। উদ্দিত হইলে শুদ্ধ সাধু 
গুরুর সঙ্গ লাভ হয়। শ্রদ্ধাবা আদর হইলেও প্রথমে 
বিষয়রূপ প্রতিবন্ধক থাকে। শ্রদ্ধার সহিত মাধুসজে 
ভজন করিতে করিতে তাহা! ক্রমশঃ অপসারিত হয়। 
্বয়ং ভগবান শ্রমন্মহাপ্রতূ শীল ঠাকুর হরিদাসকে 
বলিয়াছেন, 
নিজ নিজ তাগ্য-বলে-জীব পায় তক্তি। 
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি ॥ 
স্থক্ৃত জনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে। 
আইলাঙ যুগধর্শ নামের প্রচারে ॥ 
যদি কেহ ৰলেন--জীবসক্ল স্থক্তিবলেই ভক্তিলাভ 
করেন, তবে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন কি? তছুত্বরে প্রভু 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


বলিতেছেন যে,-_“সকল জীব স্থকৃতিবলে হরিনামে দা 
করবে । তাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমি নামকে যুগধ্ 
বলিয়! প্রচার করিয়াছি । বস্তুতঃ ইহাই জীবের একমাত্র 
নিত্যধন্ম। শীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সত্সজে নাম, ভন, 
সন্ধে বলিয়াছেন,“কর্ম-জ্ঞান-যে!গাদি পরিত্যাগ পর্বাক 
অনন্যশ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নাম ভজনই সুজত ধন। 
সাধুগুরুর নির্দেশানুসারে নামভজন করিলে অন্য সমস্ত 
ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে ও স্বন্নকালে সর্কার্থসিদধি 
লাভ হয়। ইহাতে নৈপুণ্যমাত্ৰ এই যে; কুদগ্ একেবারে 
পরিত্যাগ করিয়া সাধুপজে ভজন করিবে । প্রেম একটি 
পরমশুদ্ধ চিদ্ধনূফলক বিশেষ | সাধুচিত্তই তদ্গ্রহণে যোগ্য 
ও গ্রবণ। অসাধুচিত্ত তাহার বিদ্দেপক। সাধুম্ ন| 
থাকিলে সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে ন|। 
তড়িৎ সম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও 
অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কাধ্যকর । যিনি নাম-সাধনে ফল 
লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সাধুসঙ্গ স্থনিজ্জন এবং 
নিজের স্ুদৃটভাব_-এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ 
থাকা আবশ্তক। দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার ।” 
লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের বৃত্তি, পরমেশ্বরের অস্থ্রাগও 

তদ্রপ আত্মার শ্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তবস্থায় জীবের এ বৃত্তি 
নিশ্খল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে 
পাই ভয়, আশ ও কর্তব্যবুদ্ধিঘধার| যাহার! ঈশ্বরতজনে 
প্রবৃত্ত হন, তাহদের ভজন তত শুদ্ধ নয়। রাগমার্গে 
যাহারা ঈশ্বর-তজনে প্রবৃত্ত, তাহার! যথার্থ সাধক। 

সাধনভক্তি দুই গ্রকার__বৈধী ও রাগানুগ!। শান 
শাসন যে ভক্কিতে প্রবর্তন করে, তাহাই বৈধী ভক্তি। 
আর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক হয়, তাহাই রাগভক্তি। 
বৈধতক্ত শান্ত্রশাসনে ভজনের অকরণে পাপভয়ে ভজনেষ্ছু 
আর রাগভক্ত কষণমাধুর্য্য শ্রবনে তত্প্রাপ্তির লোভে 
তজনাভিলাসী। বৈধী শ্রদ্ধায় বৈধী ভক্তিতে অধিকার, 
আর লোভময়ী শ্রদ্ধায় রাগভক্তিতে অধিকার । 

রাগভক্ত শাস্ত্র হইতে ভগবন্লিত্য পরিকরগণের ভাষ 
সমূহ শ্রবণ করিয়া তাহাদের ভাবে লোভবশওঃ 
তগবচ্চরণে ভক্তি করিতে ইচ্ছা] করেন। ভক্তির অঙ্গসমূহ 





বিধি ও রাগ 


নর একান্ডিকী ইচ্ছাকে ভন্তিগ্রবৃত্তি বল! হয়। 
ও কখনও শা্-দ্টি হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না। 
নীয় বস্ত গ্রাপ্তি-বিষয়ে কাহারও যনে নিজের 
অযোগ্যতা-সম্থদ্ধে (কোনও বিচারঞ€ উপস্থিত 


পু 
কাহার 
কিংবা লোভ 
খোগাতা বা 
হয় ন, পরত লোভনীয় বস্তুর শ্রবণ ব। দশনমাত্রেই লোভ 
গ্রাপনা হইতে জগ্গিয়। থাকে । আল রূপগ্রোদ্বামী গ্রভৃও 
ববিয়াছেন--“তত্াতভাবাদির মাধুর্য পতিগোচর হইলে 
মেবোগুখী বিশুদ্ধ মতি তল্লাভার্থ উত্স্থক হয়। তদ্ব্যিয়ে 
শান্ত বা যুক্তির অপেক্ষ! করে না, ইহাই লোভোৎ্পত্ভির 
লক্ষণ |” 

এই লোভ ভগবত্রুপা এবং অস্থরাগী ভক্তের রুপা 
হইতে উদিত হয়। ভক্তক্বপাজনিত লোভ প্রাক্তন ও 
আধুনিক-ভেদে দ্বিবিধ; জন্মান্তরীয় কৃঞ্চভক্তকবপাজনিত 
লোভকে প্রাক্তন-লোভ, আর বর্তমান জন্মে কৃষ্ণভঞ্ত- 
কৃপাজনিত লোভকে আধুনিক-লোভ বল৷ হয়। ধাহার 
লোভ প্রাক্তন, তিনি বাহাদর্শনে লোভ ক্ষতির পর 
অনুরাগী পগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করেন, আর বাহার 
গ্রান্তন-লোভ নাই, তাহার প্রগুরুদ্দেবের শ্রচরণাশ্রয়ের 
পর লোভোৎপত্তি হয়। এই প্রাক্তন ও আধুনিক লোভ- 
বিশিষ্ট ভক্ত যখন কৃষ্ণপরিকরগণের ভাবপ্রাপ্ডির উপায়- 
জিজ্ঞান্থ হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ ও তদুকুল যুক্তির 
ব্যবস্থা দেখা যায় । কারণ, কেবল শান্্রবিধিঘারা এবং 
শান্র-গ্রতিপাদিত যুক্তিতারাই ও লোভনীয় ভাবগ্রাথির 
উপায় প্রদরণিত হইয়াছে । অন্য কোন রকমে তৎপ্রাপ্ডির 
উপায় প্রদশিত হয় নাই। যেমন কোন ব্যক্তির যদি 
দুখ্বাদিপানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কিপ্রকারে ছাদ 
পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য ইচ্ছা 
উপস্থিত হয় এবং সেই সময়ে সেই ব্যক্তির পক্ষে ছুগ্ধাদি- 
গ্াথির উপায় বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত জনকৃত উপদেশ 
বাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, সেইগ্রকার তাবলিগ 
ব্যক্তিগণেরও শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অপেক্ষা দুষ্ট হ্য। 
হতরাং লোভোৎপত্ত্ির প্রতি যদিও শান্ত্রাদির কোনও 
মপেক্ষা নাই, তথাপি অভীগ্গিত ভাবটি পাইবার সপ্ত 
গাস্তা দির উপদেশের অপেক্ষা আছে, জানিতে হইবে। 


৩৩. 


২৩৬ 


এই লোভ আবার রাগাত্মিক শীগুরুৱেবের ভীচরণাশুয়রূপ 
সাধনের প্রথম সোপান হইতে আরভ করিয়) নিজ অভীষ্ট 


বন্ুর মাক্ষাৎকার-কাল পরাস্ত সাধনভত্তির দ্বারা 


গ্রতিদিন অস্তঃকরণের যে পরিমাণে শুদ্ধতা ঘটে, সেই 
পরিমাণে উত্তরো ত্বর বৃষ্চিগ্রাপ্ত হইতে থাকে। অগ্জনলিধ 
চক্ষু যেমন যে পরিমাণে পরিদ্ৃত হয়, সেই পরিমাণে 
ক্রমশঃ মুক্ম হইতে স্ম্মতর পদার্থ দর্শন করিতে পারে, 
তদ্রপ শ্$বের পবিত্র গুণগাথা শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে 
করিতে চিত্ত যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়, সেই পরিমাণে 
বন্ত-তত্ব সাধকের হৃদয়ে ক্ত্িপ্রাধধ হইয়া থাকে । লোভ 
সমুদভূত হইলে শাস্ত্রে প্রকাশিত ভাব. উপায়সমূহ- 
সম্বন্ধে কাহারও কাহারও গ্রগুরুদেবের শ্রমুখোক্ত উপদেশ 
হইতে, কাহারও বা তান্ুরাগী অভিজ্ঞ ভক্তের প্রমুখ 
হইতে সম্যক জান লাভ হয়। আবার কাহারও কাহারও 
ভক্তিসিক্ধ বা ভক্তিশোধিত চিত্তববীত্ততে তাহা আপন! 
আপনিই শ্ষুরিত হয়; তদ্রনন্তর বিযয়ন্থখাভিলাষী 
ব্যক্তিগণের ভোগ্যবস্-লাভে প্রবৃত্তির স্থায় তাহাদের 
তত্বদ্ভাব-লাতে উল্লাসপূৰ্ণ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। 

একই রাগের একমাত্র বিষয় । ইষ্ট-বিষয়ে স্বাভাবিক 
প্রমাবিষ্টতা বা প্রেমময়! তৃষ্ণাই রাগ। নিত্যমিছ 
ব্রজবাসিগণের |নজ নিজ রদভেদে রাগাত্মিক নিষ্ঠা 
গ্রবল। ত্রজবাসিগণের শ্রী যে নিত)সিছ অপ্রাকৃত 
সহজ ভাব, তাই! লক্ষ্য করিয়া খিনি অকুব্রিমন্তাবে সেই 
তাবপ্রাণ্ডির জন্য লুন্ধ হন, তিনি রাগাছগ। ভক্তির 
অধিকারী । যাহার এরূপ সহজ, সেবোন্মুখ অপাধিব রাগ 
উদ্দিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শান্ত্রবিধিই ম্বীকাধ্য। 
রাগভভগণ জাতক্ষচি। তাহারা সাব: শান্তিতে 
সুনিপুণ বলিয়া তাহাদের নিতযসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য 
কেহ শাস্যু্ত প্রদর্শন করিতে আহিলে তাহার! নিত্য- 
শ্বভাব-ক্রমে তাহ! স্বীকার করেন না। অজাতরুটি, 
শাস্তযুক্তি বা! শান্ত্রসিদধান্ড পূর্ণ অনিগুণ ও. উচ্ছল 
হইয়া রাগান্ুগ অভিমান করা কপটমাত্র । এই কপটময়ী 
_প্রাকৃত-অভিনিবেশময়ী  রুচিকে রাগময়ী ভক্ভিতে 
লোভ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। বৈধ ভক্তিঘারা 


২৩৪ 


চিত্ত নিশ্খল হইলে যদি অহৈতুক গ্রাকুন বা আধুনিক 
হরিগুরুবৈষধব-কুপায় কোন সৌভ|গ]ব[ঢ 515 লোভ 
শ্বতঃগ্রকাশ হইয়া পড়ে, তবেই (সই বিশিষ্ট সৌভাগ)বান 
ব্যক্তির রাগান্গগা ভত্তিতে অধিকার উৎপন্ন হয়। নতুবা 
কুত্রিমভাবে বৈধী ভন্কিকে রাগামগা ভারি কল্পনা 
করিলে হুবিধা হয় না। কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছ। করিভেই 
বাগায়ের জোরে রাগান্গ ভক্ত হইতে পারেন না। 
মূৰ্খ তা, উচ্ছ্বলতা, কল্পনা, নিষিদ্ধাচার, ভণ্ডামি, শাস্তর- 
উল্লজ্ঘন বা ব্যভিচার রাগান্গা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা 
নহে। ভগবান্‌ ও ভক্তের কূপ] ছাড়া ইহা লাভ হইতে 
পারে ন]! পুরুষাভিমানী রাগভজন করিতে পাচে লা। 
মহতের কৃপ৷ হইলে এই পুরুষাভিমান দূর হয় এবং 
ভীপুরুযোত্মের প্ররুতি-অভিমান জাগে । তখনই মঙ্গল 
হয়, তখন সর্বত্রই কুষ্চভোগা বা সেব্যদর্শন হইয়। থাকে । 
তখন আর কৃষ্ণবিম্বৃতি থাকে ন]। 
অনৰ্থ সন্কচিত হইলে নিম্মল আত্মা বা শুদ্ধজীবন্বরূপে 
যে শ্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবা-ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে 
স্বন্ব শুদধস্বূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের 
নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগাছগ নিষ্ঠা গ্রকটিত হয়। 
তখন শ্রীগুরুক্বপা-বলে পরম সৌভাগ্যবান সাধকগণের 
্ব-্থ হ্বক্ূপ আবিষ্কৃত হইয়! থাকে । ইহাতে কল্পনার, 
কৃত্রিমতার বা অন্য কোনপ্রকার অবাস্তর উদ্দেশ্টের 
অবকাশ নাই। রাগ মহজব্যাপার। এই সহজের মধ্যে 
কল্পন। প্রবেশ করিলে হিতে বিপরীত হইবে । 
অষ্টকাল-_সর্বক্ষণ হরিকীর্ভন করিতে হইবে। কীর্তন- 
প্রভাবেই সহজে স্মরণ হইবে। কারন ও স্মরণ যুগপৎই 
হয়। যেখানে যুগপৎ কীর্তন ও স্মরণে গোলমাল উপস্থিত 
হয়, সেখানে ঠিক ঠিক কীর্তন বা স্বরণ হয় ন1। (সেখানে 
মরণের ছলে স্মরণের কল্পনা এবং কীর্তনের ছলে কীর্তন 
অপরাধ বা কীর্তন জাড্যই হইয়া থাকে। বীর্ভন ও 
স্মরণ উভয়ই যেখানে কৃষ্ণ-সেবাস্থখসাধক, সেখানে কোনও 
অন্থবিধা হইতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 
বলিয়াছেন-_-“রাগা্্গা ভক্তিতে মুখ্যা যে স্বরণ, 
তাহারও কাঁন্নাধীনত্বই অবস্ত বক্তব্য হইতেছে; কারণ, 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


এই কলিযুগে নং জধিবাহ এবং সমস্ত ভক্তি়ার্ণে 
সর্বশাসদার। একমাত্র কীর্ডনেরভ মার্বব/ৎবর্ষ প্রতিপাদিছ 
হইয়াছে । বস্তঃ (লোভত প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমগাবক নে 
মেবাকেই রাগমাগঁ এবং বিধি অর্থাৎ শান্্শাসমঘায়। 
প্রবপ্তিত হইয়। বিধিমার্গাগমারে সেবা বিধিমালা 
অভিহিত ।” গ্লীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 
“তুমি যদি ভৃদের হায় ভগবৎ্পাদপঞ্চের »দ1 সঙ্গলাভের 
অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসক্ষীত্তনবহুল। বিশদ 
ভক্তির আচরণ কর।” 

অত্যন্ত কৃষঃ-বহিরখের স্বরূপ অত্যন্ত আবৃত, কমি} 
অধিকারীর তদপেক্ষা উন্ুক্ত, মধামাধিকারীর অনেকটা 
উন্মুক্ত, আর উত্তম সম্পূর্ণ উন্মুখ। জীবমাত্জেই কৃষ্ণ! 
হইলেও মধামাধিকারী বহিমুখ কষ্ণ ও উন্মুখ কৃষ্ণদাসের 
প্রতি কখনও একপ্রকার ব্যবহার করেন না| মহ]ভ|গবত 
শিরোমণি গুরুবৈষ্ণবের সেবা, বিএন শুঞষা আবশুক। 
সেই শু ব। শ্রবণেচ্ছার দ্বার। আমাদের ক্রম-ম্লের 
পথ আবিষ্কৃত হইবে । তঙ্ফলে আমরা স্বাভাখিকভাষে 
ও সহজে গুরুপেব।-ফলে ক্রমে ক্রমে অনর্থনির্মুক্ত হইয়া 
মহাভাগবতাঁধিকারে উপনীত হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য 
পর্যন্ত লাভ করিতে পারিব। 

রাগান্ুগ| সাধক ব্রজজনের মধ্যে ধাহার সেবাচেষ্টাতে 
তাহার লোভ হইয়াছে । তাহাকে এবং তাহার প্রিয় 
শরীকৃষ্ণকে সর্ববদ] স্মরণ করিবেন এবং তাহাদের পরম্পর 
লীলাকথায রত হইয়া সশরীরে বা মানসে ব্রজবাস 
করিবেন। রূপান্থগ। ভক্তি ছুই গ্রকার-_রাগান্থগা ও 
সদ্বন্ধানুগ|। যাহার! ব্রজদেবীগণের অঙ্গগণ্, তাহাদের 
ভক্তি কামান্গা, আর যাহার! নন্দ-যশোদ। ওভৃতি 
ব্রজবািগণের অনুগত, তাহাদের ভক্তি সংদ্ধান্ুগ।। বৈধী 
তক্তিতে শ্রবণ-কীর্তনাদি যাহা যাহা উপদিষ্ট, তাহা 
সমন্তই রাগান্গা সাধকের সাধনরূপ ক্রিয়ায় বর্তমান 
থাকে; অস্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে-সময়ে নিত 
সেবার আম্বাদন করিতে থাকেন, সেই অময়ে বাহদেছে 
বৈধী ভক্তির বাহ্‌ ভকতযঙ্-সকল লক্ষিত হয়। তাহার! 
বাহে সাধকরূপে সেবা করেন এবং অস্তরে সিদ্ধদেহাভি- 





ভক্তিপথে বাধা আছেই 


গানে সেৰা করিয়া থাকেন | বৈধী নিষ্ঠার সহিত বছকাল 


নৱ করিলে যে ফল লাভ না হর, রাগাহ্থগ ভক্তিতে 


র্নকালেই সেই ফলের উদয় হয়। ব্রজজনের আম্গগত্ে 


ধেরাগ উদিত হয়, তাহাতে শ্রবণ-কীর্ঠন-ম্মরণ-পাদসেবন- 
নন-মাত্মনিবেদনাত্মিক গ্রক্রিয়। সর্বদাই অবলা্থত 


হয়| ধাহার হায় নিত, তাঁহারঃ ত্রদদ্গনের আশহ্ুগত্যে 


কচি জন্যে । ব্রজবাপিগণের সেবাঙ্গসরণে রুচিই রাগানুগা 
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ভক্তির যূল। রাগাছগা তি কচি ্রীকপাছুগবর 
ও বিষ্ণুপাদ উজ্জল ঠাকুর ভদ্বিবিনোদ বলিয়াছেন 


বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগাইগ। তীব্রগতি, 
অতি দ্র রসাবস্থা পায়। 


রাগবসত্ম-স্ুসাধনে, রুচি হয় ধার মনে, 
বূপান্থগ হৈতে সেই ধায়। 


ভক্তিপথে বাধা আছেই 


ভগবানের সেবার নাম ভক্তি | 
তিনি মন্ুয্য-দেবত!, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ_-সকলেরই 
একমাত্র আরাধ্য বস্ত। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ, 
সেই একমাত্র 


ভগবান একজন । 


আর সকলেই প্রকৃতি-তীহার সেবক । 
অদ্বিতীয় ভগবানের কথা বিস্বত হইলেই জাব কৃষ্ণের 
নিত্যদাস্ত বা সেবকাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম- 
ভাবে প্রভু সাজিতে চায় এবং তহ্ছেতৃ ডন্মজম্মান্তর ছুঃখ- 
ভোগই তাহার ভাগ্যফল হইয়! দাড়ায়। এ জগতে 
শতকরা শতজনই প্রতু-অভিমানী। তাই এখানে সভ্ঘধ 
ব| বিবাদ-বিসদ্বাদ লাগিয়াই আছে। এ জগতে ভবের 
সংখ্যা কম হইলেও ভক্ত আছেনই। কপাল খুব তাল 
হইলে সেই শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ পাওয়। যায় এবং তাহাদের 
ুষ্বভ সঙ্গফলেই জীব গ্রভ-অভিমানের হেয়তা ও দানের 
মাধূ্ধ্য বুঝিতে পারে, শুদ্ধভক্তির সন্ধান পায়। আবাঃ 
অনেকে জীবের পরমবন্ধু সেই শুদ্ধতঞ্গণচকও 
করিয়া প্রতিদন্থী জ্ঞানে তাহাদের প্রতি নানাভাবে 
অত্যাচারাদি করিয়া থাকে । শত্রুকে মিত্রজ্ঞান এবং 
মিতুকে শত্রজ্ঞন করা জীবের অস্থি-মজ্জাগত রোগ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এমনই দু্দ্দৈব ! 

এই ভক্তিপথই তগবৎসাক্ষাৎকারলাভে 
অ্িতীয় পন্থা এবং ইহাই একমাত্র সমীচীন পথ । ইহাতে 
ভয়ের কোন কথা নাই । ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মদ্য 


শত্রু মনে 


র একমাত্র 


চক্ষু নিমীলনপূর্বক গমন করিলেও তাহাকে ফলপ্রাধ্ি 
হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না। কিন্তু তথাপি এই পথ আশ্রয় 
করিবার পূর্বে বা পরে অনেক বাধা-ব্সি আছে। 
জাগতিক মৎ্সর লোক ত’ দূরের কথা, দেবতাগণও এই 
পথে বাধা দিতে ক্রটা করে না। তা? ছাড়া জীবের ছৃর্দেব 
ও দুষ্কৃতিবশতঃ নানা বাধা বু, নান। চিন্তা এবং হৃদয় 
দৌর্বলযাদি ত’ আছেই। 'অরেয়াংসি বছবিদ্ানি ৷! শরেয়* 
পথে বহু বাধাবিত্র স্বাভাবিক । তবে এইসকল বাধাহিদ্ন 
অন্তের পক্ষে কষ্টকর ও বিপজ্জনক হইলেও ধাহারা সতঙ্য- 
চুই ভগবৎসেবা-পিপান্থ ও নিদ্কপট কূপাভিন্ষু, সেই, 
বিদ্ধালয়ের 


সত 
ভক্তগণের পক্ষে তাহা ভাত্তিবুছিকর। 
পরীক্ষার সায় এই বিস্লগুল নিষ্ষপট ব্যক্তিৰে উন্নত 
তজ্জন্য ভক্তিপথে এসকল বিষ্প- 
উৎসাহকে আরও 


করিবার জন্যই আসে। 
ছারা ভক্তির দুঢতাই সম্পাদিত হয়। 
বর নিম্মলভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য এই 


অধিকত 
ভক্তগণ এই অনৰ্থ বা 


বিদ্বগুলি আসিয়া থাকে। 
বিশ্বগুলিকে_ প্রতিকূল ব্যাপ1রসমূহ 
প্রাগবস্থা জানিয়! সেগুলিকে ভগবৎকুপারূপে বরণকরতঃ 
অধিকতর উৎ্মাহের সহিত তগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। 
তক্তগণ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শরণাগত।  ভগবান্‌ 
তাহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষী করিতেছেন। ভাই 
তাহাদের কোন ভয় নাই। তাহারা নির্ভাক। ভক্তগণ 


কে অনুকূল বাঁ অর্থের 
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ভগবানের যে-কোন বিধানকে রূপা বলিয়।ই জানেন। 
তাই তাহার! এই বিপ্নগুলিকে বৈকুঠে যাইবার সোপান- 
তুল্য মনে করেন এবং ভগবত্রুপায় সেগুলিকে অতিক্রম 
করিয়া গস্তব্য স্থানে পৌছেন। আমরা রুপাভিঙ্গ, সেবা- 
গ্রার্থী সাধক জীব। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই ভক্তগণের 
পদান্বাহ্থসরণ করাই উচিত। নতুবা বিপদ পদে পদে । 
আমর! বদ্ধজীব; আমরা নিরস্তরই স্থলিতপদ 
হুইতেছি । স্থতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই আদশ বা 
রক্ষক থাকা দরকার এবং সেই আদর্শাহ্সরণে জগতের 
কাহারও সাহায্য প্রার্থী না হইয়া একমারে শ্রীগুরুবৈষ্ণব- 
ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্াক। শ্রাগুরুদেব 
ভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ। সেই বলদেবাভিন্ন শীগুরুদেবের 
আশ্রয় ব্যতীত বিদ্বনাশের, বললাঁতের অন্য কোনও 
উপায় নাই। তাহার আপাদপন্ম-সেব| ব1 কূপাভিক্ষাই 
আমাদের একমাত্র সম্বল হউক। 
গুরু্বেব যে-সে বস্তু নহেন। তিনি গুরুরূপী ভগবান্‌। 
তিনি কৃপাপূর্বক অপ্রারুত নরোত্তমন্ূপে আমাদের সন্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মরণশীল মানববুদ্ধি 
করা আমাদের উচিত নয়। তিনি আমাদের সকলের 
শাসক ও একমাত্র সেবা । তাহাকে অবমাননা করিল 
আমাদের অনর্থ বাঁ অন্যাতিলাষাদি বদ্ধিতই হুইবে, 
নিত্যমঙ্গল কোন কালেই হইবে ন1। 
তগবদভিন্নতনু শীগুরুদেবে আমাদের মণ্্যবুদ্ধি এবং 
তজ্জন্ত অহুয়াবৃত্তি বিদুরিত হয় নাবলিয়াই তাহার চরণে 
আমরা নিঘপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না) তাহার 
বাণীকে একমাত্র বেদবাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। 
সেইজন্তই তাহার সেবার অভিনয় করিয়াও আমাদের 
সুবিধা হইতেছে না। স্থতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই 
নিরস্তর হরিকীর্তনরত পরছুংখছুঃখী সেই গুরুদেবের 
প্রপাদপল্পে শরণ গ্রহণের জন্য, তাহাকে একমাত্র প্রত 
বলিয়া বরণ করিবার জন্য, তাহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া 
বিক্রীত পণ্ড হইবার জন দৃঢ়শরদ্ধ ও ব্যাকুল হইতে হইবে ৰ 
নচেৎ এ জীবন বৃথায় গেল, এত স্যোগ পাইয়াও তাহা 
পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। আমাের বড়ই সৌভাগ) 


পূরণ অনায়াসেই হইবে। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলাঁ 


যে, ভগবত্রূপায় আমর] মুকুম্দপ্রেষ্ঠের সন্ধান পাইয়াছি। 
ভগবমিজজন আজ অত্যন্ত রুপ করিম! আমাদিগকে 
তাহার সঙ্গ-স্থযোগ দিয়াছেন। নিতাইটাদ আগ 
আমাদের রক্ষক হইয়াছেন এবং সকলকে মহা 
সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন । 


তর 
টু এই 
গুরু-নিতা]নন্দ (নরস্তর ভগবৎকীর্তন ব্যতীত আর বিচুই 
করেন না। তিনি কষ্ণকীর্তনে অনস্তমুখ। তাই তাহার 
নাম অনন্ত, তাহার রূপ, গুণ, লীল1] ও পরিকর সবই 
অনস্ত। অনন্তের ক্কপায়ই আমর! অনস্ত ভগবানের মাম- 
বূপ-গুণ-লীলাদি সব জানিতে পারিব। সেই গুরুদেবের 
বাণীই শ্রুতি । তিনি অশ্রোতবাণী বলেন ন।| তাহার 
রূপায় মেবোনুখ জিহ্বায় ভক্তিসিদ্ধাস্ত ক্ষতি পায়। 
তাহার ক্ুপাতেই গৌর-কপা-লাভের সৌভাগ্য হয়। 
নিরস্তর ক্ুষ্ান্বেষণই যে জীবের ম্বরূপের ধৰ্ম্ম, শ্ীগৌর- 
প্রদশিত বিপ্রলস্তই যে রুষ্ভজন, নিরস্তর রুষ্ণ-সেবাঁয় 
মগ্ন থাকিয়াও অতৃপ্থিই যে অভীষ্টপূরণ__একথ! ভাগ্যবান্‌ 
জীব তাহার রুপাতেই উপলদ্ধি করিতে পারে। 

শরহরির যা’ কিছু-_সবই প্রীগুরুদেবের নিকট গচ্ছিত 
আছে। গুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়ভম। এই 
গুরুদেবের কথা কীর্তন করিলেই ভগবান্‌ এবং বৈষ্বগণ 
সন্ধষ্টহন। শ্রীগুরুদেবের বিমল চরিত্রের আলোচন! 
করিলে যুগপৎ গুরু-বৈষ্ণব-তগবান্-_তিনেরই স্মরণ হইয়া 
থাকে। এই রগুরুদেবের সন্ধান পাইলে জীব বৈষ্ণব ও 
ভগবানের সন্ধান অনায়াসেই পায়। শ্রীগ্ুরুপাদপন্জের 
এতই মহিমা! গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌ পরস্পর পৃথগ, 
বত্ত নহেন। প্রগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌--একই বস্তু, তিনে 
_এক, একে তিন--পরম্পর অচিস্তয-ভেদ1ভেদ লীলা। 
সুতরাং আমরা যদি সত্যসত্যই নিফপটে গ্রপ্ুরুূপাদপণের 


স্মরণ করিতে পারি, বলদেবাভিন্য আচার্ষে;র নিকট রুপা" 


ভিখারী হই, তাহা হইলে আমাদের বিস্ববিনাশ ও অতীষ্ট" 
শরণাগতের কোন চিন্তাই 
নাই। যেখানে শরণাগতি নাই, নিজের প্রতি, বন্ধু 
বান্ধবের প্রতি বা জগতের প্রতি নির্ভরতা আছে, 
সেই খানেই ভয়। যতই বাধাবি্ আব ০১ এত 





নির্জন ভজন 


দিকে দূকপাতই করেন না। 


মহারাজের আছ? 
য় সমন্ত বাধা-বিদ্ররাশি অতিক্রম করেন। তাহারা 


তাহার] শ্রগ্রহ্লাদ 
[ত্য নিরস্তর কুষঃকীন্তনে রত থাকিয়া 


(চলা 
াধাবিগ্রের প্রতি দুক্পাত না করিয়া, নিজ স্থখদুঃখ 
গরলাঞলি দিয়া) দেহে একবিন্দু রক্ত থাক] পর্যযস্ত পরম 


উৎশাহের সহিত ভুবনমঙ্গল ভরগুরু ও বৈষব-পাদুপদ্- 


২৩৭ 
রি নে বকরের । ইছারই নাম মেবোৎসাহ, 
হাঃ স্পট সেবা-পিপাসা) আর এইক্ধপ নি্বপট 
হইলে তজনেও সমস্ত বাধা-বিস্ব প্রগুরুপাদপদ্নের কৃপায় 
বিদূরিত হইবে এবং তখন জীব (বারাজে)র দিব] 
আলো উদ্ভাসিত হইয়] গুরুসেবাময় জীবন-যাপনের 
মহা-সৌভাগা পাইয়। ধন্যা তিধন্য হইবে। 


নিৰ্জ্জন ভজন 


আমি নির্জ্জনভজন প্রয়াসী। ‘ভজ্ঞনানন্দা’ বলিয়া 
প্রচারিত হইবার বাসনায় আমি গৃহত্যাগী; ধামবাসা” 
বলিয়| প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় আমি দেশত্যাগী; 
ত্যাগী বা বিরক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছায় আমি 
কৌগীনধারী । আবার মর্কট-বৈরাগী হইতে আমার 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিবার জন্য আমি স্ত্রীসস্তাষণ ও ধাতুপাজ 
প্রভৃতি পরিত্যাগকারী। কখনও বা আমাকে শ্রীল 
দাস গোদ্ধামী প্রভুর সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য 
মারাদিবসাত্তে ঘোলপানকারী। কখনও আবার এল 
নরোত্বম ঠাকুর মহাশয়ের __«অর্থলাভ এই আশে, কপট 
বৈষ্ববেশে, ভ্রমিয়ী বুলয়ে ঘরে ঘরে”_এই বাক্যের 
একমাত্র "মর্ধ্যাদ1রক্ষাকারী” এবং লোকলোচনের নিকট 
মহাত্যাগী বৈষ্ণব বলিয়া? পরিচিত হইবার জন্য লোকের 
প্রদত্ত অর্থ-বন্বাদি অগ্রাহকারী। কখনও ব1'চ্ বিপ্রেঃর 
গ্রীল হরিদ।স ঠাকুরের আচরণ অনুসরণ করিবার ন্যায় 
অনর্থনির্দক্ত পরমহংসকুলের নির্বালীক তজনচেষ্টায় 
ভোগবুদ্ধি করিয়া মাধুকরী-জীবী। 

আমি অটন-ঘটন-পটায়সী মায়ার প্রভাব এখনও 
বুঝিতে পারি নাই) প্রমপ্তাগবতের “মূহস্তি যৎ সুরয়ঃ”_ 
অর্থাৎ সরিগণও যে নিরস্তকুহক সত্যবস্থতে মোহ প্রাপ্ত 
হন’, এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমি লোক 
সমাজে ্রীমন্ভাগবতের ১*ম স্কদ্ধের লীলা শ্রবণকারী 
বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য বহুবার বহুকথায় 


শ্রবণকীন্তরন করিলে ১০ স্বদ্ধে বহ্ধমোহনব্যাপারটীর 
তাৎপৰ্য্য আমার মায়াবিজ্ম্তিত দৃষ্টির দুেছ স্তর ভো 
করিতে পারে নাই । ব্র্ষা ও শিবাদি দেবত! পধ্যস্ত যে 
মায়াবৈচিত্র্ে নানাভাবে মুগ্ধ হন, আম তাহ! বুঝিয়াও 
বুঝিতে পারি নাই, শুনিয়াও শুনিতে পারি নাই, অথব! 
ফাহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাহারা বিপ্রলিপ্া|র দ্বার] 
আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, কিংবা তাহার! নিজেরাই 
বৃঞ্চিত। 

তাই আমি মায়াবাধিত দৃষ্টিতে কর্মকাণ্ড হইতে 
জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানকাণ্ডও ভক্কিবিরোধী 
বলিয়া ত্যাজ্য মনে করিয়াছি বটে, কিন্ত আমি প্রকৃত 
প্রস্তাবে কক্মকাণ্ড ওজ্ঞানকাও হইতে মুক্ত হইতে পারি 
নাই। ভক্তের পোষাক পরাই আমার সার হইয়|ছে, 
কপটতাই আমার বৈষ্ণব হইয়াছে, আত্মবঞ্চন। ও 
পরবঞ্চনাই আমার ধশ্ম হইয়াছে, 'প্রতিষ্ঠাত্যাগী? বলিয়া 
পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টা্রিত হইয়াও প্রতিষ্ঠাভিক্ষাই 
আমার নিজ্জনভজজন, আমার 
আমার ধামবাস, 


আমার তপস্ত! হইয়াছে। 
ত্যাগ, সারাদিবস পরে ঘোলপান, 
আমার লীলাম্মরণ, আমার মাধুকরী গ্রহণ, আমার 
রিত্যাগ আমার কৌপীনধারণ আমার মঠাদির 
ঠমন্দিরনিম্মাণের প্রতি বিতৃষণা, আমার 
পরিহার, আমার লোকালয় 
গ্রহণ না করা-_ইহার] 


ধাতুপাত্র প 
প্রতি বিরাগ, ম 
কুটারত্যাগ, আমার দ্বদন 
পরিত্যাগ, আমার শিল্ঠাদি 


হল 


সকলেই আমাকে বির দান্ত হইতে বিচু।ত করিয়া 


ফল্ততাগী বা জানকাওী করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ'বত|র 
প্রাণহীন আচরণ গুলি আমাকে অবৈষধাব করিয়া 
তুলিয়াছে। তবে উহারা জগতের লোকের নিকট বৈষ্ণব 
বলিয়। প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কেন বিগ্ব করে নাই । 
তাই আমি উহার্দিগকে সাদরে বন্ধু বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছি; কিন্ত আমার ছদ্মবেশী মিন্রগুলিকে শত্রু 
বলিয়। চিনিতে পারি নাই। গ্রীল দাস গোস্বামীর 
'কৃষ্ণ-্লীত্যে ভোগ-ত]াগের আদশ ছিল--ঙা"র কৃষ্ণের 
প্রতি একাত্তিকী আনুরক্ি, কিন্তু আমার কপট ত্যাগ 
আত্মেন্দিয় শ্রীতিবাঞ্ছার আদশ। এক সময় আমার পরম 
গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ জীল গৌরকিশোর দাম গোস্বামী 
মহারাজের অনগুগত পরিচয়াকাজ্পী কোন কৌপীন- 
ধারী বাক্তি অবধৃতকুলচুড়ামণি শ্রল গৌরকিশোরের 
সহজভজনচেষ্টার রুত্রিম অনুকরণ করিয়া বাবাজী- 
মহারাজের ম্যায় তিনিও পূরীয ত্যাগের স্থানে কপট 
ভজনচেষ্ট1 প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়ীছিলেন বলিয়] 
শীল গৌরকিশোর--“আপনার স্যায় মহদ ব্যক্তির সঙ্গ 
আমার নায় দীন ব্যক্তির কখনই বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব 
আপনি মাপনার ধোগ্যস্থানে গিয়া ভজন করুন”__ 
এইরূপ ব্যঙ্োক্কি ত্বারা এ ব্যক্তির সঙ্গ অসংসঙ্গজ্ঞানে 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণবতার আদর্শ শিক্ষ। 
দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি দুর্দেব! আমি সেইসকল 
মহাত্মগণের শিক্ষা গ্রহণ কারবার যোগ্যতা অঞ্জন 
করিতে পারিলাম না। 

আল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী প্রভুর কথ! বলিতে গিয়া__ “রঘুনাথের বৈরাগ্য 
যেন পাষাণের রেখা”--ষে উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ 
কথাও বিষ্ণুপাদ শ্রল গৌরকিশোরের আচরণে প্রতি- 
ফলিত হইলেও এবং তিনি অনিকেতভাবে অবস্থান ও 
অপক্ক তঙুলমান্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের আদর্শ 
দেখাইলেও তাহার পরম সুহৃদ্‌ শ্রমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ভজন চেষ্টাকে বিশেষ সন্মান ও আমার গুরুদেব ওঁ 
বিষুপাদ প্রমন্তক্তিসিদ্ধাস্ত সরশ্বতী ঠাকুরের তজনচেষ্টা 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তাহার (শীল গৌরকিশোর ) অপেক্ষাও অধিকতর 
বৈর|গাময়ী ও মায়ে 
পরিচিত, ধাতুণ।ত্রত্যাগকারা, মাধুকরখভীবী, কৌগীন 
ধার) ব্যকিগণের অস্তরের অস্তরতম প্রদেশে লুক্ষা ম়িত 
আত্বেন্দিয়তর্পণেচ্ছার কথা শতবার 


বষঃতোমণপ্রা এবং ধামব|সী 


কারন করিয়। 
বৈষাবের বৈষ্াবত্ের নিগুচঘ ও সথক্মতত শিক্ষ। প্রদান 
ফরিলেও আমি এ শিক্ষ। গহণ করিলাম না। 

আমি এতই ভাগ্যহীন যে, মনে করি শসনাতন, 
ভীরূগ, শ্রারঘুনথ ভট্ট, ভীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ 
রুষ্েন্িয়তৃধির জন্য মন্দির নির্শী, শ্রীবিগ্রহ-গ্রতি্ঠা 
প্রভৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া, গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছিলেন বলিয় বোধ হয়, আম! অপেক্ষা কিছু কম 
ত্যাগী! গ্ররায় রামানন্দ, গীপুণ্ডরীক প্রভৃতি আচাধর্যগণ 
ধাতুপাত্র পরিত্য।গকারী আমা অপেঙ্গা বৈষ্ণবতায় নৃন্য 
ছিলেন! আমি প্রতিষ্ঠাত্যাগী নির্জন ভজনানম্দী; আর 
যেহেতু তাহার! লোকসমাজে বিচরণ করিতেন, সুতরাং 
নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাকাক্ষ। ছিল। কিন্ত হায়, আমি 
কি দ্রেবমায়। বিমোহিত! আমার নির্জ্জনভজনানন্দই 
আমার ব্যাধি, আম|র কৌপীনই আমার বিষয়, আমার 
ধাতুপাত্র পরিত্যাগ করাই আমার প্রতিষ্ঠাক|জ্কণ, তাহা 
আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি মনোধন্দী হইয়া 
ভদ্রাভদ্র বিচার করিতেছি । তাই অদ্ধয়জ্ঞ।ন ব্রজেঞ্জ- 
নন্দনের সেবা সুখতাৎপর্য্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়। 
পড়িয়াছি। আমি মনে করি, নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর 
হরিদাস শ্রমন্মহা প্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক হইয়া দ্বারে 
দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়। এবং আমার 
ন্যায় কেবল লোকদেখান স্মরণাদিতে কাল কর্তন করেন 
নাই বলিয়। তাহার প্রতিষ্ঠাকাঙ্জী ছিলেন। শীল গদাধর 
পণ্ডিত গোস্বামী, গ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, পরল 
পরমানন্দপুরী, প্রায় রামানন্দ, গ্রীল ঠাকুর হরিদাস 
প্রভৃতি বৈষ্ণৰগণ আমার ন্যায় ধামবাসী ও রাধাকুণ্ডবাসী 
ছিলেন না। 

অক্ষজঙ্ঞানে আমার দৃষ্টি এতদূর আচ্ছন্ন যে আমি 
‘ক্শ্’ ও জ্ঞান’ হইতে, ‘গ্রহণ’ ও ‘ত্যাগ’ হইতে “সেবা? 


বহু বহু 








নিৰ্জ্জন ভজন 


দাবৈফবতার পার্থকাটি বুঝিতে পারি না। গ্রহণ ও 
ঠাগধর্মেই আমার কুচি; কখনও গ্রহণধনদে মুগ্ধ হইয়া 
াগধর্ণের নিন্দ! করি, বলিয়। থাকি, আমি ভগবানের 
এনোভীষ্ট প্রচারক একটা জীব- আমার হ্িকা্ধৃদধি 
করাই পরমেখরের অভিমত ; সুতরাং গ্রহণধন্ছে আসক্ত 


রাহইলে পুষ্টির! হইবে কি 


প্রকারে ?” কখনও বা 
গহণধর্দের মধ্য মিছ) ভক্তির আবরণ দিয় শীনিত্যা- 
ননের চরণে অপরাধ করিতে করিতে বলিয়া থাকি, 
প্রমননহাগ্রভূ শীনিত্যানন্দকে বংশরক্ষা (?) করিবার জন্য 
বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং সেই 
গ্রনিত্যানন্দ ও ্মন্মহাপ্রভূর দোহাই দিয়া আমিও 
পশুর প্রায় আচরণ করিব। যদি কেহ দেখাইয়া দেন_- 
দ্রন্নপ কথ! শ্লীমন্‌ মহাপ্রভু কখনও বলেই নাই বাঁ উহ। 
মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে, আর যদি অভিপ্রেতই হইবে, 
তাহা হইলে সেটাও ই্রনিতাযানন্দের ন্যায় বিষ্ণুবস্তর পক্ষে 
শ্রটৈতন্য তোব্ণকল্পে একমাত্র তাহাতেই সম্ভব, অপরের 
মন্তব নহে এবং যদি এরূপ বংশপরম্পরা রক্ষা করা 
রমন্মহা গ্রভূর ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি বীরভদ্র 
প্রতুকে নিঃসন্তান করিলেন কেন 1” তবে এইসকল যুক্তির 
উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াও আমি গৃহব্রতধম্মকে ই শুক্র- 
খোণিতজাত দেহকেই করিয়া শ্রত্যুক্ত 
বিরোচমের ন্যায় দেহারামী হইয়। পড়ি। 

আবার সময় সময় গ্রহণধশ্মে গ্রতিষ্ঠাশাটা কিছু কম 
পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া ও কষ্কগ্রীতে ভোগত্যাগী? শুদ্ধ 
কষ্ন্দ্রিয়তর্পণপর নি্িঞ্চন যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ মহজ্জনের 
বৈষ্ণৰী প্রতিষ্ঠায় ভোগবুদ্ধি করিয়া ফন্তুত্য!গধশ্মকে 
'সেবাধশ্ম+ বলিয়। কল্পনা পূর্বক আত্মবঞ্চন। ও পরবঞ্চনাকে 
বরণ করিয়ী লই । আমার এত্যগ-জ্ঞানজাত মনোধস 
ফন্ধত্যাগ, কপটত্যাগ বা ভক্তির নামে মায়াবাদির চিত- 
বৃত্তিকেই নৃামাধিক বরণ করাইয়া রষ্ণতোষণপর ভক্তি- 
বৃত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। আমি তখন নিজেকে 
গৌড়ীয় বলিয়া, পরিচয় দিয়াও গৌড়ীয়ের একমাত্র 
গৌঁড়ীয়ন্টা স্থানে অবস্থিত, সেই মুলবেন্ত্র হইতে ভ্ৰষ্ট 
ইইয়। সাধারণ সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি। আমি তখন 


বহুমানন 


২৬৯. 
বলিয়া থাকি, নবধা-ডদ্ির যে-কোন একটা যাজন 
করিলেই বৈষ্ণব বালয়। প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। আমি 


শমন্মহাগ্রভূর শক্ষা্টকের ১ 


is ম প্লোকটী ভুলিয়া খাই। 
আচার। এল 


শজীবগোদ্বানীর সন্দভপ্রতিপাস্ধ-- 
যন্প্যন্যতত্তিঃ কলোঁ কঙঁব৷। তদ। কীর্তনাখ্]াত্থি- 
সংযোগেনৈৰ কর্তব]"--অথাৎ কলিতে নবাব্ধ ভক্ত) 
যাজন কণ্তব্য হইলেও এসকল কীত্নমুখে হইলেই ফলঞ্তু 
হয় এবং আল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃব লিখিত মন্‌ 
মহা গ্রড়ুর উপদেশ-- 


তা*র মধ্য সর্কশ্রে্ঠ নামসন্কীত্তন। 
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥ 
রূপাশগ রসিককুলচূড়ামণি আঁচার্ধাবর জীল 
ঠাকুবের 'সারার্থদশিনী?র সারার্থ-শ্রবণ ও 
কাঁতনের অধীনই ম্মবণ+--আছচার্ধাগণের এই সকল ভত্তি- 
সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কীর্তন ছাড়িয়া ‘নির্জনভজন।- 
নন্দী'র প্রতিষ্ঠ। বা আত্মপ্রসাদ-লাভের জন্য নানাবিধ 
ফন্তুত্যাগ দেখাইয়া থাকি! আমি ভক্তিরসামুত ও 
উজ্জলনীলমণির আলোচনার ধৃষ্টত। দেখাইলেও_ 
শানর্বন্ধ: কৃষ্ণসমন্ধে যুক্তং বৈরাগামুচাতে ॥* 
আসক্তি-রহিত, সন্বন্ব-সহিত, 
বিষয়সমূহ সকলই মাধব ৷” 
পরল রূপ গোস্বামী প্রভুর এইসকল উপদেশ লোকের 
নিকট ঢাকা দিয়! থাকি, কখনও বা! নানাপ্রকার কদর্থ 
করিয়| থাকি। শ্রীমন্তাগবতে শ্রসনতকুমার পৃথু মহারাজকে 
যে অমূল্য উপদেশটী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে না_ 


এবং 
চক্রবত্তা 


অর্থেন্দিয়ারাম-পগোষ্)তৃষ্ণয়া 

তৎ সন্মভানামপরিগ্রহেণ চ। 

বিবিস্তরুচ্া পরিতোষ আত্মনি 

বিন! হরেগুণ পীযুষপানাৎ॥ 
অর্থাৎ ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্জিয়তৰ্পণরত 
সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের 


অসধ্যক্তিগণের 
ত্যাগ ও নিৰ্জ্জনবাসে অভিরুটি, 


অভিমত অর্থকামাদি পরি 
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এইসকল ছার! আত্মার সপ্তোষ লাভ হয়, কিন্তু যেশ্ছানে 
সপুখরিত হরিকথাম্বত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, 
সেইকপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহ| করিবে না; কারণ 
উহ! বারা আত্মেজিয়তর্পণ হইলেও কফ তে|ষণ হয় না। 
কিন্তু হায়! শ্রীমন্তাগবতের এইসকল উপদেশ আমার 
ভোগোন্ুখ র্ণরন্ধে প্রবেশ করে না। আমি প্রান্ত 
মহজিয়া হইয়া অগ্রাকৃত মহজ ধশ্মের নানাগ্রকার 
অভিনয় দেখাইতে যাই বটে, কিন্তু আমার বিষয়মলিন 
গ্রাকৃতচিত্ত অগ্রাকত বস্তর আশ্বদে সমর্থ হয় না। আমি 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের “বিষয় ছাড়িয়া কৰে শুদ্ধ হবে মন” 
এই কথাটি তৃলিয়| গিয়া বিষয় ধা অনর্থযুক্ত চিত্তে 
নিজেকে ধামবাপী বলিয়- ভজনাননা। বলিয়। মনে 
করি। আমি সংসার ত্যাগ করিয়াও যে বিষয়ী, কৌপীন 
লইয়াও যে পরম সংসারী, শ্সনাতন, শ্রীর্প, শ্ররায় 
রামানন্দ, পুগুরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থপ্রচার, 
নামপ্রচার, শ্রবিগ্রহ, মন্দিরগ্রতিষ্ঠা, ধাতুপাত্র গ্রহণ 
প্রভৃতি করিয়া বা না করিয়াও যে মংসারাসক্ত, 
শহরিদাস, শীরায়রামানন্দ প্রভৃতির ন্যায় অক্ষজনেত্রে 
ভৌমব্রজবাস ব! রাধাকুণ্ড তটাশ্রয় ত্যাগ ন! করিয়াও যে 
কুণ্ডতট কেন বিরজারও নিয়ে অবস্থিত, তাহা! আমি 
ভাবিতে পারি ন1। গ্রমীধবেনপুরী, গ্রীরঘুনাথ, শরনরোত্তম 
প্রভৃতির আচরণের প্রতিকূলে শিষ ন! করিয়াও অথব1 
পরমবিরক্ত ব্রজবাসী শীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর 
্যায় বহু শিক্ষা গ্রহণ হইতে বিরত থাকিয়াও আমার যে 
শিষ্তামুবন্ধ, জনাহৃবদ্ধ ও বিষয়া হব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, 
আত্মবঞ্চিত আমি তাহ! ধরিতে পারি না, তাই কখনও 
কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পূর্বেই ব্যবসায়ী প্রচারক 
হইয়া! পড়ি এবং গৃহত্রত ধর্মকে বহুমানন করিয়া ইন্জরিয়ের 
দেবা করিয়] থাকি, কখনও আবার প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য 
কীর্তন ছাড়িয়| নির্জন ভজনানন্দী হই। 
কিন্তু হায়! আমি কলিষুগপাবনাবভারী গ্রাগৌর- 
মন্দরের আদেশ মান্ত করিয়] একবারও নিরপরাঁধে নাম 
গ্রহণ করিলাম না। তাই আমার চিত্রার্পণ মাঞ্ছিত 
হইল না। আমার মলিন চিত্ত মনোধর্দে পরিপূর্ণ হইয়। 


নদীয়| প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


আমাকে যে পথে চালাইয়াছে, আমি সেইপথেঃ 

চলিতেছি। তাই মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হ 
আমাকে শিক্ষ। দিবার জন্য গাহিয়াছেন-- 
দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ? 

প্রতিষ্ঠার তরে, 


ইয়া 


নির্জীনের ঘরে, 
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ 
* ০ bl 
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নিৰ্জ্জনত! জালি, 
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥ 
কীর্তন ছাড়িব, গ্রতিষ্ঠা মাখিব, 
কি কাজ ঢ,ড়িয়! তাদুশ গৌরব ॥ 
মাধবেন্জ পুরা ভাবঘরে চুরি 
ন! করল কভু, সদাই জানব ॥ 

জড়ের প্রতিষ্ঠা শৃকরের বিষ্ঠা, 
তা'র সহ সম কভু নামানব। 

মত্সরতা-বশে তুমি জড়রসে 
মজেছ ছাড়িয়া কীর্তনসৌষ্ঠব ॥ 

তাই দুষ্ট মন, নিজ্জন-ভজন, 
প্রচারিছ ছলে কুযোগিবৈভব। 

প্রভু সনাতনে পরম যতনে 
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব॥ 

সেই ছুটি কথা তুল’ না সৰ্ব্বথা, 
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনামরব। 

“ফন্তু আর যুক্ত, ‘বদ্ধ’ আর ‘মুক্ত’, 
কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥ 
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী 

ছাড়িয়াছে যা’রে, সেই ত’ বৈষ্ণব ॥ 
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, 
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ 
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, 
অনাসক্ত সেই, কি পার কহব। 
সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহাতে সৌভাগ্য, 
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব ॥ 
ঞ্চ সৰ Eb 





পারত সহজিয়। 


মাঁয়াবাদী জন কষ্ণেতর মন 
মুক্-অভিমান সে নিন্দে বৈষ্ণব । 

বৈষবের দাস তব ভক্তি-আশ, 
কেন ব! ডাকিছ নিষ্অন-আহব ॥ 

দে ফন্তবৈরাগী কহে নিজে ত্যাগী» 
সে ন! পারে কড় হইতে বৈষ্ণব। 

হরিপদ ছাড়ি? নিজ্জনিতা বাড়ি’ 
লভিয়। কি ফল, ফন্ট সে বৈভব ॥ 

রাধাদাস্তে রহি’ ছাড়ি? ভোগ-অহি- 
গ্রতিষ্ঠাশা নহে বীর্ভনগৌরব। 
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রাধা-নিতাজন, তাহা ছাড়ি মন 


কেন বা নিজ্ঞন-ভজন-কৈতব । 
ব্রজবামিগণ গ্রচারক ধন 
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে শব। 
প্রাণ আছে তা'র সেহেতু প্রচার, 
প্রতিষ্ঠাশাহীন কষ্ণগাথা সব॥ 
ই্দয়িত দাস কীর্তমেতে আশ, 
কর উচ্চৈঃহথবে হরিনাম রব। 
কীর্ঘন-প্রভাবে স্মরণ হইবে 
সেকালে ভঞ্জন নিজ্জঞনে সম্ভব ॥ 


প্রাকৃত সহজিয়া! 


আমাদের এই পরিদুশ্ঠমান জগৎ একটি প্রতিবিহুরূপ। 
এই প্রতিবিশ্বের নিশ্চয়ই একটি বিশ্ব থাকিবে । যেমন, 
আকাশে স্র্যয একটা বিথ্বস্থলীয় বস্ত, আর কোন জলাশয়ে 
পতিত হুর্ধযচ্ছবি একটি প্রতিবিষ্ব। বিশ্ব বস্তুটি নিত্য, 
আর প্রতিবিষ্ব বগুটি অনিত্য। প্রতি বিশ্ব বস্তুটি বিষ্ববন্তুর 
সায় নিত্য না হইলেও প্রতিবিছ্বের অস্তিত্ব বা সস্তা 
অধ্বীকৃত হইতে পারে ন1। যেমন হর্ষ থাকিলে এবং 
্ধা গরতিবিদ্বিত হইবার কোন স্থান পাইলে নিশ্চয়ই 
তথায় প্রতিখিষ্ব পতিত হয়, তদ্রেপ এই জগদ্রূপ প্রতিবি্ 
বাপ্রতিফলন কোন একটি নিত্য বিছ্বের প্রতিচ্ছবি। 
কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, বি্বটি নিত] ও বাস্তববস্ত, 
আর গ্রতিবিষ্বটি সদৃশ হইলেও পৃথক, যেহেতু আধার।- 
ভাবে অনিত্য ও নানা প্রকার হেয়-ধন্মযক্ত বসত । পরিদৃষ্য- 
যান জগৎকে আমরা গ্রকুতি বলি। এই প্রকৃতি বিচিত্র 
মৌনাধ্যশালিনী । যেমন কোনও প্রতিবিস্বের সৌন্দধ্য 
বিশ্বের সৌন্দর্ধ্যেরই অসম্পূর্ণ গ্রতিচ্ছবিমাত্র, তদ্রপ 
গুতিবিতব্বরূপা এই প্রক্কতির সৌন্দ্য)ও কোন মুল বিচ্বেরই 
মৌন্দর্ষ্যের অংম্পূর্ণ প্ৰতিফলন মাত্র। আকাশের উপর 
দিয়া একটি পুষ্পকরথ যাইতে থাকিলে কোনও জলাশয়ে 
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উহার প্রতিচ্ছবি পতিত হইছে পারে এবং এ গুতিচ্ছবি 
দেখিয়। বালকগণ হয়ত’ উহাতে আরোহণ করিবার জন্য 
ধাবমান হইতে পারে, বগ্ুত্ঃ ওঁ প্রতিচ্ছবিটি যে 
আঁকাশস্থ একটি বিদ্বের প্রতিবিষ্থ মাত্র, ইহা তাহারা 
জানে না বলিয়া তাহারা এ প্রতিচ্ছবির ছায়ায় (সীম্দধ্য 
দেখিয়! উহাতে আরোহণ করিবার ভন ধাবিত হয়, বিশ্ব 
প্রকৃতপক্ষে উহাতে আরোহণ করিতে পারে না, বেল 
মরীচিকায় জলল্রমের ন্যায় প্রলোভিত হইতে থাকে। 
এই পরিমান প্রকৃতির সৌন্দর্যে মূ হইয়াও আমর! 
তদ্প উহাকে ভোগ করিবার ভন্থ ধাবিত হই, কিন্ত 
ভোগ করিবার পরিবর্তে কেবল প্রলোভিত হইয়া 


উহাকে 
জেকে প্রকৃতির 


উহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাৰিত হই এবং নি 


ভোক্তা ও রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধাদি বিষয়ের মালিক 


বলিয়া অভিমান করি। 
আমাদের অনাদি বহিুর্খতানিবদ্ধন আমরা কষ” 


পাদপদ্ম বিশ্বত হইয়া এই প্রকৃতির মধ্যে বিশ্গিপ্ হই। 
আমর! ভাস্করালোক দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির 
সহিত ওতঃপ্ৰোত মহব্ধযুক্ত হইয় পড়ি । ভগবদ বিস্বৃতির 
সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিত্যঙ্থরূপের উপর এবটি শুক 


২৪২ 


আবরণ আসিঙ্কা উপস্থিত হয়। সেই আবরণ প্রকৃতির 
মিন্মত--একটি উপাধিমাত্র । এ আবরণটা মনে [বু 
অহঙ্কারাত্মঝ এবং এপ্রকাতির সুক্ষ আব্রণটাবে। হরি 
ও কার্ষে]াপযোগী কারবার জন্য ওদুপ1র আর একটা স্থল 
আবরণ আসিয়া আমাদের নতাখরূপবে সম্পূর্ণভাবে 
আবৃত করিয়া ফেলে। এই স্থল আবরণটাও পঞ্চমহাভূত 
বা প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ উহাও একটা প্রকুতিই । 
সুতরাং আমরা যাহা ঘর] চিন্তা করিব-সেই মনটি, 
যাহা হবার! কোনও বিষয় নিশ্চয় করিব_ঞ্েই বুদ্দিটি, 


যাহ! দ্বার! আমাদের জগতে অগ্তিত্বা্ছতব করিব- সেই 


অহঙ্কারটি, আমরা যাহ! দ্বারা দর্শন করিব_সেই চক্ষুটি, 
আমর! খাহা দ্বারা বণ করিব_সেই কর্ণটি, আমরা 
যাহ] দ্বার! আদ্রণ করিব--সেই নাসিকাটি, আমর] যাহা 
ছার] সপর্শ করিব__সেই ত্বক্টি, আমাদের বাক), আমাদের 


হস্ত, আমাদের পদ|দি যাবতীয় ইন্জিয় সকলই গ্ররুতি- 


দ্বার! রচিত। আবার আমর] যে বস্তু দেখিব, যাহা শ্রবণ 
করিব, যাহ! স্পর্শ করিব, সেই সকলই প্ররুতিজাত ব! 
প্রাকৃত। স্থতরাং এইরূপ চতুদ্দিকে প্রকুতিছ্বারা সমাবিষ্ট 
হুইয়। প্রকৃতিতে পরিবদ্ধিত হইয়া, প্রকৃতি গঠিত যাবতীয় 
সম্পত্তি লাভ করিয়া ওতপ্রোতভাবে প্রকৃতির সহিত 
যুক্ত থাকিয়। আমাদের নিত্য অপ্রারুত স্বরূপটি সমাচ্ছনন 
রহিয়াছে। আমরা এখন প্রকৃতির সহজাত ধারণায় 
অভিভূত, আচ্ছন্ন ও সর্বতোভাবে তাহাতে আসক্ত হইয়া 
কৃষ্ণসেবাবিস্বত জীব। নিত্যন্বরূপ বিশ্বত জীব আমরা 
সকলেই নৃ[নাধিক “প্রাকৃত সহজিয়া”। অধোক্ষজ- 
পুরুষোত্তমবা॥ী বা চিদ্বিলাসবাদী ভগবন্তক্ত ব্যতীত 
সকলেই প্রাক্ৃত-সহজিয়!। 

পূবেই বল। হইয়াছে যে, এই প্ররুতি একটি নিত্য বিশ্ 
বা শিত্যধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। এ 
নিত্যধাম, যাহা এই বিকৃত প্রতিফলনকূপ। প্রকৃতির মুল 
বিশ্বপ্বরূপ, তাহারই নাম অপ্রাকৃত ধাম। এ অগ্রারুত 
ধামের সকলই চিন্ময়। সেইস্থানে নদী আছে; বৃক্ষ, 
লতা, তৃণ,গুল্ম, মৃত্তিকী--প্রকৃতির যাবতীয় বপ্ত তথায় 
তাহাদের নিত্যম্বরূপে বিরাজিত; কিন্তু সে স্থানের 


নায়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রক্কতে এইরূপ অবর-ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি নহে। তথাকার 
প্রকৃতি *ষ্পরিঢারিক1 তথাবার তুমি, বৃক্ষলভা, নী, 
তড়াগ, মাগর, তভধর, কানন, ডপবন অবঝলই অঞ্ঞারুত 
অর্থাৎ গ্ররুতির অতীত চিন্ময় নিতশরূপে নিত]একটিত 
থাকিয়া চিত্বিলাসময় ভগবানের চিল্লীলার সহায় বা 
সেবক; তাহারা সকলেই চেতন । 

পরম কারুণিক ভগবান তাহার এ অগ্রকুত ধাম 
হইতে সময় সময় তাহার নজজনকে এ জগতে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন, কখনও ব1 অত্যস্ত কপালু হইয়া স্বয়ং 
অবতীর্ণ হন। তিনি বা তাহার নিজজন ব্যতীত 
প্ররুতিতে আচ্ছন্ন অন্য কোন জীবই অশ্রাকৃত ধামের 
স্বরূপ অবগত নহেন ; কেন না, তাহার অনাদিকাল হইতে 
কৃষ্ণবহিদুর্খি হইয়া কম্মফলবাধা যে সকল প্রাক্বৃতিক শরীর 
লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের অনাদিক]ল হইতে 
অপ্রাকৃত ধামের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বতরাং 
তাহার! কি করিয়া অপ্রারুত রাজ্যের খবর বলিতে 
পারিবেন? যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি কখনও ইংলগুদেশে 
গমন করেন নাই, তিনি কি করিয়া সাক্সাদ্গভবনীয় 
ইংলগ্ডের খবর বলিবেন? যদিও এই উদ1হরণটি প্রাকৃত 
ও অগ্রাক্কত রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে 
না, কেন ন! যিনি ইংলণ্ডে যান নাই, তিনি হয়ত’ যিনি 
ইংলগ্ডে গিয়াছেন, তাহার লিখিত বিবরণ পড়িয়া 
অপরকে ইংলগ্ডের কথা বলিয়। দিতে পীরেন। এস্থলে 
ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশটি একই প্ররুতির অন্তর্গত প্রদেশে 
অবস্থিত বলিয়া কেবল বিবরণ পড়িয়াও ইংলণ্ডের 
অনেকট] খবর জান! সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত প্রান্ত 
জগৎ ও অপ্রারুত ধাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত কেন্দ্রে 
অবস্থিত ৰলিয়। অপ্রাকুতধাম-উষ্টা, পুরুষগণের লিখিত 
বিবরণ পাঠ করিয়াও প্রাকৃত লোক উহার মন্ম গ্রহণ 
করিতে পারে না। কারণ, তাহার যে যন্ত্রের ঘার। তিনি 
এরূপ অপ্রাক্কৃত বস্তুর বিবরণ পাঠ করিবেন, তাহা 0 
প্রকৃতির সহিত ওত£গ্রোভভাবে আসভ,। যাহার! মে 
করেন, আমরা এই প্রাকৃত মনোবুদ্ধি'অহঙ্কার-দারাং 
অপ্রাক্ৃত রাজ্যের অঙ্থসদ্ধান বা গবেষণা করিব এবং 











প্রাকৃত সহজিয়1 


তাঁহার কল জগৎকে জানাইব, অপ্রারুত রাজ্যের কথা 
আমরা বুঝি ৪ অপরকে বুঝাইয় দিব, ঠাহাদিগকেই 
অধোগক্ষদ পুকষ্োন্তম সেবকপুরুমগণ 
‘প্রাক্ুতসহদ্দিয়? বলিয়। থাকেন। 


অপ্রারুত জগতের 


এই পারুতসহজিয়াসনপদায জগতে বহু শ্রেণীতে 
বিভক্ত এবং এ প্রাঞুতসহ দিয়! ধর্ম্ম বহু আকারে দৃষ্ট হইয়! 
থাকে আমর! যথাসাধ্য তাহ সাধুশান্সের নির্দেশাস্ুসারে 
দেঁখাইতে চেষ্টা, করিব। 

প্রাকৃত সহঙ্গিয়াগণ ভাবিতে পারেন, “অপ্রারুত 
মহাপুরুষগণের লেখা যদি প্রাকৃত ব্যক্তিগণ বুঝিতেই ন1 
পারিবেন, তাহা হইলে জগতে সেইগুলি একাশ করিবার 
আবশ্যকতা কি ছিল? এ সকল গ্রন্থাদি তাহার। প্রকাশই 
বা করিয়াছেন কাহাদের জন্য ?” তদুত্তরে ভগবন্তক্তগণ 
বলিয়াছেন যে, যাহার! প্রাকুত বুদ্ধি লইয়া উ সমস্ত 
অপ্রারৃত ভগবন্নামরূপগুণলীলাদি আলোচন! করিতে 
যাইবেন, তাহাদের নিকট এ 
প্রকাশিত হইবেন না| কারণ 


সকল অগ্রারুত ত্র 


পআগ্রারুত বন্ধত নহে গ্রাকতগোচর । 

বেদে পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর 1" 
(চেঃ চঃ মধ্য ৯ম ) 
যাহার! অগ্রারুত ভক্তগণের কুপায় কৃথঞ্চিৎ পরিমাণে 
অপ্রারুত বস্তুতে সেবোনুখ হইয়াছেন, তাহাদের জন্যই 
এসকল গ্রন্থ বা ধামের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ব্যক্তিগণকে প্রকৃতির চিন্তামোত হইতে নির্দ্দুক্ত করিয়া 
দিবাজ্ঞান গুদান 


প্রাকৃত 


তাহাদের অপ্র।রুত শ্বরূপোছ্োধন বাঁ 
করিবার জন্যঃ ভগবস্তক্তগণ এই জগতে আগমন করিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহারা এই প্রকৃতির মধ্যে আগমন 
করিয়াও গ্রারুত ব্যক্তিগণের নায় প্রকৃতির গুণে অভিভূত 
হন না, ইহাই তাহাদের ঈশিতা 
“এতদ্বীশনমীশস্ত গ্ররুতিস্থোহাপ তদ্গুপৈঃ। 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্বৈৰধথাবুদ্ধিপ্তদ তয় ॥” 
__(ভাঃ ১৷১১৷৩৩ ) 
_প্রক্ৃতিস্থ হইয়। উহার গুণে বশীভূত ন! হওয়াই 
ঈশ্বরের ঈশিতা মায়াবদ্ধজীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া 
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হয়, তখন তাহ! প্রকৃতির সম্নিবর্হেও প্রকৃতির গুণে 
সংযুক্ত হয় না। 
অপ্রারুতম্বরূপজ্ঞ পুরুষগণ প্রকৃতির কুহকে পতিত 
জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদ্বিগের প্রতি করুণ! 
পরবশ হন এবং তাহাদের দ্িবাজ্জান অর্থাৎ অপ্রাকৃ্ত- 
অমুভূত উদয় করাইবার যত্বু করেন। 
নাম দীক্ষা। 
“দাক্ষাকালে ভক্ত করে আজ্মসমপণ। 
নেহ কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার ।চদানন্দময়। 
অপ্রারত দেহে কষেের চরণ ভজয়॥ 
প্রভু কহে-_বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কতু নয়। 
অগ্রারুত দেহ ভক্তের চিদ্রানন্দময় ॥” 
দাক্ষাকালে অর্থাৎ এরূপ অপ্রারুত-স্বরূপজ্ঞ [নাচন 


ইহারই অপর 


মহাজনের পাদাশ্রয্ন করিবার সময় প্রাকৃত বাক্তি তাহার 
প্রারুত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শরগুরুপাদপদ্যে কায়- 
যনো-বাক্য সমপণ করেন। শরীওরুদেব শিষ্যের অনর্থরাজি 
প্রান্ত-অভিমান বিধৌত করিয়া তাহাকে 
তখন 


অর্থাৎ 
অপ্রারুত কৃষ্ণসেষার যোগ্য করিয়া থাকেন। 
শেষের দেহ ও মন আর প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত হইবার 
জন্য ব্যস্ত হয় না__যাবতীয় অনথাপগমে দিবাজন অথাৎ 
শ্বক্নপের উদ্বোধন হয়। সেই অনর্থ-নির্মুক্ত উদ্ধ দর্বরূপ 
ভক্ত নিশ্মল চিদ্দানন্দময় আত্মা। দ্বার! কৃষ্ণসেব। করেন। 
তখনই তাহার মন প্রারুত মন নহে, উই! শুদ্ধমন ব্‌ 
স্ররষ্ণের রাসস্থলী। এইরূপ মনদ্বারাই শ্ররুষণের নাম- 
ক্লপ-গুণ-লীল1 উপলব্ধি করা যায় । প্রাকৃত মনের ছার] 
অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শবাদি বিষয়াসত্ত মনের বার! 
কখনও অপ্রারুত নাম-র্ূপ-গুণ-লীল! আন্বাদিত হয় না। 
এল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন 

“বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ’বে মন। 

কবে হাম হেরব জে শ্রবৃন্দাবন ॥” 

ঈ্মীগৌরস্থন্দর আমাদের স্যায় প্রাকৃত-সহজিয়াগণের 

বিবর্তজ্ঞান অপনোদন করিবার জন্য বলিয়াছেন 


“অন্তের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, 


মনে বনে এক করি? জানি। 
ডা’হে তোমার পদথয়, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ কৃপ! মামি ॥” 

অর্থাৎ প্রাকৃত লোকগণের হায় 
প্রকৃতিতে আগঞ্জ, স্বত্রাং প্রারত।; আর আমার মন 
শুদ্ধ, উহ! অগ্রা$ত শরীভগবানের বিহারস্থলী। স্থৃতরাং 
এরূপ মন ও বৃন্দাবনে কোন ভেদ নাই। অগ্রারুত 
বৃন্দাবনেই শরীক ক্রীড়া করিয়া থাকেন; গ্রাক্কত স্থল 
লীকৃষ্ণের জীড়াভূমি নহে। অতএব আমার অপ্রাক্কৃত 
মনে (তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও । 

শ্রীগৌরস্থন্দরের এই বাণী শ্রবণ করিয়।ও যাহার! 
অনর্থনির্মুক্ত পুরুষগণের শুদ্ধমন অর্থাৎ আ.ত্ববৃত্তিতবার। 
দেবা শীরাধাগোবিহন্দর নাম-রূপ-লীলাদিকে প্রাকৃত 
মনের দ্বারা "ভাবন।” (1) করিবার ছল দেখান, তাহারাই 
প্রাকৃত সহজিয়া। তাহার! এতই নিবোধ যে, প্রাকৃত 
দেহের দ্বার] ব প্রাকৃত মনের দ্বার] ব্রজ্ব1স হয় না, ইহ] 
বুঝিতে না পাঁরিয় এবং অপ্রাকৃত পুরুষগণের কথার ম্শ্ম 
ও আচরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আতেন্দ্রিয়- 
গ্রীতিবা্ালোলুপ দেহের দ্বার! ব্রজবাস এবং গৃহত্রতধর্শ 
পালন তৎপরতাকেই “দেহছ্বারা ব্রজবা;স অসামর্থ)” মনে 
করিয়। প্রাকৃত মনে ব্রজবাস কম্পন] করিয়। থাকেন। 

যাহার 'নামাপরাধকে নাম মনে করেন, যাহার! মনে 
করেন-প্রীক্কত ইন্জিয় দ্বারা, প্রাকৃত জিহব। ছার] 
ভগবানের নাম-ূপ-গুণ-লীলা গ্রহণ করা যায়, তাহার] 
প্রীকৃত-সহজিয়। 

ধাহারা মনে করেন, সন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া কুসিদ্ধান্তে 
মত্ত থাকিয়া বা সিদ্ধাস্তবিহীন হইয়াও অভিধেয় কষ্ণতক্তি 
ও প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় এবং শ্রভগবানের 
অপ্রাক্কত নাম-ত্ূপ-গুণ-লীলাদি উপলব্ধি করা যায়, 
তাহারা প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহারা মনে করেন, ‘নামাপরাধ’ করিতে করিতে 
একদিন নামোদয় বা গ্রেমো দয় হইবে, তাহারা প্রান্ত 
সহজিয়]। 


যাহার! কিছু অর্থ পাইলেই অগ্রা্ৃত সিদ্ধপ্রণালী () 


মনোধশ্যুক্ত, 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শিয়োর নিকট অবাধে বলিয়া দিতে প্রপ্তত এবং যে শিক 
মনর্থথাকাক|লেই গুক্ব্রবের নিকট প্রারুত-রসশিক্ষ1 
ভিক্ষা করিয়| থাকেন, এরূপ গুরু ও শিল্ত উভয়েই 
প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহার! মনে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থায়ও রুষে'র নাম. 
দ্রপ-গুণ-লীল] গ্রহণ কর। যায় বা রষ্ণসেব! হয়, তাহার] 
প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহার| মনে করেন, অনর্থযুক্ত/বন্বায় ও ভীকবফের রগ, 
গুণ, লীলা, শ্রবণ (1) করিতে করিতে ক্রমে র্‌ 
তাহার! প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহার! মনে করেন, লীল। হইতে নাম ক্ষ,ত্তি হইবে, 
তাহারাহ প্রারুত সহজিয়।। 


চ হয়, 


যাহার। মনে করেন- রস আগে, শ্রদ্ধা পাছেবা রস 
আগে, রতি পাছে বা রতি আগে, শ্রদ্ধা পাছে, তাহার! 
সকলেই প্রাকৃত সহুজিয়া। 

যাহারা মনে করেন, অনর্থ থাকাকালে ভগবানের 
অপ্রাকৃত রূপ দর্শন কর] যায়, অপ্র।কুত নাম উচ্চারণ 
করা যায়, অপ্রাকৃত লীলা বা শ্রমন্তাগবতের রাস- 
পঞ্চাধ্যায়, গোপীগীতা, গোবিন্দ লীলামুত, উজ্জ্লনীল মণি, 
গোপালচম্পু, বিদঞধমাধব, ললিত-মাধব, দান-কেলি- 
কৌমুদী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিশ্বমঙলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, 
চণ্ডীদাস-বিস্যাপতির ভজনগীতি, রাইকান্র রসসঙ্দীত 
প্রভৃতি শ্রবণ করা যায়) হাটে-বাজারে রসকীর্ভন কর! 
যায়, অর্থের বিনিময়ে “আপন ভজন কথা ( ?) যথ! তথ!” 
বলা যায়, তাহারা সকলেই প্রাকৃত সহ্জিয়]। 

যাহারা বুঝিতে পারেন না যে; অপরাধ ব্যবধান 
থাকিলে জিহ্বায় অপ্রারুত নাম উদ্দিত হুন না, এই 
প্রাকৃত চিত্তে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ প্রকটিত 
হন না, এ সকলের বিকৃত ভাবমাত্র-_জড়কাব্যনাটকাির 
রসমাত্র উদিত হইতে থাকে-_এইসকল কথ! যাহারা 
বোঝেন না, তাহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়]। 

“যাহার অসক্ত কোমলশ্রন্ধ ব্যক্তিকে, কনিঠ 
অধিকারীকে ও অনধিকারীকে রসকথা বলেন, তাহারা 
প্রাকৃত সহজিয়া। = 








প্রাকৃত সহজিয় 


ধাহার। অজাতরতিকে-ভাবলক্করতি, রাগাহুগ 
সাধককে _ লন্ধরস, রাগান্লগ! শ্রদ্ধামাত্রকে জাতরতি 
বলিয়। থাকেন, তাহার? প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহার] মনে করেন, জড়ে শদ্ধ। থাকিতে থাকিতে 
রতির উদয় হইতে পারে, জড়ভাব ন! ছাড়িলেও রসিক 
হওয়| যায়, সাধনের পূর্বেও ভাবাধ্বর লাভ হয়। রতি 
বাতীতও রস লাভ হয়, গাছে ন! উঠিতে ও বৃক্ষযূলে কাঁদি 
পাওয়। যায়--ডাহার। সকলেই গ্রারুত সহঙ্জিয়]। 


যাহার! মনে করেন, যখন আমর! আমাদের এই মন 
ও বুদ্ধিদ্বার! শকুস্তলা, রঘুবংশ মাহিত্যদরপণ ঞভূতি 
জড়ীয় নাটক-কাব্/-অলঙ্কারাদি শান বুঝিতে পারি, 
তখন কেনন! এই মন ও বুদ্ধিদ্বার। ‘ললিতমাধৰ’, “বিদগ্ধ- 
মাধব’, “রাসপঞ্চাধ্যায়, উজ্জল ‘নীলমণি’ প্রভৃতি গ্রন্থ 
বুঝিতে পারিব না? যাহার! এইরূপ বিচার করেন, 
তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া। 


রিতে 


যাহার! মনে করেন, বারবনিতা, অসদ্বৃত্তি ক 
করিতে ও ‘কুষ্ণনাম’ মুখে উচ্চারণ করিতে পাঁরেন, কৃষ্ণ- 
লীলা কীর্তন করিতে পারেন, শ্রচণ্ডীদ্াস হিদ্যাপতি 
রচিত অপ্রারুত রাইকান্থুর গানগুলি কীর্তন করিতে 
পারেন এবং উহাদের মুখে এসকল কান (1) শুনিয়াও 
অপর ব্যক্তির রাঁধারুষে রতি (1) হইতে পারে, প্রেমোদয় 
হইতে পারে, (যেমন চিস্তামণির সঙ্গ (1) করিয়াও 
বিল্রমঙ্গলের কুষে প্রেযোদয় হইয়াছিল), তাহার) 
সকলেই গ্রারুত সহজিয়া। 

যাহারা মনে করেন, বৈষ্ণব্তা শুক্রশোণিতের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত, যাহারা মনে করেন গোস্বমিত্, 
শিত্যানন্দত্ব, অটৈতত্ব আচার্য্য, শুক্রশোণিতধারায় বংশ- 
পরম্পরায় আগত, ভাহারা প্রারুত সহজিয়া, অপরাধী ও 
ঘোর নারকী। 

যাহার! মনে করেন_বৈষবের প্রাকৃত জনকজননী 
আছে, যাহার! মনে করেন-_বৈষব কোন গ্রারুত জাতি 
সমাজ বা ধৰ্শ্মের অস্তর্গত অর্থাৎ বৈষ্ণব “পাষণ্ডী হিন্দু” বা 


বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্ৰ, চণ্ডাল, যবন, পুরু, 


৪ 
আভীর, খম প্রত্ততি কোন নাকোন জাতির অন্তর্গত 
তাহার! প্রাকৃত সহজিয়া। 

ধাহারা মনে করেন, মহাপ্রসাদ কেবল স্বানমাহাত্মা- 
নিবন্ধনই একমাত্র পুরীধামেই স্পশদোষরহিত ; যাহার! 
মনে করেন, নিরামিষও মহাগ্রসাদ জাতীয়; যাহারা 
মনে করেন, শালগ্রাম ও রাপ্তার খোয়া বাঁ কষ্টিপাথর 
একই বন্ধ) যাহারা মনে করেন, পরবিএহ স্পশশদৌোষছার] 
অপবিত্র হইয়া পড়েন; যাহার! মনে করেন, পাথর পুজা 
করিলেহ ভগবানের পুজ। হয়, মানুষ, ভূত, পিশাচের 
পুজা করিলেই ভগবানের পুজা] হয়, ভোগবুদ্ধি লইয়] 
প্রাকৃত জনক-জননী ব! স্বামী-স্ত্রীর পুজা করলেও লক্ষ্মী- 
নারায়ণের পূজ| হয়; যাহার! মনে করেন, দরিত্রের 
পূজা করিলে নারায়ণের সেবা হয়; যাহার! মনে করেন, 
মনঃকল্লিত যে কোন একটি নাম বা যে কোন একটি 
রূপকে পুজা কারলেই তথ্বার। ভগবৎ পুজা হইয়া থাকে-- 
তাহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া । 


যাহারা যনে করেন, অর্থের দ্বার! ‘জনাম’ ‘মন্ত’ বিক্রয় 
করা যায়; যাহার! মনে করেন, ভূতকপাঠক বা কথকের 
মুখে প্রভগবানের অপ্র1রত নাম, রূপ, গুণ, লাল! কীত্তিত 
হয় ও উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে, তাহার 
সকলেই প্রাকৃত সহজিয়]। 


যাহারা মনে করেন, জড়াদহকে ‘সখি’ বা 'গোপী' 
সাজান যায় বা অনর্থযুক্ত জড়দেহ অপ্রাকত সখিগণের 
আমুগত্য করিতে পারে; যাহার] মনে করেন, জড়দেহে 
পারকীয়রস আস্বাদন করা যায়; যাহারা মনে করেন, 
পারকীয়রসের মন্দ এই ভোগোন্ুখ চিত্রঘারাই হৃদয়লম 
করা ষায় ; যাহার! মনে করেন, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 
কেবল গৌর ভজ! যায়; যাহারা মনে করেন, রূপাচ্গ 
পথ ত্যাগ করিয়! বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন কর! যায়; ষাহারা 
মনে করেন, থিয়োসপি বা অধ্যাত্মব্যাখ্যার আশুয়গ্রহণ 
করিয়া কৃষ্ণণীলার অঙ্লীলত! (?) অংশের সদর্থ করা 
যায়; যাহার! মনে করেন, ত্ৃতপ্রেতবাদের সহিভ গৌর- 
প্রেম মিশান যায়; যাহারা মনে করেন, মায় মিশাইয়া 


হ$৬ 
ভগবান্‌ আমাদের নিকট উপস্থিত হন (1)) যাহারা 
মনে করেন, অগ্রারুত গৌরহুলরকে প্রাকৃত ইন্জিয়ের 
ভোগাৰস্ব বাঁ প্রাকৃত ইন্জিয়ের তর্পণকারী একজন নাগর" 
রূপে সাঙ্গান যাগর--ঠাহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া। 


যাহার] মনে করেন, গ্ররুত দেহ, প্রাকৃত মন, 
প্রাকৃত চিন্তাল্রোত, প্রকৃত দশন, প্রান্ত অমুতভ্তি 
লইয়| টিকিট কাটিয়া, রেলে চড়িয়! বৃন্দাবন, নবন্ধাপ 
প্রভৃতি অগ্রাক্কৃত শরধামে যাওয়! যায় এবং তথায় বাড়ীঘর 
দালান, কোঠ! গ্রপ্থত করিয়। বংশবৃদ্ধি করিয়। সুখস্বচ্ছন্দে 
বাস করা যায় এবং এর্লপভাবে থাকিয়াও অগ্র।কুত 
ধাম (7) বাস হয় এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ সকলেই 
প্রাকৃত সহজিয়]। 

যাহার! মনে করেন, শরীরাধাগোবিন্দকে বা আগোৌর- 
সুন্দরকে সিংহাসনে দাড় করাইয়া নানা অলঙ্কারে 
সাজাইয়1 চক্ষুরিন্সিয়ের তপণ কর! যায় বা তাহার দ্বারা 
লোকের নিকট হইতে ভেট বা দশিণাদি আদায় করাইয়া 
নিজের স্তরী-পুত্র-পরিবার পরিপালন, স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, 
কন্যার পায়ের নূপুর, বিলাসী পুত্রের ‘থিয়েটার’, 
“বায়স্কোপ” দেখিবার বা পান-তামাক খাইবার খরচ 
প্রভৃতি যোগান যায়, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ 
সকলেই প্রাকৃত সহজিয়। 


যাহার|মনে করেন, একই মনদ্বার! যুগপৎ বিষয়- 
(স্বাঁ, জ্রীপুত্রের সেব| ও কৃষ্ণ সেব। কর! যায়, তাহারা 
প্রাকৃত সহজিয়] | 
যাহার! মনে করেন, একই দেহদ্বার যুগপৎ সত্ীপুত্র- 
কন্ত| বা বিলাসিনীর অঙ্গ ও কৃষ্ণতক্তের অজ স্পর্শ করা 
যায়? যাহারা মনে করেন, পান, তামাক, গাজা, ভা, 
মগ প্রভৃতি পান করিতে করিতেও কৃষ্ণকখামূত-পাঁন হয় 
যাহারা কষ্ণরস পান করিতেছি” মুখে বলিয়া জড়রস 
সেবার আবশ্তক বোধ করেন) যাহারা মনে করেন, 
রুষ্নামে বিভোর থাকিলেও তামাক, গাঁজা ভূতি 
নেশার প্রয়োজন-_-তাহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া । 
যাহারা মনে করেন, মত্ত, মাংস, স্ত্রী, তাস্পাশ। 


নদীয়া প্রকাশের গ্রাবন্ধাবলী 


প্রভৃতির সেবা করিতে করিতে যুগপৎ রফমেব করিতে 
পারা! যায় তাহার! গ্রারত অহিয়।। 

যাহার! মনে করেন, খ্িরুক্রব বা অমদ্‌ বান্কিতে, 
গুড়ি বাড়ী যায়” মন্াপানে রত, প্লৈণ, গৃহত্রত, বাবসা 
ব্যক্রিকেও যদি গুরুকগে বষ্ঘান। কর! যায় এবং এ 
কাল্পনিক বন্ততে তর্ক ন! উঠাইয়। যদি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন 
কর! যায়, তবে তাহাতে ক্বষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থকে-, 
এইবূপ বিচার পরায়ণ বাত্তিগণ প্রাকৃত সহজিয়]। 


যাহার! মনে করেন, গুরু যাঁহ|হ হউক, মন্ত্রের গুণ, 
নামের গুণ ত’ লুপ্ত হইবার বস্থ নহে; সুতরাং গুরুক্রব 
মন্ত্রের ন্যায় দেখতে অক্ষর মাত্র বা নামা।পরাধকেহ অঙ্ক 
বা'নাম? বলয়! প্রদান করুন না! কেন, তাহ! দ্বারাই 
স্থবিধা হইবে--যাহার। এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, 
তাহার! সকলেই প্রারুত সহজিয়।। 


যাহার! মর্ভা দেহকে ভগবান বা অবতার সাজান, 
যাহার! স্বশূগাল ভক্ষ্য পাদদেশে শিষ্বদ্বার। রুষ্ণভোগা। 
তুলসী (}) প্রদান করান, যাহার! শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের 
উপদিষ্ট কলিতারণ ভূবনমঙ্গল ‘হরে কৃষ্ণ” নাম পরিত্যাগ 
করিয়া বা একমাত্র তাহার দ্বারাই সৰার্থসিদ্ধি হয়-_এই 
শান্তর ও মহাজন বাক্যে সন্দিহান হইয়। অথবা প্রতিষ্ঠাশ! 
লাভের আশায় নবীনমত প্রচারকারী অবতার সাজিবার 
জন্য সিদ্ধাস্তবিরোধ ও রসাভাস দুষ্ট ছড়াদি কল্পনা করেন, 
তাহার] সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া । 

যাহার! পান টিবাইতে চিবাইতে ঠোট দুইটি লাল 
করিয়া খোলে চাটি দিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বলিয়। 
থাকেন- 

“সখি! কিবা শুনাইলি শ্যামনাম। 

প্রাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো, 

আকুল করিল মন প্রাণ ॥* 

আর স্ত্রীলোক ভূলাইব।র জন্য চাচর চিকুর কেশযুক্ত 
মস্তকটি ও ভোগের জন্য সমত্রে পুষ্ট মাতঙ্গের ্যায় স্থবিশাল 


.ভিজনের তন্ুটি) () ভূমি লুষ্তিত করান, মুখছারা ফেনঃ 


উদগার বা কপটাশ্রু নিক্ষেপ করেন, শরীরে খিকি মারেন। 


শ্রগুরুকপা ও শিষ্ধপ্রযত 


আবার কিছুক্ষণ পরেই টাকাটা, সিকেটা, শালটা 
কাপড়টার জন্য বণ হন ব| গাজায় টান দেন, স্ত্রীসম্ভাষণ 
ক্রেন এবং হহাকেহ মহাগ্রভুর কীর্কনভাব, অষ্টসাত্বিক 
বিকার প্রভূতি বলিয়। বোকা লোৰ ঠবাইয়া থাকেন 
এইরূপ বাকি প্রারুত সহভিয়া। 

গ্রকৃতপক্ষে যাহার! অগ্রারুত তথ্বপ্থকে প্রকুতিজাত 


ধারণা লইয়া! বিচার, অপ্রাক্ত বন্ধুর মহিত প্রাকৃত বন্ধুর 


২৪৭ 
সার বাবহার, প্রাকৃত রাজ্যে আবিষ্ট থাকিয়! অগ্রারুত 
বস্তু ধারণা করিবার ছল প্রদর্শন করেন, সাহারাই প্রান্ত 
সহভিয়।। এই প্রান্ত ভাব হইতে নিৰ্ণুক্ত হইৰার অন্ত 
অপ্রাক্ৃত মদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা অপ্রাকত জান 
লাভ না করা পর্যাস্ত কেহই অগ্রারুত অহ্জধখ! ব। 
নিশ্খলা, অ প্রতিহত অহৈতুকা, আত্মার সহজাত বৃত্তি 
অধোক্ষও কৃষ্ণভক্রি লাভ করিতে পারেন না। 


শ্রীপুরুকুপ] ও শিষ্যপ্রযত্র 


গুদ্ধভক্কির পথে শিষ্য প্রযত্ব ও গ্ুরুকুপা__-এই ছুইটিরই 
যুগপৎ আবশ্যকতা দেখা যায়। কিন্ধ এ দুইটির মধ্যে 
কোন্টি বলবান্__ইহা স্থির করিতে ন! পারিয়া আমর! 


অনেক সময় সাধন-নিষুমাগ্রহের এ দিয়া গুরু- 
বৈষ্ণব-আন্গত্যের প্রতি অল্পবিশ্তর উদাসীন হই । আবার 
কেহ-বা কপটতামুখে কপার উপর নিরতার ভাগ 
দেখাইয়! সাধনে উদাসীন দেখাই । এই উভয়বিধ 
অন্থবিধায় পতিত হইবার সম্ভাবনা! তটস্থ জীবের পক্ষে 
ধহজে হইয়া থাকে। 

অনেকে  বলেন,__কেবল ভগবচ্চরণে শরণাগতি- 
প্রভাবেই জীবের মুক্তি লাভ হয়; যেক্কপ ত্রহ্মপুরাণে_ 

ত্বাং প্রপন্নোহম্মি শরণং দেবদেবং জনাদিনম্‌। 


ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিন: ॥ 


অর্থাৎ যাহার] কায়মনোবাকেয ভগবান অচু।তের 
শরণাগত হন, তাহাদিগকে যমদুতগণ স্পশ করিতে সমথ 


হন না, তাহার! মুক্তির অধিকার) হন-ইত্]দি বাক্যে 
গুরুপাদপন্স কপার ত’ কোন গ্রয়ে'ভ শীড়তাঃ বথা। উলেখ 


নাই। গুরুরূপ। ব্যত্িরেকেই ত’ মুক্তি লাভ হয়। তছুত্তর 


এই যে, ভগবান্‌ অচ্যুতের শরণ!গত হইলে মুক্তি লাভ হয় 


সত্য, কিন্তু মুক্তি লাভ ত’ ভক্তির শেষ কথা নহে। 


যেখানে বন্ধন, সেইখানেই মুক্তি । কিন্তু জীবের স্বরূপে ত’ 
বন্ধন বলিয়া কোন কথাই নাই। স্থতরাং মুক্তির কি 


আবশ্যকতা! আছে { তথাপি যধি বদ্ধজীব মুক্তিই লাভ 
করেন, তাহ] হইলে সেখানে ভক্তির কোন ক্রিয়াই আরম্ভ 
হয়না। রোগমুক্তি ত’ শেষ কথা নহে । আরোগ] লাভ 
করার পর নিজ শ্বজন-পরিবারের সহিত বিল[১কপ এবটা 
ক্রিয়া আছে ভন্ভি-অথে ভগবৎখেব]। কিন্তু "মুক্তির 
মধ্যে সেবার কোন কথা নাই। মুক্তির ফল নিজের 
সংসারবন্ধন-ক্রয় ; তাহাতে ভগবানের সেবার বোন কথ] 
নাই। মুক্তির পর সেবা আরম্ভ হয়_ ইহাই মুভির উত্তর 
ফলের বৈশিষ্টা।  গ্রল শ্রুজীবগোশ্বামী প্রভু শ্বরুত 
‘এৃভক্তিমন্দতে’ বলিয়াছেন“ ঘঞ্থ/প শরণাপতৈ]ৰ 
সব সিধ/তি, তথাপি বৈশিষ্টানি পদঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ 
ভগবচ্ছান্্রোপদেষ্ট ণোং ভগবন্মস্রোপদেষ্টুণাং বা শগুরু- 
চরণানাং নিতামেব বিশেষতঃ মেবাং কুর্ঘযা1ৎ। তত্প্রসাদে] 
হি ব্বম্বনানাপ্রতিকারদুপ্ত/জ হানো পরমভগবধ্প্রসাদ- 
সিদ্ধে চ যুলম্‌ ৷" অথাৎ শরণাপতিছার! ১মপ্ত খিদি হয়, 
তথাপি বৈশ্ষ্টালাভেচ্ছু পুরুষ সমথ হইলে সব্ব্ধাই বিশেষ 
ভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মস্ত্রোপ(ধ*ব শ্রগুরুর 
সেবা করিবেন। যেহেতু তাহার অনুগ্রহই নিডের বিবিধ 
প্রতিকার ছারা ছৃপ্পরিহার্য) অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং 
ভগবানের পরম অনুগ্রহ বিষয়ে মৃলম্বরপ। শ্রগুরুকূপা 
দ্বারা অনর্থনিকৃততি বিষয়ে সপ্চম ক্রম্ধে শ্রনারদ বাক্যে 
এইক্কপ পাওয়া যায়,_“অসঙ্কল্পদার। কামের জয় করিবে। 


২৪৮ 


এইকপ কাম পরিত্যাগ দারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচারঘ|র। 
লোভ, তত্ববিচারঘার| ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্জান-ছার। 
শে।ক-মোহ, মহাপুরুষসেবা-ঘার] দত) মৌনঘার] (যাগের 
অস্তর।য়সযূহ, কামাদিচেষ্টার/হিতা-ঘার] হিংসা, কপ! 
দ্বার! ভূতজন্ত দুঃখ, সব্বগুণের সেবা ছার] নি, সত্গুণ- 
দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্বগুণকে 
জয় করিবে। পরস্ত পুরুষ-একমাব্র গুরুভক্কি দ্বার] পূর্বোক্ত 
সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন।” 
আবার প্রগুরুপাদপদ্সের অন্রগ্রহদধারা ভগবানের 
পরমাহৃগ্রহ-সিদ্ধি-বিষয়ে বামনকল্পে ব্রঙ্ধবাক্যে এইরূপ 
পাওয়া যায়,_-*্যাহ] মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরুশ্বরূপ এবং 
যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরিশ্বরূপ ; স্থতরাং গুরু যাহার 
প্রতি সন্তষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়] 
থাকেন।” অন্যত্র আরও উক্ত হইয়াছে,_“ভরীহরি রুষ্ট 
হইলে শ্রীগুরুই রক্ষ1 করিয়! থাকেন, পরস্ত গুরু রুষ্ট হইলে 
কেহই রক্ষ। করিতে পারেন না; অতএব সর্ব্বতোভাবে 
ভীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে।” পুরুষ প্রথমতঃ গুরুপুজা 
করিয়। তৎপরে ভগবানের পুজা করিবে। এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে পুঁজ নিক্ষলই হইয়া থাকে! যিনি 
তন্বোপদে শক শ্রগুরুপাদপন্মকে ভগবদতিম্নবি গ্রহ জানিয়] 
কায়মনোবাকে) তাহার পুজা করেন তিমিই প্রকৃত বৈষ্ণব 
পদ্ৰাচ্য হইয়া] থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশ 
উপদেশ ক্রেন, তিনিও সর্বদ] পূজনীয় হইয়া থাকেন, 
স্থতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, 
তাহার সমন্ধে আর বক্তব্য কি? 
অতএব গুরুসেব। ব্যতীত অন্তপ্রকার ভগবস্তুজনের 
আবশ্যক হয়না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবচ্চরণে 
শরণাগতিতারা অনর্থনিবৃত্তি ও তগবদহ্গ্রহ লাভ হ্য়। 
গুরুসেব] দ্বার! অনথনিবৃত্তি ও ভগবদন্ু্রহ লাভ ত’ 
হয়ই, বরং আরও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভগবৎসেব! বিলাস-_ 
ভগবৎসেবার নিত্য নবনবায়মান রংস্ত অবগত হওয়া যায় 
এবং সেই সেবার অধিকার লাভের সৌভাগ্য লাভ হয়। 
কারণ, ভগবানের যোল-আনা। সেবা-_সর্কোভম় সেবা- 


প্রধানের একমাত্র মালিক এগুরুপাদপন্ম। ভগবানের 


মদীয়! প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


সমগ্র সেবারহ্ত একমান্জ তিনিই অবগত আছেন। কেবল 
ভগবচ্চরণে শরণাগতি খার] সেবারহস্ত অবগত ₹ওয়। যায় 
না। এইজন্যই শ্রল শ্রজীবগোন্বামী। প্রভু ভগব॥ সুরত 
লাভ কর|র পরও বৈশিষ্ট] লাভেচ্ছ,-সর্কোভম গ্ৰে 
লাভেচ্ছ, ব্যক্তির পক্ষে বিশেষভাবে কায়মনো।ব|কে] 
ভীগ্ুরুসেব! করিবার উপদেশ প্রদান করিয়।ছেন। 

শ্রমদ্ভাগবতে ঞভগবদ্বাকে] প1ওয়। যায় 

“নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ]।ং তপসোপশমেন ব।। 
তুষ্বেযং সর্বভূতা আমা গুরুত্ডআষয়] যথা ॥” 
--(ভাঃ ১০।৮৭1৩৪) 

অর্থাৎ সর্বভূতাত্ম। আমি (শ্রহরি) গুরুগুআযাতথারা 
যেরূপ সন্তষ্ট হইয়া থাকি, ইজ] (পৃজ1), প্রজাতি 
(বৈষণবধীক্ষা ), তপঃ (সমাধি ) বা উপশম ( ভগবস্ি্ঠা) 
দ্বার! সেরূপ সম্তষ্ট হই না। দিব্যজ্ঞান-প্রদানকারী 
ভ্গুরুপাদপন্ম অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহ নাই। 
তাহার ভজন অপেক্ষা অধিক বলবান ধম্মও আর নাই। 
শল শ্রজীবগোস্বামী প্রভূ আরও বলিয়াছেন, “যাহার। 
গুরুপাদপদ্ধ অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের আন্লিধ) প্রাণী, 
তাহার] সেই সেই উপায়ে শ্ষিন্ন হন স্থতরাং শত শত 
ব্যসন (বিপদ ) আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে জড়- 
সঙ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত 
নৌকার ন্যায় তাহার। সংসার হইতে উদ্ধার পান না। 
গুরুসেবাদারাই কষ্ণপাদূপঞ্ সেবা লাভ হয়। ভক্তগণ 
"্মরণাদি দ্বার তাহার মেব] করেন ।” 

আমাদের মনে হইতে পারে, গুরুপ্রসাদই কি কেবল 
বলবান্‌, শ্রবণাধিরূপ |শখ-গরযত্ড কি বলবান্‌ নহে? এই 
আশঙ্ক। নিরসনের জন্। শ্রমন্মধবাচাধ্যপাদ ব্রক্মস্থত্রভায়ে 
লিখয়াছেন,“গুরুওস1 কেবল ইতি-কপ্ব)তামান্র, 
শিল্পের শ্রবণ কাঁও্তনাদিরূপ চেষ্টাই বলবান্‌__ ইহ বল) যায় 
না। প্রকৃতপক্ষে গুরুক্বপাহ সবাপেশ্ষ। বলবান্। কারণ, 
শ্রাতির উদ্ধাহরণে গুরুপ্রসাদের বলবত্ত ই দৃষ্ট হয়। সত্যকাম 
ঝযতাদর নিকট ব্রদ্ধবিদ্তা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট 
অভিগমন ও বিশ্রভ গুরুসেবাছার। ব্রন্ধবিজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। যদি শ্রবণাদিই বলবান্‌ সাধন হইত; 








লৰ ২৪৯ 


তাহা হইলে বমতাদির নিকট শ্রবণমাত্েই মৃত্যকাঁমের 
্বিদ্রান লাভ হইয়া যাইত, গুরুর নিকট পুনর্ধার 
উপদেশ শ্রবণ ও সর্ধতোভাবে তাহার সেবা করিবার 
খাবস্তকতা থাকিত না। উপকোশল অগ্নির নিকট 
রগ্বিদ্ঠ। শ্ৰবণ করিয়[৩ গুরুর নিবট সেই হ্রঙ্গজ্ঞানল1ভার্থ 
অতভিগমন করেন । অনস্থর গুরু উপকোশলকে ক্গবিদ্ঠার 
উপদেশ প্রদান করিলে উপকোশল গুরুর আজ্ঞামারে 
নিরপ্তর গুরুসেবাতৎপর হইয়। তরন্মবিঞ্জান লাভ বছেন।" 
এইসকল আতির উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় ঘে, 
ওকএ্রনাদ তগবৎপ্রমাদ অপেক্ষা অধিক বলবান্‌। যদিও 


গুরুপ্রসাদেরই প্রাবল্য আছে, তথাপি একজন 
শ্রবণ-মননাদি শিশ্ব-গরযতে উদাসীন হইতে হইবে ন|। 
উপযুক্ত যত্ব ও [চট্টা যদি হয়, তাহ! হইলে গুর্ধান্ছগত 
সাধক এব জন্মেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি বা সকল প্রাণির চরম 
কৃষ্ণসাক্ষাৎকারলাভতে কৃতকুতাথ হইতে পারেন। 
একমাজ। গুরুূপাদপদ্ধের কপায়ই শরবণাদি সাধন আরও 
সুটুক্কপে সম্পাদিত হইয়া অচিরেই ভগবৎসেবালাতের 
অধিকারী করায়, একমাত্র শ্রগুরুপাদপদ্ের রুপায়ই 
শিষা গ্রঘু সর্বতো ভাবে সাফলামণ্ডিত হয়। 


শ্ৰীমুত্তি 


কৃষ্ণ জগতের জীবকে রূপ! করিবার জন্য শ্রীঅর্চা ও 
্রীনাম-_এই ছুইরূপে জগতে নিত্যকাল প্রকট থাকেন। 
ভগবান্‌ পূর্ণ চিৎস্বরূপ জড়াতীত বন্ত। তাহার চিৎস্বর্নপই 
তাহার শ্রীযৃত্ি। 

* কৃষ্ণনাম’, “কৃষ্তম্বরূপ+- ছুই ত’ সযান॥ 

নাম, বিগ্রহ, শ্বরূপ_-তিন এককপ। 

তিনে ভেদ নাহি_তিন চিদ্বানন্দরূপ ॥ 

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কষ্ণে নাহি ভেদ । 

জীবের ধর্দ__নাম-দেহ-হরূপে বিভেদ ॥ 

নামশ্চিন্তামণি: কষ্শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। 

পূৰ্ণ: শুছো। নিত্যমূক্তোংভিননত্বান্নামনামিনঃ 1 

অতএব কৃষ্ণের নাম’, ‘দেহ’, “বিলাস। 

প্রাকৃত-ইন্দিয়গ্রাহ নহে, হয় দ্বপ্রকাশ । 

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণগুণ’, ‘কষ্ণলীলাৰৃন্দ'। 

কৃষ্ণের স্বক্নপ সম সব চিদানন্দ ॥" 

(চৈঃ চঃ) 

ত নাম, কক্ষের বিগ্রহ অর্থাৎ 2 5% 
শ্বরূপ_-সবই অভিন্ন, সবই অহমজ্ঞানতত্ব_সচ্চিদানন্দ- 
ময়। বদ্ধনীবের দেহ জীবরূপ ‘হী’ হইতে পৃথক্‌, বধ 
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ভীবের নাম তাহার আত্মা বাস্থরূপ হইতে পৃথক্‌ ও 
জড়াশ্রিত। কিন্ত কৃষ্ণের দেহই দেহ, যিনি ‘নাম’ 
তিনিই নামী’। কৃষ্ণে মায় বা মায়াপ্রস্থত জড়মঘন্ধ 
না থাকায় কুষ্ণের দেহ-দেহী বা নাম-নামীর মধ্যে কোন 
ভেদ্ব নাই। কৃষ্ণ নাম চিত্বঝণপ চিন্তামণিবিশেষ। তাহ! 
টৈতন্যরস বিগ্রহন্বরূপ। 


অতি নিক্মাধিকার হইতে ভগবানের সেবালাতের 
একমাত্র উপায় তদ্দীয় শ্রীমুরতিসেবন ও তৎসম শ্রবণ- 
কীর্তনাহছঈীলন। এইজন্য মহাজনগণ কপ! করিয়। 
মূর্তি প্রকট করেন। মহাজনগণ বিশুদ্ধ তগবজ,জ্ঞান- 
যোগে সমাধি-অবস্থায় কৃষ্ণের যে ্রমৃত্তি দর্শন করেন, 
জীবকে সেবা-সৌভাগ্য দিবার জন্য সেই সমাধিলদ্ধ 
গ্রীযূত্তিকেই জগতে প্রকট করেন। এই রযৃত্তি বিভিন্ন 
অধিকারীর নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলেও 
ভিনি নিত্য, সবিশেষ চিন্সয়বিগ্রহ ৷ প্রীতির চিন, 
অপ্রারুতত্ব ও সৌন্দর্য্য একমাত্র ভক্তিচক্গেই দৃষ্ট হন। 


“প্রেমাঞ্নচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোঁচনেন 
লস্তঃ সৈব হৃদয়েষু বিলোকয়স্তি ৷ 
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যং স্তামন্থন্দরমচিন্তয গুণন্বরূপং 
(গোবিনদমাদিপুরুষং তমহং ভজামি |” 
--শ্রোমাণ্নদ্বার! রঞ্জিত ভক্িচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে 
অচিস্তাগুণন্বরূণ শ্রামন্থন্র রষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন 
করেন, মেই আদিপুরুষ গোবিনাকে আমি ভজনা করি। 


“প্রমারদপঞ্চরাত্রে দেখ! যায়, 
“নির্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতঙ্জো 
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীন: । 
আনন্দমান্র-করপাদমুখোদরাদিঃ 
মর্ধাত্র চ শ্থগত তেদ-বিবঞ্জিতা তব ॥” 


শকঝমৃত্তি মচ্চিদ।নন্দময়, তিনি জড়ায় দেশ-কালের 
বশীভূত নহেন--সর্ধজ সর্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে 
বর্তমান। তিনি অথণ্ড অবয়জ্ঞানদ্বূপ, সর্কব্যাপী। 
তিনি লীলাময়, শ্বেচ্ছাময়, সর্বশক্তিমম্পন্ন। তিনি কৃপা 
করিয়াই ভক্তের প্রেমবশীভূত হইয়া জগতে প্রকট 
থাকেন। শ্রবিগ্রহ অত্যান্ত কপালু। তিনি অনর্থযুক্ত 
বদ্ধজীবকে ও সেবা-স্থষোগ দিবার জন্য শ্রবিগ্রহরূপে প্রকট 
থাকেন। অগ্রারত কুষ্ণনামই নিজেকে শ্রবিগ্রহরূপে 
_শ্রৃতিকূপে প্রকাশ করেন। ভগবন্তক্ত অপ্রাক্কৃত- 
আকরত্বূপের নিত/খব ও নিত্যযৃত্তি- উভয়কেই 
সানন্দে প্রভুরূপে বরণ করেন। তাহাদের বিচারে 
অগ্রাকৃত শব, তগবান্‌ ও অগ্রারুত শ্রযৃত্তিতে কোন 

ভেদ নাই। হ্বয়ং রমন্মহাগ্রভু বলিয়াছেন 

| “প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের যৃত্তি?।” 

“প্রতিমা নহ, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷” 


প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত । তাহাই জগতে শবা- 
ৃত্তিতে অবতীর্ণ। তিনি নির্িশেষবাদী পৌত্তলিকগণের 
ধারণানগযায়ী শব্ধাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন 
প্রতিমা নহেম। বৈকুঠস্থ অপ্র/কত শরযুত্তিও জগতে অবতীর্ণ 
হন। ভগবডক্তগণের পুঁজিত, সেব্য, আরাধ্য অগ্রারুত 
্রযৃততি ও শ্রনাম--উভয়ই নিত)ধাম গোলোকের শরযৃতি 
ও গ্রামের অপ্রাক্ৃত অবতার । মহাভাগবতবর শ্রীগুরু- 
পাদপদ্ম নিত্যকাল জগতে প্রকটলীলা প্রকাশ করেন। 


নঘীয়| প্রকাশের গ্রবদ্ধ।বলী 


তিনি তাহার প্রাণারাম, হৃদয়ের ধন, আরাধাদেবতাকে 
সর্বক্ষণ অন্তরে দর্শন করিয়াও বিরহভাবিতচি্ে 
তাহাকেই আবার বাহিরে প্রমুত্তিরূপে একট করেন। 
প্রজল গ্রতূপাদ বলিয়াছেন,“অঙ্গজ ভগত অধ্যক্ষ. 
বপ্তর দর্শন ঘটিতেছে না, অথচ যেই অধে|ক্ষজ দশম 
আমাদের করিতেই হুইবে। সেই অভাবপৃরণের জয় 
গোলোকপথ্থ নিত্য শীবিগ্রহের জগতে রমুত্তিরগে 
অবতার। বিরহপীড়িত ব্যক্তি যেবূপ বিরহাম্পণের 
আলেখ্য বা কোন গ্রতিতূ বগ্তর আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
শ্রীরষ্মেবাবিরই-ব/থিত সেইরূপ অধোক্ষত 
অবতার গ্রযৃত্তিসেবা অবলম্বন করিয়া থাবেন। জগৎ 
বন্ধজীবের কারাগার ও জড়তেদের র/জ) বলিয়। এখানে 
শ্বর্ূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মৃত্তির ভেদ বর্তমান; 
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কিন্ত অধোক্ষজ বস্তুর যেসকল নিত্য বিগ্রহ এ জগতে 


প্রকটিভ, তাহা বপ্তর স্বরপের সহিত জড়ভেদধর্শে 
অবস্থিত নহে। নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শনবিরহে গীড়িত 
হইয়! ভাগবতগণ অরীযুত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
যে-স্থানে বিরহরূপ সেবো মুখতার গস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, 
সেখানে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় সভোগ-স্পৃহা হইতে 
উদ্দিত জড়-ব্যবধানের কোন কাধ্যই নাই। যৃত্তিকে 
পুতুল করা] (1) বা পুতুল ধারণা কর] ক্ুষ্ণকে ভোগ 
করিবার বা মাপিয়। লইবার প্পৃহ] হইতে উদিত হয়।” 
বিরহ-বিভাবিত ভগবন্তক্ত একদিকে যেমন শব্দময় 
জগতে কুষ্ণকে ন। পাইয়। তাহার শ্রীনাম কীর্তন করিতে 
করিতে বিরহব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রগাঢ়তার আপ্তি- 
নিবেদন কয়িয়। থাকেন, অপর দিকেও অক্ষজ জগতে 
অধোক্ষভ কৃঞ্চকে না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রমত্তচিত্তে 
বিরহের আকর্ষণে অন্তরের আরুষকে বাহিরে আঁকধণ 
করিয়া প্রীযৃত্তি্ূপে প্রকাশিত করেন।  ভগবস্তক্তের 
আরাধিত শ্রীমুত্তি হষ্টবস্ত নহেন। তাহাদের অগ্রাকুত 
বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় ল[লসাধুভ নির্মল 
গুদয়ে আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের যে নিত] গ্রবিগ্রহ শ্বতঃসিদ্ধ- 
ভাবে স্বরাট, মুত্তিতে প্রকটিত হন, সেই ্রীমৃত্তিকে 
তাহারা অস্তর হইতে বাহিরে উদ্দিত করাইয়া তাহাদের 
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বিরহ-বিভাবিত সেবাকুস্থুমের ছারা নিরস্তর কীর্তনমুখে 
দেবা করিয়! থাকেন। 

নির্দিশেষবাদী  পঞ্চোপাসবগণ  করল্পিতমৃস্তিতে 
সাময়িক আসক্তির ছলন। প্রদর্শন করেন এবং পরব্া- 
কালে তাহা বিসৰ্জন দিয়া নিধ্বিশেষের ভজন] করেন। 
কিন্ত শুদ্ধ ভগবৎসেবকের রমূর্তিপুজা তাদুশ সম্ভোগ- 
বাঞ্ছাযূলঞ্চ আ|বাহন-বিসঙ্জনের কোন ব্যাপার নহে। 
ভগবন্তক্ত নিত্য, তাহ।র শ্রবিগ্রহ নিত্য, তাহার সেবা 
নিত্য।। তাহার শ্রযুত্তির সেবায় আব।হন বা বিসজ্জন 
নাই। তাহার সেবায় ইতি” নাই। তাহার সেবা 
সখপরিবর্ক সেবাম্পৃহ, সেবাকৌশল, সেবাপারিপাট্ 
নিত্য-নবনবায়মান। 


গু ঝিঞ্ুপা শ্রীগ্রল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীযুত্তিসেব। 
ও পৌত্তলিকা”প্রবন্দে আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন-"পরমেশ্বরের কূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত 
হইয়। তাহার, ম্বরূপকে উদয় করায়। অচ্ছায় হইয়া 
ভগবাম্‌ ভক্তিযোগে শযুত্তিতে প্রতিভাত হন। সেই 
প্রতিভাত শ্রীযৃদ্তির সেবা করাই ভক্তজ্জীবনের উচিত 
কাধ্য। যাছার! পরমেশ্বরের যুদ্তি দেখেন নাই, তাহার) 
তাহার যে যুধি প্রস্তুত করেন, তাহ! অবশ্যই পুঞ্তলিকা। 
যেমত আমি সনাতন-খষিকে দেখি নাই, একটা যুত্ত 
করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মুদ্ধিতে 
প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিনা, তদ্ছিষয়ে 
সমোহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাহার 
ফটোগ্রাফ (প্রতিছায়াবিশেষ ) লইয়াছেন, তিনি যখন 
সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষু নিমীলন 
করিলে সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটা কেবল 


ক্ুপা পূর্বক 


সত)ভাগের উদ্দীপক হয়। এস্খলে পৌত্বলিকা হয় ন] 
বরং ইহা স্মরণের একটা যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিবগণ 
স্বীকার করেন। অীমৃত্তিসেব] পরিত্যাগপূর্বক বদ্ধ 
নিরাকার, তাহার শ্বরূপধিগ্রহ নাই বলিয়। যাহারা সেই 
নিরাকার তত্ব পাইবার জন্য মিথা)? আরতি ই করিয়া 
তাহার উপাসনা করেন, তাহারা নিতাস্ত পৌত্তলিক । 
তাহাদের উপাসনার ফলও তদ্রপ। তন্মধ্যে কেহ বা 
পণ্ডিতাভিমানা হইয়। সেই পৌতলিকত। পরিত্যাগপূর্ক 
প্রণৰকে ধন, আত্মাকে শর ও ব্রদ্ধকে তরক্ষ) বলিয়া 
অধ্যাত্মযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন । তিনি এই বলিয়া যুক্তি 
করেন যে, পৌত্তলিকের] চক্ষু উদ্মীলন করিলেই মুৎকাঠা- 
নিন্মিত গ্রতিযৃত্তি দেখেন, চক্ষু নিষীলন করিলেই সেই 
প্রতিযুদ্ধির গ্রতিযুদ্ধি হৃদয়াভ্যস্তরে দেখিতে পাইয়। 
তাহাত্তেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বপ্ত লাভ 
হয় না। একপ্রকার সভ্যবাকা বলিয়াছেন, 
কিন্ত নিজেও তদনুকণ আর একটী কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যিনি ভগবহত্বক্ষপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি 
হৃদয়ে সেই শ্বব্ূপকে অমুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রারকত 


তিনি 


জগতে তদম্বণীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদইরপ জীমুততি 
প্রকাশ করেন। সে শ্রযুত্ি দর্শকদি।গ? উদ্ধপর তত্ব। 
যেধন্মে বিগ্রহসেবা নাই, (সে ধন্ম নিতান্ত অকশ্মণ্য। 
ভক্কিমার্গে ভরীবিঙাহ বাবস্থ। অপেক্ষ। উচ্চতর ধ্্মায়- 
সীলনের অন্ধ উপায় নাই। জীবের চিদ্দেহগণ চক্ষুত্বার। 
পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। প্রবিগ্রহ কখনই কল্লিত 
বাজীবনিন্মিত বস্তু নন। যাহার ভক্তি নাই, তাহার 
পক্ষে ভগবৎ্হ্বরূপতা নাই; কিন্ধ ভক্তের নিকট তাহা 
নিত্য চিন্ময় যৃত্তির আর্চাবভার। বিগ্রহ ভগবৎদবরূপের 
সাক্ষাৎ নিদর্শন বৈ স্বরূপেতর বন্ত হইতে পারেন না I 


আপ পা 


শ্রীপঞ্চতত্ব 


শক্তিমান্‌ প্রগৌরস্ন্দর প1চটা বিভিন্ন-প্রকার লীল। 
পরিচয়ে পঞ্চতত্বন্ধপে অবতীর্ণ হইক্সাছিলেন। নিজ 
নামর্ূপ অস্ত্রের দ্বার! বহিদুর্খি জীবের মায়াবাদভ নাশ 
করিবার জন্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাসমান্থিত 
প্রীরুষ্ণ পঞ্চততরূপে বা মহামন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের 
বিলাস প্রদর্শন করেন। ইহাই তাহার ওদার্য্যলীল!। 
শ্বেচ্ছাক্রম়ে কৃপ!-পরবশ হুইয়। পঞ্চতত্বরূপে বাচ্য কৃষ্ণ বা 
তদ্ভিন্ন বাচক শীনামপ্রভু অগ্রারুত শব্রূগে জগতে 
অবতীর্ণহন। পঞ্চতত্ব সবই এক অত্য়জ্ঞান তত্ব । 
“পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-ম্বূপকমূ। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ৷” 
ৰ (চৈঃ চঃ) 
কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তত্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও 
ভক্কিশক্তি-_এই পঞ্চতত্বাত্মক অকৃষ্ণকে আমি প্রণাম 
করি। 
“বন্দে গুরূনীশতক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
ততপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্‌ ॥” 
(চৈঃ চঃ) 
_দীক্ষা-শিক্ষ! ও চৈত্ত্যগুরুভেদে গুরুত্রয়কে, পবা সাদি 
ঈশতক্তগণকে, প্রঅতৈতপ্রতূ প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, 
প্রভু শীনিত্যানন্দাদি প্রকীশমকলকে ও জ্ীগপাধরাদি 
ঈশ-শক্কিগণকে এবং ঈশম্বরূপ মহাপ্রভু ্রীরুষণটচতন্য- 
নামক পরতত্বকে আমি বন্দনা করি। 
“পঞ্চতত্ব অবতীর্ণ চৈতন্থের সঙ্গে । 
পঞ্চতত্ব লঞ] করেন সন্কীর্তনরঙ্গে ॥ 
পঞ্চতত্_একৰস্ত, নাহি কিছু ভেদ। 
রস আম্বাদিতে তত্ব বিবিধ বিভেদ ॥৮ 
শ্রীগোরস্থন্দর, প্রীনিত্যানম্দ, ভ্রঅইৈত, জগদীধর ও 
শ্রীত্রবাস-আদি পঞ্চতত্বে বস্তুত: কোন ভেদ নাই। 
কেবল রসাম্বাদ-নিমিত্ত বিচিত্র লীলাময় কৃষ্ণই ভক্তব্ূপ, 
তক্তত্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশত্তি ও শুদ্ধভক্ত_-এই 
পঞ্চরূপে অবতীর্ণ হন। 


এই পঞ্চতঘ্বের মধ্যে শ্বয়ংরূগ ‘ভক্তরূপ’, দয়ংপ্রফাণ 
‘ভক্রশ্ব্ণ’ ও অংশরূপ ‘ভক্তাবতার'ই বিষ্ণুতত্ব। ভক্ত. 
শক্তি ও গুদ্ধভব্ত--বিষ্ণুতবাভিন্ন শক্তিতত্ব। 
“একল! ঈশ্বরতত্ব চৈতন্য-ঈশ্খর। 
ভক্তভাবময় তা'র শুদ্ধকলেবর ॥ 
কুষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ॥ 
আপন। আনম্বাদিতে কৃষ্ণ করে 'ভক্তভাব?। 
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি। 
ভক্তম্বরূপ? তা'’র নিত্যানন্দ ভাই ॥ 
ভিক্ত-অবতার? তা"র আচার্য্য গোসাঞি। 
এই তিন তত্ব সবে ‘প্রভু’ করি’ গাই ॥ 
এক মহাপ্রভু আর প্রভু ছুইজন। 
ছুইপ্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ 
্ীবাসাদি-যুত কোটি কোটি ভক্তগণ। 
শুদ্ধভক্ততত্বমধ্যে তা"সবার গণন ॥ 
গদাধর পণ্ডিতাদি শক্তি-অবতার। 
অস্তরঙ্গ ভক্ত করি” গণন যাহার” 
দ্বয়ংরূপ শ্রগৌরস্থন্দরই 'ভক্তরূপ?। তিনি অভি" 
ব্রজেজনন্দন হইয়াও সেবকোচিত লীলা! প্রদর্শন করেন। 
তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়[ও আশ্রয়, পুজক বা ভক্তের 
রূপ গ্রহণপূর্ধবক বিষয়ের (নিজেরই ) সেবা শিক্ষা দেন। 
এই পঞ্চতত্বের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ব। গ্রগৌর- 
সুন্দর ভক্তন্বরূপ ব! হ্বর্নপতঃ ভক্ত নছেন। তিনি ভক্তরূগ 
--তক্তলীলাভিনয়কারী ভগবান্‌। 
প্রমন্সিত্যানম্দ  গ্রতুই “ভকম্বরূপ?-_প্রমন্মহা গত 
স্বরূপে ভক্ত নহেন। তিনি শ্বরূপে “স্বয়ংরূপ’। ভক্তের 
ভাবমাত্র অঙ্গীকার করিয়া দ্বিলেন। কিন্ত শ্রীল নিত্যান্দ 
প্রভু ঈশপ্রকাশ হইয়াও সেবক অভিমানকারী। তিনি 
দশদেহে ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সেব! করেন। 
“সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন । 


গৃহ, ছত্ৰ, বস্তু, যত ভূষণ, আসন ৷” 
(চৈঃ ভাঃ) 





| 
| 





জীনতৰ 


“সর্বাবতারী কৃষ্ণ--স্বয়ং ভগবান্‌। 
ভাহ!র দ্বিতীয় দেহ--খরবলরাম ৷ 
ভ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসন্ধর্ষণ। 
পঞ্চক্নপ ধরি’ বরে কৃষ্ণের নেবন॥ 
আপনে করেন পরঞচলীলার সহায় । 
প্ৃটি-লাল!-কার্দ] করেন ধরি’ চারি কাঁয় ॥ 
স্বরূপে আন্বাদয়ে রষধসেবানন্দ। 
সেই বলরাম গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ 
কু গুরু, কত্ত সখা, কন ভূত্যলীল।। 
পূর্বে যৈছে তিনভাবে ব্ৰজে কৈল লীল।॥ 
আপনারে ভৃত্য করি? কুষে গ্রভূ জানে। 
কৃষ্ণের কলার কল। আপনারে মানে! 
নিত্যানন্দন্থরূপ পূর্বে হঞা লক্ষণ । 
লঘু ভ্রাতা ছঞা করে রামের সেবন! 
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হইল! সেবার কারণ। 
কৃষ্ণকে করাইল] নানা স্থখান্বাদম ॥” 
| (চৈ: চঃ ) 

গ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণাবতারে ভ্রীক্কফ্ণের অগ্রজ 
জ্লীবলরামরূপে কৃষ্ণের সেবানন্দ বদ্ধন করেন; আবার 
শ্ীরাম-অবতারে রামান্থজ লক্ষণরূপে শ্ররামেরই সেবার 
গ্রমত্ত হন। আর কলিষুগপাবনাবতারে- 

“সেই কুষ্ণ-_ গ্রচৈত্ন্ত, নিত্যানম্দ_ রাঁম। 
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্তের কাম LY - 

গ্রীল অদ্বৈতগ্রভু ঈশতত্ব_ঈশাৰতার হইয়াও ভীমন্‌- 
মহাপ্রভুর লীলার সহায় নিমিত্ত ডক্তঙ্কপে অবতীর্ণ 
হই়্াছিলেন। তজ্জন্য তিনি ভক্তাবতার। 

“ভক্র-অবতার তা"র আচার্য্য গোসাঞ্জি।” 

গ্রীল অদ্বৈতপ্রভূ ঈশতত্ব বাঁ ঈশাবতার। 

“অতৈত আচাৰ্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 

যাহার মহিম! নহে জীবের গোচর ॥ 

মহাবিষ্ণু সুষ্টি করেন জগদাদি কাঁধ) 

তার অবতার সাক্ষাৎ অস্বৈত আচার্য্য! 

মহাবিষণর অংশ অদ্বৈত গুণধাম। 

ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অহ্বৈত পূর্ণনাম । 


২৫ 
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে গড জান। 
আপনাকে করেন তা'র 'দাসা-অভিমান॥ 
সেই অভিমানস্থখে আপনা পাঁজরে। 
কষণ্দাস হও, জীবে উপদেশ করে ॥” 


সর্বশ্রেষ্ঠ পরতন্ব ‘ভক্তরূণ’ জীমন্মহাঞ্রতু, তদধীন 
ঈশতত্ত 'তক্কত্বরূপ' প্রুনিত্যানমগ্রতু ও ‘ভত্ত-অবতার' 
শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু,_এই তিন তই শক্তিমান, আরাধা- 
তন্ব। উঈশশক্তি বা শফ্িত্ব ও শুঙ্ধতত্ততত্--আরাধক- 
তত্ব। 

শুন্ধভক্ত বা ঈশভক্ত ও ভক্তশক্তি--ঈশশক্তি বা 
অন্তরঙ্গ ভক্তের বৈশিষ্ট্যসন্দ্ধে শ্রীল প্রভৃপাদ বলিয়াছেম-_ 
ঈশভক্ত বলিতে ঈশাভক্ক ও ঈশভক্তকে বুঝায়। মধুর- 
রতির ভক্ত, ষথা-্রীন্বকপদামোর, শ্রীরায়রীমানম্দ 
প্রভৃতি ঈশাভক্ত। ঈশাডত্গণ মুক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত। 
রূপাহুগগণ অন্তরস্ত ভক্ত । - তাহার! উন্নতোজ্জলরমের 
অধিকারী। শ্রবালাদি ভক্তগণ ঈশশুদ্ধতক্ত। অস্থরজ 
ও স্তদ্ধতক্কের তরমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ব মধুর- 
রসে, বাৎসলো, সখ্যে ও দবাস্থরষে অবস্থিত; তটস্থ হইয়া 
তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণ শ্রে্ট। তজজদযা 
নিত্য মধুররসাশ্রিত ভক্তগণই প্রগৌরসুম্দরের অন্তরঙ্গ 
সেবক, শীল নিত্যানন্দ প্রত ও জীল অদবৈতগ্রতুর সেষক- 
গণ সাধারণতঃ বাৎসলা, সখ্য, দান্ত ও শাস্তরসাতিত। 
তাহারা শুদ্ধ ভক্ততত্ব। 


যাহার! অন্াভিলাধিতা-শৃন্ত হইয়া শ্বীয় শুদ্ধা 
রুষ্ণান্থণীলনবৃত্তিকে কণ্মবা জ্ঞানের আবরণে আবৃত 
করেন না, তাহারা শুদ্ধভক্ত ; কেবল মধুররসাঞ্রিত 
এ্কাস্তিক ভক্তগণই অন্তর ভক্ত । মধুর-রসে বাসর, 
সখ্য ও দাস্ত অস্ততূক্তি আছে। শুদ্ধতক্তবিশেষই অস্তরূজ 
পরল গদ্দাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি ভ্রমন 
[জিত অস্তরজ ভক্তশক্তি ৷” 


ভক্ত ৷ 
মহাপ্রভুর মধুররস 

এই পঞ্চতত্থের মধ্যে আর একট! তত্ব আছেন, তিনি 
‘বন্দে গুরনীশভক্তান্‌' স্লোকের 'গুয্নন’_এই 


গুরুতত্ব | 
পঞ্চতব্ের মধ্যে *্রীকফটৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, 


শব্দে এবং 


২ 
উঅঠঘত, গদাধর, ভীবাসাদি গৌরভক্বুদ্দ”-এই পদে যে 
'আদি-শব আছে, তন্মধ্যে গুরুত্ব আছেন। এইরূপ 
ছয় প্রকারেই প্রগৌরস্ন্দর বিলাস করেন। গুরুতখে 
শিক্ষার, দীক্ষা-গুরু ও চৈত্যগুরু-এই তিন প্রকার 
গুরুই বুঝিতে হইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচাৰ্ষ্যদেব 
বলিয়াছেন--গ্রীগৌরস্থদদর যখন অপরাধযুক্ত ব্যভি- 


গণকেও কুপা করেন, তখন তিনিই পঞ্চতব বা তত্বধ্যস্থিত 
‘আদি’ শষে গুরুতব সমাগ্রিষ্ট হইয়। যট,তখরুপে উদ], 
লীলা প্রকট করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। “আদি? খে 
যে গুরুদেব, এখ্বর্যযরসে তিনিই শ্রবাপ পণ্ডিত্রে সহিত 
অভিন্ন, আর মধুর রে তিনিই শ্রগদাধরের সহিত 
অভিন্ন ।” 


পাঁদসেবন 


শ্রধণ, কীর্তন ও লারণ পরিত্যাগ না করিয়া যে 
পাদসেবন, তাহাই নবধ1 ভক্তির অন্যতম । পাদসেবন- 
অর্থে পরিচর্ধা]। আফকিঞ্চন ভগবপ্তক্তগণ শবিষ্র পাদমসেব। 
ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করেন ন]। 
পাদসেবন বলিতে শ্রীযৃ্তিদশন, তাহার ম্পর্শন, 
প্রীমন্দির পরিক্রমী, শ্রীনবদ্বীপ-শ্রবৃন্দাবন-পরিক্রম! 
প্রীভগবন্মদ্দি, শ্রীগঙ্গা, ্রীষমুনা, শরীপুরুষোত্তমধাস, 
শ্হবারকা, শ্রীমথুর) প্রভৃতি তীর্থে গমন ও শগজাযমুন। 
আনাদি বুঝায়। শ্রীতুলসীসেবাও পাদসেবনাখা-ভক্কির 
অস্তর্গত। সেবার দ্বার! হরিম্ছতি হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরুক 
থাকে; তঙ্জম্ঘ অনেকে হরিম্মরণ-লাঁভের জম্ম 
পাঁদসেবমাখ্য] ভক্তি যাজন করেন । হস্তদ্বারা হরিমন্ৰির- 
মার্জন, মনকে কষ্চপাদপল্ধে সমর্পণ, বাক্যকে ভগবদ্‌- 
গুণকীর্তডনে নিয়োগ, কায়ের দ্বারা ভগবদ্‌ বিগ্রহ, 
ভগবগ্মানির ও ভগবদন্ধাম পরিক্রমণ ও দণ্ডবন্নতি, ভগবৎ- 
তীর্ঘত্রমণ ইত্যাদি পরিষর্ধ্যার বারা নিরস্তর কষ্ণস্থৃতির 
উদয় হয়। টা 
যাহারা িজভোগবৃদ্ধি পরিহার করিয়] সেবায় 
উদ্দেশ্যে সৎসঙ্ঘারামে সর্ধদা গুরু-সেবাঁপর থাকিয়া] 
তন্নির্দেশে বিশেষ বিশেষ সেবাকার্ধ্য করিতে থাকেন, 
তাহারাও পাদসেবনাখ্যা ভক্তি যাজন বরেন। 
সাধুগুরু-চরণাশ্রয় . এই পাদসেবনের হ্থারহবর়প। 
শরবিষুপাদপল্মোডুতা উজাহ্বী পরম-পাঁবনী। শ্রদ্ধাপুত 


হৃদয়ে, তাহাতে সান, তদ্দশন পাদ-সেবনের অস্তরগত। 
শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, শদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির মহুৎসেব! 
বা পুণ্যতীর্থ-সেবাহেতু ভগবান্‌ শ্ীহরির কথা-বিষয়ে 
রুচি উৎপন্ন হইয়া] থাকে। ভগবত্-পরিচর্ধ্যা অত্যন্ত 
আদরের সহিত করিতে হইবে ইহ] বুঝাইব]র জগ্যই 
পাদ’-শব্দের প্রয়োগ । শঙ্ীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
বলিয়াছেন,পাদসেবা” বা “পরিচর্ষ)” ভক্তির চতুর্থ 
অঙ্গ । শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-সহকারে পাসের! বর্তব্য। 
পাদসেবা-কার্ষে] নিজের অবিথনত্ব, সেবায় অযোগ)ত্ব- 
বুদ্ধি এবং সেব্/বস্তর সচ্চিদানম্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় । পাদ্রসেবা কার্ষেয যুতি দশন, ম্পর্শন, 
পরিক্রমা, অনুক্রজয, ভগবন্মন্দির, গঙ্গ1, পুরুষোত্তম- 
ছারকা-মথুরা-নবদ্ধীপাদি তীর্থন্থান-দর্শনাদি অস্তার্ডব্য। 
আতুলসী-সেব1 ও সাধুসেবাও এই অঙ্গের অস্তূতি |” 
পাদসেবনাখ্য-ভক্তির শ্রীগুরুপাদপদ্র শ্রীলক্মী দেবী। 

তগবান্‌ প্রদ্বাম়কে বলিতেছেন, 

“অন্প্রাপ্তয়েহজেশস্রাহ্রাদয়- 

স্তপ্যস্ত উগ্রং তপ এন্ট্িয়েধিয়ঃ। 

খাতে ভবৎ্পাদপরায়ণান্ন মাং 

বিন্দস্ত্যহং তৃহ্ধ্দ য় ষতোইজিত।” 

(ভাঃ ৫১৮২২) 
_হে অজিত! ইন্দ্রিয় স্থখভোগবিষয়ে আবিষ্টচিত্ত 

ব্ৰহ্ম, রুদ্র, অন্তান্ত দেবতা ও অস্থ্রগণ আমাকে প্রাপ্ত 





কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তাঁরতম্য 


হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভবদীয় 
পাান্থরক্তি ব্যতীত তাহারা আমার কটাক্ষ-বিলসিত 
ধরব লাভ করিতে পারেন না; যেহেতু আপনাতেই 
আমার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে। অতএব আমি 
আপনার শ্রীপাদ-পদ্মসেবাপরায়ণ তন্তগণকেই অনুগ্রহ 
করিয়। থাকি, অপরে আমার অন্গ্রহ লাভ করিতে 
পারে ন|। 
্লীথকদেব গোদ্বামী প্রত বলিতেছেন, 
“সম|শ্রিত। যে পর্দপল্লবগ্নবং 
মহৎপদং পুণযষঘশে। সুরারে: | 
ভবাঘ্ৃধির্বংসপদং পরং পদং 
পদং পদং যদ্িপদাং ন তেষাম্‌ ॥” 
( ভাঃ ১০১৪৫৮ ) 
_যে সকল ব্যক্তি পবিত্ৰ কীন্তি শ্রীকৃষ্ণের শিব-ব্রহ্মদি 
মহদ্গণের আশ্রয়নভূত শরীপাদপল্পব-তরণি সম্যগ রূপে 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই তবসমুদ্র 
গোপদ । তাহাদের পরমপদে গতি হয়। বিপদের 
আশ্রয়ভূত কোন স্থান তাহাদের জন্য নহে। 
পরীব্রদ্ষা শ্ৰীক্ৃষ্ণকে বলিতেছেন, 
“তদত্ত মে নাথ স ভূরিতাগো 
ভবেহত্র বান্তত্র তু বা তিরশ্চাম্‌। 


২৫৫ 
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জন!নাং 
তৃত্বা নিষেবে তৰ পাদ পল্পবম্‌ ॥" 
(ভাঃ ১০1১৪।৩০) 
হে নাথ! অতএব এই ব্রদ্ধগস্সেই হউক কিংবা 
পণ্ত-পক্ষা প্রভৃতি জন্নেই হউক, যাহাতে আমি ভবধীয় 
ভক্কগণের অন্যতমর্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়। আপনার 
শরপাদপল্পব সেবা করিতে পারি, আমার তাদুখ মহাতাগা 
লাভ হউক। 
“আহশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 
যোগৈশ্বরৈহধি বিচিস্তামগাধবোধৈঃ। 
সংসার-কৃূপপতিতোত্বরণাবলগ্বং 
গেহং জুষামপি মনন্থাদিয়াৎ নদ] নং ॥” 
(ভা: ১১।৮২1৪৮) 


কুরুক্ষেত্র শককের সহিত মিলনের পর বিরহবিধুর! 
গোপীগণ এইকপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,“হে নলিনন|ভ 
প্রকঞ্ণচ। আপনার শ্রপাপদযুগল অগাধ-বোধবিশিষ্ট 
ব্ৰহ্মাদি যোগেশ্বরগণ€ সর্ধর্দা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন 
এবং উহা সংসার-কূপপতিত জীবগণের উত্তরণাবলগ্বন- 
্বক্ূপ। গৃহসেধিনী আমাদিগের চিত্তে সর্বদা আপনার 
্রচরণযুগল আবিতূরত থাকুক ৷” 
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বেদশান্থে কোন অংশে কম্ম,কোন অংশে জ্ঞান ও 
কোন অংশে গ্লীতিরূপ ভঞ্জি আদিষ্ট হইয়াছে। মায়ামুখ 
জীবসকল নান] অবস্থাপন্ন। কেহ নিতাস্ত মূঢ়, কেহ 
কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ, কেহ বা বছ বিষয়ে হ্জি। জীবের 
ফেন্ধপ বুদ্ধির অবস্থ।, শাস্বে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ, 
ইহার নাম অধিকার । অধিকার যদিও জীবের সংখ্যা 
অহ্দারে অনস্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান 


লক্ষণাহগসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কন্ম 
অধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিক|র। 

জীবনধারণপূর্বক শরীর ও মনের ঘারা যাহ! করা 
যায়, তাহাই কর্ম । সেই কর্ম দুইপ্রকার-শুভ ও অন্তভ । 
শুভ কর্মদবার জীবের শুভ ফল ও অশুত কর্মদারা অশুভ 
অস্তভ কৰ্ম্মকে ‘পাপ’ বা“বিকণ্ম* বলে। শুভ, 


ফল হয়। | 
বিকর্ম্ম ও অকর্থ- 


কর্খের অকরণকে “অকম্ম' বলে। 


২৫৬ 


উভয়ই মন্দ । শভকর্ম তাল। তাহা আবার তিন 
একার-মিতা, নৈমিত্তিক ও ক|মা। কাম্্যকর্শ নিতাস্ত 
স্বার্থপর বলিয়া তেয়। নিতা ও নৈমিত্তিক কর্ণ শানে 
উপদিষ্ট। হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত] বিচারপূর্ববক শাঞ্জ নিত্য, 
নৈমিত্তিক ও কামা কর্শকে ‘কর্ম’ বলেন, অকর্শ ও 
বিকর্শকে ‘কৰ্ম্ম বলেন না। কাম্যকর্ম যখন হেয় বলিয়। 
ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ণই কর্ণ। 
শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে 
‘নিত্যকৰ্শ' বলে। নিত্যকর্ম সকলেরই কর্তব্যকর্ম। 
যে-সকল কর্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন নিত্য 
কর্ণের ন্যায় কর্তব্য হয়, তখন তাহাকে “নৈমিত্তিক কর্ধা? 
বলে। সদ্ধ্যা-বন্দমা, পবিত্র উপায় দ্বার! শরীর ও সম[জ- 
সংরক্ষণ, সত্য বাব্হার ও পাল্যপাঁলন--এইসকজ নিত্য 
কর্ম। মৃত পিতামাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি এবং 
পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত -এই সমস্তই নৈমিত্তিক 

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম সুন্দররূপে যাহাতে 
জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এইরূপ বিধান করিবার 
অভিপ্ৰায়ে শান্ত্রকর্তুগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক 
অধিকার বিচারপূর্বক 'বর্ণাশ্রম-নীমক একটা ধর্ম ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম এই ষে, কর্মমানুষ্ঠানযোগ্য 
মানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃত্ । তাহার) যে অবস্থা অবলম্বনপূর্বক সংসারে 
অবস্থিত হন, তাহ চারিপ্রকার; তাহার নাম-_-আশ্রম। 
গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও মন্্যাসীদিগের চারিটা 
আশ্রম। যাহার! অকর্ম ও বিকর্মপ্রিয়, তাহারা অস্তযজবর্ণ 
ও নিরাশ্রম। 

কর্ণ কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্মযোগদ্ার1 
জ্ঞানকে অমুসদ্ধান করে এবং জ্ঞান ভত্তিকে উদ্দেশ করে, 
তখনই কৰ্ম্ম ও জ্ঞান উপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া 
অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সম্ধ্যা-বন্দনাকে নিত্যকর্ম 
বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ও ভৌতিক ক্রিয়ার 
মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা! কর! 
হইয়াছে, তাহা নিতাসাধক বলিয়] নিত্য ; বস্তুতঃ নিত্য 
নয়; ইহার নাম উপচার।  বর্ণাশ্ম-ধর্ম, অষ্টা্র-যোগ, 


নঢীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


সাঙ্খা ও তপস্তা--সমূদয়ই নৈমিডিক। জীব যদি যন 
ন!হুইত, তবে এসকল ধর্মের আবস্াকত। থাকিত ন]। 
জীব বদ হওয়|য় মায়|মুখ অবস্থাই এক “নিমিত?। 
নিমিত্তজনিত এসকল ধর্ম ধর্ম’ হইয়াছে। 
তাত্বিক-বিচারে এ মমজই নৈমিত্তিক ধর্ম । 


এইট 
অতএব 


ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথ! বলিতে গেলে 
বিশেষ সাবধান হুইয় বলিতে হয়; কারণ তাহ! প্রমাণ 
করিতে ন] পারিলে প্রস্তাবককে উন্মত্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে 
হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে গ্রতায় হয়। জীব 
যেকোন একটা ক্ষুত্ত তত্ববিশেষ তাহাও সহজ প্রতীতি। 
ব্ৰহ্ম যে সকলের কর্তা, মিয়স্ত। ও পাত1--ইহাও যুদ্ধি- 
সহকারে সহজে বিশ্বাস কর! যায়। আমি নাই, যাহ] 
দেখিতেছি সমস্ত এন্ধপ নয়; ভিতরে একটি সত্য আছে, 
তাহাকে অবলঘন করিয়! ভাণন্বরূপ এ-সমস্ত প্রতীত 
হইতেছে--একপ প্রস্তাব বেকার। ঘদ্দি ভ্রাস্ততববশ্বরূপ 
জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্ত 
প্রস্তাবের ন্যায় ইহাও মিথ্যা হইতে পারে। মাদক-্রাস্ত 
ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্বদাই করিয়থাকে। কখনও 
কখনও তাহারা ‘বাদশাহ’ বা “নবাব বলিয়1 আপনা- 
দিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্ধ্য করিতে 
গ্রত্তত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে ব্রহ্ম’ বলিয়। 
মনে করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেকগ্রকার; 
অন্মধ্যে কুতর্কজনিত ভ্রান্তি, চিস্তাগীড়তাবশতঃ ভ্রান্তি ও 
মাদক-সেবনঘারা ভ্রান্তি; এইগুলি প্রধান । 


পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা 
করেন, তাহাতে বিচারশক্কিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে- 
কাজেই অন্মোদন করিয়া থাকে। অল্মদ্দেশে মত্তাত্রেয়, 
অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ 
এমত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে ধিস্তার 
করিয়াছেন। আজকাল শুদ্ধবৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত 
মতই এ মতের অন্থগত। প্রায় এ মতই প্রচলিত হইয়া 
পড়িয়াছে। এইরূপ প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে 
কোন ভ্রাস্ক মতের ব্যবস্থা জগতে আছ, সে-সমুদয়ই 


পির রান হারাগাযাা০০/০০০রারটারররররারারি এ ৪ 
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অধ্ত-মতের অধীন হইলে বিনাশপ্রাপ্ হয় না। যে 
ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, 
লেও অটধিতবাদের সাহাব্য প্রাণ্থ হয়। অধৈতবাদ 
তাহাকে অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পপ্ততে 
উশ্বর বলিয়! মনোযোগ করিলে চিত্রশুদি ও প্বৈর্ধ্য 
ল'গাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় 
চইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদৈততখত্বে নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন। এইর্লপ ব্যবস্থাপ্রমে সকলেই অদৈত-মূতকে 
আপন আপন চরম উদ্বর্ভ। বলিয়] পুজা করেন, মূলতত্রের 
দোষধ-গুণ অন্থসন্ধান করেন শা। 
শুদ্ধ জ্ঞান পাঁচ প্রকার অন্গভধ-ন্বরূপ--(১) পরেশাঞ্রুভব, 

(২) শ্বান্ভব, (৩) শ্বধর্মান্তভব, (৪) ফলান্ুভব ও (৫) 
বিরোধান্ভভব। সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে 
জ্রান পাঁওয়। যায়, তাহাকে প্রাকৃত জ্ঞান বলা ষায়। সেই 
গ্রাকৃত জানের অবিকৃত মূল জ্ঞানকে অপ্রাকৃত ব! শুদ্ধ 
জ্ঞান বল! যায়। সেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি পৃথক তত্ব নয়। 

বৈষ্ণব মহা ত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দ! করেন, 
তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের হারা 
অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানে জ্ঞানের 
নিন্দ।। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া ষদি বল! যায় ষে, 
“শ্রান্ুষ কি পাজি”, তখন মনুষ্যমাত্রকেই ‘পাঞ্জি’ বলা হয় 
না,কেবল চোরকেই ‘পাজি’ বলা যায়; ভাবভক্তি ও 
শু্ধজ্ঞানের এক্য বিবেচনাতেই অশুছজ্ঞান সকলকে ‘জ্ঞান’ 
বলিয়। ভক্তিশান্রে জ্ঞানের নিন্দ] শুন! যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 
জানকাণ্ড বলা যায় না। শুদ্ধজ্ঞান বা ভক্তি কোন কাণ্ড 
বাবাদের অন্তর্গত নহে। শুদ্ধ ভক্তিকে 'ভক্তিকাণ্ড বা 
‘তক্তিৰাদ’ বল] অযৌক্তিক ও ততবব্রুদ্ধ। 

যোগমার্গ সাধারণতঃ দুইপ্রকার-_রাজযোগ ও 
হঠযোগ। দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতের! যে যোগ 
অভ্যাস করেন, তাহার নাম 'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক 
পণ্ডিতের! যে ষোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম 
'হঠযোগ”। সমাধি রাজযোগের মুল অঙ্গ। সমাধি 
প্রাপ্ত হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা-_এই কয়েকটা অন্ধের সাধন 
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করিতে হয়। ইহাদিগকে যোগের অষ্টাঙ্গ বল] হয়। 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্ৰহ্ধচৰ্যয ও অপরিগ্রহ-এইগুলির 
নাম ‘যম’। শোচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈখর- 
প্রণিধান,--এই কয়টীর নাম ‘নিয়ম’। শ্বস্তিক ও পদ্ম 
প্রভৃতি শরার-সংস্থান-বিশেষের নাম 'প্রাণায়াম’। বিষয় 
হইতে ইন্দ্িয়সকলের বিয়োজনের নাম 'প্রত্যাহার’। 
নাভিচত্র ও নাসাগ্র গ্রভৃতি স্বানবিশেষে নির্িষয় চিত্তের 
স্থিরীকরণের নাম 'ধারণা,। কোন বন্ড ব। বিষয়বিশেষে 
চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান । বিষয়াস্তর শ্ষতি- 
বিশিষ্ট চিন্তার] লব্ধ সমাধির নাম সম্পজ্জাত সমাধি। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই মুক্তি ব|মুক্তিসাধক। 

কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি--এই চারিগ্রকার সাধন বা 
উপায়ের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত যত 
প্রকার সাধনের কথা শুনা যায় ও ভবিষ্যতে প্রকাশিত 
হইবে, সকলেই এসকল সাধনের কোন নাকোন একটির 
অন্তর্গত হইবে । “হঠযোগ” বা 'রাজযোগ” কোথায় 
কোথায় পুথগ.ভাবে স্বীকৃত হয় নাই; উহা কর্ম ও 
জ্ঞানের অস্তর্গতর্ূপে বিবেচিত হইয়াছে । জ্রগীতায় কম, 
জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-_-এই চারিপ্রকার উপায় বা সাধনের 
কথা দৃষ্ট হয়। 

শ্ীউদ্ধব-গীতায় অর্থাৎ শ্রীমদ্তাগবতের একাদশ স্বছ্ধে 
শ্রভগবাঁন্‌ উদ্ধৰকে বলিতেছেন, 

“যোগাস্তয়ে। ময়! প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়]। 

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥” 

--(ভাঃ ১১২০৬) 

_হে উদ্ধব! মানবের অধিকার-ভেদে শ্রেয়: (মঙ্গল) 
বলিবার অভিপ্রায়ে তিনটি উপায়-যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ 
কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিষোগ। এই তিনটা যোগ 
ব্যতীত অন্ত উপায় নাই। 

কশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-_-এই তিনটা সাধন তিনপ্রকার 
অধিকার-জন্য কথিত হইয়াছে। কে কোন সাধনের 
অধিকারী, তদ্বিষয়ে ভগবান্‌ বলিতেছেন, 

*নিহিবগ্ানাং জ্ঞানযোগো। স্যা সিনামিহ কৰ্শ্মস্থ । 

তে নিবিব্নচিতানাং কশ্মযোগস্ত কামিনাম্‌ ॥ 
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যদৃচ্ছয়। মতকথাদো জাতপ্রদ্ধপ্ত যঃ গুমান্‌। 
মশিথিগঞ্া নাতিসন্কে] ভর্তি যোগোহন্য সিদিদঃ।” 
--( ভাঃ ১১।২০।৭-৮) 
__এই ত্রিবিধিযোগের মধ্য কর্ম্ফলবিরক্ত ক্ম্মতযগা 
গুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্মবিষয়ে দুঃখবুিরতিত 
অবিরক্ত কামিপুরুষগণের পক্ষে ক্যোগ আদৃত হইয়। 
থাকে। 
যে পুরুষ ভাগাক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত 
হইয়াছেন এবং যিনি অতিশয় বিরক্ত বা অতিশয় আসক্ত 
নহেন, সেইরূপ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিগ্রদ হইয়। 
থাকে। 
কশ্মযোগে ঈশ্বরারাধন লক্ষণ না থাকিলে তাহা 
অধঃপতনের কারণ হয়। হরিকথায় রুচিই সর্বতোভাবে 
মূল প্রয়োজন, তাহারই উপলক্ষণক্ষপে অন্যান্য সাধন। 
সেই রুচি প্রকাশের কালবিলঘ্বক|লে অন্যান্য অধিকার। 
এইজন্য শভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“তাবৎ কমাণি কুব্বীত ন নিবিছেত য|বতা। 
মৎ্কথাশ্রবণাদে ব! শুদ্ধ! যাবন্ন জায়তে ॥” 
_-(ভাঃ ১১২০৯) 
যে কাল পর্যযস্ত কর্মবিষয়ে দুঃখজ্ঞ।ন বা মদ্রীয় কথ। 
শরবণে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাবৎকাল পর্যস্ত নিত্য 
নৈমিত্তিক কৰ্মসযুহের আচরণ করিবে। 
জীবের বিভিন্ন আঁধকার বা যোগ্যতামুযায়ী বিভিন্ন 
সাধনের কথ! উক্ত হইয়াছে। যেরূপ সকলেই সমস্তরে 
অবস্থিত নহে, তদ্রপ তত্ব ধিকারোচিত সাধনের ফলও 
সমান নহে। যে ছাত্র অতি অল্পমেধাবী, যে ছাত্র পাঠে 
অমনোযোগী ও যে ছাত্র প্রতিভাশালী কিংবা যে ছাত্র 
বর্ণপরিচয়-্রেণীতে পাঠের উপযোগী, যে ছাত্র 
বিশ্ববিষ্াা লয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডক্টরেট, 
উপাধির জন্য গবেষণা! করিতেছেন, সেই সেই ছাত্রের 
অধিকার যেরূপ সমান গ্রে অবস্থিত নহে, তাহার! 
তত্তদধিকারে সাধন করিয়া যে ফল লাভ করিবেন, 
তাহাও সেইন্বপ সমানন্তরে অবস্থিত হইতে পারে ন1। 
স্কুল পালান ছান্তের অথবা অত্যন্ত স্লবৃদ্ধি ছাত্রের 


নদীর! প্রকাশের প্রবদ্ধাধলী 


অধিকারে ক্রম মঙ্গলের জন্য যে পাঠ দেওয়! হয়, হয় ত! 
ভাহ| কোনদিনই তাহাকে উন্নততম মে।পানে আরোহণ 
করাইতে পারিবে না। এখানে অনেকে ভুল করেন যে, 
অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সাধনের গরণাজী ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়াছে, কিন্ত সব সাধনে একই ফল পায় যাইবে; 
বস্তুতঃ ইহা একটি সাধারণ বিরাট ভ্রম । 

বেদশান্ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও গ্রয়োজন বিচার 
করিয়াছেন। এক বস্তুর সহিত আর এক বগ্থর যে সময 
বন্ধন ব। সংযোগ সুত্র, তাহাই ‘সম্বন্ধ’ । সম্বন্ধের পরে 
তাহার যে স্বাভাঁবিক কৃত্য, তাহাই ‘অভিধেয়’। সেই 
রুত্যের দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাই প্রয়োজন? | 

কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি_-এই চারিগ্রকার সাধন বা 
অভিধেয় বা কৃত্যেরও সম্বন্ধ ও গ্রয়োজনতত্ব আছে। 
ইহাদের স্বন্ধ ও গ্রয়োজনতত্ব বিচার করিলে দেখিতে 
পাওয়] যাইবে যে, তক্তি-সাধনের যাহা প্রয়োজন, শব 
ভাবে কর্স-জ্ঞান-যোগ|দি অভিধেয়ের তাহাই গ্রয়োজন- 
রূপে স্বীকৃত হয় না। তবে যদি কর্শ-জ্ঞান-যোগ|দি 
ভক্তির অন্ুচর হইয়। তাহাদের ন্বতন্ত্রতাকে ভক্তিদেবীর 
চরণে বিক্রয় করে অর্থাৎ তাহারা ভক্তিতে পর্য্যবমিত 
হইয়! পড়ে, তবে ক্রমশঃ আরোপচিদ্ধা ও সঙ্গ সিদ্ধা ভক্তি 
হইতে ন্বরূপসিদ্ধ। তক্তিতে পর্য্যবদিত হয়। 

কর্ম, জ্ঞান ও যোগের স্ষদ্ব-তত্ব, অভিধেয়তত্ব ও 
গ্রয়োজনতত্বের মধ্য সাদুশ্ত থাকিলেও ভক্তির সহগন্ধততব, 
অভিধেয়তত্ব ও প্রয়োজনত তব সম্পূর্ণ স্বতন্র। কারণ কর্ণ, 
জ্ঞান ও যোগ--এই তিনটিরই স্থল ও হুক্মমদেহের সহিত 
স্ব আছে। কর্ম স্বংল শরীরের ছারা কৃত হয়, 
জ্ঞানাদিরও অনুশীল মনের দ্বারা কৃত হয়। কিন্তু ভক্তির 


অনুশীলন অনাবৃত চেতনের দ্বারাই হইয়া থাকে । এন্ত 
তাহ! সাধনমাজর নহে, তাহাই সাধ্য বাঁপ্রয়োজন। কর্ম, 


জ্ঞান বা যোগ কেবল সাধন ব। উপায়, ভক্ত একাধারে 
সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়। ভক্তির দ্বারা যে চরম 
লাভ হয়, তাহা ভক্তি। ভক্তির পরিপক্াবস্থায় প্রেম’ 
বা ‘প্রয়োজনভক্তি’; অপক্কাবস্থায় “সাধনভদ্কি। বক্স 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেই প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে গ্রহণ 





স্্ীস্ গরহণীয় 


শ্রর্গাদিভোগফল বা নিদ্ধাম কর্ণের দ্বারা চিত্ত 


ব্রেন নাঃ রর 
ফল লাভ করিতে চাহেন। জ্ঞানীও ব্রন্ধচর্ধয 


্ধিপ্রস্থাত 
মনামকেহ সাধ্য বা] গ্রয়ে জন মনে করেন শা, বরং অব- 
গ্রকার শ্বৈতোপল দ্ধ নিদ্কৃতিহ প্রয়োজন্দূপে আকাজ্া 


ঝরেন। হঠযোগী নানাপ্রক|র বিভূতি এবং রাজম্য 
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ঈশ্বরসাযুজ] ফলকূপে কামন। করেন, তাহা তাহাদের 
সাধন হইতে ভিন্ন; কিন্ত ভক্তি-সাধক সাধনকালে যে 
অবণ-কীত্তনাদ্দি ভক্তির অমুশীলন করেন-__শ্ভগবানের 
সেব! করেন, প্রয়োজন-লাভে অঞ্তিহতরপে সেই শ্রবণ- 
কীত্ধনাদ-লক্ষণ। ভক্তিই প্রাপ্ত হহয়। কতার্থ হম। 


~~ শশী 


্ত্রীসঙ্গ গহঁণীয় 


ইন্জিয়ভোগ্য বস্তমাত্রেই দ্্রী বা যোষিৎ। তৎ্প্ৰতি 
নয়]গ,ৰূণে প্রীতি অথব! লম্যগ-্ূপে অভিনিবেশ বা ধ্যান 
অথবা চিত্ততে তাহাকে অম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে 
দেওয়ার নাম সঙ্গ। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তমাত্রেই 
জড় অচেতন) তাহাকে মাপা ষায়। স্ত্ীন্েহধারীই 
হউক অথব। পুরুষদেহধারীই হউক, সকলের দেহই জড়; 
অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্্াদেহধারী ব! পুরুষবেহধারী 
জীব যখন ভোগবুদ্ধি লইয়া জড়দেছে অভিনিবিষ্ট হয়, 
তখন তাহার! স্ত্রীপঙ্গী হয় । যাহার ফল কামনা আছে, 
দেই দ্রীসঙ্গী । দ্রী-পুরুষের স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, 
গুহ ভাষণ, স্বল্প, অধ্যবসায় ও ক্রীড়ানিষ্পত্তি-__-এই 
আটগ্রকারে স্রীসঙ্গ হয়। শ্ত্রীসঙ্গ ও স্রীসঙ্গীর সঙ্গ অপেক্ষা 
ভগতে অহিত্বকর আর কিছু নাই। স্ত্রীসজস্পৃহ। অতীব 
অনর্থকরী, স্ত্রীস্ীর সঙগস্পৃহা তদপেক্ষা আরও 
অনর্থসাধিনী। য্যাতি, প্রিয়ব্রত ও পুক্ধরবা 
প্রভৃতি ভ্রীসঙ্াসক্ত ব্যক্তিগণেরও কোনদিন নির্ষেদ 
উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকারিগণের মঙ্গল 
হওয়া সকঠিন। সতের সঙ্গও সেবা স্বরূপব্যবস্থিতিরূপ। 
মুক্তির ছার; স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ তমোরূপ নরকের হার । 
যোষিৎসঙ্গী ও যোধিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণ মহাপুরুষের কৃপা ও 
মহিষ! উপলব্ধি করিতে পারে না । তাহারা মহৎকেও 
মিজের মতই মনে করে। তৎফলে ন্ত্রীসজ্গিগণ সেই 
নিহতের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়। স্ত্রীসঙ্গী কৃষ্ণসজী নহে 
এবং কৃষ্ণসন্ী স্ত্ীসঙ্গী নহেন। যাহারা! শরীপুরুষোদ্ধমের 


সঙ্গ ও সেবা করেন, তীাহারাই প্রকৃতি বা যোযিতের সঙ্গ 
হইতে নিষ্কৃতি পান। নিজেকে করষ্ণযোখিৎ বা দৃশ্য 
অভিমান যেখানে, সেখানে যোযিৎসঙ্গক নাই। 
পুরুষাভিমান থাকিলেই যোধিৎস্গ হয়। দাসাভিমানী 
ত’ প্রভুসঙ্গী, ঠাহার আবার যৌধিৎসঙ্গ কোথায়? শীল 
ক্লপগোস্বামিপ্রভ ‘শরীভক্তিরসামবৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন, 
_*ঘিনি সৰ্ব্বস্থলক্ষণযুক্ত। পদ্মিনী নারীগণকেও দেখিবা- 
মাত্র অত্যন্ত স্বণা করেন অর্থাৎ দুঃসজজ্ঞান করেন, সেই 
বিষ্ণুভক্ত সর্বদা স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম শ্মরণপূর্ধক বৃত্য 
করিতে করিতে সবর ভ্রমণ করিয়া থাকেন । যুবতিসঙ্গ- 
রঙ্গের স্থতে উদয় হইবামাত্র আমার মন মুখবিকৃতি 
বিস্তার করে, নির্্বিশেষবন্ধ-সমাধির নিমিত্ত যে-সব 
শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি 
হইতেছে অর্থাৎ উহাকে যথেষ্টজ্ঞানে স্বণ। করিতেছে এবং 
সিদ্ধিসযূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না। 
হে প্রভো (ভগবন্) কেবল তোমার জীপাদপস্মাচ্চনেই 
আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে। যেদিন হইতে 
আমার মন নবনবরসের আলয়ম্বরূপ শ্রকষ্পাদপন্দে 
রমণ করিতে উগ্ভত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গ 
স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্টীবন 


(খুখকার) হইয়াছে।” 


গ্রমন্ভাগবত বলিয়াছেন,_“মাতা, ভগ্নী অথব। 
দুহিতার সহিত সঙ্ধীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না। 


২৬? 
কেন-না,বলবান্‌ ইন্দিয়সমূহ বিদ্বান্‌ ব্যক্তির চিত্তকেও 


আকৃষ্ট করিয়া থাকে)” 


্বয়ং ভগবান্‌ গ্রমন্হাগ্রতূর উপদেশের মধ্যেও পাই, 


“প্রভু কহে,_বৈরাগী করে গ্রকৃতি-সম্ভীষণ। 
দেখিতে না পারে? আমি তাহার বদন ৷ 
দুর্বার ইন্দ্রিয় ক'রে বিষয় গ্রহণ 
দারু-প্রকূতি হরে মুনেরপি মন ৷” 


্রচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,হায়! 
ভবসাগর সম্পুর্ণরপে পার হইবার ধাহাদের ইচ্ছা, এরূপ 
ভগবস্তজনোগুখ নিদ্দিঞচন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদশন ও 
ত্রীনন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু” 


ভোক্ত-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে দর্শনই যোষিদর্শন। 
ফোধিংসঙ্গ তক্ষিগ্রতিকুল। আকার-দর্শনই যোষিদ্দশন। 
যেখানে গুকু-দর্শন সেখানে গ্রকৃতিদশন নাই। কুষ্ণার্শন 
হইলে আর গ্ররুতি-দর্শন থাকে না। ভোগ্যদর্শনই 
কুদর্শন, সেব্যদশঁনই সুদর্শন । জীবমাঞ্জেই কৃষ্ণশক্তি বা 
কষ্যৌধিৎ; স্থতরাং তাহ! ভোগ্য নহে, ত্যাজ্যও নহে, 
পরস্ত সেব্য। 


পপুরুষোত্বমের সহিত সম্বদধযুক্ত হইতে পাঁরিলে 
তুচ্ছ অধম-পুরুষত্ধ আপনিই দূর হয়। জ্রীজাতিকে স্বণ। 
করিয়! কেহ কখনই তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে 
পারে নী। কেবল ছেষ বা হেয়জ্ঞান করিতে গেলে 
আসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে । দ্বণী রাগেরই আর একট। 
দিক । রাগ অপেক্ষ ঘ্বণীতে আরও বেশী অভিনিবেশ 
হইয়াঁথাকে। আকার দর্শন করিতে গেলেই এই রাগ 
অথব। স্বণ। আসিয়! উপস্থিত হয়। কেবল নারীদেহ 
নহে, যে-কোনও বস্তরই আকার দেখিতে যাইব, ভাহাই 
ভোগ্য! বা যোষিদ্রূপে আমার ক্ষতি করিবে। সমস্ত 
সত্রীজীতিকে ্বণ বাঁ উপেক্ষী করিতে গেলে ব্যতিরেক- 
চিন্তার দরুণ যৌধিৎসঙ্গী অবশ্যই হইতে হইবে। সাধু 
গুরুর কৃপায় আকারদর্শন গেলেই ঘৌধিদ্দর্শনের হাত 
হইতে ছুটি পাওয়। যাইবে । এই অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে 
“পরিহার করা উচিত। ভরমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 


নয়া প্রকাশের প্রবধ্ধাধলা 


“অসৎসজ-ত্য।গ এই বৈষ্ণব-আচার | 
স্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণা ভক্ত আর ॥” 
(চেঃ চঃ) 
প্রীসঙ্গী ছুইগ্রকার-বৈধ ও অবৈধ । বৈধ কন্মীও 
যর্দি হরিভজন ন করে, তবে পুণ্যকর্শ্ম করিয়াও সে 
প্রীসঙ্গা। গৃহস্থ বৈধভাবে শ্লীমঙ্গ করিলেও যদি হরিভজন 
ন! করে, তবে ভাগবতের বিচারে তাহাও অবৈধ। 
যাহাতে বিধিলজ্ঘন হয়, তাহাই নিষেধ। বিধি কি? 
প্কৃষণপ্মতিই বিধি । শাঞ্স বলেন।-- 
“চারিবর্ণাএমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। 
স্বর্ণ করিতে সে রৌরবে পড়ি’ মজে ॥” 
(চৈঃ চঃ) 
জড়াসক্রি হরিতজনের প্রতিকূল। সদ্গুরুচরণাশুরয 
করিয়াও যদি হরিবিমুখ পুত্র, স্বদেশ, গৃহ, স্ৰী, স্বজন, 
জননী প্রভৃতির সঙ্গকে হুরিসেবার অন্কূল বলিয়| মনে 
হয়, তবে শুদ্ধহরিভজন-দ্বরূপ-বিশ্মৃতি ঘটিয়।ছে, জানিতে 
হইবে। এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য থাকিলে তাহ! পরিহীর- 
পূর্বক সৎসঙ্গে হরিসেবা করিলেই মদল হইবে। বিশেষ 
সাবধান না হইলে--সং্সঙ্গ ভাল ন! লাগিলে পুজদ্েহ- 
পাশ, পত্নীসহবাসস্থখ প্রভৃতি নান] বিপজ্জনক বস্তু সর্ব 
আমার্দিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকাঁলের জন্য পতিত 
করাইবে। প্রাণের টানে ন! হইলেও গ্রথমমুখে অনস্তঃ 
কর্তব্যবোধেও শ্রীশ্গুরুগৌরাজের সেবা করা কর্তব্য। 
পত্ী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কষ্ণসন্বন্ব-্থাপনের পরিবর্তে ভোগা" 
বুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলে হরিভঙজগন হইবে ন1। স্থতরাং এ 
বিষয়ে হরিভজনেচ্ছ, ব্যক্তি মাত্মেরই বিশেষ সাবধান ও 
সতর্ক হওয়া উচিত। 
স্্ীসঙ্গের ও স্বীসঙ্গীর নিন্দা সকল শান্ত্রেই গাওয়া 
যায়। তাহাদের বয়স বা আমযুক্ধালের মধ্যে রাজিভাগ 
নিজ্জাতে অথব! ্ত্রীসঙ্গে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টায় বা 
কুটুদ্বভরণকার্্যে বুথ] ব্যয়িত হয়। যৌযিৎ ও যোধিথ 
সঙ্গীর সংসর্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত 
হয়, অন্য কোন বন্তর সংসর্গে সেরূপ সর্বনাশ উপস্থিত হয় 
না। ভগবান্‌ শ্রফপিলদেব লোকশিক্ষার্থ অননীকে 


স্ীস্ গর্নীয় 


বলিয়াছেন॥_ “হে মাতঃ! আমার স্ত্রীকূপা মায়ার প্রভাব 
দেখ-সে একটিমাত্র জভজে দিগ্বিজয়ী বারগণকে পর্য্যন্ত 
পর্টাবনত করিয়। থাকে। খিনি সাধনভক্তিযোগের 
পরপার (সাধ্যরুষপ্রেম]) লাভ করিতে ইচ্ছক, তিনি 
কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন ন; কারণ, তববিদ্গণ 
এই যে|ধি্কুলকে সাদকের পক্ষে নিরয়ত্বারদ্বর্লপ বলিয়া 
অভিহিত করেন । ভ্রীরূপা। দৈবী মায়া খঙ্দষাদিছলে 
ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্ক বুক্ষিমান্‌ 
সাধক তাহাকে তুণাচ্ছাদিত কুপের স্যাম অবলোকন 
করিবেন ।” 

শ্রীনারদ রাজ! প্রাচীনবহিকে বলিয়াছেন, “প্লীসঙ্গী 
যুঢ়। পুপের ন্যায় প্রথমে সরস ও পরিণামে বিষয়ধর্ম্যুক্ত। 
দ্লীগণের আশ্রয়স্থল গৃহে থাকিয়] যে ব্যক্তি জিহবা ও 
উপস্থাদি ইন্দ্রিয়লভ্য পুষ্পমধুগদ্ধসদৃশ অতি তুচ্ছ কাম্য- 
কম্মফসম্বন্ধপ কামনখলেশ অন্বেষণ করিতে করিতে স্ত্রীগণের 
সহিত সহ্বাঁদ করিয়। তাহাদের প্রতি স্বীয় চিত্ত সন্নিবিষ্ট 
করিয়! ফেলিয়াছে, ভ্রমর-গ্রগ্রনধ্বনির ন্যায় পত্তী ও 
স্বজনাদ্ির অতি মনোহর আলাপে যাহার কর্ণ অতিশয় 
গ্রলোভিত হইয়াছে, অহোরাত্র পর্যাস্ত প্রতি যুহৃ্ভ, 
প্রতিক্ষণ, প্রতি নিমেষার্দ্ প্রতি পল ইত্যাদি কালের 
ক্ষুদ্রতম অংশসযূহও মৃগের সম্মুথস্থিত ব্যাত্রযুখের ন্যায় 
তাহার আয়ু হরণ করিতেছে দেখিয়াও উহাতে দৃক্পাত 
ন। করিয়া যে ব্যক্তি স্বভোগা গৃহকলত্রাদিতে বিহার 
করিতেছে, ব্য।ধতুল্য কুতাস্ত পৃষ্টদেশে থাকিয়া দুর হইতে 
অলক্ষিতত।বে যাহার অস্তঃকরণে গুধ শরদ্বারা আঘাত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সেই হরিতোষণবিমুখ ্রীসঙ্গা 
সংসার-মরণাহত হৃদয়ের অবস্থা বিচার করুন৷” 

আযমরাজ বলিয়াছেন,_“নি্বিঞ্চণ স্বীস্জ বজ্জন- 
কারী ভাগবতপরমহংসকুল ভগবান্‌ মুকুন্দের যে পাদপদ্ম 
মকরন্দরস নিরস্তর সেবন করেন, তাহাতে পরা্জুখ হহয়া 
যে-সকল অসাধু বাক্তি নরকের দ্বার-দ্বক্নপ স্্রীসঙ্গীগার 
গৃহেই একাস্ত লোলুপ, হে দূতগণ ! তোমর] তাহাদি- 
গকেই আমার নিকট আনয়ন করিও ৷" 

প্ৰহ্লাদ মহারাজ বনিয়াছেন,_"গৃহমে ধিগপের 


২৬১ 
স্বীসঙ্গাদি যে সখ, তাহ! নিতান্ত তুচ্ছ। হস্তঘঘনের 
কগুয়নের ন্যায় উহাতেও দুঃখের পর দুঃখই বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে; কিন্তু কামুক দীন ব্যক্তিগণ তৎফলে বহু দুঃখ 
পাইয়াও তাহাতে তৃপ্ত বাবিরত হয় না) কেবলমাত্র 
আপনার £পাপ্রার্ধ ধতিমান্‌ ভক্তগণই এই কামের বেগ 
সহ! করিতে পারেন, অন্যে নহে ।” 

শনারদ সঈযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন,_স্রীলোক ও সত্ীস্গী 
ব্যক্ধিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই 
ব্যবহার কর্ধবা। মকলেরই কামিনী-গাথ। (গ্রায়্যকথ! ) 
বৰ্জন কর্তা; কেনন! প্রবল ইঞ্জিয়বর্শ ত্যক্তগৃহ 
সন্্যাপীরও মন হরণ করে। নারী--সাক্ষাৎ অগ্নি এবং 
পুরুস্ব--স্বতকুম্ভতৈল, অতএব নির্জনে স্বীয় রসজাত 
কন্যার সহিতও একত্র অবস্থানচেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। 
যেকাল গধ্যস্ত জীব শ্বর্ূপসাক্ষাৎকার দ্বার! দেহেন্ছিয়- 
সুখ গ্রত্থাতিকে হৃখাভাস বিবেচন। করিয়া অনর্থমুক্ত 
হইতে ন! পারিয়াছেন, তৎ্কালাবধি স্ত্রীপুরুষ তেদজ্ান 
হইতে বিরত হইয়া ভোক্ক বুদ্ধিতে এক্যবুদ্ধি করিবে না) 
যেহেতু সেই জড়ায় ভোক্ত্বুদ্ধি হইতেই বুদ্ধিবিপ্ধ্যয় 
অর্থাৎ ভোকৃ-অভিমানে ভোগ্যবুদ্ধি জম্মে। ( অহয়- 
জানাহশীলনদ্ধারা ক্রমশঃ জড়ীয় দৈত বা] ভোগ্যবুদ্ধি 
দূর করিবে ),_স্থতরাং কি গৃহস্থ, কি ত্যক্তগৃহ যতি 
সকলের পক্ষেই এই ধর্ম কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি 
প্রাণাধিক প্রিয়তম! স্ত্রীর প্রতি ভোক্ত্‌ বুদ্ধি পরিত্যাগ 
করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবান্‌ শ্রঅজিতকে জয় করেন। 
অস্তিমে কমি, বিষ ও ভন্মে পর্য্যবসানযোগ্য এই তুচ্ছ 
দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, 
সেই স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরম মহান্‌ সত্য, সনাতন 
আত্মাই বাকোথায়? জিহবা ও উপস্থেন্দ্রিম়বেগবশে 
কামুক ব)ক্তি কুকুরের ন্যায় ইতস্তত: ছুটিয়] বেড়ায় ।* 

ও বিষ্ণুপাদ শীল ঠাকুর ভক্কিবিনোদ বলিয়াছেন, 
স্ত্ীগর্দভীমঙ্গরজে আর কিবা আজ । 
বিত্তপুঞ্জবিস্তাবশে শীন্র পড়ুক বাজ ॥ 
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য ৷ 
অস্তদ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥ 


২৬২ 
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়। 
পুরুঘাভিমানে মারি । 
রমনীজনসঙগ সুখধা সখে চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্‌। 
হরিনামন্থ্ধারসমত্তমত তঁজগোদ্রমক।ননকুঞবিধুম্‌॥” 
ওঁ বিষ্ণুপাদ শীল ভক্তিসিদ্ধাস্তশরস্বতী গোস্বামি- 
গ্রভুপাদ বলিয়াছেন, 
“কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী 
ভাবিয়া কি কাঁজ, অনিত্য সে-সৰ। 
তোঁমার কনক, ভোগের জনক, 
কনকের দ্বারে লেবছ মাধব ॥ 
কামিনীর কাম 
তাহার মালিক কেবল যাঁদব। 
প্রতিষ্ঠাশী-তরু জড়মায়া মরু, 
ন! পেল রাবণ যুঝিয়। রাঘব ॥ 
ফন্ত আর যুক্ত, বন্ধ আর মুক্ত, 
কভু না ভাবিহ একাকার সব। 
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠাবাছিনী, 
ছাঁড়িয়াছে যায়ে, সেই ত’ বৈষ্ণব ॥৮ 
যাহার! স্রীপুত্রাদির ভোগ্যদেহের সহিত স্েহপাশে 
আবদ্ধ ইয়, তাহার! অধঃপতিত হয়। পতঙ্গ যেরূপ 
অগ্নিতে পুড়িয়! মরে, অজিতেক্জিয় ব্যক্তিও তদ্রপ বিষ 
মায়ারনপিণী স্্রীযৃত্তিদ্শনে তদীয় হাবভাবে মোহিত হইয়। 
অদ্ধতা মিশে পতিত হয়। শীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
"আমার ভক্ত দেহ, গেহ ওস্্রী প্রভৃতির প্রতি 
উদ্দীসীন্‌ হইবেন। ভক্তি বিমুখ পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি পুণ্য 
প্রভাবে দেবক্রীড়া স্থলে নন্দনকাননাদিতে ্ত্রীগণের 
সহিত বিহার করিতে থাকিলেও দ্বীয় অধংপতন জানিতে 
পারে না। যে অসৎসঙ্গবশতঃ অধর্মমরত, অজিতেন্িয়, 
কামাআ ও স্্ীলম্পট হইয়] প্রাণিগণের হিংস। করে, সে 
অস্তিমকালে ভীষণ তমোগতি লাভ করে। বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি যোষিতসঙ্গ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ- 
পূৰ্বক সস নিরস্তর আমার চিন্ত। করিবেন। ত্যক্তগৃহ 
ব্যক্তি স্বীগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, পরিহাসাদি এবং 
মিথুৱীতূত প্রাণীর দর্শন অগ্রেই পরিত্যাগ করিবেন; 


নহে তব ধাম, 


করিলে দর্শন ঠিক হইবে। 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


মোধিৎ গ্রভৃতি বিষয়ে ভোগ-বুদ্দিবশভঃই তাহাতে 
ভোক্ত! পুরুষ ভিমানীর অ|স্ভি হয়, তাহা হইতে কম 
ফালি 


এবং সেই কাম হইতে মানব্গণের অর্থ 


ত বিবাদ 
মোহ উহার 
আন্থগমন করে এবং এ মোহ হহতে পুরুষের কর্তব্যা- 
কর্তব্যম্মতি নষ্ট হয়। কখনও শিশ্পোদরতপণরত অসাধু 
বাক্তিগণের সঙ্গ করিবে না। এরূপ এক জনের সঙ্গকারী 
ব্যক্তিও অদ্ের অন্থমরণক।রী অঙ্ের ন্যায় অজ্জতামিশ্রে 
পতিত হয়।” 

শরীরষ্ণচই একমাত্ৰ পরমপুরুষ | পুকুযাভিমান তাঙ্থারই 
একচেটিয়]। যোধিৎ্সন্ষে বা ভোগে তিনিই স্বখ পান) 
অপরের পক্ষে ইহ! অগনিসদৃশ । স্থতরাং কষ্ণাধীনতাতেই 
জীবের স্থখ। জীব ছোট, ভগবান্‌ বড়। 'বড়'র সেবাই 
‘ছোট’র কাজ, ইহাতেই তাহার শাস্তি। শ্রীল ঠাকুর 
ভক্কিবিনোদ গীতাবলীতে বলিয়াছেন, 

“আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন। 

নাহি জান, বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন ॥ 

অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে। 

রহিলে বিকৃততাবে দণ্্য যথ। পরাধীন ॥ 

এখন ভকতিবলে, 


দমো। কলি হইতে ছুবিযহ চরাধ জন; 


কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধুজলে 

ক্রীড়। করি’ অনায়াসে থাক তুমি রুষ্ণাধীন ॥” 
কৃত্রিম উপায়ে যোষিৎসঙ্গ ব। যোধিদরশশন হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শরণাগত হইলে-দাস- 
অভিমান জাগিলে তাহা দূর হয়। ভোগচক্ষে দর্শন 
করিলে ভোগ্যদশন হয়। সেইজন্য সাধুশান্্র কর্ণের 
দ্বারা দর্শন করিতে বলিয়াছেন। শ্রুতির অনুগত হইয়া 
দর্শন করিলে-_-সেবোন্মুখ প্রপন্ন কর্ণের দ্বার! দর্শন 
তখন তার আর দর্শনে তয় 
থাকিবে না। গুরুদর্শনে প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণের উদ্দীপন! 
করাইবে। কাণ দিয়া শুধু দেখা নহে, আস্বাদন বরা, 
আত্রাণ করা, স্পর্শ কর? প্রভৃতি অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের 
কৃত্য সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বার নিয়মিত হইলেই প্রকৃত 
মঙ্গল হইবে। শগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় এই স্থর্শন 
লাভ হইবে। পুর বা স্তীএই সমস্ত অভিমান থাকিলে 





দীক্ষা বা দিবাজ্ঞান 


গরবৈষণৰ আনুগত্য বা তাহাদের সহিত স্বধ হইবে না। 
পুরুষাভিমান ছাড়িয়। নিজেকে অগ্রা্কত বিভূচৈতযোর 
দৃপ্ত, ভোগ) ব! দাস বলিয়া জানিতে হইবে। নতুব! 
ভোগবুদ্ধির বশবত্ত। হইলে শোক, মোহ ব। ভয় প্রভৃতি 
ঘাসিবে। সাধুগ্রূর পা হইলে সর্বত্র সকল বিষয়েই 
কুষসপঘদ্ব-যুকত-া শন, গুরুদশন, সেবাদর্শন বা গোকুলে 
গোলোক-দর্শন লাভ হইবে । 

জগতের লোক মাংসদুক্, কিন্ধ ভক্তগণ বেদদুক ব। 
নামদুক। 
ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেবা ভগবানকে দর্শন 
করেন। দাম্ভিক কখনও কাণ দিয়া দেখিতে চাহে না। 


অভক্তগণ চশ্মচক্ষু দিয়া ভোগদর্শন করে, আর 


২৬৩ 


ভোগাদশমই জড়দর্শন। ইহাতে রুফবিস্থতি ওত হয়। 
চেতন দর্শনে বা সেবাদর্শনে কফস্থৃতি মতত জা এত থাকে । 
ভক্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবভীয় বস্ত দশন করেন। যেরকপ দুইটা 
পৃথক্‌ স্থানের পুরুষ ও স্ব পতি পত্রিসদ্ধদ্ধে আবদ্ধ হইলে 
সতী শ্বাখীর সঞ্ম্ধে তাহার সকল ১ ধন্ধ ঠিক করেন, 
তদ্ধরপ। চেতনদর্শনে সেইক্কপ ॥৫5০॥3৫ হয়; (যেমন 
স্তম্ভের সহিত পগ্রহনাদের ॥৪৪০৷৪৪ হইয়াছিল। 
শপ্রহল!দ জড়দর্শন করেন নাই, বিভুচিদ্দর্শন বা চিন্দর্শন 
করিয়[ছিলেন। সর্বাত্র গুরুদর্শন। কোথায়ও 
ভোগা দর্শন মাই-সব্তত্র পেমেময় দর্শন, আনন্দময় 
দর্শন, অভয়দর্শন বা [চদদর্শন | 


ভক্তের 


দীক্ষা ব1 


অপ্রাক্কৃত সম্বন্ধান্ুভূতিই দক্ষ বা দিবাজ্ঞান। যাহা 
হইতে দিবাজ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, 
তাহাই দীক্ষ।। সাধুশান্্র বলেন, 

দ্দিব্যং জ্ঞানং যতে! দত্যাৎ কুর্ধযাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌ । 

তন্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্ত। দেশিকৈত্ততকোবিদৈ: )৮ 

(হঃ ভঃ বি ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুষামলবাক্য) 

অপ্রাক্ৃত ব্রজবাসীর গৃহে অগ্রারুত জন্মগ্রহণ করার 
নাম দীক্ষা । ‘দিব’ ধাতুর অথ প্রকাশ’ “আলো” । যথন 
্বগ্রকাশজ্ঞান লাভ হয়--যখম ₹সের উদয় হয়, তখনই 
ক্ষার পূর্ণাপ্তি হয়। দীক্ষা সাধনকাল, পর্যন্ত । দীক্ষার 
ূর্ণাধিই দিদ্ধি। দীক্ষা) শব্দটা শান্তর কয়েকমুহৃর্ত 
ন্ত্গ্রহণ বা মন্তপ্রদীনকালমাত্র ব্যাপিকূপে কোথায়ও 
ব্যবহৃত হয় নাই। উহা সিদ্ধি পৰ্য্যন্ত নিয়মপূর্বক 
ভজনকালব্যাপী। রশোদয় পর্যন্ত দীক্ষা । রসোদয়ের 
জন্য ভজনের যে নিয়ম বা whole course of regu- 
lation and regularity, তাহাই দীক্ষা । দৃঢ়নিষ্ 
হইয়। সেই নিয়মপালনপূৰ্ববক নিজস্বরূপকে প্রকট করাইবার 
জন্য যত্ব করিতে হইবে । ভক্তির অকুলগ্রহণ ও প্রতি- 


দিব্যত্ঞতান 


কূলবজ্জন যুগপৎ হইবে । এইক্ূপ করিলেই দীক্ষা 
চলিতে থাকে । দীক্ষা হইলেই সেই শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের 
জন্ম হইবে। তখন ২৭ প্রকার বাধা আসিবে, কৃষ্ণ 
সেইগুলিকে নাশ করিবেন। প্রতিষ্টাপ্রিয়ত] প্রভৃতি 
অনর্থগুলি প্রীবলদেবের কৃপায় বা নিজের চেষ্টায় নষ্ট 
করিতে হইবে। প্রত্যেক জীবাত্মারই সাধন করা 
দ্বরকার। শ্বরূপসিদ্ধি না হইলে কৃষ্ণের আবির্তাব হয় 
না। জীবের মধ্যে বন্ুদেবত্ব আছে। বন্থঘেবন্ব ন! 
হইলে কৃষ্ণের আবির্ভাব কি করিয়া হইবে? কৃষ্ণভঙ্জন 
বিনা জীবের জীবন বৃথা। বস্সদেবত্ব প্রকট করিবার 
জন্যই সাধনের আবশ্ক। বন্থদেবত্ব হইলে কৃষ্ণ রক্ষ 
করেন। তখন ব্রজবাসী বা গোপের কিন্ধর, নবদ্ধীপ- 
বাসী ৰ! গৌড়ীয়ের কিন্কর হওয়া যায়। তখন ব্রজে 
বাস এবং গৌরলীলা ৰ! অস্কীর্তনরাসে অধিকার হয়। 
এইরূপ অধিকার-লাভের প্রণালীর নামই দ্বীক্ষ]। 

যাহা মননধন্ম হইতে বহিজ্গতের চিস্তাত্রোতকে 
সংযত করিতে সমর্থ, তাহাই মন্ত্। নিব্বিশেষাদীর 
বিচারে অসজ্্রসারিতনামবূপ প্রণবের উচ্চারণগ্রভাবে 


২৬৪ 
মম সংযত হয়। তঙ্জঘা ওঁকারই আকর মন্ত্রমাম়ে শানে 
উক্ত হইয়াছে । এই ওঁকার হইতে কীর্তন মুখে সৰ্যান্ধতি- 
গায়ত্রী উত্তভ হন। গায়জীর কাঁর্নদ্ধার। মননধৰ্শ্ম 
হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটে। 'গাযর়প্তং আরতে যন্মাদ্‌ 
গায়লী ত্বং ততঃ স্বতা?। যে বস্তু গানকারীকে আণ 
করে বা গানধারা আণ করায়, তাহাই গায়লী । গায় শ্ৰী 
শক্তি; নামাত্মক মন্ত্র--শক্তিমান্‌। 

বন্ধজীবের জড়াহন্ধারকূপ ভোগনিৰৃতভির জন্য মর 
সিথির আবশ্যকতা । ‘নমঃ-শব্ের ‘ম? কারের অর্থ-- 
অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ_তঙ্গিবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিবলে 
জীবের অগ্রারতাস্ুভূতি লাভ। কষ্ণমন্্র হইতে সংসার- 
মোচন হয় এবং কষ্ণনাম হইতে রষ্ণচরণ প্রাণি ঘটে। 
্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমন্মহাগ্রতু বলিয়াছেন, 
দ্কুষ্ণমন্্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। 
কৃষ্ণনাম হৈতে পা?বে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম বিন! কলিকালে নাহি আর ধশ্ম। 
সর্বমন্ত্রমার নাম-_এই শান্দ্রমর্ম ॥” 
প্রক্ন্চনাম মহামন্ত্র। শ্রীরষ্জনাম অসীম-শক্তিসম্পন্ন। 
মন্ত্রও নামাত্মক। কিন্ত মন্ত্র ও মহামন্্রশ্রনামে বৈশিষ্ট্য 
এই যে, প্রীমন্ত্রে যে সম্প্রানবাচক এবং প্রাকৃত অহষ্কার- 
নিষেধক চতুর্থী বিভক্তি ও ‘নমঃ’ শবাসংযোগ আছে, সেই 
মন্ত্রজপ প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে 
শরণাগতি প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন। তখন মুক্তকুলের 
উপাশ্তমান স্বয়ং প্রকাশ শুদ্ধনাম সেই সমপিতাত্ম শুদধচিত্ত 
অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে 
থাকেন। তিনি- তখন শ্রীনীমগ্রভুর কৃপায় নামী 
কৃষ্ণের শ্রীচরণকন্নবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রার্ত হন। 
শ্রীনামসেবার দ্বারাই সর্বধার্থসিদ্ধি হয়। ইহাতে কোন 
অপেক্ষ। নাই । ভবে মন্রদীক্ষ। লইবার আবশ্যকতা কি? 
তদুত্তর এই ষে যদিও শরীভাগবতমতে অর্ডন ব্যতীতও 
শরণাগতি, সাধুসঙ্গ ব। গুরুসেবা, শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ 
প্রভৃতি যে, কোন একট) তারাই পুরুষাথসিঞ্ি হয় বলিয়। 
পঞ্চরাত্রাদ্বির ন্যায় অর্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি 
প্রিনারদ্রাদি = সহাজনুগণের। মাগীস্থসরণকারী যেসকল 


নদীয়| প্রকাশের গ্বদ্ধাবলী 


পুরুষ ভগবানের সহিত 
সম্পাদিত স্ঘদ্ধবিশেষ ইচ্ছা করেন, 
তাহার! দীক্ষা-লাভের পর অবশ্তাই আন করিবেন। 
প্রনাম স্বয়ংই নিরপেক্ষভাবে পরমণুরুযাথফন পর্যাস্ত দানে 
সমর্থ। মন্ত্র অপেক্ষ। ই্রনাম অধিক বলল] বলিয়। 
যদিও ন।মান্ুশীলনকারীর ধাঁক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ 
নাই, তাহ! হইলেও প্রায়ই দ্বাভাবিক ভোগপর দেহারি- 
সঙ্ন্ধ থাকায় কাদর্য্যস্বভাব বিশিঞিত্ত মানবগণের সেই 


জরীগুরুকর্তৃক দীক্ষাবিধান ছার! 
স্বাপন করিতে 


সেই কাদৰ্ধ্যন্বভাব ও চিত্তচাঞ্চলা-সন্কোচের অন্য 
্ীনারদাদি খধিগণ অর্্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে 
কিছু কিছু মৰ্য্যাদ! স্থাপন করিয়াছেন। বিক্গিথুচিত 


ভক্তগণ তাহা উল্লজ্খন করিলে গ্রায়ণ্চিত্তা হন। 
মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমং- 
শব্দাদিভূবিত অর্থাৎ নাঁমান্থগত্যতাবযুক্ত । মঞ্্রসমূহে 
ভগবর্গিচ্ছাক্রমে প্রনারদাদি খধিগণবর্তৃক শক্তিবিশেষ 
নিহিত আছে। মন্ত্রমূহ ভরীভগবানের সহিত মন্ত্র 
উচ্চারণকারীর স্ন্ধবিশেষ গ্রতিপাদন করে। 
অন্থপনীত বিপ্রের যেরূপ বেদঅধ্যয়নাদিতে 
অধিকার হয় না, উপবীত-গ্রহণের পরই অধিকার হয়, 
তদ্রপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রদেবতার পুজাদিতে 
অধিকার হয় না; এইজন্য আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য 
নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কারণ, 
প্রীহরিভক্কিবিলীস বলেন,“যাহারা বিষ্ণুদীক্ষ! গ্রহণ 
করে না, বিষ্ণুপূজ্জা করে না, তাঁহার! এ জগতে পঞু। 
তাহাদের বাচিয়] থাকিয়। লাভ কি? অদীক্ষিত নর যে 
কৰ্ম্ম করে, তাহ! সমস্তই নিষ্ফল হয়। দীক্ষারহিত ব্যক্তি 
অস্তে পশুযোনি লাভ করিয়ী থাকে । অতএব, গুরুকে 
প্রণাম করিয়া তচ্চরণে সর্বন্থ নিবেদনপূর্ববক না ও 
যথাবিধি বৈষ্ঞবমন্ত্র গ্রহণ করিবে ।” 
কৃষ্ণাভিন্ন কষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন 
0 
নাম নিরপেক্ষতাবেই সর্বসিদ্ধি 
টা পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাক্বৃত 
প্রাকৃত অভিনিবেশ ধ্বংস করে। 





দীক্ষা বা দিষ্যজান 


রাহা মন্ত্র, তাহা সাক্ষাৎ গুরুত্বরূপ এবং যিনি গুরু, তিনি 
সাক্ষাৎ হরিন্দরূপ । নাম ও মন্ত্রে শব্দ সামান্-বুদ্ধি করিলে 
নরক হয়| নাম ও নামী এবং মন্ত্র ও মন্ত্রদেৰত! অভিন্ন। 
রুষ্চনাম বদ্ধ ও মুক্ত-উভয়েরই আদরণীয় অর্থাৎ বদ্ধজীব 
রুষধনাম-গ্রহণে গ্রারুতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত 
হইয়া শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারেন। দীক্ষিত ব্যক্তি 
মাত্রেই অর্চন করিবেন। অর্চন না করিলে দীক্ষিত 
ব্যক্তিগণের নরকপা ত এত হয়। 

দীক্ষা লাভ করিয়! দিব্যজ্ঞানলাভের অভাব ও পাপ- 
ক্ষয় ন! হইলে দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে । মন্ত্রের 
অর্থবোধ না হইলে জীবের দিবাভ্ঞান হয় না এবং পাপ 
হইতেও নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য শ্রানারদপঞ্চরাত্র 
বলিয়াছে__ 

ন্থয়ং ব্ৰহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাতানেব হি মন্তরতঃ। 

বিনীত্যনথ পুত্রাদীন্‌ সংস্কৃত্য প্রতি বোধয়েৎ॥" 

(নারদপঞ্চরাত্র) 

আচাৰ্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই 
ন্্প্রভাবে শিশ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিশ্বপুত্রদিগকে 
বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিশ্কদিগকে 
্র্ষচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই 
দীক্ষা। 

শিষ্য ্রীপ্তরুদ্দেবের নিকট হইতে মন্তরদীন্মারূপ অঙ্কগ্রহ 
লাভ করেন। এই মন্ত্র দীক্ষাগুরু- একজন ৷ দীক্ষাপ্রু 
বহু হইতে পারে না। যেমন পিতা ও স্বামী একজন-__বহু 
হইতে পারেন না, তদ্রপ। শ্রবণগুরু ও শিক্ষাগুরু বহু 
হইতে পারেন । মন্্ররাত। পিতা শীগুরুদেব সহক্ধজ্ঞানরূপ 
অগ্নি সংযোগ করিয়! দেন) তখন বদ্ধজীব অচেতনের 
মংসর্গ ছাড়িয়া জাডা ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশবাতাসের 
সহায়তায় পুনরায় ভগবৎ-সেবাচেষ্টায় জলিয়। উঠে। 
শ্রগুরুর সংস্পর্শে স্ব-স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া জীব তখন 
স্বভাবের অনুবর্ভনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা! 
করিতে থাকে। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার 
উদ্বোধন অসম্ভব । যিনি কপ! করিয়া আমাদিগকে 
ভগবানের সন্ধান দেন, তিনিই সদ্গরুরূপী ভগবান্‌। 


৩৪ 


২৬৫ 


এই অস্তর্ধামী সদ্‌গুরুর চরণীশ্রয় করা জীবমাত্রেরই 
অবশ্য কর্তব্য। শ্ররুষ্ণই শ্রবণ গুরু, শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষণ- 
গুরুূপে জীবকে কূপ করেন । শ্রবণগুরুর সঙ্গ হইতে 
শান্্রীয়জ্ঞান লাভ ঘটে। দীক্ষা দিবাজ্ঞান দান 
করেন এবং শিক্ষাগুরু অভিধেয় বা ভজন শিক্ষা দেন। 
অনেক সময় দীক্ষাপ্তরও শিগাগুরুর বাধ) করেন। 
একজনের শিক্ষাগুরু অপরের দীক্ষাপ্তরও হন। শিক্ষার 
ও দীক্ষাগুর উভয়েই সেবক-ভগবান, উভয়েই কুষ্ণতত্ব- 
বিৎ, উভয়েই আশ্রয়বিগ্রহ। অবণগুরু বা বত্মপ্রদরশুক- 
গুরু যে-সে হইতে পারেন না। শ্রবণগুরু দিবিধ__ 
সরাগ ও নীরাগ। সরাগ বক্ত। লোলুপ ও কামী, 
তাহার উক্তি হদ্দয়ম্পর্শ করে না অর্থাৎ তাহ! হৃদয়ে 
দৈন্যের উদ্রেক করায় না। তিনি কেবল উপদেশই 
প্রদান করেন, কিন্তু নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট 
বিষয়ের পরীক্ষা করেন না) তাহার উপদেশই জগজ্জঞ্াল- 
কর। আর বাহার কথায় কামক্রোধাদিযুত্ত জীবন্ত 
ব্যক্তিও জাগ্রত হয়, হতাশ-হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, 
যাহার উপদেশ পাথরের দাগের মত কাটিয়! বসিয়। যায়, 
আর উঠে ন1এবং হৃদয়ে অনুতাপ, অঙুশোচনাও দৈন্তের 
উদ্ৰেক করায়, তিনিই নীরাগব্ভ1 বা প্রকৃত অবণগুরু। 
শ্রবণগুরুর সর্বতূতে ভগবদ্দর্শন আছে। তাহার দ্বিতীয়া- 
ভিনিবেশ বাঁ ভয় নাই । তিনি চিন্সয়-অন্ুতববিশিষ্ট। 
নিরস্তর চিন্ময় বা চিদ্বিলাস অনুভব ব! সেবাস্থথ-অন্গভূতি 
তাহার আছে, কোনও ভগবদ্রূপ তাহার হৃদয়ে স্বদ। 
ক্ষৃত্তিপ্রাধ হইতেছেন। সরাগ বক্তার নিজের বিশ্বাস, 
শরণাগতি বা আন্থুগত্য কম্‌ তিনি যে কথ! বলেন, 
নেই কথায় যখন তাহারই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তখন 
তাহার কথ! শুনিয়! লোকের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? 
তাহার নিজের আচরণের অভাব, নিজের জীবনকে 
সাধুগুরুর উপদ্েশাহুসারে গঠন করেন না। তাই তাহার 
উপদেশে জলের রেখার মত কিছুই কাজ হয় না। 
সরাগবক্ত। জোনাকী পোকার মত পোড়ায় না। কিন্তু 
নীরাগ শ্রবণগুরু ধন্ধার্থকামমোক্ষাভিসদ্ধি পোঁড়াইয়া 
ফেলেন। তাহার অন্তাভিলাষ নাই। তাহার কথায় 


২৬৬ 
এইরূপ 
শিক্ষার 


হৃদয়ে দাগ বসিয়া যায়, অন্যাভিলাষ নষ্ট হয়। 
নীরাগ শ্রবণগুরুর সঙ্গধারাই মঙ্গল হয়। 
অনর্থনিবৃত্ির পর ভজন শিক্ষা দেন। অনর্থনি বৃত্তির 
পূর্বে শ্রবণণ্ডরু | শ্রবণণ্ডরু তত্বোপদেশ করেন। শরবণ- 
গুরু৪ আবার শিক্ষাণ্ডর ও দীক্ষাগডরু হইতে পারেন। 
শিক্ষাগুরু বাঁ শ্রবণগুরু যে-কেহ হইতে পারেন না। 

দীক্ষা! সাধারণতঃ দ্বিবিধ_বৈদিকী। € বেদানুগা। 
বেদাঙ্গ! দীক্ষা আবার ছিবিধ-পৌরাপিবী ও পাঞ্চ- 
রাত্রিকী। যোগাজ্ঞানে সংস্কৃত ছ্বিজের “বৈদিক” দীক্ষা, 
অধোগাজনে অধিকারি-জ্ঞানে 'পৌরাণিকী” দীক্ষা এবং 
অনধিকারি-বিচারে ভাবি যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশ 
পাঞ্চরাত্রিকা’ দীক্ষা। কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন সাগ্িক 
দশদং্কারের ভাব বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাম এই যুগে 
বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। 


শ্রুতি সরল ও নিষ্ষপট সত্যবাদিতাবে ই ব্ৰাহ্মণত! 
বলিয়াছেন। হরিভঙ্জনেচ্ছার্ূপ সরলতাই ব্রাহ্মণতার 
পরিচায়ক। কেবল যে ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ বলিয়া 
গৃহীত হইবে, এক্স নহে । যে-কোনও বুলোডুত বা 
অজ্ঞাতগো ত্র ব্যক্তিরও বৃত্ত, স্বভাব বা লঙ্গণছার! ব্রাঙ্গণতা 
নিরূপিত হয়। ইহা! সামাজিক ব্ৰাহ্মণত] নহে, পরন্ত 
মহীভীগবতবর প্রগুরুদেবের দান্তস্থচক পারমাধ্ক 
্রাঙ্মণতা | বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ । এই মহজ-ত্রাক্ষণতায় 
দত্ত, জড়াহঙ্কার নাই ব। শৌক্রব্রাক্ষণের সহিত পালা। 
দিবার ধৃষ্টতা বা দুর্ব,ছ্ধি নাই । প্রকৃত ব্রাহ্মণ বড় দীন, 
সাধুগ্তরুর কপার কাঙ্গাল ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজী। 
শ্ীভগবানের. নিত্যসিদধপার্যঘৰ কুন্থরকুলশিরো মণি 
বৈষ্ণবাচার্ঘ) শীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ঞবদীক্ষা 
প্রভাবে নু-মাত্রের বর্ণপরিবর্তনের কথ! ‘তত্বসাগর’, হইতে 
শ্রুহরিতক্তিবিলাসে উদ্ধার করিয়াছেন-__ 


“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতং ৷ 

তথ) দীক্ষা) বিধানেন ছিজত্বং জায়তে নৃণ।মূ» 

॥ ০ (হঃভং বিঃ) 
i _যক্ষপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্ত রণ 


নদীয়া প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


গ্রাথ হয় তদ্রপ বৈষ্বদীক্ষা-বিধানের দ্বার! নরমাত্রেরই 
বিপ্রতা সাধিত হয়। 

শ্রীল সনাতন গোন্বামিগ্রতু “নুণাং 
দ্বিজত্বং বিপ্রত1।” 


সর্বে!য।মেব, 
এই দিগ্দপিনী টাকাবাক্যে এবং 
তত্রুত গ্রীবুহদ্‌ ত1গবতামূতের ২য় থণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের 
৩৭ সংখ্যায় “দীক্ষ(লক্ষণধারিণঃ” বাক্যের টাকায় অতি 
ম্পষ্টভ|বে বর্ণন করিয়। লিখিয়াছেন যে, দীক্ষার লক্ষণ 
যজ্ঞোপবীত, তুলসীমালা।, মুদ্ৰা দি ধারণ। যথা “দীক্ষায়াঃ 
সাবিত্র্যাদি বিষয়কায়। ভগবনাস্্রবিষয়কায়।শ্চ যানি 
লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণুলু-ধারণাদানি তথা 
তুলসীমালা-মুদ্রাদি ধারণাদীনি তানি ধর্ড,ং শীলমেষা- 
মিতি তথা তে ।” 
গ্রীল প্রীজীব গোস্বামিগুতূ ব্ৰহ্মসংহিতার 'গায়ন্ত্রী 
গায়তঃ, "এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ঞ্ুবসোব ঘিজত্ব- 
সংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তন্মন্রাধিদেবাজ্জাতঃ।” এই ভান্তে 
এবং এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে পাঞ্চরাত্রিক 
দীক্ষা-বিধি-অন্ুসারে লক্ধদীক্ষ সকল মাঁনবেরই উপনয়ন- 
সংস্কার আবহমাঁনকাল নিত্যবিহিত হইয়াছে। এতএব 
বুশ্চিকতাওুলিক-্যায়ান্ুসারে ব্রহ্মস্থত্রের শ্রীজয়তীর্থপাদ- 
কৃত “তত্ব প্রকাশিকা»-টাকায় শৌক্র ও বুত্তত্রাক্ষণত। 
উভয়েই সিদ্ধ। 
শীবদ্ধলংহিতা বলেন,_ 
অথ বেণুনিনাদস্ত ত্রযীযুত্তিময়ী গতিঃ। 
্কুরন্তী প্রতিবেশাশু মুখাজানি শ্বয়ভুবঃ ॥ 
গায়ভ্রীং গায়তন্তম্মাদধিগত্য সরোজভ: | 
ংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা ছিজতামগমত্তঃ ॥ 
_-(ব্রহ্মসংহিতা) 
শকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ত্রয়ীযূত্তিময়! গতি বেদমাতা 
ত্রি-অষ্টাক্ষরী__ত্রিবিধ অর্থাৎ সঙ্থন্ধাভিধেয়গেয়ে ভ নাতিব। 
প্রকাশিত হইয়া স্য়স ব্রদ্মার মুখপদ্বে সহসা প্রবিষ্ট হইল। 
পদ্মযোনি ব্ৰহ্মা বেণুগীতনি:স্ত গাঁয়ত্রীদীক্ষী। লাভ বরিয়া 
আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বিজ-সংস্কার প্রাপ্ধ হইলেন। 
শ্রীমহাভারতে-_“শুক্রোহপ্যাগমসম্পন্মো দ্বিজে। ভবতি 
সংস্কৃত: ।” এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী 





দীক্ষা ব! দিব্যজ্ঞান 


দীক্ষার মধ্যেই দশমংক্কার-পদ্ধতি অঙ্স্থযত আছে। দীক্ষার 
পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না। 
প্রীমপ্তাগবত বলেন, 
“্যন্ত যল্পক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যগ্রকম্‌। 
্দন্ত্র।পি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥” 
_-(ভাঃ ৭১১৩৫) 
যে পুরুষের বর্ণ প্রকাশক যে লক্ষণ উক্ত হইল, যাঁদ 
অন্ত বর্ণেও তাহ! দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ 
দ্বারা বিনিদ্িষ্ট হইবে। 
শাস্ত্র আরও বলেন» 
“পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা। 
তথা দ্ীক্ষাবিধানেন ছিজত্বং জায়তে নৃণ।ম্‌॥” 


শ্রগৌরন্থন্দরের নিত্াসিদ্বপাধদ জীল গোপালভটু 
গোস্বামিপ্রতু গ্রহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুখামল্বচন উদ্ধার 
করিয়া বলিয়াছেন, 
“অশুদ্ধ শূত্রকল্। হি ব্ৰাহ্মণাঃ কলিসভবা:। 
তেযামাগমমার্গেণ শুদ্ধি শ্রৌতবস্মনি। ৷" 
__কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কে শৌত্র-ব্রাক্ষণের শুদ্ধতা 
নাই, তাহার শৃত্রৃশ । তাহাদের বৈদিক ক্মাস্থষ্টান- 
মার্গে নিৰ্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাহাদের 
শুদ্ধি। 
স্বয়ং ভগবান্‌ মন্মহা প্রভুও বলিয়াছেন, 
ধ্দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদ্বানন্দময়। 
অপ্রাকত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥” 
( চৈঃ চঃ) 
সগৌরপার্ষদ জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 
“যে যে জীব গায়ভ্রী তত্বতঃ লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত জন্মলাভ হইয়াছে । জড়বদ্ধ 
জীবদ্বিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুঘারে যে 
ত্বিজ্ত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাক্কৃত জগতে প্রবেশ- 
রূপ এই দিজত্ব লীত উতকষ্ট ; কেন-না, চিত্িষয়ে দীক্ষিত 


২৬৭ 
হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অগ্রাকত জন্মলাভ হয়, তদ্ারাই 
চিজ্জগত প্রাপ্িন্ধপ জীবের চরম-মহিম1।” 

উপনয়নসংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য) এই যে, 
সংস্কার গ্রহণের পরই তাহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; 
যেহেতু অন্থপনীত ব্যক্তি ব্্ষক্থত্রের অপশূত্রাধিকর৭- 
বিচারামুসারে বেদান্ত-শ্রবণে অযোগা। পাঞ্চরাত্মিক 
ন্্রগ্রহণের পর শনারদপঞ্চরাত্রমতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি দশ- 
সংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং ত্নস্তর মন্ত্রের অথ আবণ 
করিবেন। 
শ্রুতিতে মত্যকা1ম-জাবালের বৃত্তব্রাক্মণতার কথা শুন। 
যায়। গৌতম তাহাকে বলিজেন,_"হে বৎস! তুমি 
কোন্‌ গোত্রীয়?” তিনি কহিলেন,_ “আমি জানি না, 
আমি কোন্‌ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাস। করিয়া ছিলাম; 
তিনি আমাকে বলিয়াছেন, ‘আমি যৌবনে পরিচারিখীরূপে 
বহুলোকের পরিচর্যা করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে 
পাইয়াছি। তুমি যে কোন্‌ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি 
না। আমার নাম জবালা। তোমার নাম সত্যকাম।” 
সেই আমিই সত্যকাম-জাবাল।” গৌতম তাহাকে 
কহিলেন,__“বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে, ইহ। অন্ৰাহ্মণ 
বলিতে পারে না। অতএব তুমি ‘ব্রাহ্মণ’, তোমাকে 
গ্রহণ করিলাম । হে সৌম্য! সমিধ, আহরণ কর, আমি 
তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব ; তুমি সত্য হইতে চু)ত 
হইও না” এইকথা বলিয়া ঝি গৌতম সত্যকামকে 
উপনয়ন প্রদান করিলেন এবং তাহার উপর সেবাভার 
অর্পন করিলেন। সত্যকামও নিদ্কপটে কায়মনোবাক্টে 
গুরুসেবা করিয়া ভগবত্তত্বসমূহ উপলব্ধি করিতে 
পারিলেন। 
শপ্ুরুদ্দেব অপ্রারুত। তিনি আত্মসমর্পণকারী 
ভক্তকে দ্িব্যজ্ঞান প্রদান করেন তখন তাহাকে আত্মসম 
অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিয়া লন। দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও 
প্রাকৃত থাকিতে পারেন না। যিনি অপ্রাক্ৃত হইতে 
পারেন না, তাহার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই। 
সুতরাং তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার কি করিয়া 
পাইবেন? কারণ 'নাদেবো দেবমর্চয়েখ এই স্তায়ামুসারে 


২৬৮ 


প্রাকৃত কখনও অপ্রাক্কৃতের সেবা করিতে পারে না। 
অপ্রাক্বতের লক্ষণ এই যে তাঁহার অম্মিত! প্রাক্কতরাজ্োোর 
কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধশ্ের কোনও প্রাক্কত 
অভিমানে ‘অপ্রাক্ৃত’ ব্যস্ত নহেন। অধেক্ষজবস্ত 
অক্ষরাকারে নাম ও মন্ত্ররপে যেখানে অবতীর্ণ হন, 
সেখানেই দীক্ষা। আত্মনিবেদনকারী বা শ্রদ্ধালু 
শর্ণাগত ব্যক্তি যখন দীক্ষা লাভ করেন, তখন তাহার 
স্বরূপের দেহ লাভ হয়। দীক্ষার পরও যদি ভেগাবুদ্ধি 
থাকে, তাহা হইলে স্বরূপের দেহ প্রকাশিত হয় নাই 
জানিতে হইবে। সেই ম্বরপের দেহ বা অপ্রাকৃত দেহই 
আত্মা। ভজন করিতে করিতে নিজন্থখব11 কমিতে 
থাকে এবং কৃষ্ণ সন্ধানের দিকে রুচি হয়, ইহাই দীক্ষা 
ফল। তাহা না হইলে দীঙ্ষ। হইল না। ভগবৎকৃপায় 
যদি ভগবজ, জ্ঞান অগ্রারুত ভগবৎ প্ৰীতি বাঁসেবালৌল্য 
হৃদয়ে প্রকাশিত ন! হয়, তাহ! হইলে দীক্ষাহইয়ছে কি 
করিয়া বল! যাইবে? আত্মনিবেধন হইলে দেহ চিদানন্দ- 
ময় হয় পাঞ্চভৌ তিক দেহের উপকরণ আলাদ। তবে 
কৃষ্ণা ্ত যখন আত্মা হইতে মনে ও দেহে বাণ হয়, 
তখন তাহা চিদানন্দ হয়। যে পাত্রে গঙ্গাজল আছে, 
সেই পান্রটিও পৃজ্য। গঙ্গাজল ও পাত্র একজাতীয় না 
হইলেও পাত্র গঙ্গাজল ধারণ করিয়াছে বলিয়া তাহাও 
পূজ্যবস্ত। আত্মনিবেদন হইলে দেহ ও মন সেবোন্ুখ 
হইবেই। দীক্ষিতব্যক্তি গ্রীগুরুদ্েবের নিকট হইতে 
গুতিক্ষণ 'দীক্ষ” প্রা্চ হইয়া যখন অভিধেয় যাজন 
করিতে করিতে সহগদ্ধজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হন এবং 
শ্ুয়োজনসম্পর্তিলাভে ধন) ও কৃতাৰ্থ হন, তখন তাহার 
দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন 
যে, দীক্ষার বাহাহুষ্টান-কার্ধ)টি হইলেই বুঝি দীক্ষার 
সমাধি হইল, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে। জীব স্‌ 
গুরুচরণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার মুহূর্ত হইতেই দিব্য- 
জানলাভের পথের পথিক হন। প্রবেশিকা-পরীক্ষোতীণ 
ছাত্র মহাবিদ্ঞালয়ের ২০] Booka নাম. Registry 
 ক্ক্িষার অধিকার পাইয়াই যদি মনে করেন, আমি 
১১৬৮ ০ পরীক্ষায় উতভীর্ঘ হইয়। 
EF 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলা 


পড়িয়াছি, তাহা হইলে ভাঁহার ভাবী উন্নতির পথ রঙ 
হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। প্রবেশিকা, 
পরীক্ষায় উত্তাণ ছাত্রকে মহাবিদ্যালয়ে ভবতি 
করিয়া উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাকে উন্নত 
শিক্ষালাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার 
লাভ করিয়। পাঠাথাঁকে পরিশ্রম-সহকারে নিয়মিতভাবে 
অধ্যয়ন করিতে হইবে অর্থ৷ৎ জীব শরীগুরুদেবের নিকট 
উপনীত হওয়ার পর হইতে বিশ্তের সহিত গুরুসেবা, 
সদ্ধশ্ম শিক্ষাপৃচ্ছ, সাধুম|গান্গগমূন ও অর্থবতো ভাবে গুরুতে 
প্রপত্তিসাধন এবং সাধননিষ্টার দ্বার1 গুরুগ্রসম্নতা লাভ- 
পূর্বক ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরৈ নিষ্ঠা, রুচি ও 
আসক্তিরূপ স।ধনভক্তির ভূমিক] অতিক্রম করিয়া সাধ্য 
ভাবভক্তি ও তৎপরিপক্ধাবস্থ। গ্রেমভক্তি লাভ করিবেন। 
সেই পরমপ্রয়োজন কষ্ণগ্রেমা লাভ করিবার সৌভাগ্য 
হইলেই তাহার মন্ত্রসিদ্ধি বা পূর্ণ দীক্ষালাভ ঘটিবে। 

কশ্মদীক্ষায় অগ্রারবূপাপ কিয় পরিমাণে ক্ষয় 
হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্ভা বিধ্বংসিত না হওয়ায় 
পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়াথাকে। জ্ঞান বা যোগ- 
দীক্ষায় অপ্রারদ্ধ পাপ পাপবীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও 
প্রারন্ধ পাপ ও অবিদ্ধা ধ্বংস ন! হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে 
আত্যস্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এই জন্যই জ্ঞানি- 
গণের প্রারন্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথ! শাস্ত্রে শ্রুত 
হয়। কিন্তু ক্েশপ্রী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভমাত্রেই সমগ্র 
পাপযূল উৎপাটিত হইয়া থাকে; তবে যে অক্গজনেত্রে 
বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির কম্মভোগ ব! পাপপ্রবৃত্তি 
প্রতীয়মান হয়, উহ? উৎপাটিতযূল বৃক্ষের তাৎকাঁলিক 
সজীবতার চিহ্নের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অনন্যতাক্‌ 
ভক্তের ক্রিয়া ভঙ্জিতবীজ শস্তের ন্যায় । Switch off 
হইয় গেলেও Electric fan এর যে কিছুক্ষণ ধরিয়1 
ঘন দৃষ্ হয়, তাহার সহিত 31০), ০7. এর অবস্থা এক 
নহে । 

তজদেহ_-চিদানন্দময় অর্থাৎ কুষ্ণসেবনোপযোগী ও 
প্রক্বত্যতীত ভাবময়। তাহাতে সচ্চিদাননত্ব বিরাজিত। 
দীক্ষাকালে ভক্ত. নিজ আর্বতামুতুতিসমূহ সম্পণ 


দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান 


করিয়া অপ্রারুত সন্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্য 
জ্ঞান লাভ করিয়। তিনি অগ্রারুত শ্বজপে কুষ্ণসেবাধিকার 
রা হন। কূষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্ 
ভক্তকে রুষ্ আত্মমাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়ভোগ- 
বাজোর ভোকত! বলিয়। জড়ায় অভিমান দূর হয় এবং 
নিজাশ্মিতায় নিত্য রষ্দাস্তশ্বৃত্তিপ্রাপ্ধি ঘটে । তখন 
ভক্ত ব্ৰীয় সচ্চিদানন্দময় দ্বরূপে নিত্যসেবকবিগ্রহহথ 
উপলদ্ধি করিয়] অপ্র।কৃত দেহে শ্রুষঃচন্দ্রের সেবাধিকারী 
হ্‌ন। তৎকালোচিত দেহদ্বার। 
অপ্রাক্কৃত ভাবশেবাকেও প্রারুতবুদ্ধিদোষে কম্মিগণ 
তাহাদেরই প্যায় ভোগপর প্রারুতকণ্মান্ুষ্ঠান বলিয়! জ্ঞান 


ভর অপ্রার্কত 


করে; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অগ্রারুত গুরুর 
কপালাতে বঞ্চিত হয়। 
রুষ্'মন্ত্রে পুরশ্চরণের কথা শুনা যায়| কিন্তু শ্রীনামে 


দীক্ষা-পুরশ্চরধ্যার্দি-বিধি অপেক্ষা করে না। প্রাতঃ, মধ্যাহ 
ও সায়াহু_এই ভ্রিকালে নিত্যপুজা, নিত্যজপ, নিত্য- 
তৰ্পণ, নিত্যহোম ও নিত্যব্রান্ষণভোজন-_-এই পঞ্চাঙ্গকে 
গুরশ্চরণ বলে। গুরুকৃপায় প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির জন্যই এই 
ব্যবস্থা। শতবর্ষ জপ করিলেও পুরশ্চরণ বাতীত মন্ত্রপিদধি 
হয়না । অতএব মন্ত্রবিৎ সাধক সিদ্ধিকামনা করিয়া 
পুরশ্চরণ করিবে । এই পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। 
গুরুসেবাই পুরশ্চরণ। কেবলমাত্র গুরুপ্রসাদের দ্বারাই 
পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়। শরীহরিভক্তিবিলাস বলেন, এ্রীপ্ুরু- 
দেবকে রুষ্ণাভিন্ন দেবতাজ্ঞানে তাহার সন্ধষ্টিবিধান করিবে 
এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রগুরুদেবের ছায়াহ্গামী হইয়া 
অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত)ই গুরু- 
মূলক। স্বতরাং নিত্য শ্রগুরুদেবের সেবা করিবে। 
পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবাত্পর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ 
করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । যেমন সিদ্ধরস-সংস্প্শে 
তাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ শিষ্য ও গুরুর সমীপে 
অবস্থান করিলে বিষুময় হইয়া থাকেন।” 

তাপ, পৃণু নাম মন্ত্র ও ষজ্ঞ-এই পঞ্চ-সংস্কার 
সংসারে বিরক্ত হইয়] পরমেশ্বরে অন্ুরক্ত হওয়ার নামই 
তাপ ও পুণ্ড । উর্দগতিই উর্ধপৃণ্ | হরিমন্দির অর্থাৎ 


২৬৯ 
বৈকৃ্ঠ বাঁ হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করার নামই উদ্ধ'গতি। 
তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া উদ্ধপৃও, 
হয়। উর্ধপৃণ্ডের নামান্তর হরিমন্দির। বৈষ্ণব-মাত্রেরই 
ইহা ধারণ কর! উচিত । 

লব্ধতাপ জীব শীগুরুদেবের পরীক্ষার সময়ে অধিকতর 
তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে শ্রগুরুদেব তাহাকে 
বিষুচক্রার্দির দ্বার! শঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকাকাল 
পর্য্যন্ত সেই তাপ ধারণ করিবার বিধান করেন। তাপ- 
সম্বন্ধে স্মৃতিতে কথিত আছে,খিনি চন্দনাদিদ্বারা হরি- 
নামাঙ্কিত করেন, তিনি লোক্পাবন হইয়! ভগবল্লে(ক 
প্রাপ্ত হন। ‘5 প্রভৃতি সম্প্রদায় তথুচক্রাদিধারণের 
ব্যবস্থা দেখ! যায়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান অবতারী 
প্রচৈতন্যদেব চন্দনাস্কত্বারা হরিনাম-অস্কনের আজ্ঞা 
প্রদান করিয়।ছেন। হরিদাসত্ববোধক নামগ্রহণকেই 
নাম বল! হয়। হরিপুজাই যাগ। আ্রাবিগ্রহ-পৃজাপন্ধতিই 
বৈষ্ণব যাগ। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় 
শ্রগুরুদেব শিষাকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন। 
দীক্ষিত ব্যক্তির ছ্াদশাজে গোপীচন্দনের শীতল তাপ বা 
রাষান্থজীয়গণের বিচারমতে উষ্ণতাপ, উর্ধপুণ্ডধারণ, 
ভগবানের দ্বাস্তাস্থচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ অর্থাৎ 
শালগ্রাম পূজায় অধিকার-এই পাচটী অহষ্ঠান 
অপরিহার্ধ্য। তাপপুণ্ডাঁদির তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের 
যখন কিয়ৎপরিমাঁণে অদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি 
সম্গুরুপাদপন্ম আশ্রয় করেন। শি ভীগুরুর চরণে 
আসিবার পূর্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অস্থতাগ 
ভোগ করিয়া থাকেন। ভীষণ সংসারসমুদ্রে পতিত 
হইয়! আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি; হে দীনতারণ! 
তুমি আমাকে রুপা করিয়া তোমার পাদপন্টের ধূলিসদৃশ 
করিয়া গ্রহণ কর) আমার আর কেহ নাই এইরূপ 
অস্থতাপ করিতে করিতে শিষ্য গুরুর চরণে পতিত 
হন। এইরূপ অনুতাপ না হওয়া ব্যতীত কেহ দীক্ষা 
লাভের অধিকারী নহেন। ইহ] স্থির রাখিবার জন্য 
্রগুরুদ্বেব শিশ্তকে তণ্চচক্রা্দির দার] পরীক্ষা, করেন। 
পরম্কারুণিক আঁচার্য্যলীলাভিনয়কাঁরী কলিধুগপাবন1-. 


২ 


বারী স্বয়ং ভগবান্‌ শীচৈতন্যাদেব চন্দনাদিঘার] শিষবোর 
দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা ধিয়াছেন। অহতঙগ 
অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়| হরিমন্দিরাদি 
তিলক প্রদান করিবেন। অন্থতাপকালেই দশযূলজ্ঞান- 
দ্বার অন্গতাপকে স্থায়ী করা মাবশ্বাক। স্থায়ী অনুতাপ 
দেখিলে দ্বাদশ তিলক দান করা উচিত। এই সময়ে 
শিয্যের দ্বিতীয় জন্ম-হয় স্থত্তরাং তাঁহাকে একটি ভক্তি- 
সুচক নাম দেওয়! উচিত। তৎসঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক 
মন্ত্র দিতে হইবে । মন্ত্রে সারাংশ ভগবন্নাম দিয়! শিষ্যকে 
সম্বদ্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসারসহগ্ধগ্রন্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বম্ধে 
পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম শ্রমূর্ত্যার্দির সেবারূপ 
যাগই পঞ্চম সংস্কার । পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ_ প্রাথমিক ও 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


চরম। প্রেমপ্রাপ্ত-ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরিচয|। 
গ্রল রথুনাথ দাস গোস্বামি প্রভুকে শমন্মহাগ্রভূ এই 
চরম উপদেশ দিয়াছেন 

“গ্রাম্যকথ! ন! শুনিবে, গ্রাম্য কথ! না কহিবে। 

ভাল না খাইবে, আর ভাল ন! পরিবে॥ 

অমানি-মানদ হএঞা কষ্ণনাম মদ লবে। 

ব্রজে রাধ! কৃষ্ণমেবা মানসে করিবে ৮ 

ভাবপ্রাঞ্চ ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম ছুই পংক্তিতে 
ব্যবহারের উপদেশ; শেষ ছুই পংক্তিতে তজনের 
পরিচর্যার উপদেশ । অমানি মানদভাবে কৃষ্ণনাম- 
গ্রহণই ভজনের বাহ্প্রকাশ। ব্রজে রাধাক্ুঞ্চমানসমেবাই 
পরমণ্ডহা। এই সেবা অষ্টকালীন। 


শারীর- 


মায়া-পার হইব কিসে ? 


শ্রীভগবান্‌ মায়াধীশ, মায়া তাহার অপাশিত! দাসী। 
আর ক্ষদ্রজীব মায়াবশষোগ্য। ভগবানের এই বহিরদ' 
মায়! ছুরতিক্রমণীয়া। দুর্বল জীব কখনও নিজবলে 
তাহাকে জয় করিতে পারে না। গায়ের জোরে মায় 
পার হওয়াঁযায়না। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপশ্ড। 
প্রভৃতির দ্বার! মীয়াপার হওয়া অক্ভব। যিনি যত বড়ই 
হউন, নিজৰলে মায়াকে জয় করিবার সামর্থ্য কোন বছ্ধ 
জীবের নাই । অথুচেতনের সাধ্য নাই যে, সে বিতু- 
চেতনের বহিরজ] অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায়াকে জয় 
করিতে পারিবে। জীব ভূতগ্রন্ত হইলে সে কখনও নিজে 
নিজের চিকিৎসা করিতে পারে না, ভূতের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পায় না) এইজন্য ওঝা বা ওকুর সাহায্য 
লাঁগিবেই । ভগবান্‌ শ্বীকৃষ: গীতায় বলিয়াছেন, 
 শ্দৈবী হেষা। গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়।। 
মামেব যে রপ্ত মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥* 
টু __( গীত! ৭১৫ ) 


ডঃ ভদৰী গুণময়ী ভগবছডত্তি মায়া দুরত্যয়া, তথাপি" 


ধাহাঁর। একমাজ ভগবানেরই * শরণাপঈ হন টড তাহারা এই 
দুন্তর! মা মায়াকে হয পাঁরেন। 





শীল 


শ্রীধর স্বামিপাদ 
অত্যাশ্চর্য্যা। 


বলিয়াছেন,_“দৈবী- অলীবি কী 
গুণময়ী-সত্বাদ্দিগুণের বিকাররূপা। 
পরমেশ্বর আমার শক্তি মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়া অতীব 
দুষ্ধর। তথাপি যাহার! আমাতেই প্রপন্ন হন 
অব্যভিচারিণী- অনন্যা ভক্তিযোগে ভজন করেন, 
তাহারা দুস্তরা হইলেও এই মায়া হুইতে উত্তীর্ণ হন, 
তদনস্তর আমাকে জানিতে পারেন ।” 

এজগতে এমন কোন বীর নাই, আব্রঙ্ষন্ত্থ এমন কোন 
প্রাণী নাই, যে নিজবলে মায়াকে জয় করিয়। উহার কবল 
হইতে নিস্তার পাইতে পারে। বনহুরূপিণী মায়া যে 
জীবকে কতভাবে মুগ, করে, তাহ! মায়ামোহিত জীব 
কিছুতেই বুঝিতে পারে ন1। কোন কোন মূঢ় ব্যক্তি 
মায়া জয় করিয়াছি, বলিয়া অহঙ্কার করে এবং নিজেকে 
মায়ামুক্ত কল্পনা করিয়া অপর ব্যত্তিকে মায়াবদ বলিয়া 
স্বণাকরে। কিন্তু মায়ামুক্তি এরূপ জাতীয় (কান ব্যাপার 
নহে। দাভিকতাছ।র] (বহ কখনও মীয়াপার হইতে 
পারে নাই ও পারিবে না। মায্নাদাস্ত বা মায়িক 
অভিমানই দৃম্ত। মায়ার দাস কি মায়াপার হইতে 
পারে? মায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাঁত 


৪০০০০০০০াপশীশীসীসী্স্্্িিশশিস্িি ৮০৮০৮ 


মায়া-পার হইব কিসে? 


করিয়াও কেহ মায়! জয় করিতে পারে ন। মায়াজয়ের 
একটিমাত্র উপায় বা অবলম্বন আছে, তাহা সাধুগুরুর 
রুপা । এতদ্বযতীত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর 
পিতীয় উপায় নাই । এই অদ্বিতীয় উপায় ব্যতীত 
আর খতকিছু কল্পিত উপায়, সবই মায়ার বঞ্চনা বা 
গ্রহেলিকা। 
লাভ হয়। 'ভগবৎ্পার্ধদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 
বলিয়াছেন, 
“মাযারে করিয়] জয় ছাড়ান ন! যায়। 
সাধুরুপ। বিনা আর না দেখি উপায় ॥” 
শ্রীমন্তাগবতেও পাই,-- 
দত্বয়োপতৃক্তত্রগ গন্ধবাসোহল ক্কারচচ্চিতাঃ। 
উচ্ছিষ্টভোজিনে। দাস।স্তব মায়াং জয়েম হি ॥৮ 


--( ভাঃ ১১।৬৪৬ ) 


দৈন্য ও শরণ|গতির দ্বারাই সেই কপ 


ভগবৎপ্রিয়তম শ্রীউদ্ধব 
তোমাকে মাল্য, গন্ধবন্ত্, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অপিত 
হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসম্বরূপ 
আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট (ভোজন করিতে করিছেই (তোমার 


বলিলেন,__“হে কৃষ্ণ! 


মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব ।” 

মায়াবদ্ধ জীব নিজের চেষ্টায় যাহ! অঞ্জন করিতে 
পারে, তাহাও মায়া । মায়াছারামায়। ভয় করা যায় 
না। তবে কি সাধুগুরুর রুপার দোহাই দিয়! নিশ্চেষ্ট 
হইয় বসিয়? থাকিলেই হইবে? তাহাও হে। স্বতন্ত্র 
ছাড়িয়! সাধুগুরুর অঙ্গত হইতে হইবে, তাহাদের কপার 
কাঙ্গাল হইতে হইবে । নিজের অহঙ্কার বা স্বতস্ত্রতা 
বিসর্জন ন! দিলে প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন হয় না এবং 
তজ্জন্য রূপার কাঙ্গাল হওয়া যায় নী। রূপার কাঙ্গাল 
কখনও মায়াজয়ের বাহাছুরী দেখান ন1। তিনি কেবল 
সাধুগুরুক্ধপায় মায়ার অপসারিত করিয়া 
তাহার নির্শ্মল শুদ্ন্বরূপকে বিভুচৈতন্তের সহিত যোগযুক্ত 
এই আছি যত নিৰ্মল 


আববণকে 


করিবার জন্য আন্তিবিশিষ্ট হন । 
হয়, কৃষ্ণ ততই তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন । শ্রীকৃষ্ণকাফ্চের 
পদধূলি হইতে পাঁরিলে আর মায়ার কবলে কবলিত 


- হইবার আশঙ্কা থাকে না। যিনি মায়াপার হইবার জন্য 


উৎস্থক, তিনি সাধুগুরুর কৃপার জন; অর্ক] অকপটে 


২৭১ 


ক্রন্দন করেন। তাহার হৃদয়ে কপটতা বা লোক-দেখান 
ভাব থাকে না। তিনি কপার জন্য সর্বদা আর্ত থাকেন। 
রূপ] ছাড়া তিমি আর কিছু জানের না বা বুঝেন না। 
কুপালাভের জন্য মহজ আত্তিঘারাই কেবা সহভভত] হয়। 
তিনি যত সেবা করেন, তাহার কপার জন্য আতি ততই 
বাড়িতে থাকে। তাহাতে ইতি, তৃপ্চি বা বিরতি দেখা 
যায় না। সাধুরুপ অপার, অনস্ত ! (সেইজন্য যিনি যত 
কপ] চাহেন, তিনি তত রূপার জন্য আবুল হইয়া পড়েন, 
ইহাই কপার স্বভাব। নিক্ষপট না হইলে, নমস্কার ন! 
করিলে রূপার জন্য সহজ আত্তি জাগে না। তৃণাদ্দপি 
সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইলেই কুপার 
কাঙ্গাল হওয়া যায়। তখন শ্রীহরিনাম প্রভু সেই 
কাজালকে কৃপা করিয়া তাহার জিহ্বায় সানন্দে নৃত্য 
করেন। যিনি রুপার কাঙ্গাল হন, ‘কবে কষ্ণকুপা পাইব’ 
_ এই চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে। তখন একাধারে 
তাহার শ্রীহরির কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হইতে থাকে। 
যেখানে অস্ক্ষণ হরিস্বৃতি, সেখানে রুষ্ণ-বিদ্থৃতি বা মায়া 
কি করিয়া থাকিতে পারে? . সাধুকুপাকে অবলম্বন 
করিয়াই মায়াপার হইতে হয়। শ্রীটৈতন্তচরিতাষতে 
দেখিতে পাই)_- 

“নিতাবদ্ধ__রুষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিরপর্থ | 

নিত্য সংসার তৃঞ্জে নরকাদদি-দুঃখ ॥ 

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। 

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি’ মারে ॥ 

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তা*র লাথি খায়। 

ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় ॥ 

তা’র উপদেশমন্তরে পিশাচী পলায়। 

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ 

কুষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহ! ভুলি’ গেল । 

এই দোষে মায়! তা’র গলায় বান্ধিল ॥ 

তা’তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন । 

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 

সাধু-শাস্ত্রপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। 

সেই জীব নিস্তারে, মায়! তাহারে ছাড়য় ॥৮ 

_-(চৈহ চঃ 


পাশা 


গ্রীগৌর ভজন 


প্রগৌরস্থন্দর হ্বয়ংূপ ভগবান্‌ প্ররুষ। তিনি 
অধোক্ষজ, অপ্রাকত-বন্ত। শূঙ্গাররসরাজ প্রীশ্তামন্থনারই 
খুদার্য্যলীল! প্রকট করিবার জন্য গরীগৌরসুন্দররূপে 
আবিভূ‘ত হন। শ্রখামগোপরূপের সর্ব যখন কাঞ্চন- 
পঞ্চালিকার গৌরকাপ্তিতে আবৃত, তখনই শ্রীশ্তামরায়__ 
প্রীগৌরস্থন্দর । আবার দ্বিজরাজ শ্রীগৌরস্থন্দর যখন 
গোপেন্দরাজরূপে লীল প্রকট করেন, তখন তিনি 
অপ্রাকত শুঙ্গাররমরাজবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীরুষণ। শ্রীগৌর 
ও শ্রীকুষ্+_-উভয়ই নিতা। গোলোকে মাধুৰ্য্য ও ওদার্যা- 
প্রকোষ্ঠে উভয় লীলা নিত্যকাল বিরাজিত। প্রীশ্যাম- 
স্বন্দর ও প্রীগৌরস্থন্দর_ই'হার| পৃথক্‌ তত্ব নহেন_- 
উভয়ই মধুররসের আশ্রয় । মধুররসে মাধুর্য ও ওদার্যা-_ 
এই দুইটি প্রকার আছে। তন্মধ্যে মাধুর্য যেখানে বলবৎ 
সেখানে শ্রীকষ্চন্ব্ূপ, আবার গুদার্ধয যেখানে বলবৎ, 
সেখানে শ্রীগৌরালন্বূপ। মূল শ্রবৃন্দীবনে শ্রীকৃষ্ণপীঠ 
ও শ্রীগৌরপীঠ--এই দুইটি পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। শ্রীরুষ্ণ- 
পার্যদগণ শ্রকুঞ্চপীঠে থাকিয়া সেবা করেন, শ্রগৌর- 
গার্ষদগণ প্ীগৌরপীঠে থাকিয়। শ্রীগৌরাজের স্থখবিধান 
করেন। সাধনকালে যাহার! শ্রীকৃষ্ণ ও প্রীগৌর--উভয়ের 
উপাসক, সিদ্ধিকালে তাহার! কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক 
উভয় পীঠে যুগপৎ বর্তমান থাকিয়। উভয়ের সেব| করেন। 
সচিচদানন্দবিগ্রহ শ্রগৌরহরি কাহারও ভোগের 
বন্তবিশেষ নহেন, তিনি পুজার বস্ব--কষেণন্ুখ জীবের 
ভজনের বন্ত। প্রীগীরহরির নাম-্রীুষ্ণচৈতন্য, তাহার 
রূপ--গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। নিত্য গৌররূপ বলিয়া 
তিনি কৃষ্ণেতর নহেন, তিনি মহাবদান্য অর্থাৎ নির্কবোধের 
প্রতিও তিনি অসামান্য কপাবিশিষ্ট। প্রাগৌরের রূপ 
জড়ের রূপ নহে।  শ্রীগৌরহরির অপূর্ব ক্লপ ভক্তগণ- 
মনোহারী। উহার দর্শনে জীবের ইন্জিয়তর্পণ-পিপাসা 
নিত্যকালের জন্য থামিয়। যায়!  শ্রীগৌরভজনে 
নিজেক্িয়তর্পণের লেশমাজও নাই । আীগৌরাদের সেবাই 
শ্রগৌরভঙ্জন। শগৌরভজন বা্রহরিভতজন বদ্ধজীবের 





মনের কল্পিত অগ্্টানময় নহে। ছুঃসঙ্গ-গ্রতাবে শুদ্ধভন্তি 
হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টা হৃদয়ে স্থান পাইলে জীব 
গৌরতজন করিতে পারে ন।। 

শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীরুষ্ণ হইলেও রুষরূপ নহেন। তিনি 
কষ্কব্ূপরসোত্কর্ষের প্রকাশক ও ভিনি 
ইদদাধ্যরসবিগ্রহ। শ্রগৌরস্ুন্দরের কৃষ্ণর্ূপ মাধর্য্যরস- 
বিগ্রহ। শীগৌরস্ুন্দর ভক্তস্বরূপ নহেম, তিমি ভক্তরূপ- 
ভক্তভাব-অন্দীকারকারী। আন্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়। 
তিনি কুষ্খ। জীব নিজেকে আসম্বাদক অভিমান করিলে 
সংসার অবশ্যন্তাবী। কারণ বিষয়বিগ্রহ শরীকৃষ্ণই একমাত্র 
ভোগী, আর তথ্যতীত সবই তাহার ভোগ]। 


গ্রচারক। 


প্রীরুষ্ণলীল। ও গ্রগৌরলীল1 উভয় লীলাই নিত্য। 
শ্ররুষ্ণলীলায় ভজনবিষয় প্রতিভাত, শ্গোৌরাখলীলায় 
সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে । প্রণালী 
ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও 
সম্পূর্ণ হইতে পারে ন।। দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররতির 
আশ্রয়ালদ্বন চারিপ্রকার ভক্তই গ্রমন্মহাপ্রভূর অন্থগত। 
তন্মধ্যে শ্রীন্বর্নপ-রূপের সর্বশ্রে্ঠতা। কারণ, মধুররসের 
অন্তর্গতই অন্যান্ত সকল রস। 


শ্রীকুষ্ণলীল। সর্বদা সম্তোগময়ী, তন্প শ্রীগৌরলীলাও 
সর্বদা বিপ্রলভ্তময়ী। শ্রীরুঞ্চ সম্ভোগবিচারময় আর 
শ্রীগৌরস্থন্দর সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী। শ্রীগৌর- 
সুন্দরের সকল ভক্তই উজ্জল মধুররসের ভক্ত নহেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবকসম্প্রদায় হইতে শ্রীগৌরস্থন্দরের 
অনুগত শরীরূপসনাতনের ভজন প্রণালী পৃথক । শুদ্ধভক্ত ও 
অন্তরঙ্গ ভক্ত সমরসাশ্রিত নহেন বলিয়া সকল গৌর- 
ভক্তকে উজ্জলরসাশ্রিত মনে করিতে হইবে না। 
শ্রীমন্মহাপ্রতৃতে সকল রসাশ্রিত ভক্তই আশ্রয়ল।ভ 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে দেখিতে পাই, 


“পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসথা, 
গোবিন্দাছ্ের শুদ্ধদাস্তরস। 





শ্রীগৌর ভজন 


গরাধর-জগদানন্ন, দ্বদূপের মুখ্য রসানন্দ, 
এই চারিভাবে প্রভুবশ * 
অনর্থযুক্ত বাক্তি যে শ্রীগৌরান্গত্যে শ্রীরাধারুষ্ণ- 
তঞ্জন করেন, তাহাই বাস্তবিক সাধনভূমিকায় শ্রীগৌর- 
ভঞ্জন!  আীগোৌরানুগত্যে শ্রীরাধারুফতজনকারীকে 
রীনারায়ণসামীপ্য লাভ করিতে হয় না, ীরাধাকুষ্ণই 
তাহার প্রাপ্যবগ্ত হন। আবার গৌরকপালন্ধ মধুর- 
রদাশ্রিত সিদ্ধতক্তগণ শ্রীরায়রামানন্দ-প্রমুখ নিত)সিদধ 
গৌরশক্ষিগণের ন্যায় বিগ্রলগুরসে যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
তজন করেন, তাহাই তাহাদের সিদ্ধাবস্থায় শ্রীগৌর- 
তজন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীগৌর-ভগবান একান্তভাবে 
গ্রপন্ন হইলে শ্রীগৌরজুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত 
করিয়া সাধককে নিজভজনমুন্র প্রদান বা) তাঁহারই 
রসরাজন্বরূপ যে শ্যামগোপরূপ, তাহা প্রদর্শন করান। 
শ্ৰীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-এ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 

লিখিয়াছেন,_ 

«গৌরকৃষ্ণে ভেদ যাঁর সেই জীব ছার। 

শ্রীকষ্ণসম্বন্ধ কভু ন! হয় তাহার ॥ 

দান্তরসপরাকাষ্ঠা গৌরান্রভজনে। 

“মহা প্রভৃ-শ্রীগৌরাঙগ? বলে সাধুজনে ॥ 

মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার । 

রাধাকষ্ণরূপে গৌরভজন তাহার ॥ 

রাধাকুষ্ণ এক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়। 

যুগল বিলাস এঁক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥ 

দাস্ত পরিপকে যবে জীবের হৃদয়ে ৷ 

শ্রীমধুররস উদে যুত্তিমান্‌ হ'য়ে ॥ 

সে সময়ে ভজনীয় তত্ব গৌরহরি। 

রাধাক্বষ্ণরূপ হ’য়ে ব্রজে অবতরি? ॥ 

নিতালীলারশে সেই ভক্তকে ডুবায়। 

রাঁধারুষ্ণ-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায়॥ 

নবদ্বীপে-ত্রজে যেই নিগৃঢ় সমন্ধ । 

এক হ’য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ ৷ 

সেই ত’ সম্বন্ধ গৌরে-কৃষ্ণে জান-সার। 

মধুররসেতে গৌর যুগল-আকার ॥ 


৩৫ 


২৬৭ 


প্র গৌরাঙ্গভজন দাস্তরসপরাক!ট।। যাহার! মধুর- 
রসের অধিকারী, তাহার! বিপ্রলভ্ভতঙ্থ শরীগৌরের 
প্রদ্শিত ও প্রদত্ত আশ্রয়াবলম্বনগণের অনুসরণে 
উন্নতোজ্জলরসে কৃষ্চতজন করেন। যেখানে মধুরতিতে 
ভ্রগৌরস্থন্দরকে উদ্দেশ করিয়া 'পতিশবের প্রয়োগ 
হয়, উহ! প্রীগৌরন্ম্দর়ের প্ররষ্বূপ জানিতে হইবে। 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর পতিত্বে বৈধবিচারে শ্রীলক্মীঙ্য়া ব1 
জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দাসীভাব মাত্র । তাহাকে মুখ্যরসানন্দ 
শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাজের যুগল 
দুইপ্রকার-_অর্চনমার্গে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়! পুজিত হন, 
আর ভজনমার্গে, বা ভাবমার্গে ভাগবতমার্গে শ্ররাধারষঃ 
মিলিততন প্রীগৌরস্ন্দর প্রীগৌর-গদাধরবপে সেবিত 
হইয়া থাকেন। বিপ্রলম্তভাবের সহিত ্রীরুষ্ান্বেষণ 
করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। এই ভজন-প্রণালী জরমন্মহাপ্রভু 
নিজে আচরণ করিয়া] ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছেন। 
অন্তরঙ্গতক্তগণ শ্্রীগৌরগদাধরের আন্গত্যে অর্থাৎ 
বিপ্রলভরসে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিয়। থাবেন। 
উহাই গ্রীগৌরভজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 
শ্রীচেতন্য চরি তাম্বতে লিখিয়াছেন-_ 
“ধার প্রাণধন-_নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য । 
রাধাকৃষ্ণভক্কি বিনে নাহি জানে-অন্য 1” 
শ্রীবৃন্দাবনবানী ভক্তগণ কুষ্ণনামপরায়ণ ও কার্তনাখ্য। 
তক্তযাত্রিত। তাহাদের গ্রাণধন ভরীগৌর-নিত্যানন্দ। 
গ্ররাধাকুষ্ণের নিত্যসেবা ব্যতীত তাহারা অন্য কোন 
কাল্পনিক ভক্তির কথ! জানেন ন1। বল! বাহুল্য থে, প্রকৃত 
প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত জনের একমাত্র আরাধ্যই 
্রগান্বধ্বিক1 গিরিধারীর শ্রীচরণযুগল। ইহা অত্যন্ত গুহ৷ 
অর্থাৎ শ্রিগৌরচরণাশ্রিত ভত্তগণেরহই একমাত্র 
গোচরীতভৃত। একাত্ত গৌরভক্ত শ্রীল গ্রবোধানন্দ 
সরস্থতীপাদ গৌরসেবার ফল কীর্তন করিয়াছেন_ 
যথা ষথ গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং 
কৃতপুণ্যরাশিঃ । 
তথ! তথোৎসর্পতি হগ্যকম্মান্রীধ- 
পদাত্তোজনুধান্থরাশিঃ ॥ 
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বছ ুক্ুতিসপ্পন ব্যক্তি শ্রীগৌরহরিতে যে পরিমাণ 
ভক্তি লাভ করেন আরাধার আীচরণকমল-সপন্ধীয় প্রেম- 
স্বধাসমুদ্র অকম্মাৎ তাহার হৃদয়ে তাধৃশভাবে উদ্গত 
হইবে। 
আগৌরস্থন্দরের রপায় জীবের চিত্বিযয়ীনী বুদ্ধির উদয় 
না হইলে ব্রজে শরীকুষ্ণভজন করিবার সৌভাগ্য হয় না। 
শীগোর|চুগত্য ছাড়িয়। যাহার] মধুররসে শ্রীরাধারুষণের 
ভজন করেন, তাহারা অথব। নিষ্ব।দি ত্য সম্প্রণায়স্থ ভজন- 
পরায়ণ ভক্তগণ চিন্তা দৈতাথৈতদৰ্শনে শ্রীমন্নহা প্রভুর 
অনপিতচর উন্নতোজ্জল পারকীয় মধুররম লাভ করিতে 
পারেন না। কলিক।লে শ্রীগৌরা্গচরণাশ্রয় করিয়া 
যাহার] কষ্চভজন করেন, তাহারাই ধন্য। এই কথা 
শুনিয়! যদি কেহ বলেন শ্রীগৌরাহছগ ন! হইলে যদি 
শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন সুষ্ঠ ন! হয়, তবে কি পূর্ব 
আচার্য্যগণের ভজন হয় নাই? তদুত্তরে গৌরাঙ্গের 
নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন--“শ্রীগৌরাজ্জ- 
দেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণতজন না করিলে পরম- 
পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঞ্জের উদয়কালের 
পূর্ব শ্রীমদ্‌ মাধবেক্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীরুষ্ণতজন করিতেন । 
তাহাদের ভজন সম্পূর্ণক্ধূপে গ্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও 
শ্রীমদ্‌গৌরাজদেবের বাহ প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি 
তাহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল ।» 
শ্রীল প্রবোধানন্দ স্রস্বতীপাদ শীচৈতত্যচন্দ্রামৃত গ্র্থে 
লিখিয়াছেন-_-.. ক 
“জী তঃ বীর্তয় নামগোকুলপতেকদ্দামনামাবলীং 
যা ভাবয় তত্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মদ্লম্‌ । 
হস্ত প্রেম-মহারসোজ্জলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ, 
শীটৈতন্য মহাপ্রভোধদি কৃপাদৃষ্টিং পতেন্ তয়ি ॥* 
(শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰামৃত ) 
হে ভ্রাতঃ! তুমি গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের পরমভাব 
বিশিষ্ট নামাবলী উচ্চৈঃহ্বরে কীর্ভনই কর অথব!। তাহার 
জগন্মঙ্গল মনোহর যৃত্তি চিন্তাই কর; কিন্ত ষদ্দি তোমাতে 
আমন্মহা প্রভুর কৃপাদৃষ্টি ন হয়, হায় ! তাহা হইলে সেই 
মহাপ্রেম্রলোজ্লল বিষয়ে তোমার আশাও সম্ভব হয় না। 
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ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেবাপরাধী বা নামাপরাধী বহু 
জন্ম শ্রবণ কারন করিয়। নামপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয় 
না। কিন্তু যাহার! শ্রীচৈতন্যের আন্গত্যে শ্রীগৌরজন. 
সঙ্গে তাহার শিক্ষান্ুসারে নামভজন করেন, তাহাদের 
নামাপরাধ শীঘ্রই বিদুরিত হয় এবং নামের ফলে শ্রীকষ্ণ- 
গ্রেমগ্রাণ্চির কোন বি থাকে ন।। 
অনর্থময় সাধকের বর্তমান অবস্থায়ও উপা্ত শ্রীগৌর- 
সুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপান্ত শ্রীরুষণ। 
সাধকের আীকস্কোপসনায় পূর্বাতাসই আীগৌরোপাসন]। 
সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় বাতীত আমাদের তজনক্রিয়া বা 
অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থ-নিবুভি না হইলে 
আক্ষষ্সেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে 
পারে না। যেদিন আমর! সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 
আচৈতন্য্দেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, 
সেই দিনই শ্রীগৌরস্থন্দরের সেবালাভ হইবে | সেই দিন 
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিবার সৌভাগ্য 
হইবে। তখন ক্রক্ষান্সন্ধান পৰ্য্যন্ত আমাদের নিকট 
অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে। মহাত্ত 
গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদ্রেবের পার্ধদ বলিয়া 
উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা 
আমাদের হৃদয়ে ক্ষতি প্রাপ্ত হয়। 
শ্রীগৌরতজন সভোগের বিপণি নহে-_কল্পন] নহে-_ 
লোকদেখান বাহাছুরী নহে-_-নিজেকে প্রচার করিবার 
ঢাক-চোল নহে বা নিজেকে লুকাইয়। রাঁখিবার ছলনায় 
আপনাকে অধিকতর প্রচারের গুপ্ত ষড়যন্ত্র নহে। 
ত্যাগের যতপ্রকার বিচিত্রতা, কলাকৌশল মানবজাতি 
সৃষ্টি ব| কল্পন। করিতে পারে, জীবের ভোগের বা ভোগের 
্রায়শ্চিত্বরূপ ত্যাগের কোনপ্রকার বিন্ুবিসর্গও গৌর- 
ভজনে নাই। আর এশর্য্য-গন্ধের দ্বারা চেতনের উন্মুক্ত 
শৰ্ৰ্বাঙ্গীন বৃত্তিকে অপরিন্জ্ুট বা আবৃত রাখিবার যতকিছু 
কণ্টক আছে, তাহাও গৌরভজনে নাই। এশ্বধ্যগন্ধ- 
2. 
বিনতে টা ই নরঙ্কুশ প্রেচ্ছাময় 
কৃষ্ণের পূর্ণতম সুথ- 
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বিধানের চেষ্টাই ভ্রগৌরভজন। প্রত্যেক স্থানে 
্রকুরক্ষপ্রের উদ্দীপন, অনুক্ষণ গোপীর কিঙ্করী অভিমানে 
“কোথা কৃষ্ণ মুরলীবদদন”, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৮- 
দ্ঃফমনো হারিণী ‘হর!’ ৰ গ্রর/ধিকার নাথ শ্রীরাধিকা- 
রমণের রাম-নাম, শ্রকষ্ণণামের উচ্চারণ, আত্মার 
লালসাময় সপম্বোধনপর বিগ্রলন্ভই শ্রগৌরতজন। 
প্রবুষভানুনন্দিনীর জউদ্ব-দর্শনে যে বিগ্রলস্ত, সর্বত্র 
সর্বকালে সেই চিত্তবৃত্তিই আীগৌরভজন। শ্রীবৃম্দাবন 
হইতে ব্রজের নিগৃঢগ্কান শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে শীরুষকে 
লইয়। গিয়া গোপীশিরোমণির নহিত গোপীনাথের 
মাধ্যান্ডিক মিলন করাইবার জন্য চেতনবুত্বিতে যে 
সর্বতো মুখী চেষ্টা, তাহাই শ্রীগৌরভজন । ওদার্য/সারের 
মধ্যে মাধুর্ষ্যরসসার, আবার মাধুর্ষ)সারের মধ্যে গদার্য্য- 
সারের বার্তা জগতে প্রকট করাই গৌরভজন-প্রচার। 
ভগবৎপার্ধদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রথমে, 
জীগ্ুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ ও শেষে শ্রীগাদ্বব্বিকী- 
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গিরিধারীর ভজন কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরস্ুম্দর 
শ্ীকুষ্ণের বিগ্রলম্তরসময়বিগ্রহ এবং শব শ্রীগৌর- 
সুন্দরের সম্ভোগরসময়বিহ। আীগৌরহুন্দরের প্রদত্ত 
ভজনই গোপীর আন্গত্যে শীরাধাগোবিন্দের ভজন। 
আমর] সাধুশাস্ত-বাক্যে পাই, 


“আরাধে]া ভগবান্‌ ব্রজেশত নফস্তদ্ধাম বুন্দাবনং 
রম্য! কাচ্ছিপাসন। ব্রজবধৃবগেঁণ যা কল্লিতা। 
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম! পুমর্থোমহান্‌ 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং ততাদরে। ন পর: ॥* 


ভগবান্‌ ব্রজেন্ত্রন্দন আরুষ এবং তদ্রপ .বৈভব 
শ্রীধাম-বুন্দাবনই আরাধ্যবস্ত।  ব্রজবধূুগণ যেভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই 
সর্বোৎকষ্ট।  শ্রীমদ্-ভাগবতঃগ্রন্থই নিশ্মল শব্মগ্রমাণ 
এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ ইহাই শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভুর মত। 
সেই লিদ্ধাস্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর 


নাই । 


শ্রীকুরুক্ষেত্র 


শ্রীন্তমস্তপঞ্চকক্ষেত্ৰই শ্রীকুরক্ষেত্। পূর্ধকীলে কুক্ষ- 
নামক রাঁজধি এই ক্ষেত্রের কষণ করিয়াছিলেন বলিয়। 
ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তরন্তক, অরস্থকঃ বাহ 
ও মচক্র,ক-__এই সমুদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কুরুশেত্র- 
স্মস্তপঞ্চক। কুরুপাগুবের যুদ্ধ হইবার পৃব্ব হইতেই 
কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জীমত্তাগবতে উক্ত 
হইয়াছে,_“সম্বরণের উরসে সর্য্যতনয়। তপতীর গণে 
কুরু নামে যে রাজ! জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কুরুক্ষেত্র- 
পততি।” ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ শ্রীকুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সর্বশান্তে বিৰত 
হইয়াছে। সেই স্থানই শ্রীকুকুক্ষেতর, যেস্থবানে জীবন্ধা সমস্ত 
দেবতার সহিত যজ্ঞেশ্বর শরীবিষ্ণুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
ঘীকুরুক্ষেত্রের সেবাফলে জীব অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, “সত্যযুগে সৃষ্টির আদিতে 


এই স্থানে ব্হ্মাদি দেবতাগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তখন 
হইতে এই স্থান ব্ৰহ্মসর নামে পরিচিত হয়। অতাযুগে 
প্রপরশুরাম ক্ষত্রিয়-শোণিত দ্বার! যখন পাঁচটি সরোবর 
পূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন এই স্থান রামহ্ৎ-নামে অভিহিত 
হইত; দ্বাপরষুগে কুরুরাজ! যজ্ঞ, দান এবং মোক্ষ প্রাপ্তির 
জন্য এইস্থানে নিজ শরীর ছিন্ন করিয়! এই ভূমিতে বপন 
করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই হলচালন! করিয়া ছি(লন। 
এইজন্য এই স্থানের নাম প্রকুরক্ষেত্র হইয়াছে । কলিযুগের 
প্রারম্ভে স্তমস্তপঞ্চক এবং পাঁচটি তীর্থ (সম্নিহতী, থানেখ্বর, 
রুতরকৃপ, চিত্রমুখা ও কুরুক্ষেত্র) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। এই জন্য এইস্থান চারিযুগে পরমতীর্ঘ বলিয়া 


পরিগণিত |” 
্রীকুরুক্ষেত্রে কামবন, অবনীবন, ব্যাসবন, মধুবন, 


২৭৬ 


ফলকীবন, শ্বেতবন ও ু্ধ্যবন--এই' প্রসিদ্ধ সপ্যকানন 
আছে। এইসকল স্থানে খধিগণ শীভগবানের উপাসন। 


নযায়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


দ্বারপাল যক্ষের বন্দন! করিয়া কোটিতীথে স্থান করিলে 
বহু স্বর্ণ লাভ হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ-তীর্ঘ 


করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে এই ধৰ্মভূমিতে সরগ্থতী, এবং অস্তরীক্ষলো|ক পক্ষরতীর্থ প্রধান বলিয়া গণা হয়; পরস্ধ 


বৈতরণী, উপগয়, মন্দাকিনী, মধুখবা, অংশবতা, 
কৌশিক, দৃষ্টবতী ও বর্ণবতী--এই নয়টি নদী প্রবাহিত! 
ছিল। এখন সকলগুলি দেখা যায় না। 
কেহ কেহ বলেন,“মহা ভারতের যুদ্ধের সময় কৌরব 
ও পাগব--উভয় পক্ষের কর্মসচিব ও সেনাধ্যক্মগণ বীর 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্মিহতীতীর্থে উপবেশনপূর্ববক 
পরামর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সন্নিহতী 
হইয়াছে।* মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এইস্থানে 
নিখিল তীর্থের সমাগম হয় বলিয়। এইস্থান সঙ্গিহতী-তীর্থ 
নামে খ্যাত। ইহ শ্রীকুরুশ্গে জের উত্তর পূর্ব কোণে 
বিরাজিত। শ্রীমহাভারতে আরও বণিত আছে, 
সন্নিহতী তীৰ্থে প্রতি মাসে মহা পুণ্যশালী বহ্মাদি দেবগণ 
এবং তগন্থী খখিগণ আগমন করিয়। থাবেন। সর্ধ্যগ্রহণ- 
কালে সন্নিহতী-তীর্থে সমান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল লাভ হয় এবং তথায় যজ্ঞ করিলে উহ] অঙ্ষয় হুইয়। 
থাকে। পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে যে-সকল তীর্থ, নদী, 
হুদ, তড়াগ, গ্রত্রবণ, কূপ, বাপী ও দেবালয় বর্তমান আছে, 
তৎসমুদয় প্রতি মাসে অমাবস্ত-তিথিতে সম্নিহতী ক্ষেত্রে 
সমাগত হইয়া) থাকে। হে রাজন্‌! এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । সেম্থলে তীর্থ সমূহের সন্নিহন অর্থাৎ সমাগম 
হয় বলিয়াই উক্ত ক্ষেত্ৰ 'সঙ্গিহতী”-নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে। সেস্থানে স্থান এবং জলপান করিলে মানব 
দেহাস্তে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। যিনি 
অমাবস্তায় সর্য্যগ্রহণকালে তথায় শ্রাদ্ধান্ণষ্ঠান করেন, 
তাঁহার পুণ্যফল অবণ কর। - সম্যগক্পে সহস্র অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানবগণ, স্র্ধ্য- 
গ্রহণকালে সঙ্নিহতী তীৰ্থে স্থান এবং শ্রাদ্ধাহষ্টান করিয়াই 
উক্ত ফল লাভ করিয়। থাকেন। এখানে স্বান করিলে 
পুরুষ ও স্ত্রীলৌকদিগের যাবতীয় দুস্কৃতকর্মের বিনাশ হয় 
এবং পদ্মবর্ণ যানারোহণে ব্রন্থলোক প্রাণ্চি হইয়। থাকে, এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর অচক্রক নামক 


শ্রীকুরুক্ষেত্র জ্রিলোকমধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হইয়! থাকে। 
কুরুক্ষেত্রস্থ ধূলিকণ। যদি বাযুকর্তৃক পরিচালিত হইয়। 
গাত্র সংলগ্ন হয় তাহ! হইলে পাপকশ্মরত ব্যক্তিগণেরও 
উত্তম গতি লাভ হইয়। থাকে। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ 
এবং দৃষদ্বতী নদীর উত্তর ভূভাগই 'কুকুশেত্রনামে 
কথিত। যাহার! এস্থলে বাস করেন, তাহারা সাক্ষাৎ 
হ্র্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। “আমি কুরুম্মেত্রে গমন 
করিব এবং তথায় বান করিব’-_এইরূপ একটি বাক) 
উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়৷ 
থাকে। এই কুরুক্ষেত্র ব্রদ্মধিগণ-সেবিত পরমপবিত্রগ্নেত্র। 
এইস্থানে ব্ৰহ্ম! যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলি! ইহ) 'ত্রদ্মবেদী।- 
নামেও কথিত হয়। এই ক্ষেত্রে যে-সকল মানব বাস 
করেন, তাহার! কোনরূপেই শোকভাগ৷ হন ন! । তরুস্তক!- 
নদী, অরন্ককানদী, রামহইদসমৃহ এবং মচক্র,ক পর্বত 
ইহাদের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র স্তমন্তপঞ্চক 

এবং ব্রহ্মার উত্তরবেদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
শ্রীকুরুক্ষেত্রে চক্জকুপ, কদ্রকুপ, বিষ্ণুকূপ ও ছূর্গাকৃপ- 
নামক চারিটি প্রসিদ্ধ কূপ আছে। দুর্গাকূপ থানেশ্বরের 
মধ্যে অবস্থিত। দুর্গাকূপের উপরে শ্রীভদ্রকালীর প্রাচীন 
মন্দির বিরাজিত। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব হইতে এই 
দু্গাকূপের অধীশ্বরী দেবী ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। এই ভদ্রকালীর স্থান অতীব প্রাচীন। ইনি 
বৈষ্ব-হিংসক তামসিক প্রকৃতি শাক্তেয়বাদিগণের 
দশ্ুদীতা। ও তক্তপালয়িত্রী শ্রীনারায়ণী। শুন! যায়, এই 
ভদ্রকালীর মন্দিরে কোনও শাক্তেয় মতবাদীর থাকিবার 
আদেশ নাই, বৈষ্ণবগণই এখানে থাকিতে পারেন। 
এখানে কোন জীবহিংসা হয় না| যুদ্ধের সময় পাঁগুবগণ 
এই ভদ্ৰকালীর স্থানে বিজয়কামী হইয়? রুষ্গ্রীত্যর্থে যজ্ঞ 
1 
মাল্যে বিভূষিত এ মিন লি 
করিয়াছেন। সেই সময় হইতে এই 





রকৃকক্ষে্ 


এপ্লকাঁলী 'বিজয়কাত্যায়িনীনামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়া ছিলেন। শ্রীমন্তাগবত পঞ্চমস্কদ্ধে বণিত আছে 
যে, শ্রীভরত রাজ! যখন গণ্ডকী-নদীর তীরে ভগবদ্ভজন- 
কালে অনাথ মৃগশিশু রক্ষণে অর্থাৎ জীব-সেবায় আসতি 
প্রদর্শন করিয়! স্বীয় ভজনান্তরায় বরণ করিবার আদশ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই আমক্তিবশতঃ তাহার 
মৃগত্বপ্রাপ্ডি ও দৌধাবসানকালে তাহার মুগদেহ মুক্ত 
হইয়াছিল, তখন তিনি জনৈক সৰ্বগুণসম্পন্ন ভক্তিমান 
ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পত্তীর গর্ভে আবিভূত হন। এই জন্মে 
শীতরত তাহার পূর্বজন্মকথা স্মরণ করিয়া সঙ্গদোষে 
পাছে আবার পতন হয়, এই ভয়ে আর কোন ভগবছিমুখ- 
জনের সঙ্গেই মিশিলেন ন; পরস্ক তাহা হইতে আত্ম- 
রক্ষার জন্য লোকচক্ষে নিজেকে উন্মত্তের ন্যায় ও জড়বৎ 
দেখাইয়? অন্তরে ভগবৎপাদপদ্দেই একান্ত অভিনিবিষ্ট 
হইয়। কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা 
তাহাকে উপনয়নাদি-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া স্বধর্জোচিত 
শৌচাচার শিক্ষণ দিতে এবং বেদাদি পাঠ করাইতে 
বিশেষ যত্ুশীল হইলেও ভরত সকল বিষয়েই আপনাকে 
অকর্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া আত্মভাবেই মগ্ন রহিলেন। 
তাহাকে অপ্ররুতিষ্থ ভাবিয়া ছিপদ-পণ্ডর মত দেখিয়াষে 
বাক্তি তাহার প্রতি যেমন ব্যবহার করিত বা যেরূপ কাৰ্য্য 
করাইয়। লইতে চাঁহিত তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া 
কাহারও পতিকুলাচরণ ন! করিয়। জীবন 
করিতেন। তাঁহার জনক-জননীর পরলোক গমনের পর 
তাহার বিমাত! ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি 
কুৎসিত ব্যবহার এবং কদর্য্যকার্য্য ও আহার্য্যের ব্যবস্থা 
করিলেও তিনি কখনও বিচলিত বা আত্মবিস্বত হুইতেন 
না। তাহাদের ঘাঁরা নিযুক্ত হইয়া গভীর রাতেও তিনি 
(শ্রীভরত) শস্তক্ষেত্র রক্ষী করিতেন। একদিন কোন 
এক সীমস্ত চৌররাজ পুত্র-কামনীয় ভদ্রকালীর নিকট 
মরপণ্ড বলিদান করিতে উদ্যোগ করিল। তাহার সেই 
পুরুষ্পণ্ড দৈবক্ৰমে বন্ধনভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিল। এ 
দস্থরাজের অন্থুচরগণ সেই পশুর অনুসন্ধান করিবার জন্য 
চতুদ্দিকে ধাবিত হইল ; কিন্তু কোথাও পণ্ড প্রাপ্ত হইল 


যাপন 
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না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজি 
দ্বিপ্রহর সময়ে অকন্মাৎ এক ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া 
দেখিতে পাইল যে, আঙ্গিরসগোতদ্ুত ব্রাহ্ধণত্নয় কোন 
একটা উদ্ধস্থানে উপবেশন করিয়! মুগ ও বরাহাদি 
পশুকুল হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে । তাহার এ 
দ্রভরতকে স্লক্ষণমম্পন্ন পুরুষ পশু বিবেচনা করিয়। 
ইহার দার! প্রভুর কার্ধ] সিদ্ধ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়া তাহাকে রজ্জুদ্ধার] বন্ধনপূর্বক হর্ষোৎফুল্প বদনে 
চণ্ডিকার মন্দিরে লইয়া গেল। চৌরগণ সেই আঙ্গি- 
রসপুভ্রকে ( প্রভরতকে ) তাহাদের শ্বকল্পিত বিধানাছু- 
সারে সান করাইয়া নৃতন বন্তুন্ধারা তাহার অজ আচ্ছাদন 
করিয়। দিল এবং পশুষোগ্য অলঙ্কার, গন্ধ, তিলক, 
চন্দন ও মাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করাইয়! তাহাকে 
ভোজন করাইল। ভোজনাস্তে তাহাদের কল্পিত 
পুরুষপশুকে ধূপ, দীপ, মাল], লাজ, নবপান্র 
দুর্ববাঙ্ুর ও ফলাদি উপহারদ্বারা হিংসাবিধিবিহিত 
পূজাসমাপন পূৰ্বক উচ্চগীত, স্তুতি এবং মৃদদঙ্গ-পণবাদি 
বাছের সহিত ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোবদন করাইয়া 
উপবেশন করাইল। যে চৌর দস্থ্যরাজের মুখ্য পুরোহিতের 
কার্য নিযুক্ত হইয়াছিল, সে এ উপকল্পিত পুরুষ-পশুর 
শোণিতাদবদ্ধার। ভদ্রকালীদেবার অর্পণ বিধানকামনায় 
ভক্রকালীমস্ত্রে অভিমস্ত্রিত করিয়া একটা ভীষণ তীক্ষধার 
খড় গ্রহণ করিল। এ দস্থ)গণের প্রকৃতি রজঃ ও 
তষোগুণে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং উহার] ভগবানের 
অংশযুক্ত বৈষ্ণব-ত্ৰাহ্মণকে তুচ্ছ করিয়। স্বেচ্ছাচারী হইয়া 
কুপথে বিচরণ করিতেছিল। দেবী সেই ধর্মবিলোপ- 
সাধনপ্রয়াসী শৃদ্রগণের অতি দারুণ, সর্বদা অকর্তব্য 
বৈষ্ণব হিংসাত্মক ভগবছিরোধের বিষয় বুঝিতে 
পারিলেন। তাহার দ্বেহ বৈষ্ণব-তেজোছারা অতিশয় 
সম্তপ্ত হইতে থাকিল। ভত্রকালী অবিলঘ্বে প্রতিম। 
পরিত্যাগপূর্কক বহির্গত হইলেন। দস্থা-তত্বরাদি 
তামস-প্রকুতি শৃদ্রগণের কামনামূলে কল্পিত ভদ্রকালী-- 
বৈষ্ণবপালনী নারায়ণী বৈষ্ণবীশক্তি ভন্তকালীর ছায়া- 
্বূপা। তামসপ্রকৃতি শূত্রগণের কামনা মূলে কল্পিত 


২4৮ 
জড় প্রতীকের দেহ দেহীতে ভেদ আচে, কারণ তিনি 
চিৎ্বন্ূপা নহেন। অবৈষ্ণব শাক্তেয়মতবাদিগণ এরূপ 
ছায়া শক্তির আবাহন-বিসঞ্জধন করিয়া থাকেন। ভদ্র 
শব্দ মঙ্গলবাচী; ‘ভদ্রকালী’ বিষ্ণুশক্তি জীবকুলকে 
বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের আত্যস্তিক মঙ্গল 
বিধান করেন । ভদ্রকালী তামসপ্রকতি শ|জেয়বাদিগণের 
দ্বার শুন্ধসত্বগ্র্ততি বৈষ্ণবের বিরোধ সহ করিতে 
পারিলেন না। তিনি তামস শাক্তেয়গণের কল্পিত 
প্রতীক পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার 
আত্যন্তিক- অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশহেতু ভ্রকুটাশাখ। 
সঞ্চালিত, কুটিল-দংট্রা বহির্গত এবং আরক্তলোচন 
বিঘূ্ণিত হইতে থাকিল। তাহাতে তাহার মুখমণ্ডল 
ভয়ঙ্কর আকুতি ধারণ করিল। তিনি যেন এই 
আনখকেশাগ্র বৈষববিদ্বেষী বিশ্বের সংহার করিবার 
জন্যই অতীব ক্রোধ-ভরে মহান্‌ অ্হাস্ত করিতে করিতে 
প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়! সেই পা পিষ্ট দুষ্ট শৃদ্রগণের 
মস্তক তাহাদিগের সেই থড়গদ্বারা ছেদন করিলে সেই 
সকল ছিন্নমস্তক ব্যক্তির গলদেশ হইতে যে রুধিররূপ 
অত্যুষ্ণ মদ্ধ নির্গত হইতে লাগিল, বৈষ্ঠববিরো ধিগণের 
পান্তা ভদ্রকালী হ্বীয় ডাকিনী প্রভৃতি সহচরীগণের 
রহিত উহা পান করিতে লাগিলেন। অতিশয় 
শে।ণিতপাণোন্মত্ত হইয়! ভদ্ৰকালী তখন নিজ পাধদগণের 
সহিত উচ্চৈ'স্বরে গান ও তীগুব নৃত্য আস্ত করিলেন 
এবং এমকল বৈষ্ণবহিংসক শীক্তেয়মতবাদিগণের 
মীৎসর্ধয পূর্ণমন্তকগুলিকে ছিম্ব-বিচ্ছি্ম করিয়া! তাহা 
লইয়। কন্দুক ক্রীড়ী করিতে লাগিলেন। বৈষ্কবগণের 
প্রতি 'হিংসারূপ অপরাধ এইরূপ হিংসাকারীর নিজের 
প্রতিই ফলিয়। থাকে । < 
- ভরীকুরুক্ষেত্রে বছ তীর্থ আঁছে। সরস্বতী নদীর তীরে 
খানেশ্বর নগর অবস্থিত। এখানে স্থাণুঈশ্বর বা স্থাধীশ্বর 
শিব বিরাজিত। এই শিবের নামান্থসারেই এইস্থানের 
নাম: স্থাস্থীশ্বর বা থানেশ্বর হইয়াছে। মহাভারতে 
স্থাখুভীর্ঘনীমে " এইস্থানের্ - উল্লেখ দেখা যায়। এই 
থানেশ্বরে থানেশ্বরী শীজগন্থাথ আবিতূতি হন্‌। থানেশ্বরে 


ভি 


নণীয়। প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


আবির্ভাব বলিয়া ইহার নাম থানেশ্বরী আীজগঞ্জাথ। 
গমনহ গ্রভূ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সুর্যগ্রহণছলে 
কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়! থানেশ্বরী বিগ্রকে বিপলগ- 
ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাশেই 
ভ্রমন্মহাপ্রভুর গাদি। এইস্থানেই শ্রীর্বষ্ণচৈঙন্যদের 
থানেশ্বরী শ্রীজ্গন্নাথকে রূপা এবং শ্রীসরত্বতীকে শ্রুচরথম্পর্শে 
কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন। শ্রীবা্ধভানবীর ভাবে বিভাবিত 
শ্রমন্মহা প্রভূ খন ক্ষুষ্ণান্থুসন্ধানের লীল। প্রকট করিয়া 
সথর্য্যোপরাগকালে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন 
তখন তিনি থানেশ্বরী জগন্নাথের গৃহে দিবসত্রয় অবস্থান 
করিয়। তাহাকে রুপা করেন। এস্থানে শ্কষ্ণচৈতন্য ও 
থনেশ্বরী জগন্নাথের মধ্যে অনেক কথ! হইয়াছিল। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু থানেশ্বরী বিপ্রের নিকট শ্রীমন্তাগবতের 
১ম স্বদ্দোক্ত কষ্ণার্শনার্থ বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের 
আগমন ও -আ্ির কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। এই 
স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভূর পাদপীঠ বিরাজিত আছেন। 


কুবেরকুত্ডের 


শ্রুকুরুক্ষেতে জ্যোতিঃসর নামক একটা স্থান আছে। 
ইহ! থানেশ্বর-ষ্টেশন হইতে আম্্মানিক সাড়ে তিন 
মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ 
সংস্থাপিত  আছেন। কথিত হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
গ্রাক্কালে এই স্থানেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রঅঞ্ভুনকে গীতা- 
উপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


ক্ষতরিয়গণ জড়াহঙ্কারে মত্ত হইয়] পারমাথিক বক্ষ- 
শক্তিকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হওয়ায় গরীবিষ্ণুর দুষ্টদমন 
শক্তির আবেশাবতার জমদগ্রিপুত্র শ্রীপরশুরাম ত্রেতাযুগে 
পৃথিবীকে নিংক্ষভ্রিয় করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া" 
ছিলেন। এই শ্রীকুরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কূলের শোণিত- 
শোতন্বিনী প্রবাহিত। হইয়াঁছিল। স্বয়ং কম্মাবলেপশুন্য 
হইলেও ্রীপরশুরাম কর্মাধিকারী লোকসমূহের শিক্ষার্ 
মাতৃহত্যাজনিত পাপক্ষালনাভিনয়-পূর্বকাক শীকুরুক্ষেত্রে 
সান, দান ও যজ্ঞাদি-হারা যজ্ঞেশ্বর শরীবিষ্ণুর উপাসন! 
করিয়াছিলেন। শীকৃরুক্ষেত্র স্থপ্রাচীনকাল হইতে 
পর্মপুণ্যক্ষেত্ররূপে- এবং দ্বিব্যস্থরিগণের বিষ্ণু উপাসনা" 





্ীকুকক্ষেত্র 


ক্ষেত্তরপে সকলের নিকট পরিচিত । এখানে কুরু-পাগুবের 
দ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল || 

দ্বাপরযুগে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-নগরীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ণগ্রাস সুরবগ্রহণ 
সংঘটিত হয়। এতদুপলন্গে 
বুরুক্ষেত্রে সান-দানাদির জন্য আগমন করিয়াছিলেন । 
হস্তী, অশ্ব রথ ও নানাগ্রকার সাজ সরঞ্জামের সহিত 
যদুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়া ব্রদ্ষণরোবরে 
স্নান এবং উপবাসাদি রত আচরণপূর্বাক ব্রাহ্মণগণকে 
ভুরি শ্বর্গ, গাভী, উত্তম বন্ধ, 
সামগ্রীদান করিয়াছিলেন। তাঁহার! ক্ুষ্ণে আমাদের 
অহৈতুকী ভক্তি লাভ হউক*--এই সঙ্কপ্প করিয়] যাবতীয় 
অনুষ্ঠানের আচরণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের 
যাবতীয় রাজন্যবর্গ পুণাকামনায় সেই সময় কুকুক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্র্ষেযা-পরাগের ছল করিফা 
দ্বারকা হইতে প্রীরুষচন্দ্র এবং সেই ছলেই শ্রবৃন্দাবন 
হইতে দীর্ঘ কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত গোপ-গোপীগণ স্থস্তপঞ্চকে 
শ্রীকষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আগমন 
করিয়াছিলেন। প্রধশোমতী ও শ্রীনন্দ শ্ররুষ্ণের জন্য 
কাদিতে কাঁদিতে অদ্বপ্রায় হইয়াছিলেন। গোপীগণ 
প্রাণ-বল্লভ শ্রীকুঞ্চের অদর্শনে জীবনরহিতা প্রায় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। কৃর্ধযগ্রহণে ন্সানের ছল করিয়া তাহার! 
‘জীব-রক্ষৌষধি’ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে আসিয়া 
ছিলেন। প্রাবন্থদেব ও শ্রীনন্দের পরস্পর মিলন, 
প্ররোহিণী শ্রীদেবকী ও শ্রীধফশোমতীর মিলনে আর কোন 
কথ। নাই কেবল-৭কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ,” ভক্তগণ 
্ররু্*মুখপন্মে নেত্র স্থাপন করিয়া বিধিকে নিন্দা 
করিতেছিলেন কেনই ব! বিধি নয়নপন্মে পলক দিলেন । 
গোগীজনব্লভ শ্রীরুষ্ণ রহঃগ্রদেশে গোপীগণের সহিত 
মিলিত হইয়! তাঁহাদের আনন্দবিধান কারয়াছিলেন। 
ব্রজবাসিগণের সহিত ই্ররুষ্ণের নানাবিধ আলাপাদি 
হইয়াছিল । 

ধর্ক্ষেত্ ্রীকুরুক্ষেত্র কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, 


ভারতের অসংখ্য লোক 


মাল্য প্রভৃতি 


শত 


২৭৯ 


মিশ্রভক্ত, শুদ্ধবৈষৰ ও বৈষ্ণব-পরমহংস সকলেরই 
আদরণীয় বপ্ত। ফল-ভোগকামী কন্মিগণ পুণ্যসঞ্চয়ার্থ, 
ফলভোগ-ত্যাগী শু্জ্ঞানিগণ চিত্ততুদ্ধযাদ্ির জন্য, যোগী 
ও তপন্থিগণ স্ব-স্ব অতীষ্টসিদ্ধির জন্য এবং মিশ্রভত্বগণ 
ফলাভিসন্ধানযুক্ত ভক্তি-যাজনের জন্য প্রকুরক্ষেত্রে গমন 
ও তথায় শান দানাদি করিয়া থাকেন। কিন্ত শুছ- 
ভক্তগণ কষ্ণপ্রীতির জন্য হরিসেবা-গ্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য 
তথায় গমন করিয়া বিষয়াশয়ের সেবায় উন্মুখ হন। আর 
শ্র্ূপাজ্গ বৈষ্ণব-পরমহংসগণ একুরুক্ষেত্রে বিগ্রজভভাবে 
বিভাবিত হইয়। চিলীলামিথুনের মিলন গয়াসী হন। 
সুতরাং শ্রুকরুক্ষেত্র যে  গোঁড়ীয়বৈষণবগণের কতদুর 
আদরের বস্তু, তাহ] গোৌরজনগণই উপলদ্ধি করিতে 
পারেন। 

প্রব্রপান্থগবর ও বিষ্ণুপাদ শীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
ও গু বিষ্ণুপাদ প্রীশ্রীল প্রতৃপাদ উভয়েই শরীকুরুক্ষেত্রে 
শুভবিজয় করিয়াছিলেন। গত ইংরাজী ১৯২৮ সালে 
উকরুক্ষেত্রে সুর্ধ্যোপরাগকালে শ্রল গ্রতৃপা্দ সপার্ষদে 
তথায় গমন করিয়া রুপাপূর্ধবক সাধারণ্যে অগ্ঠাবতার 
প্রকাশ করত শ্রীমদ্‌ ভাগবতোক্ত স্তমস্তপঞ্চকে ব্রজবাসি- 
গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-রহস্ত নিরস্তর হরিকথ|- 
কীর্তনমুখে জানাইয়াছিলেন। গ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় 
ভ্রীকুরুক্ষেত্রে শরীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 

ভ্রীকুরুক্ষেত্রের শীব্হ্মমরোবরে স্বান করিলে সকলেরই 
বৈষ্ণৰী দীক্ষা লাভ হয় এবং বৈষ্ণবদীক্ষার ফলম্বব্ধপ পাঁপ, 
পাপবীজ ও অবিদ্যা সযূলে ক্ষয়প্রাধ হইয়া পারমাধিক 
্রাঙ্মণত্ব লাভ হয়। ব্রদ্ষদরোবরে স্নান অর্থাৎ বৈষ্ণবী- 
দীক্ষার দ্বার! দ্বিজত্ব লাভ করিতে ন! পারিলে কেহই 
শুদ্ধবৈষ্ণবত1 লাভ করিতে পারেন না। সরম্বতীর তীরে 
ষেশ্রকুপ্ধ আছে, তাহার আশ্রয় ব্যতীত কেহই শ্ুদ্ধ- 
ভাগবতধন্ে প্রবেশলাভ করিতে পারেন না। প্রীত্রহ্ম- 
কুণ্ডকে কেহ কেহ ‘লক্ষ্মীকুণ্ বলিয়া থাকেন। দ্বারকার 
মহিষীবৃন্দ হুর্ষো।পরাগোপলক্ষে এখানে ন্নানাদ্ি করিয়া 
ছিলেন বলিয়া ইহাকে ‘লক্ষ্মীকুণ্ড' বলে। 





ত্ৰিদণ্ডসন্যাস 


প্রক্বপান্ণগ ভক্তগণ কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া 
অমুক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহার! 
সকলেই ত্রিদ্ডী ৷ কর্মীর কর্ণসম্্যাস, জ্ঞানীর জ্ঞানসন্্যাস 
ও ভক্কের যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়রূপ সম্যাসগ্রহণকে একাকার 
করিতে হইবে না। 'অশ্বমেধং গবালত্তং সম্যসাং' গ্লোকে 
কলিতে কর্ধ-সঙ্গাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। জানমার্গীয় 
ূমুক্ুগণ প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরিসৎ্ধী বস্তুকে ত্যাগ করিয়া 
থাকেন। জ্ঞানীর এই ম্যাম ফন্সন্ন্যাস। বশ্মস্]াস 
ও জ্ঞানসন্না।সে কফেন্দ্রিয়তর্পণণের কোন কথা নাই। 
উভয়েই নিজ-মথখশাস্থির জন্য ব্যস্ত, কিস্ত ভক্তের সম্যাস 
কৃষ্ণেন্দরিয় তর্পণময় । তাহাতে নিজইন্ত্রিয়ত পঁণের কোন কথ! 
নাই। ভক্তের সন্যাস যুক্তবৈরাগাময়-_সেবাময়। 
শ্রীকফের সুখের জন্যই তিনি ভোগের প্রতি সন্গ]ন করেন 
বা ভোগ ত্যাগ করেন। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি 
বৈরাগ্য। প্রবল কৃষ্ণাভিনিবেশবশতঃ ভক্তের মায়ার 
প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিক । এই সন্ন্যামের কথা বিভিন্ন 
শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। শাল রূপগোস্বামী প্রত 
উপদেশামৃতে'র প্রারম্ভে 'বাচোবেগং শ্লেছকে কায়, বাক্য 
ও মনের ছারা ভগবৎসেবারূপ ত্রিদণ্ডের উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমন্তাগবতের একাদ্রশস্বন্ধে অবস্তীনগরের 
ত্রিৃণ্ডিভিক্ষুর উপাথ্যানে ত্রিবেণু বাঁ ত্রিদণ্ডের উল্লেখ 
আছে। স্থতরাং ত্রিদণ্ড সন্যাসই বৈষ্ঞবশাস্ী মোদি ত 
সন্ন্যাম। সন্গ্যান চারিগ্রকার । কুটাচক্‌ বা স্বাশ্রমধশ্মগ্রধান 
সন্ধ্যাস, বহুর্দক বা কম্মত্যক্ত জ্ঞানাভ্যামগ্ধান, হংস 
বা) জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ সন্ধ্যা এবং পরমহংস নিক্রিয় 
বা প্রাপ্ততত্বাবন্থ।। শান্সে ধীর ও নরোত্বম সম্গযাসের 
বিষয়ও উল্লিখিত আছে। 
নল সনাতন, শ্রীল কূপ, জল রঘুনাথদ1স, গ্রীল 
রখুনাথভট্ট, শূল গোপালভট্ট, ও জীল প্রীজীবপ্রতু--এই 
ষড় গোস্বামী শ্রমস্ভাগবতের অ্রিদগ্ড সম্যানের সমর্থন 
কৰিয়াছেন। জমন্তাগবত এই ত্রিদগুগ্রহণপূর্বক হরি- 
ভূজনকেই একমাত্র সকল সাধনোপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ট 


বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শরীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
মন, বাক্য ও কায় ব্যাপারের দ্বার! সর্ববগ্ততে আমার 
অস্তিত্ব দর্শন-__ইহাকেই সর্বোপায়ের মধ্যে- শ্রেষ্ঠ উপায় 
বলিয়া আমি স্বীকার করি। ভাবায় মন্গমংহিতায়ও 
দেখিতে পাই, যাহার বাগদণ্ড মনো ও কায়দণড বুদ্ধিতে 
নিহিত, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী । 

সাত্বত সম্প্র1ায়ের টারিজন আচার্ষে]র প্রত্যেক 
কলিকালে সন্যাসগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
শ্রমন্মহাপ্রভূ ধাহাদিগকে গুরুবর্গ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, সেই শীল মাধবেস্্রপুরী, প্রপরমাননপুরী, 
্রঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশবভারতী প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাস- 
গ্রহণের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, কলি- 
যুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রমন্মহাপ্রভূও কলিকালে 
সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা প্রতু 
জগতে ছুই প্রকার পার্ধদ্ভক্ত প্রকটিত করিয়া জগতের 
মঙ্গলবিধান করিয়াছেন । প্রীমন্াহাগ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের 
মধ্যে একপ্রকার-_গৃহস্থবৈষব, আর একপ্রকার- কুষ্ণ- 
শ্রীতার্থে ত্যাগিপুরুষ। এই বৈষ্ণবগৃহস্থগণ "গৃহস্থ সাধন- 
ভক্ত” হইতে পৃথক । বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ-_পরমহংস, তাঁহাদের 
গৃহে ও বনে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাহার! 
সকলেই জগদ্গুরু। গৃহস্থমাধক কখনও জগদ্গুরু বা 
আচার্য্য হইতে পারেন না, তবে যে কোনও কোনও স্থলে 
গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা 
লিপিবদ্ধ আছে, তাহ অত্যন্ত কর্জড় অপেক্ষাক্বৃত 
নিয়াধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমানে উন্নত করিবার জন্য৷ 
মহাপ্রভুর পার্ষ্বভক্তগণের মধ্যে তিনপ্রকার ত্যাগিকুল 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! সকলেই জগদ্গরু। 
উপরিউক্ত বৈষ্বগৃহস্থ বা পরমহংসগণ যেরূপ কায়- 
বাক্যমন দণ্ডিত করিয়। সর্বদা হরিসেবা-তৎপর, ওদ্রপ 
বৈষ্ণবত্যাগিকুল ও কায়মনোবাক্যঘার] নিরস্তর কৃষ্ণ- 
সেবায় নিযুক্ত। সেইরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থগণের দৃষ্টান্তন্বরূপ 
উবাসাদি মহাগ্রতুর ভ্গণ এবং ত্যাগি-গোস্বামিকুলের 


০০ 


ত্রিদ্বগুসন্নযাঁস 


মধ্যে জীল রূপপাদ প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডীর আদর্শ । 
কাহার সকলেই ভাগবতায় অবস্তীনগরের ত্রিদপ্ডিভিক্ষুর 
গীতি-কীর্ভনকারী I 

এমন্মহাপ্রভুর ভক্ত ত্যাগি-গোস্বামিকুলের মধ্যে 
্ীন্নপান্থগ শ্রীল গোপালভটু গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব শ্রীল 
প্রবোধানন্দ সরশ্বতীপাদ ত্রিদণ্ডিসম্যাস! ছিলেন। 
আচার্য্য ্ীবিষ্ণুথামী ও বৈষ্ণববর শ্রাবিভ্বমজল ঠাকুর 
নিগু গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রধরস্থামিপাদও 
ত্রিদণ্ডিদননযাসী ছিলেন। গৌরপা ধরণ গ্রীল গদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামী প্র বৃহদ্ব তীর লীল। করিয়াও ক্ষেত্রসন্গ্যাসন্গপ 
ত্রিদণ্ড গ্রহণপূর্ববক সন্ন্যামগ্রহণের আদর্শ জগতে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামক 
তাহার জনৈক শিষ্য তাহার নিকট হইতে ত্রিদণ্ড সন্যাস 
গ্রহণ করিয়া গ্রীমাধবাচার্ধ্য নামে খ্যাত হন। শ্রীবজভভটট 
গ্রগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া স্বীয় 
অপ্রকটের উনচল্লিশ দিন পূর্বে নিজ গুরু ভ্রাতা 
গ্রমাধবাচার্যের নিকট হইতে ত্রিদগুগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সত্সমপ্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম শরীবিষ্ণুন্বামি-প্রব্তিত 
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সাত শত ত্ৰিদণ্ডী আচাধ্যের নাম এবং 
অষ্টোত্তরশত ত্রিদওীর উপাধি পাওয়া যায়। সঙ" 
সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবসমপ্রদায়ের 
ত্রিদণ্ড-বিধানের কথ! সকলেই জানেন। 

গ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ অধিকাংশই পার্ম্হংস্ত বেষ 
গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারা রাগমাগায় 
ভঙ্জনপদ্ধতিতে নিবিষ্ট ছিলেন। তাহার। নিত্যসিদ্ধ- 
ভগবৎপার্ষদ । তাহাদের বাহ্‌ অপেক্ষা নাই । তবে 
ীমন্মহাগ্রতূর ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তুরীয়াশ্রম- 
গ্রহণের লীল। দেখাইয়াছেন। 

্রপাহুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণৰ-সম্্ৰদায়ে অন্থরাগপথে দণ্ড 
সংরক্ষণ ও বেষ পরিবর্তন করিয়! উচ্চপদবী একমাত্র 
সিদ্ধ রাগাত্মিকের অন্ুগজনেই অবশ্থিত। বৈধশাস্্র 


২৮১ 


পদ্ধতি অন্স।রে শ্ররপাস্থগ শ্রগেপালভ্র গোস্বামী প্রভু 
ত্রিদর্ডিপা্দের শিষ্পস্থত্রে যে বিধির প্রবর্তন করিয়াছেন, 
তাহ শ্রহরিভক্কিবিলাস নামক বৈষ্ণবস্থতিতে ও সংস্কার- 
দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ্রীধ্যানচঞ্জের 
সংস্কার-চন্দ্রিকা-পদ্ধতিতে ত্রিদগুগ্রহণকে সন্গ]াসীর প্রধান 
সংস্কার বলিয়া তাঙুকুলে বৈদিক গ্রমাণসমূহ উদ্ধত 
হইয়াছে। ভাগবত-চক্রিক, প্রমেয়মালা, শতদুষণ 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিদগুগ্রহণের অত্যাবশ্তাকতা বছ 
বিচার ও শাস্তপ্রমাণছথার। গ্রদশিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ড- 
গ্রহণের শাক্ত্রপ্রমাণ বেদ্বশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ] শাখায় 
জাবালেপনিষণে, বিংশতি ধর্মশাস্ত্রের অনেকের মধ্যে, 
শ্রমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সকল 
পদ্ধতিগুলিতে, শ্রশ্রধরস্থামিপাদের তাবার্থদীপিকায়, 
স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, সাত্বতসংহিতায়, মন্তুসংহিতায় ও 
একাদ্শীতত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে প্রচুর 
পরিমাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্‌ 
অ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব- 
পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ড- 
গ্রহণ ব্যতীত উপায়াত্তর নাই; প্রত্যেকের ত্রিদণ্ডগ্রহণ 
করিতেই হইবে-__ 

“যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে । 

তাবদেবমুপাসীত বাঁজন£কায়বৃত্তিভিঃ॥ 

অয়ং হি সর্ধকল্পান।ং সত্রীচীনে। মতো। মম। 

মন্তাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্ায়বৃত্তিভিঃ ॥” 

শ্রতগবান্‌ কহিলেন, যে কাল পর্যন্ত সর্বতৃতে আমার 
ভাব না জন্মে অর্থাৎ, সর্বত্র কৃষ্ণচক্ষ,ত্তিকপ মহাভাগবত- 
পরমহংস বৈষ্ণবলক্ষণ উপস্থিত না৷ হয়, তৎকাল পর্যযস্ত 
বাক্য, মন ও কায়বৃত্তিছারা উপাসনা] করিবে । 
কেবল একমাত্র রাগমাগর্য় সহজ পরমহংসেরই বিধি- 

যোগ্য সন্ন্যাসাদ্দি আশ্রমের চিহুম্বূপ গৈরিকবসন 1 
ত্রিদগ্ডাদির কোন আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। 


৩৬ 


প্রায়শ্চিত্ত 


ইহলোকে যে-সকল ব্রতান্থ্ঠানের ছারা জ্ঞানকুত, 
অজ্ঞানকৃত বা পূর্বজন্মকৃত দেহজ বা মনোজ পাপ- 
গ্রশমনের চেষ্টা কর! হয়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। 
মমুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে ও ম্মার্ড রথুনন্দনের 
অষ্টবিংশতিতত্বের অন্যতম প্রায়শ্চিত্ততত্বে এবং পুরাণ, 
তন্তু, সংহিতাদি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা আছে। এক পাপেরই আবার 
সামর্থা ও অপামর্থা পক্ষে বহুবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা 
দেখিতে পাওয়। যায়। শাস্ত্রবিহিত-ধন্মীচরণ ন! করিলে 
নিন্দিত কর্শের অনুষ্ঠান করিলে এবং ইন্দিয় বিষয়ে অত্যন্ত 
আসক্ত হইলে মন্ুত্য প্রায়শ্চিতার্হ হয়। 
অনাদিবহিনুর্খ জীব মন্ুয্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া নানাবিধ পাঁপ- 
কার্ধ্যাুষ্ঠানে ধাবিত হয়। ভগবদ্বহিপুর্খতা হইতেই 
পাপবীজের উৎপত্তি হয়। এ সকল পাপবীজ বহু জীবে 
বহু আকারে বদ্ধিত হইয়া বিচিত্র পাপফলরাশি প্রসব 
করে। শাস্ত্রে মহাপাতক, অন্গপাতক, সমানপাতক, 
উপপাতক, জাতিভ্রংশকরপাতক ও বলাবহপাতক প্রভৃতি 
বহুবিধ পাতকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়] যায়। 
চার্বাকাদি নান্তিকগণ বেদাদিশান্স সম্পূর্ণভাবে অন্বীকার 
করাতে এ সকল পাপ বা প্রায়শ্চিত্তাদির কোনও ধার 
ধাঁরেন না| দ্বেহসর্ধবন্ধ কর্সিগণ পরলোক বিশ্বাস করেন 
এবং পরলোকে হ্বর্গার্দি-স্বখের জন্যও ইচ্ছা করিয়া 
থাকেন। স্থৃতরাং কম্মিগণের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তাদির 
বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে স্মার্ভ 
রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কম্মজড়ন্মার্ত-সমাজে বিশেষ 
প্রচলিত। কিন্তু ভগবৎসেবাঁকাজ্ফী ভক্তগণ পাপ বা 
পুণ্য, স্বর্গ বা নরকের কোনটাই বাঞ্ছী করেন না। 
তাহার! আত্মেন্জিয়ধ্ীতি ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কোনও 
কাৰ্য্য করেন ন!। তাহারা সদ্গুরু, সাধু ও সাত্বতশাস্ত 
হইতে জানেন যে, জীব নিত্য ভগবদ্দাস, ভগবানের 
নিতাসেবাই তাহার হবপধন্ম | সুতরাং দেহ ও মনের 


ধশ্ম পাপ ও পুণ্য হইতে তাহার] যে কিছু কার্ধয করেন 
সকলই ভগবানের সেবোদ্েষ্যে । স্থতরাং তাহাদিগকে 
পাপম্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে নিজে ফলভোক্ত1 
মাজিয়] কাৰ্য্য করা, সেখানেই ভগবদ্বিষ্বতি ও তৎসঙ্গে 
পাপের অভ্যুদয় । 
“্যজ্ঞশিষ্টা শিনঃ সন্তে! মুচ্যন্তে সর্বকিল্িষৈঃ। 
ভূতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥» 
(গীত! ৩।১৩) 
সাধুগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অবশেষ গ্রহণ করেন, স্থতরাং 
তাহার! পঞ্চন্থনাদি পাপ হইতে মুক্ত । যাহার! ভোক্ত- 
অভিমানে সর্বযন্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু শরীরকে 
বাদ দিয়! নিজের জন্য কর্শ্ম করে, তাহারাই পাপের 
ভাগী হইয়া থাকে। ভগবন্তক্তগণ ন্দ্ধজ্ঞান বিশিষ্ট 
সুতরাং তাহাদের স্বভাবতঃই কোন নিষিদ্ধ পাপাচারে 
মতি হয় না। যদি কোনও কারণে কৃত হইয়া পড়ে, 
ভগবান্‌ তাহাদিগকে কোনও প্রায়শ্চিত্ত ন! করাইয়া 
শুদ্ধ করিয়া লন। 
“বিধিধন্ম ছাড়ি” তজে কৃষ্ণের চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাঁচারে তা’র কভু নহে মন॥ 
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত ৷ 
কষ তা'রে শুদ্ধ করে, ন! করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥” 
(চৈঃ চঃ) 
“ম্বপাদ্যূলং ভজতঃ প্রিয়ন্য 
ত্াক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশ: । 
বিকন্দ যচ্চোৎ্পতিতং কথঞ্চিদ্‌ 
ধুনোতি সৰ্বং হৃদি সম্নিবিষ্টঃ।” 
(ভাঃ ১১৷৫৷৩৮ ) 
অর্থাৎ অন্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রাহরির ্বীয় 
পাঁদযূল যিনি ভজন করেন, সেই প্রিয় ব্যক্তির যদি 
কখনও কোনও প্রকারে পাপ উপস্থিত হয়, পরমেশ্বর 


শ্রহরি তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট 
করিয়] থাকেন! 


প্রায়শ্চিত্ত 


ণ্ষ্টশ্বতাভ্যাং যংপাপং ভ্রানয়গ্যাত্মমোহহিতম্‌। 

করোতি দুয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথে। কথমূ॥ 

ক্চিমিবর্ত্তেহভদ্রাৎ ক্ষচিচচরতি তৎপুনঃ | 

প্রায়শ্চিত্তমথোপা্থং মন্তে বুগ্তরশৌচবৎ ॥৮ 

অর্থাৎ ইহলোকে দেখ! যাইতেছে, পুরুষ সকল শান্স- 
কথিত নরকপাত ও রাজদণ্ডাদিভয়ের বিষয় জানিয়। 
শ্রনিয়াও প্রায়শ্চিতাস্তর-বিবশ হইয়! পুনর্বার আপনার 
অহিতকারী পাপকার্ষ্যে রত হুইতেছে। অতএব ত্বাদশ- 
বাৰিক ব্ৰতাদিকে কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বল৷ 
যাইতে পারে? এ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত’ 
পাপের বীজ নষ্ট হয় না। যদি পাপের যূলোৎপাটনই 
ন! হুইল, তবে নরকপাত অবশ্যই ঘটিবে। হস্তীকে 
যেমন স্বান করাইয়। দিলে পরক্ষণেই আবার আপন 
অঙ্গে ধূল! মাখিয়া থাকে, তন্জপ পুরুষগণ প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াও পুনরায় পাপামুষ্টান করার জন্য নরক গমন 
করে। শ্রীশ্ুকদ্েব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে 
বলিয়াছেন__ 

“্কর্ম্মণ! কর্মনির্ারে ন হাত্যস্তিক ইষ্যতে | 

অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্‌ ॥” 

নাশ্বতঃ পথ্যমেবান্গং ব্যাধয়োহভিভবস্তি হি। 

এবং নিয়মক্দ্রাজন্‌ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥” 

চান্দ্রায়ণাদি রুচ্ছু সাধ্য প্রায়শ্চিত্বদ্ার পাপের 
যুলোৎ্পাটন সম্ভব নহে। অবিদ্ভা নাশ নী হওয়াতে 
প্রায়শ্চিভাদির দ্বারা তাৎকালিক পাপন্নয় হইলেও 
সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে। 
তত্বজ্ঞানোদয়ই যথাৰ্থ প্রায়শ্চিত্ত । যেমন প্রত্যহ নিয়মিত- 
রূপে পথ্যগ্রহণ করিতে থাকিলে পুরুষকে ব্যাধি আক্রমণ 
করিতে পারে নী, তদ্রপ নিয়মিতভাবে তত্ব আলোচনা 
করিতে করিতে জীবের অবিষ্থা। বিদূরিত হইয়া ঘাঁয়। 

“তপস। ব্রহ্ষমচর্ষ্যেণ শমেন চ দমেন চ। 

ত্যাগেন সত্যশৌচীভ্যাং ষমেন নিয়েন বাঁ॥ 

দ্বেহবাগবুদ্ধিজং ধীর ধর্শজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ। 

ক্ষিপস্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্ম মিবানলঃ ॥” 

অর্থাৎ ধর্শজ্ঞ বুদ্ধিমান পুরুষ শরদ্ধান্থিত হইয়া তপস্যা, 
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ব্ৰহ্মচৰ্য্য, শম, দয, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়মদ্ধার! 
কায়মনোবাক্যক্কৃত মহৎ পাপকেও অগ্নি-সংযোগে বাশের 
ঝাড় বিনাশের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকেন। 

“অপি চেদ্রসি পাপেভযঃ ধর্ব্বেভ্যঃ পাপরুত্বমঃ | 

সর্বং জ্ঞানগ্নবেনৈৰ বুজিনং সম্তরিযাসি ॥ 

যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগর্ভপ্মসাৎ কুরুতেহজভুন। 

জ্ঞানাগ্রিঃ সবকম্মাণি ভন্মসাৎ কৃরুতে তথা।৮ 

(গীত ৪1৩৬-৩৭ ) 

অর্থাৎ হে অৰ্জ্জুন, যদিও তুমি সমস্ত পাপাচরণকারি- 
গণের মধ্যে মৰাপেক্ষ। অধিক পাপকারী হইয়া থাক, 
তাহা হইলেও জ্ঞান-পোত আরোহণপূর্বক নিখিল পাপ- 
সমুদ্র পার হইয়া যাইবে। প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন 
কাষ্ঠাদিকে ভন্মসাৎ করে, সেইরূপ সমস্ত কম্মকে জ্ঞানাগ্রি 
দগ্ধ করিয়াথাকে অর্থাৎ অগ্রারন্ধ-ক্ষয়-ক্রিয়মীণ বিশ্রেয ও 
প্রারন্ধকে দুর্বল করে। অগ্রি-দ্বার বেণুগুল্ম বিনষ্ট হইলেও 
মৃত্তিকাভ্যস্তর প্রোথিত যূলদেশের উচ্ছেদ হয় না। 
বৃষ্টাদির জল পাইলে সেই বেণুগুল্ম হইতে অঙ্কুরোদগম 
হইয়] থাকে । তপস্যা, ব্ৰহ্ধচৰ্য্য, ত্যাগ বা যমনিয়মাদি 
বারাও সম্পূর্ণরূপে পাপবীজ উন্মংলিত হয় না। কর্মময় 
কচ্ছসাধ্য প্রায়শ্চিত্তাদি অপেক্ষা ব্ৰহ্ধচ্য, তপস্তা, যম, 
নিয়মাদি অধিকতর উত্তম উপায় বটে, কিন্ত এ সকল 
দ্বারাও পাপের যূলীভূত কারণ সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হয় 
না। কিন্ত 

*কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত] বাস্থুদেবপরায়ণাঃ। 

অঘং ধুম্বস্তি কাৎ“জ্যেন নীহারমিব ভাস্বরঃ ॥” 

হিমরাশি যেমন সুর্য্যকিরণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া 
যায়, তদ্রপ কোনও কোনও বান্থদেবপরায়ণ ভগবন্তক্তের 
জ্ঞান-কশ্মা্দি অনাবৃত তীব্র তক্তিযোগ প্রভাবে পূর্ণ 
চিৎস্্ধ্য প্রভগবানের উদয়ে জীবের যাবতীয় পাপরাশি 
সমূলে বিনষ্ট হইয়া! যায়। অরুণোদয়েই যে প্রকার 
নিশার শিশিররাশি অপগত হইয়। যায়, চতুদ্দিক প্রফুল্ল 
হয়, ব্যান্রাদি হি্রজন্ক পলায়ন করে, তদ্রপ চিৎনুর্ষ্যের 
উদয়ের প্রারম্ভেই আন্দুমঞ্জিকভাবে যাবতীয় পাঁপবীজ 
ও অবিষ্ঠারাশি বিদূরিত হয়। সর্ব উপাধিদারা অনাবৃত 


২৮৪ 


তীব্র ভক্তিযোগের স্থনির্দল তীক্ষ কিরণে জাব 
শ্রভগব।নের প্রেমানন্দামুশীলনে রত হন। 

শন তথ! হঘবাম্‌ রাজন্‌ পুয়েত তপ-আ।দিভিঃ। 

যুথ! রুষ্ণ| পিতপ্রাণন্তংপুরুষনিযেবয়! ॥ 

সধীচীনে! হায়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোহকুতোভয়ঃ। 

স্থশীল1: সাধবো যত্ৰ নারায়ণপরায়ণাঃ ॥” 

হে রাজন্‌, ভক্তিমার্গ জানমার্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ যেহেতু 
প৷গীপুরুয কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবন্তক্তগণের সেবা 
দ্বারা যে প্রকার পবিত্র হইতে পারেন, তপশ্যাদিঘারণ 
সেইকপ শুদ্ধ হইতে পারেন না। 

ইহলোকে ভক্তিই একমাত্র সমীচীন পথ। 
এই ভক্তিপথ হইতেই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় 
এবং অকুতোভয় হইতে পারা যায়। এই ভক্তিমার্গে 
সুশীল, বদ্ান্যবর, নিষ্ধাম সাধুগণ বিচরণ করেন। স্থতরাং 
জ্ঞনমার্গের ন্যায় অসহায়তা-নিমিত্ত ভয় বা কর্মমার্গে 
বিচরণশীল মৎসর ব্যক্তিগণ হইতে কোনও ভয়ের 
আশঙ্কা নাই। জ্ঞানমাগাঁয়গণের শরণাগতির অভাব। 
ভগবদ্তক্তগণ নিজের) জ্ঞানিগণের ন্যায় ভগবান্‌ সাঁজিতে 
ইচ্ছুক হইয়! প্রীতগবানের নিত্যদাশ্থা বা শরণাগতি 
পরিত্যাগ করেন ন! বা কন্মিগণের ন্যায় স্বর্গাদি সুখের 
জন্যও মৎ্সর হন না। তাহারা সর্বদা সন্বন্ধজ্ঞানবি-শিষ্ট। 
তাহারা ভগবানের নিত্যদাসজ্ঞানে জর্বদা ভগবান্‌ ও 
ভগবত্তক্তগণের শরণাগত হুইয়। তাহাদের সেবায় নিযুক্ত 
স্থৃতরীং “ধাঁহ| কৃষ্ণ, তাহ! নাই মায়ার অধিকার”; 
সেখানে পাপের লেশমীত্র থাকিতে পারে না৷ ভক্তির 
ছয়টা বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণটী এই যে, ভক্তি, 
‘ক্লেশস্নী” অর্থাৎ রেশবিনাশিনী। ক্লেশ-শব্দে পাপ, 
তাহার বীজ ও অবিদ্া-এই তিনটা বুঝায়। যিনি 
বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার যে পাপের ফল 
এখনও আরম্ভ হয় নাই, যে পাপ ফলোন্মুখ এবং যে কিছু 
পাপ বা পাঁপবীজ অবিদ্যা, তাহা। সমস্তই ক্ৰমে ক্রমে বিনষ্ট 
হইয়। যায় । ষথ) শ্রীভক্িরসা মবৃতসিদ্ধুতে,__ 

“অপ্রা রন্ধফলং পাপং কুটং বীজং ফলা মুখং। 

_ ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষুভক্কিরতাত্মনাম্‌॥৮. 





নদীয়া! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


“অপি চেৎ স্থদুরাচারে! ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্য: সমাগ্রাবসিতো হি সঃ।॥ 
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধ্মাত্ম| শশ্রচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌস্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ গ্রণশ্যতি ॥ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থাঃ পাপখোনয়ঃ। 
স্িয়ে। বৈশ্য।স্তথ। শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতম ॥» 
(গীতা ১৪ ) 
অনন্যশরণাগত ভক্তকে কোনও পাপ স্পর্শ করে না। 
শ্রীভগবান্‌ তাহার ভাব গ্রহণ করেন। যথ। জীঅজ্রনের 
প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য 
“সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যেো। মোক্ষক্জিষ্যামি মা শুচঃ 0৮ 
(গীতা ১৮৬৬) 
ভগবদ্তক্তগণই সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত 
বলিয়া সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন। তাহাদের আর 
পৃথক প্রায়শ্চিত্ের দরকার নাই। কর্মাচারিগণ শত 
শত কুচ্ছাদিসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও শ্রীনারাঁয়ণে শরণা- 
গতির অভাবে পাপ হইতে মুক্ত হন না। তাহাদের 
প্রায়শ্চিত্তাচরণ কেবল হস্ডিক্সানের ন্যায় পুনঃ পুনঃ 
নিরর্থক হয়। 
“প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাজুখম্‌। 
নিপ্পুনস্ভি রাজেন্দ্র স্থরাকুস্তমিবাপগাঃ ॥৮ 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু কহিলেন,_-“হে রাঁজন্‌, 
কর্ধজ্ঞানময় যে সকল প্রায়শ্চিত্ত তাহ! পুরুষকে নিশ্চিত- 
রূপে পবিত্র করিতে পারে না-_ষে প্রকার স্থরাভাণডকে 
যদি পুনঃ পুনঃ নদীতে ধৌত করা যায়, তথাপি এ 
ভাণ্ডের কোথায়ও ন! কোথায়ও সামান্য দুর্গন্ধ লাগিয়া 
থাকে। কিন্তু জ্ঞানকর্মাদি ছাড়া কেবল ভক্তি পুরুষকে 
সর্বতোভাবে পবিত্র করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া! 
থাকে ।” 
“সরুম্মনঃ কষ্ণপদ[রবিন্দয়ো-নিবেশিতং 
তদ্গুপরাগ যৈরিহ । 
ন তে মং পাশতৃতশ্চ তত্তটান্‌ স্বপ্নেহপি 
পশ্তস্তি হি চীৰ্ণনিষ্কৃতাঃ ॥” 





শ্রীল গ্রতৃপার্দের হরিকথা 


যিনি একবার মাত্র ও ভগবানের পাপন মনোনিবেশ 
করাতে ভগবানের গুণে অদুরক্ত হন মাত্র কিস্ক তখনও 
যদি তাহার পরেশাচভব ন! হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তি 
উদিত হওয়া দূরে থাকুক, যাহার ভক্ত্যাভাম মাত্র 
হইয়াছে, তাহাকে যম বা যমভৃত্যগণ স্বপ্নেও দর্শন 
করিতে পারেন না। কারণ ভগবানে একবার মাত্র 


২৮ 
ডক্ত্যাতাস উদ্দিত হইলেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত আচরিত 
হয়। স্ৃতরাং যাহার! সারগ্রাহী ও বুদ্ধিমান্‌ তাঁহার! 
ক্র দেহ ও মনের ধর্ম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্ম স্বর্গ 
ও মোক্ষ উভয়কেই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া সর্বধর্ম ধর্ম 
ত্যাগপূর্বক একমাত্র শ্রহরিজন ও গ্রহরির শরণাগত 
হইয়! শ্রীহরিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন। 


শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা 


এই মন্ু্য-জন্ম ্ষণভদুর ও অতীব ছুর্সভি। কাজেই 
পাঁষগুতাঁ, অপরাধ ব বৃথা! কার্যে সময় নষ্ট না করিয়া 
নকলের সব ছাড়িয়! হরিভজনে যন দেওয়া উচিত। 
“লদ্ধা স্ুছুল্পভমিদং বহুসম্তবান্তে 
মান্ুপ্তমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তৃর্ণধ যতেত ন পতেদমুমৃত্য যাবৎ 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্থাৎ ॥” 
অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম পাওয়া গিয়াছে, 
আর এজন্স সব চেয়ে ছুর্লত __শুধু দুর্লভ নয়, স্থদর্জ'ভ ৷ 
এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থগুদ। ধীর যিনি 
প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা 
পতিত ন! হওয়! পর্য্যস্ত অন্যান্য বিষয়ক সব ছাড়িষা 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণলাভের চেষ্টা 
কৰিবেন। 
চরম মঙ্গললাভ করিতে হইলে সদ্গুরু পাঁদাশ্রয় করিতে 
হইবে_-যে শ্রীগুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না বলিয়া 
যাহাতে আমাদের নিত্যশেয়ঃ লাভ হয়ঃ সর্বক্ষণ ভাহারই 
কথা বলেন। প্রেয়ের কথা বলিবার গুরুর অভাব জগতে 
নাই_-রোগী আমি, আমার রুচি যে দিকে সেই কুপখ্যের 
কথ! সেই রুচির অমুকুলের কথাই দুনিয়া শুদ্ধ সব লোক 
বলিতেছে) কিন্ত যিনি আমাকে এভাবে হিংসা করিতে 
চান না,সত্য সত্য আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় 
ব্যধী যিনি, সেই দরদী পরম বাদ্ধবই শ্রীগুরুদেব। 


তিনি অনভীপ্প, আমাকে জোর করিয়া ওুষধ খাওয়াইয় 
আমার মঙ্গল করিয়া ছাড়েন। শ্রীমন্তাগবত এইক্প 
পরম মুক্ত শ্রীগুরুদেবের কাছে শরণাগত-ত্তাহার কাছে 
ঘা" কিছু সব ছাড়িয়া একান্তভাবে শরণাগত হইতে 
বলিয়াছেন. 

“্তন্মাদ্গুরুং প্রপদ্ধেত জিজ্ঞাস: শ্রেয় উত্তমম্‌ । 

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রদ্ষগুঃপশমা শ্রয়ম্‌॥৮ 


মিনি শবত্রক্ষে অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধান্তে স্থনিপুণ ও 
পরক্রক্ষে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অম্ুভূতি লাভ 
করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের 
বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু। অতএব জিজ্ঞান্ত 
পুরুষ উত্তম শ্রেয় অবগত হইবার জন্য সেইরূপ সদ্গুরূর 
চরণাশুয় করিবেন। 


যে মুহূর্তে জীব ভগবানের সেরা করিবে না, সেই 
মুহূর্তে ভোগা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ 
জর্ধণী রুপা করিবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত 
আমর! তাহার ফেল! দড়িগাছ। যদি শ্বত্বুদ্ধিহেতু 
অশাকড়াইয়া ন! ধরি,তাহার প্রতি পিছন দিয়ে দিই, 
তাহা হইলে, পতিতই থাকিলাম-_-ভগবৎসেবা বিমুখ 
হইয়া? অদ্ধকূপেই পড়িয়া] রহিলাম। এ জগতে কৃষ্ণের 
প্রতিনিধি শরীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হইতে, 
উঠাইতে আেন। যাহারা তাহার কৃপারজ্জুগাছা হাত 


২৮৬ 
দিপা] ধরেন, তাঁহারাই মজললাত করিতে পারেন_ পর! 
শাস্তির ধামে যাইতে পারেন। 

সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তত্ফলে 
হরিকথা-এবপাদিঘারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃত বুদ্দি- 
বিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। 
শ্রীগ্ুরু-বৈষ্ণব কথাত্বার! যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ 
রুপা পূর্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। 
যিনি অস্তর্ধামী ভগবান্‌, তিনিও আমাদের সহিত কথা 
বলেন ন1। 

শ্রদ্ধা যদি নাহয় তাহা হইলে সাধু বা ভগবদর্শন হয় 
না, মৎসর তা বা হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা 
আসে কেন? অন্য কেহ আমার উপর উঠিয়! যাইতেছে, 
এজদ্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়াতেই 
ভাগবতধন্্রকে নির্ম্মংসর সাধুগণের ধর্শ বলিয়! বল 
হইয়াছে। 

“আমি সেবা করিব আমি সেব্য নহি”__এই স্ববুদ্ধির 
যদি উদয় হয়, তাহ! হইলে সকল দুর্ব,দ্ধি__মাতা-পিত 
বালৌকিক আত্মীয়দ্বজনের কাছে যাহা পাইয়াছি ও 
শিথিয়াছি, সেইগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাহা 
ন! হইলে এ ছুর্বদ্ধি আরও পুষ্ট হইতে থাঁকিবে। 

'মঠবামিগণের প্রত্যেকেরই সর্বক্ষণ শুঁহরি-গুরু-বৈষ্ণব- 

গেঁবা-হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন ও হরিকথা আলোচনায় 
নিযুক্ত থাক! কর্তব্য । হরিকথ প্রসঙ্গ বা হরিসেব1 হইতে 
বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্কনগ্রস্ত হইতে 
হইবে। তখন অন্যাঁভিলাষ চরিতার্থত1, .পরচচ্চা ও 
পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্ষে; দিন কাঁটিয় যাইবে । অঠ- 
বাঁসিগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সর্বপ্রধান মঙ্গলের কাঁধ্য বলিয়া 
বুঝিতে না পাঁরিলে ভজনরাঁজ্যে দিন দিন অগ্রসর. 
হইতে পারিবেন ন1।  নিক্ষপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের 
প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। 
“বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এ হেন পামর-প্রতি 
হবেন সদয় ।* এই কথ! সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। 

. যিনি শআ্ৰীভগবান্‌ ও শ্ীগুরুদেবে অচলী-শ্রদধাবিশিষ্ট, 

তাহাই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিতহয়। 


নায়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


শীগুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন। 
শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে তিনি বঞ্চনা করেন। কারণ, তপ্ত 
অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যত। আছে। 
আমস্তাগবত বলেন যে, অধেক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের 
মঙ্গললাভের আর অন্ত কোনও পথ নাই, পরম সেব্যবস্তুর 
সেবা আমার শ্রীগুরুদেব ব্যত/ত আর কেহই করিতে 
পারেন ন|-_-এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেইস্থানেই 
মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। 

কৃষ্ণসেব! ব্যতীত কৃষ্দাস বৈষ্বের অন্য কোনও 
চেষ্টানাই। রুষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান 
উদিত হ্য়। জীব তখন “আমি নিত্য কৃষ্ণদাস” এই কথ! 
ভুলিয়া গিয়া স্কুল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ 
করিয়। মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। শ্বর্পতঃ 
বৈষ্ণব হইলেও নিজেকে অবৈষ্ণববুদ্ধি করিবার যোগ্যত। 
তাহার আছে। 

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেব 
হইতে বিচ্যুত দেখিলে-কোন ভ্রাতা অধংপতিত 
হইয়াছে বুঝিতে পারিলে তাহাকে সরলভাবে হরিভজনের 
কথা৷ ভালরূপে বুঝ ইয়া, শ্রীগুরগৌরাছের মঙ্জলময়ী বাণী 
তাহার নিকট কীর্তন করিয়। তাহাকে সর্বক্ষণ শ্রীহরি 
গুরু-বৈষ্বসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে 
হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হুইবে, তাহাদের 
অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়।॥ আনম্দবেধ কর! তাহাদিগের 
মজলকামন] নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও 
অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়! সত্য সত্যই মঠবাসের 
সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের 
সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি । 

জীব যখন নিষ্ষপটে শ্রীতগবানের নিকটে আত্ম- 
নিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন ভগবান মহাস্তগুরুরূপে 
আবিভূ্ত হন। মহাস্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ ন 
করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন 
নী। আবার অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত আত্ম-প্রসাদ লাভ 


সসম্ভব। -অক্ষজবস্তর সেবায় মননেক্জিয়ের তর্পণ হয়, 
আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না। 





শ্রল প্রতৃপাদের হরিকথা 


হরিভজন করিলে শরীর, মন ও আত্মী-_-এই ভিনটিই 
ভাল থাকিবে । আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটিই প্রতিকূল 
হই! দাড়াইবে । ভগবান ও ভক্তের সেবা করিলে 
আমাদের গৃহব্রতধন্ম কম পড়ে। 

যে কপটতাযুক্ত হইয়| বাহিরে রুষ্*ভজনের একটি 
অভিনয়মান্র দেখায়, আর অন্তরে কৃঞ্চের নিকট ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই কৈতবলমূহ বাছা করিয়া থাকে, 
দ্থাদৃশী ভাবনা যণ্ত সিদ্দির্ভতি তাদুশী”_এই শান্ত- 
বাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহাকে তাহার অভিলধি৩ এই 
সমস্ত কৈতব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, 
তাহাকে কখনও স্ুপ্তপ্ত প্রেমভক্তিধন প্রদান করেন ন]। 
কিন্ত যে ব্যক্তি নিষ্ষপট ভাবে কষ্ণের ভজন করিতে করিতে 
অজ্ঞতাবশতঃ কঞ্চের নিকট বিষয়ন্ুখ প্রার্থনা করিয়া 
থাকে, কৃষ্ণ কুপাপরবশ হইয়। সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে 
অকৃত্রিম পাঁধুগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের স্থযোগ দান 
করিয়া অজ্ঞের তুচ্ছ বিষয়স্থথবাসনা নিরস্ত করিয়া দেন; 
যেমন বকে শ্রীরু্ণ শ্রীনারদের দ্বারা কৃপা করিয়া- 
ছিলেন। প্রারুতসহজিয়াগণের কপটতামূলক অজ্ঞতা" 
অভিনয় আছে বলিয়া তাহার! নিফপট ও অরুত্রিম সাধুর 
দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্বপ। 
করিয়া তাহাদের বিষয় ভূলাইয়া দেন না। তাহার! 
কুষ্ণমায়ার চাঁতরে পড়িয়া যায়, মোট কথা এই যে, কৃষ্ণ- 
তজনের অভিনয়কারী একটি ব্যক্তিকেও কৃষ্ণ কখনও 
সুছূর্লভী। প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, কেবল নিন্কপট 
ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই দৃয়াপরবশ হইয়া সদ্গুরু- 
পাদপদ্ের দ্বার! স্বচরণামৃত অর্থাৎ শুদ্ধতক্তি বা প্রেমভক্তি 
প্রদান করেন। 

যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অথা যাহারা 
হরিসথদ্বহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্মা কর! 
অপেক্ষা জীবনধারণ ন! করাই ভাল। দ্বিপদম্ুস্ত ও 
দ্বেবতী প্রভৃতি যদি শ্রীহরির উপাসনা না করেন, তবে 
তাহার! কেবলমাত্র জগজ্জঞ্তাল আনয়ন করেন। 
দেবতাদের উপাশ্ত যে কৃষ্ণ, তিনি মন্স্তেরও উপাস্ত। 
সুতরাং অন্যান্য দেবতার উপাসনা ন! করিয়। সর্বেশ্বরেস্বর 
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আকষ্ণের উপাপনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া 
যাইবে । 

একমাত্র শীরঞ্ণকীত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা 
হইবে। আমাদের চিত্রদর্পণে অনেক বাহবিষয়রূপ ধূলি 
মাসিয়। পড়িয়াছে, যেই ভেগোম্ুখচিত্তে সতাবস্ত 
প্রতিফলিত হইতে পারিতেছে না। শ্রীক্ষ্ণকীর্তনেই 
একমাত্র চরম শ্রেয়: লাভ হয়। শ্রীক্ুঞ্কীর্তন বিগ্যাবধূ 
জীবনম্ব্ূপ। লেখা-পড়া-পার্ডিতেতর (শষ কথা 
আহরিনাম। 

শ্রীরুঞ্চনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণাক্ষর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। 
আভিধানিক অক্ষরকে যদি আমরা শ্রীনাম মনে করি, 
তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বার] 
বিষয়াচ্ছনন ব্যক্তিরও প্রকৃত মুক্তি লাভ হইতে পারে। 
শ্ীকুষ্তকীর্তনের দ্বার] গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, *শু- 
পক্ষী-ব্যাদ্রের সুজি, শ্রী-পুরুষ প্রভৃতি সর্বজীবের প্রকৃত 
মুক্তি হইতে পারে। কেবল কুষ্ণকীর্তন হইতেছে ন! 
বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। 

কাজের দ্বারাই ধেমন কারণ অবগত হওয়া ষায়-_ 
কেহ হরিনাম করিতেছেন কিনা, তাহার ফল দেখিয়াই 
বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি কাহারও 
সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসার বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহার কীত্তিত বিষয় হরিনাম নয়, নিশ্চয় 
জানিতে হইবে। 

যিনি নিজে হরিনাম করেন ও অন্যকে ভজন করিতে 
উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। টৈষ্ণবদিগের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন-_শ্রীগুরুপাদপদ্ম । তাহার উপদেশ 
নিত্যকাল শবণ কর! দরকার। তাহার উপদেশ শ্রবণ 
ন! করিয়া! কম্ম করিলে ভয়ঙ্কর ছুঃখকে ডাকা হইবে। 
বৈষ্বের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। 
তাহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান যাহাদের 
হৃদয়ে বাস করেন, তাহারা বুঝিতে পারেন, ভক্ত কি 
করেন, বৈষ্ণব কি করেন? হরিভজ্ন কিরূপ? ইহ! 
জানিবার জন্য চেষ্টা করাও জীবের মঙ্গলের রাস্তায় 
যাওয়া । বৈষ্ণবের জীবন প্রণালী বিচারপূর্ববক অনুসরণ 
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করলে এবং ‘আামি অধম’, --এইনসপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়। 
দীনতার সহিত দর্শন করিলে তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। 
ভোগের ব! ত্যাগের চিন্ত! লইয়। হরিনাম করিলে ভজন 
ব| হরিনাম হইবে না। হরিভজনই সর্বদা করিব 
এইকূপ বিচারযুক্ত হইয়! নামপরায়ণের আগতে। নাম 
কৰিলে তবে হরিতজন হয়। হরিভজনকারীর সঙ্জ- 
প্রভাবে ছু:দঙ্গরূপ দুর্বাসনাগুলিকে প্রশান্ত মহাসাগরের 
তীরে বিসর্জন করিতে হইবে। ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া 
খুব দৃড়চিত্ত হয়| অমৎস্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত 
ভক্তিবলে তঙ্লিজজনকে চিনিতে পারেন । 
হরিভঙ্গন না করিলে ঝাচিয়া থাকিয়া লাভ কি? 
মরি যাওয়া ভাল। হরিভজন ন! করিলে খাব, দাব, 
থাকিব ও শেষকালে নরকে চলিয়া যাইব। ভগবানের 
শ্রীচরণে অকপট দৃঢ়শরন্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের 
চরণে ঘাহাদের অকপট দৃঢ়-বিশ্বাম রহিয়াছে, তাহাদের 
সেবা করা দরকার। আমরা কোন্‌ দিন মরিয়। যাইব, 
তাহার স্থিরতা নাই। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য 


নদীয়া! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার আর সময় নাই । যখন মানু 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিযের 
সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, গো-গর্দিভের সায় 
ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। 

শবব্র্ষের নিতারাধনাই কর্তব্য । সেই শব্দ হৃদয়- 
কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে বিছ্বা 
অন্যমনস্ক হইলে হৃদয়কর্ণ রসযুক্ত হয় না| ম্বরূপে।পলবি- 
ক্রমে সেবোন্মুখ কণে সাধুর গ্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত 
হয়। পুক্ষষোত্তমের লীলা-কথা এধণ করিলে আমাদের 
নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। 

যিনি হরিসেব! করেন, তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা 
হীন জ্ঞান করেন। অর্ধাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলা যায়। আমি ভাল হইব, 
এই বিচার ভাল; পরন্ত আমি বড় হইব, জগতের 
লোককে থামাইয়। দ্িব--এই ধারণা আদে। প্রশংসনীয় 
নহে। নিজের শ্রেষ্ঠত। লইয়া ভক্তের পূজ্যতাঁকে বাধা 
দেওয়া উচিত নহে। 


মঠবাসী 


মঠস্তি বস্তি ছাত্রী যন্মিন্‌ ইতি মঠঃ। যাহাতে 
পরমার্ধশিক্ষার্থিগণ শ্রীআচার্ধ্যের অনুগত হইয়| বাস 
করেন, তাহাই মঠ । সাধারণ গৃহ--ভোগাগার, আর 
মঠ_পীহরিসেবাগার। যেখানে ভোগের প্রাবল্য, 
সেখানে সকলেই স্ব-স্থ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত বা বড় 
হইবার জন্য ব্যাকুল; আর যেখানে অকপট সেবার কথা, 
লেখানে পূর্ণ শীহ্গত্য ধর্ম বর্তমান এবং সকলেই ভাল 
হইবার জন্য যতুপর। শ্রীন্মপীন্ুগবর শ্রীল প্রতুপাদ 
সংকীর্তনপ্রবর্তক শীকৃষ্ণচৈতন্যদ্রেবের অন্থগ গৌড়ীয়- 
গণের আশুয়বিগ্রহের আনুগতে বিষ্য়বিগহের সেবার 
জন্যই মঠ বা মিশন স্থাপন করিয়ীছেন। পরমারাধ্যতম 
জলিল আচার্য্যদেৰ বলিঙ্কাছেন,-'মঠশবো ফুযুপৎ 


আধার-আধেয়রূপে তগবদ্ধাম ও ভগবদ্ধামবাসী আশ্রয়- 
বিগ্রহকে বুঝায়। যেখানে বহু সেবক ্রগুরুদেব বা 
শ্রীআাচাধ্যের আন্গগত্যে আচার্যযদনয়িত বিষয়বিগ্রহের 
সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই শুদ্ধসেবকমণগ্ডলী পরিৰৃত 
বিগ্রহ ও এ্রবিগ্রহের বসতিস্থানই “মঠ১। মঠ-শব্দের 
অর্থ_্রহরিকীর্তনমুখরিত কুঞ্জ, সম্প্রদায় বা! মিশন, 
যুখ ব| গোষ্ঠী । গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সেখানে আশ্রয়বিগরহাঈ- 
গত্যে পরস্পর গুরুবুদ্ধিতে পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে 
মিলন করাইবার জন্য--সেবারত করাইবার জন্য অনুক্ষণ 
ব্যস্ত । 

শীবিষ্ণুর সেবালয়কেই অতি প্রাচীনকালে 'মঠ-শবে 
অভিহিত করা হইত। ক্ুতরাং মঠ আধুনিক কল্পিত 


মঠবাসী 


কোন ব্যাপার নহে । আঁহুগতাধর্মই মঠের প্রাণ। আহু- 
গতাধর্নই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির নামাস্তর। সেইজন্য 
অকপট আচার্ধ]ালগগত) ভক্তিমঠে সর্বক্ষণ সংরক্ষিত হয়। 
আল্গত্যধর্ম অকৃত্রিম না হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে মঠবাসী 
বলা ষায় না। মঠবাসীর অপর নাম অস্তেবাসী, শিক্ষার্থী 
বাশিষ্য। তাঁহারা প্রা মাচার্ধ্য ব ঈগুরুপদাত্তিকে বাস 
করিয়া ঞ্নীআচার্ষোর অভী্টসেব] শিক্ষা করেন। আচার্য 
মেবাই মঠবালীর একমাত্র কৃত)। এই আচার্ধ্যসেবায় 
কৃত্রিমত] প্রবেশ করিলে মঠবাস হয় ন]। ব্রন্মচর্য], সন্গা|ল, 
বানপ্রস্থ ও গার্স্থযধর্ম রক্ষিত হইতে পারে না। কেকি 
পরিমান মঠবাসী, তাহ আচার্ধ্যসেবা বা আচার্ধ্যপ্রীতির 
অরুত্রিমতার কষ্ঠিপাথরে ধর! পড়ে। 

মঠবাসী শত বিপদ্‌, শত গঞ্জ ও শত লাঞ্ছনায়ও 
গুরুসেব! ছাড়েন না। জগতের অধিকাংশ লোক 
অটৈতব হরিসেবার কথা গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া 
তিনি নিরুৎসাহিত হন না, নিজভজন ও নিজসর্বন্থ 
রুষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ভন ছাড়েন না। তিনি তৃণাদপিস্থনীচ 
ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া এক অত্বয়জ্ঞানের অপ্রারুত 
ইন্দ্রিয়তৃপ্চির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আচ্চগত্যে সর্বক্ষণ 
হুরিকীর্তন করেন। তিনি জন্মে জন্মে শ্রুপ্ুরুদেবের 
শ্রপাদপন্মের ধলিকেই নিজের ম্বরূপ ও সর্বন্ব বলিয়া 
জানেন। এজগতের কাহারও প্রতি তিনি অন্থরাগযুক্ত 
বা বিরাগবিশিষ্ট হন নী। যত বিপদ্ই আস্থক, জগতের 
সমস্ত লোক ম্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি আমি আমার 
সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না এইকপ একাস্তিকত! 
ও দৃঢ়ত! গ্রক্কত মঠবামীর হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক 
থাকে। 

মঠবাসী নিজেকে গ্রীগুরুদেবের 
করেন। এগুরুদেবের আমি”-এই বিচারাভিমানরূপ 
তৃণাদপি স্থনীচতা তাহার আছে। তিনি নিজের 
অযোগ্যত] জানিয়! কুপাভিখারী হইয়া সতত কৃপার 
প্রতি নির্ভর করিয়া কপালাঁভের জন্য অনুক্ষণ যতুশীল এবং 
তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু । তিনি ক্ষমাশীল । এ জগতে 
তাহার শত্রমিত্র কেহ নাই। তিনি সমদশী। তিনি 


পালা অভিমান 


৩৭ 


২৮৯ 


দুঃখ বা বিপদ্‌কেও ভগবত্কপা জানিয়া অবিচলিত-চিত্ত 
থাকেন। তিনি সতত দয়ার প্রার্থী ও কাঙ্গাল । তিনি 
প্রতিষ্ঠাশাহীন বা অমানী। সকল জীবে গুরুরুষ্ণাধিষ্টান 
জানিয়! তিনি সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়! থাকেন। 
তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কপাদেশ শিৱে ধারণ করিয়া! 
তৃণাদপি-হ্থনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ 
হইয়া অমুক্ষণ হরিকীর্তন করেন। 

মঠবাসী প্রজনন করেন ন1। তিনি যুক্রবৈরাগ্যধান,। 
তাহার জীবন আমন্থগত্যময় ও দৈন্যভূষিত। তিনি 
কাহারও উপর প্রভুত্ব করেন না, সকলকেই গুরুবুদ্ধিতে 
সম্মানকরেন। তিনি ঈীগুরুপাদপদ্বোর নিঘ্পট ভৃত্য 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে ধাহার গুরুসেবা-প্রবৃত্তি যতটুকু আছে, 


সেই বৃত্তিটুকুকে “শহলাদিনীর কুপাবৃত্তি” জানিয়া 
তত্প্রতি অকপট নমস্কার বিধান করেন এবং নিজে 


অকপট সেবাদৈন্যবিভূষিত হইয়া সর্বদা প্রগুরুপাদপদ্দোর 
অনুক্ষণ সেবাময় আদর্শানুসরণের জন্য সতত যত্বুপর 
থাকেন। তিনি পরনিন্দা বা! পরচচ্চা করেন না। তাহার 
হৃদয়ে সত্যান্ুসন্ধিংস! প্রবল থাকায় ছিদ্রাগসন্ধিৎসাক্সপ 
মক্ষিকাবুত্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাঁ। তিমি 
নিরস্তর আবেশের সহিত ক্রষ্ণনাম করেন। তিনি 
অসৎ্সঙ্গত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া সতত সৎসঙ্গ করেন 
থাকেন। তিনি সর্বক্ষণ কপার 
প্রতীক্ষা করেন। সাধু গুরুর রুপা ছাড়া গতি নাই, 
ইহা তিনি অস্তরে অস্তরে অনুভব করিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করেন। তিনি কপার কাঙ্গাল হইয়! কায়মনোবাক্যে 
সেবাময় জীবনযাপন করেন। তিনি করজোড়ে সকলের 
প্রতি প্রণতিবিধান করিয়া থাকেন। “আমার সমান 
হীন নাহি এ সংপারে*_এই বিচার তাহার হৃদয়ে স্বতই 
থাকে । তিনি একমুহূ্তও প্রভুপাদপদ্ম বিশ্বত হন না। 
তিনি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্বাবস্থায় সেবায় নিমগ্র 
থাকেন। তিনি অসদ্বার্ডার প্রশ্রয় দ্বেন না। তিনি 
সকলকে গুরুবুদ্ধি করেন । তিনি নিজের জন্য কিছু করেন 
না। তিনি সমস্ত সময়টাকে শ্রগ্ুরুকুষ্ণের সেবায় নিয়োগ 
করেন। প্রপ্তরুগৌরাজে তাহার প্রীতি ও আপনজ্ঞান 


এবং তজ্জন্য ব্যাকুল 
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আছে। তিনি লিগ্চ ও চতুব। কষ রূপা করিবেন, 
ঢু করি? জানে'--এই বিশ্বাস তাহার আছে। তিনি 
ইষ্টদেবের সহিত সতত যুক্ত থাকেম। 
দ্রাত্রিদিন করে তেহো নামসংবীর্ভন | 
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥” 
(চৈঃ চঃ) 
মঠবাগীর সহিত নিক্ষিপচন নির্জ্জনবাসী ব। বৃক্ষতল- 
বাসীর পার্থকা বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবামী বিধি ও 
অস্ুশাসনের বশবর্তী হইয়া এবং অঙ্গত থাকিয়া 
আচার্ধযমেবা করিতে করিতে নিতামঙ্গল লাভ করেন, 
আর নির্জনবাঁসী সেইকপ কোন অন্মশাসনের বশবস্ভা 
হন না। 
মঠকে পারমার্থিক হাসপাতালও বল! যায়। নিত্য- 
মঙ্জললাভের জন্য বহুপ্রকারের ভবরোগী সেখানে বাস 
করে। সব রোগীকে একরূপ মনে কর! ঠিক নহে। 
তন্মধ্যে কাহারও রোগ কঠিন, কাহারও রোগের প্রকোপ 
কম, কেহ বা স্থশ্ব-প্রায়; সুতরাং সকলকে একাকার 
করিলে চলিবে ন1। এই হাসপাতালে সাধুবৈছও আছেন 
এবং তাঁহাদের সহকারী থাকেন। এই সাধুবৈদ্য ও 
সহকারীকে রোগী মনে করিতে হইবে নী। রোগীর পথ্য 
ও ব্যবস্থা এবং স্বন্থের পথ্য ও ব্যবস্থা এক হইতে পারে 
না। স্থতরাং হাসপাতালের রকমারি ব্যবস্থা। দেখিয়া 
বিশ্মিত ও ভ্রান্ত হইতে হইবে না। নিজে স্বস্থ হইবার জন্য 
মৈগ্ভের নির্দেশমত জীবন-যাপন করিতে হইবে । কোন 
রোগীর হ্বতন্ত্রতী, পতন বা রোগের প্রকোপ দেখিয়া 
ভীত হইতে হইবে নী) পরস্ত কপার প্রতি নির্ভর করিয়] 
সর্বক্ষণ আত্মশোধনে যত্বপর থাকিতে হইবে। আ্রীগুরু- 
গৌরাঙ্গ কাহাকে কখন কূপ! করিবেন, তাঁহার ঠিক নাই। 
যে কোন রোগী আমার পূর্বে কপালাভ করিয়া স্স্থ বা 
সেবাধিকার লাভ করিতে পারে। সুতরাং কাহারও 
সমালোচন! বা দ্রোষাঙ্গসন্ধান করা উচিত নহে__এই 
বিচার মঠবাসীর থ|কিবে। কোন মঠবাসী অজ্ঞতাবশতঃ 
সেবায় কোন ক্রুটি করিলে অযথা তাহার সমালোটন1ন। 
করিয়। সছুদ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়া, সরলতার সহিত মিষ্ট- 


নদীয়া প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


বাক্যে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং 
প্রয়োজন হইলে নিজের আচরণে তাহ প্রতিফলিত 
করিয়া তাহাকে শিক্ষ। দিতে হইবে। 
কেহ কোন অপরাধ 
সময় অসহনীয় বাক্যবাণ প্রয়োগ 
কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হইবে না। আচার্ধ্যের 
প্রতি যাহার বিন্দুমাত্র অকুত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি 
কোন মঠবামীকেই উপেক্ষা, অনাদর, অগ্রীতি, হিংসা, 
তেষ্‌ ও মৎ্সরতার চক্ষে দেখিতে পারেন নাঁ। তিনি 
কনিষ্ঠকে পাপীষ্ঠ মনে না করিয়া! তাহাকে দেহ ও 
উপদেশাদিদ্বার। প্রদর্শমপূর্বক শ্রীপুরুগৌর|জের 
সেবায় আকরুষ্ট করিবার ভজন্ত যত্ব করেন। 


অজ্ঞত|যূলে 
করিলে তাহার প্রতি 
লগুড়াঘাত, 


খকল 


আদর 
সেখানে তিনি 
বাহিরে শিক্ষকের কার্যয করিলেও শিক্ষ|থাঁ-অভিমান, 
গুরুদাসাভিমান বা সেবকাভিমান হইতে ভ্রষ্ট হন না। 
প্রত্যেক মঠবাসী অপর মঠবাসীর প্রতি সর্ববতোভাবে 
যথাযোগ্য সহান্গুভূতিম্পন্ন ইইবেন। কোন মঠসেবক 
আমার অধীনস্থ, আমার সেবাসহায়ক ব! আমার সাক্ষাৎ 
প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া আমি তাহার দিকে 
তাকাইব না_-এইরূপ বিচার প্ররুত মঠবাসীর থাকিবে 
না1। মঠবাসিগণ পরস্পর পরম্পরের সহায়ত! করিয়া 
থাকেন বরং পরম্পর ইষ্টগোষ্ঠামুখে ইষ্টদেবের কথা 
আলোচন! করিয়া সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহবিশিষ্ট 
হন। তাহার! সকলেই সেবার জন্য সেবা করেন ও 
ঞগুরুদেবের সুখের জন্যই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য 
করিয়! থাকেন। তাহাতে নিজ লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠার 
লেশমাত্র থাকে না। 

আহ্কগত্য-ধর্মই মঠবাসের মেরুদণ্ড স্বরূপ । মঠ- 
বাসীর দৈনন্দিন প্রত্যেক আচবণটা আঙ্গগত]ময় হইবে। 
মঠবাসী দীন ও কপাভিখারী হইবেন। ক্রীগ্ুরুগৌরাঙের 
ভোগের পর মঠবাশী তাহাদের উচ্ছিষ্ট মহা প্রসাদ গ্রহণ 
করিবেন। মঠবাসী নিজের জন্য কোন চিন্তা করিবেন 
না। তিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরগৌরার্দের সুখের জন্যই 


ব্যস্ত থাকিবেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, 
বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন_ 








অঠবাসী 


এই নববিধা ভক্তিকে শ্রগুরুগোরাঙ্গের কার্ধ্য জানিয়! 
ষাহাদের আখের দ্য এই ভক্ত্যঙ্ধয়|জন করিবেন তিনি 
নির্বন্ধমহ কারে হরিনাম করিবেন, অকপটে কায়মনো- 
বাক্যে মঠের সেবা করিবেন এরং প্রত্যহ সাধুসঙ্গ 
করিবেন । শন্দানুশীলনে ব! হরিকথায় তাহার রুচি 
গাকিবে। তাহার জীবন সর্দাচারময় হইবে। তিনি 
আচার ন। করিয়। প্রচার করিবেন ন!। তিনি নিজে 
আকুষ্ট হইয়। শীগুরুদেবের কথা বলিবেন, তাহ। হইলে 
জগতের প্রত্যেক সরল ব্যক্তি তাহার কথায় আকৃষ্ট ন। 
হইয়। থাকিতে পারিবেন ন।। 

মঠবাসীর শাধুগুরুর প্রতি, আপনজ্ঞান ও প্রীতি 
থাকিবে। তিনি সাদরে গুরুবৈষঃব-সেবা করিবেন। 
তিনি একনিষ্ঠ ব| এ্রকাস্তিক হইবেন। তাহার চিত্ত 
নিঃসংশর ও দৃঢ় হইবে । তিনি সৰ্বত্ৰ সর্বদ। মর্ধযাদ। সংরক্ষণ 
করিবেন । মঠবাঁসিগণ পরস্পরের যথাযোগ্য মর্ষাদ রক্ষা 
করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্ধ]াদ। 
কেবল ষে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা! নিন্ন ও উদ্ধ 
উভয় দিগ গাঁমিনী। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেমন ব্রহ্মচারী 
বা কনিকে শ্রীহরিগুরুবৈষবসেবা। সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, 
আদর -ও অরুত্রিম শুভান্থধ্যানের ছার? তাহাদের মঙ্গল 
কামন।ময়ী মর্ধযাদ। প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ 
সন্ন্যাসী, বানগ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাঁসিগণকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। 
এ গ্রীতিময়ী। মৰ্য্যাদ! প্রদর্শন করিয়া সহ রিগুরুবৈষ্ণব- 
পাদপদ্োর প্রতি স্ব-স্ব অন্থরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন। 
গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"শ-এই বিচারে শীগুরু- 
পাদপন্মাঞ্রিত গৃহস্থগণকে৪ তিনি যথাযোগ্য সম্মান, 
রদ্ধা ও তাহাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিবেন। মঠ- 
বাসী কাহারও দৌধাস্সন্ধান করিবেন নী। তিনি 
গুণগ্রাহী ও অদোষদশশী হইবেন। মঠবাসী পৃথিবীর 
সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান গ্রদ্শন করিবেন। তিনি 
বড় হইবার পরিবর্তে ভাল হইবার জন্য যু করিবেন। 
দূ দূরীভূত হইয়া যাহাতে দৈন্য বাড়ে, তদন্ত তিনি 
এগুরূগৌরাষ্গের নিকট কৃপাভিক্ষী করিবেন। দৈন্ত ও 


২৯১ 


সেবাই মঠবামীর শোভা জানিবেন। মঠবাঁসিগণ 
অধিকার নির্ণয় করিয়া হরিকথা বলিবেন এবং নিজের 
আচারের রাখিবেন। তিনি 
মানাপমানে বাঁ স্ুখছুঃখে অচঞ্চল থাঁকিবেন। সময় 
সময় মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও তিনি রুপার প্রতি 
নির্ভর করিয়া! সেবাময় জীবনযাপন করিবেন। তিনি যে 
সেবা করিবেন, তাহা তিনি নিষ্ঠা বা প্রাণের সহিত 
করিবেন। গ্রথমমূখে সাধুগুর'র প্রতি আপনজ্ঞান না 


দিকে তত্র লক্ষা 


হইলেও যাহাতে তাঁহাদের গতি আপনজ্ঞান হয় জনা 
শ্রেষ্ট সাধুর সঙ্গ করিবেন । ভক্তিতে হতাশ! বিন্বুমাত্রও 
নাই, ইহ! তিনি দৃঢ়ভাবে জানিবেন | হতাশা মনের ধশ্ম। 
আন্মুধশ্ে প্রচুর আশাভরসা৷ আছে। তাই তিনি জানেন, 
“আমার প্রভুর প্রভূ শগৌরস্ুন্দর। 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি’ নিরস্তর ॥” 
মঠবাসী আদর্শচরিত্র হইবেন । তিনি শরণাগত 
থাকিবেন। রুপার প্রতি তাহার নির্ভরতা] থাকিবে। 
কেহ অপকার করিলে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ 
দিবেন। তাহার চিত্তে অনুক্ষণ কুপাপ্রার্থন। থাকিবে। 
তিনি মনোযোগ-সহকারে হরিকথ। শ্রবণ করিয়া তাহ! 
হৃদয়ে ধারণ করিবেন। তিনি ইষ্টদরেবের স্থখের জন্য 
শ্রদ্ধালু লোকের নিকট ইষ্টদেবের কথা বলিবেন। তিনি 
সতত অপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। তিনি ভোগ 
ও ত্যাগের প্রতি উদাসীন থাকিয়। সেবায় অভিনিহিষ্ট 
হইবেন। তিনি নিজেকে খুব হীন বলিয়া জানিবেন 
এবং সকলের নিকট রুপাতিক্ষা করিবেন। তাহার 
চিত্তবৃত্তি এইরূপ হইবেঃ_- 
“জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ট। 
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লিষ্ট ॥ 
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়। 
মোর নাম লয় যেই, তা’র পাপ হয়॥ 
এমন নিথ্বণ্য মোরে কেবা রুপা করে। 
এক-নিত্যানম্দ বিষ্ণু জগৎ ভিতরে ॥” 
(চৈ চঃ) 


০ সপ জজ 


বেষ্ব-লক্ষণ 


যাহ] দার! বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই 
লক্ষণ দুইগ্রকার-দ্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলঙ্ষণ। যে লক্ষণ 
সর্লকালে, সর্বদেশে ও সর্বাবস্থায় বসন্তকে আশ্রয় করিয়। 
থাকে, তাহাই বস্তুর হ্বকূপলক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে 
বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থলক্ষণ। 
বৈষ্ণবেরও ছুইগ্রকার লক্ষণ আছে। হরিবিমুখজীবগণ 
অনেক মময় বৈষ্ণবের লক্ষণ বুঝিতে পারে নাঁ। তাহারা 
নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে বৈষ্ণবের অন্বারূপ লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়া থাকে। কিন্তু দয়াময় শ্রীগ্রগৌরন্থম্দর শ্রীল 
সনাতন গোস্বামী প্রভৃকে বৈষ্বলক্ষণ এইরূপ 
জানাইয়াছেন,_ 
“কৃপালু, অকুতদ্রোহ, সত্যসার, সম । 
নির্দোষ, ব্দান্ত, মৃদু, শুচি, অবিঞ্চন ॥ 
সর্ব্বোপকারক, শাস্ত, কষৈকশরণ | 
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়.গুণ॥ 
মিততৃক্‌, অপ্ৰমত্ত, মানদ, অমানী। 
গভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥? 
এই ছাব্বিশটী লক্ষণ ছার] বৈষ্ণব লঙ্ষিতহন। এই 
গুণসকলের মধ্যে কঞ্ণিকশরণতাই বৈষ্ণবের হ্বরূপজক্ষণ। 
অন্তান্তগুলি তটস্থ। যাহার শ্রীভগবানে অপ্রাক্কৃত ভক্তি 
বা1সেবনবৃত্তি আছে, তিনি সকল গুণের অধ্িকীরী। 
যিনি হরিসেব। বঞ্জিত, তাহার কোন সদ্গুণ থাকিতে 
পারে না। “কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।১ অর্ক- 
সদ্গুণাকর শ্রীকৃষ্ণের সেবকবৃন্দেরই সমস্ত সদগুণ আছে। 
দয়ানিধি শ্রশ্রীগৌরকুষ্ণ কৃপীসমুদ্র। তাহার শুদ্ধ- 
সেবকগণেই কৃপালুতী-লক্ষণ আছে। শ্রীগৌরস্থন্দর নয়- 
প্রকারে জীবকে দয়। করিয়াছেন। তদাশ্রিত বৈষ্কবগণের 
প্রথম লক্ষণ কৃপালুত1। বৈষ্ণব সর্বজীবে কৃপা-বিশিষ্ট 
হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, সত্যবগ্তকে 
একমাত্র সার বলিয়া জানেন, সকল জীবকে সমদৃষ্টি 
করেন। তিনি স্বয়ং নির্দোষ, যথাশক্তিবদান্ত। তিনি 





ধীর, পবিত্র ও দ্ৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের 
যথাসাধ্য উপকার করিয়াথাকেন। তিনি ভূক্তি-মুক্তি- 
ক।মনাশৃন্ঠ ও দ্গীবনযাত্রা-নির্বাহাতিছিক্ত উদ্ভমরহিত। 
তিনি স্থিরবুদ্ধি, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মৎসরতারি 
ষড়বেগজয়ী, সর্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে গুণসম্গযন 
হইয়াও অভিমানশূন্ধ, অসার আলোচনারহিত। 
অপরাধীর প্রতি ক্ষয়াবিশিষ্ট জগতের হিতকারক, 
ভগবলীলা-বর্ণনে কবি, সত্বার্ধ)পটু ও অকারণবাক)বায়- 
রহিত। 

কৃপা যেরূপ সদ্গুণ ব ভূষণ, হিংসাও তন্রপ অসদ্‌গুণ 
বা কদর্ষযযতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি রূপাবিশিষ্ট। বৈষ্ণবই 
জগতে একমাত্র অক্কৃতদ্রোহ । তিনি পরের হিংসা করেন 
না। হিংসা ছুইপ্রকারে দেখা যায়। প্রকাগ্যভাবে পর- 
হিংসার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ব করিলে একপ্রকার 
হিংসাহয়; আর অন্য প্রকারে জীবের প্রতি মিঠুর 
ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে গ্রতিনিবৃত্ত 
না করিয়া হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম ও 
জ্ঞানাচরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়! হরিসেব1 করিতে বলেন, 
ইহাতে তাহার অক্কতদ্রোহিত জানা যায়। যে বৈষ্ণব 
জীবের প্রতি করুণ হইয়া হুরিসেবার উপদেশ করেন, 
তিনি অকতক্রোহ। বৈষ্ণব নিজের হিংসাঁকারীর প্রতি 
হিংসা করিয়া প্রতিশোধ দেন ন1। বৈষ্ণব অপকারীর 
উপকার করিয়! তাহার মঙ্দলবিধান করেন। যেকালে 
দিথিজয়ী পণ্ডিত নিজপাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হয় 
পত্রী সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট জয়পত্র সংগ্রহ 
করিয়া বৈষ্ণবধর্শ্মের হিংস1 করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ 
চরিত প্রতৃঘয় অন্নানবদনে জয়পত্র লিখিয়া! দেন, ইহাই 
বৈষ্ণবের অক্ুতত্রোহিতা। আবার যখন শ্রীল প্রীভীব 
গোস্বামী প্রভ্‌ নিজ গুরুহিংসক বৈষণববিদ্বেধী প্রতিভা- 
সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া] নিজের অসামান্য 
অহিংসাৰৃত্বি দেখাইয়াছিলেন, তখন জীল ভীজীব প্রভুর 
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পারদ হিংসাদোষে দুষ্ট হয় নাই। যেমন রামচন্দ্র খা? 
নামক ধনী বিপ্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংস। 
করিতে গিয়া বারবনিত! প্রেরণে রেশ দিতে প্রয়াস 
করিয়াছিল, তখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রামচন্র খাঁর 
প্রতি কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের 
অরুতপ্রোহিতা।  জগাই-মাধাইর প্রতি প্রীশ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের অন্থকম্পা বারবনিতার প্রতি জল হরিদাস 
ঠাকুরের দা, পরীসার্ভৌমের প্রতি প্্রীগৌরহরির দয়ায় 
কোনপ্রকার হিংস। নাই। শ্রীবাস্থবদেব দত্ত ঠাকুরের সমস্ত 
পৃথিবীর পাপীর জন্য নিজে শান্তি গ্রহণের আকাজ্কা, 
খৃষ্টের ক্রমে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া 
প্রভৃতি অহিংসানায়ী চিত্তবুত্ভির পরিচায়ক । এইজন্উ 
গ্রীগৌরস্থন্দর বলিয়াছেন, 

“তরুসম সহিষ্ণুত| বৈষ্ণব করিবে। 

ভত“দন। তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥ 

কাটিলেই তরু যেন কিছু ন! বলয়। 

শুকাইয়! মৈলে তবু জল না মাগয় ৷ 

যেই যে মাগয়ে তারে দেহ আপন ধন। 

ঘণ্মবুষ্টি সহে, আনের করয় রক্ষণ ॥” 

বৈষ্ণব কায়মনোবাক্যে কোন সময়ে, কোন অবস্থাতেই 

সত্য হইতে বিচলিত হন না। তাহার] জত্যকেই একমাত্র 
মার ব! আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়। অসত্যকে অসার 
প্রহরিকেই তাহারা একমাঁজ সত্য 
বলিয়াজানেন। “নিতাইচরণ সত্য, তাহার সেবক 
নিত্য”_ইহাই তাহাদের বিচার। বৈষ্ণবগণ নিন্দা- 
প্রতিষ্ঠায় সমজ্ঞান করেন। তাহারা পরের স্বভাব ও 
কণ্ধের প্রশংসা ও নিন্দ! করেন না। তাহারা এই বিশ্বকে 
বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ ও বিশ্ববাসী প্রত্যেক 
জীবককই স্বর্ূপতঃ ভগবৎসেবক বলিয়াই জানেন। এ 
জগতের প্রত্যেক বস্তকেই তাহারা হরিসদন্ধ জ্ঞানে গুরু 
দর্শন করেন। তাহারা সকলকেই অস্কূল-প্রতিকুল- 
ভাবে হরিতজনের সহায়ক জ্ঞান করেন। 


ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে তজ্জন্ত আক্রোশ ও তাড়নাদি- 
ধনব্যয়কাতরতা) কর্তব্য ও 


বূলিয়। জানেন । 


হেতু মনস্তাপ, স্ত্রীসঙ্গবাসনা, 


২১৩ 
অকর্তব্যবুদ্ধিহীনতাঁ, উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও 
পিপানার অতৃপ্থি, নির্দিয়তা, পরগুণলযূহে দোষদ্শন, 
আপনাতে পুজাবুদ্ধি, অর্থনাঁশে মনজ্ঞাপ, (ভোগাবস্থতে 
আদর, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিম্দ। প্রভৃতি দ্বাদশপ্রকাঁর 
দোষের আবাহন বৈষ্যবগণ করেন ন!। বৈষ্ণব পরমনির্দো!ষ, 
পরমনিশ্মল শ্রীভগবানের সেবা করেন বলিয়া তাঁহারাও 
স্থনিশ্মল। তাহাদেরও অনবছ্থ চরিত্র । তাহাদের চিত্ত- 
বৃত্তিতে কোনকালেই আর্জভাবের অভাব হয় না। 
সাধুগণ নিত্যকাল মৃদু । শ্রশ্রীগৌরকৃষ্ণের আশ্রিতজনের 
সর্বকাল মৃদুক্ষভাব আছে। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগকালেও 
তাহার হৃদয়স্থিত নৈসগিক কোমলতা! তাহাকে 
পরিত্যাগ করে না। সাধু ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কখনই 
মৃদু হইতে পারে না। অসধ্যন্ভির হৃদয় কোমল নছে। 


শুক্ষভন্তগণ অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তৃণাপেক্ষ। সুনীচ 
অর্থাৎ জগতের কোন উপাধিকে তিনি নিজসম্পত্তি 
বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান 
জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠা চান ন1। অকিঞ্চন 
শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সুবিমল রুষ্ণসেবা পরায়ণ বলিয়। সর্ষভূচতে 
হিংসাহেষ বজিত। তিনি পরাপেক্ষা। রহিত। বিনাশী 
অসদ্‌ বস্তুর প্রতি সাহার কোন অভিনিবেশ নাই। 
বৈষ্ব্গণ অসঙ্জনের রুচির বশবর্তী হইয়া শুচ়ি-অশুচি 
নিদ্ধীরণ করেন না। তাঁহাদের মতে ঘেস্থানে হরিকখার 
প্রসঙ্গ নাই সেইস্থানহ অশুচি, .যেকালে হরিমেবন নাই 
সেইকালই অশুদ্ধ, যেপাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে.বিরত, 
তাহাই অশুচি। শ্রীভগবান সমস্ত শুচির . আকর। 
ভক্তের সবত্র ভগবান ও ভগবৎসদ্বন্ধিদর্শন হওয়ায় অশুচি- 
দর্শন তাহার নাই। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎসেবায় প্রতিকুল 
বন্তই অশুচি ও ভগবৎসেবামুকুল বস্তই শুচি। 


শুদ্ধকৃষ্ণভক্তগণই একমাত্র সর্ব উপকা'রক। শুদ্ধতক্তই 
জীবকে বহিষ্পুখতা হইতে উদ্ধার করিয়। গুদ্ধভত্তিতে 
অনুগত করাইতে সমর্থ। একমাত্র জীবের নিত্াবৃত্তি 
হরিসেবাই তাহার পরমোপকারে সমর্থ । ভক্তই সঙ্গদান 
করিয়া জীবকে ভক্তিতে প্রবর্তিত করাইয়। তাঁহার পরম 


২৯৪. 


উপকার করিয়! থাকেন। তাহার] এ জগতের বাহারও 
নিকট হইতে কিছুর প্রার্থী নহেন। তাহাদের কোন 
অভাব নাই। রুষ্ণসেবা। কামনা ব্যতীত অন্য কোন 
কামনা তাহাদের নাই, তাই তাহার! শান্ত ধীর, অচল 
ও অটল। তাহার! স্থখ-দুঃখ উভয়কেই ভগবৎ কৃপাজ্ানে 
বরণ করেন। তাহার! সুখে উল্লসিত ও ছুঃখে মুহমান 
হন না, উভয় অবস্থাতেই সমভাবে থাকেন। তাহার। 
কৃষ্ণের প্রতি একাস্ত শরণাগত। কৃষ্ণের যাহ] ইচ্ছ। 
তাহাই তাহারা অবনত মন্তকে দ্বীকার করিয়া উল্লসিত 
থাকেন। তাহার! সর্বত্র সকল দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়ার 
মধ্যে কষ’ক্ূপ! দর্শন করিয়| থাকেন। ভক্তির অন্কূল 
গ্রহণ, প্রতিকূল বৰ্জ্জন, কৃষ্ণক একমাত্র রক্ষাকর্ত। বলিয়। 
বিশ্বাস, রুষকেই পালনকর্তা বলিয়া বরণ, তাহাতে 
আত্মসমর্পণ ও নিজেকে অতাস্ত দীনবুদ্দি_ এই যড়বিধ 
শরণাগতি একমাত্র তাহ|তেই আছে । সঙ্জনগণ আত্মধশ্ঠ 
অবস্থিত বলিয়। স্থির। আত্মার ধশ্ম অচঞ্চল। আত্ম! 
ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলে ধীর, স্থির, অচঞ্চল হয়। 
চিত্তের চাঞ্চল্য বা প্রমত্তত। শ্দ্ধসেবকগণে নাই। ক্ষুধা, 
পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা, মৃত্যু অথবা কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাঁৎ্সর্ধ্যের বশীভূত তাহারা নহেন। 
তাহারাই প্রত ত্রিদণ্ডিনামে পরিচিত। বৈষ্ণবগণ 
মিততুক্‌। তাহারা যাহা একাস্ত প্রয়োজন তদতিরিক্ত 
গ্রহণ করেন নী। তাঁহার] ভাল ভাল খাইবার বা বেশী 
খাইবার পক্ষপাতী নহেন। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যেকোন 
বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ প্রমত্ততার লক্ষণ। ইহ! 
বৈষ্ণবগণের চরিত্রে নাই । হরিভজনে একাস্তিক যত্বাগ্রহ 
ও রুচি থাকায় অন্তবিষয়ের অভিনিবেশ আসিয়। 
ভাঁহাকে মত্ত বাঁসত্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে 
না ডভাহার! মানদ কিন্ত নিজে অমানী। সকলকেই 
যথাযোগ্য সম্মীনদাঁন করেন, নিজে কাহারও নিকট 
হইতে সম্মান চাহেন ন।। তাহার! হরিভজনপর সকল 
কার্যে দক্ষ । বৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ভনাদিতে 
রত থাকেন! কষ্ণকথ! ব্যতীত অন্যকথ। তাহারা শুনেনও 
না এবং বলেনও না প্রজন্মকে তীঁহার। অত্যস্ত স্বণ। 


নর প্রকাশের গ্রবন্ধাবরলী 


করেন। তাহার] গ্রজগ্লও করেন ন! এবং ঞজল্লীরও সঙ্গ 
করেন ন।। 

এই বৈষ্ণবলক্ষণমন্বদ্ধে পরমারধাতম আগ্খল গুভুপা? 
বালয়াছেন-“রুফৈকশরণ বা শরণাগত রুষণাসই 
কৃপালু; রুষ্ণভক্তি বিতরণকার্য্যহ তাহার কুপ। অর্থাৎ 
অমন্দোদয়া কপার বিতরণই কুপালুত্ব। তিনি 'অরুত- 
দ্রোহ’ কিন্ত মায়াবাদী আত্মঘাত! এবং নিজকুবুদ্ধিদ্বার। 
চালিত হইয়। অহস্করবিযুঢ়।ত্শবঝ[চয। কশ্মী ও ভোগ- 
পরায়ণ হইয়। আত্মঘাতী আর অন্য] ভিল|ষী, কশ্য, যোগ, 
হ্বধযায়, বিদ্যা! বা অবিগ্য প্রভৃতি বৃত্তির বশে অনাত্ম- 
প্রতাতিযুক্ত ও সাপেখধন্মান্বিত বলিয়। আত্মঘাতী ও 
পরগীড়ক। (স্নেহ 
বিশিষ্ট; তিনি কায়মনোবাকেযে কাহারও অমঙ্গল কমন! 
করেন না। তিনি 'তিতিক্ষু: অথাৎ সর্ব্ংলহ ; প্রাকৃত 
ক্ষোভে তাহার ধৈর্ধযচ্যুতি হয় না। তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য ও 
পরমাত্মসাযুজ্য প্রভৃতি আপাতলোভনীয় ব্যাপারে 
সর্বদাই অপ্রবিষ্ট থাকিয়। উহাদের তাপ সহ করেন। 
অবর জীবসযূহের স্থুলপিণ্ড রক্তপৃষাদি-ভক্ষণাদি কুকার্ধ্য 
হইতে তিনি বিরত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম-বাীত্তন 
করিয়া স্থাবরজঙ্গমকে রূপাবিতরণে স্বীয় কুঠত] প্রকাশ 
করেন না। তিনি সত্যনিষ্ঠ। তিনি নিত্যকাল 
বর্তমান। পরমপূর্ণ চিন্ময় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্বরূপ 
ভোক্তাকেই সর্বরতো ভাবে সেব্য জানেন এবং ইতর কার্ষ]া- 
দিতে আত্মনিয়োগ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করেন ন!। 
তিনি ‘অন্থয়াদি দৌষরহিত+ সমগ্র জগৎ ভগবানের 
সেবায় নিযুক্ত_-এইরূপ বিশ্বাসে তিনি অপর প্রাণীর 
প্রতি কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দিতে অসমর্থ। তিনি 
'সমদশণ”; অনিত্য জগতের উচ্চাবচ ভাবকে বহুমানন 
নাকরিয়! নিত্যবন্থর প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন থাকিলে বহি- 
জগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলে যেসকল তাৎকালিক 
ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহ হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া তিনি 
তত্তস্ভাবদার। উত্তেজিত হন ন]। 

তিনি সর্ষোপকারক। অপরের ইন্দ্িয়-তৃণ্ডির 
সাধনোর্দেশে নিজের যে চেষ্টা তাহাকে 'পরোপকার' 


শরণাগত ব্যক্তিই সকলের প্রতি 





সি সিনা 


বৈষ্ণব-লক্ষণ 


বল হয়! তক্বিপরীত নিজেন্দরিয়তৃথির সাধনোদেশে 
অপরকে পীড়ন করাকে পরাপকার’ কহে। পরাৎ্পর 
প্রেঠবগ্র গ্রীতিবিধানের জন্য সেবাই পরোপকারের চরম 
ফল। পর ও অপর বগুলমূহের অছিতী]য় আকরের সেব] 
ও ভাদুশ সেব্যের সেবকগণের সেবা পরোপকারের ষ্ঠ 
সোপানে অবস্থিত। যেখানে ্বীঘুবর্তৃত্বাভিমান গুবল 
হইয়| অন্গত ও পালাবুদ্ধিতে অপরের মেধ] করা হয়, 
সেখানে উহ পরোপকারের নিকৃষ্ট আদ শ, উহ! রভভ্তমো- 
গণমিএ পরোপকারৰৃত্তি। রুফেকশরণ ঝভ্তিই পরো” 
পকারী ; তিনি রষ্ণ ৪ কার্ষের সেবা ব্যতীত অপর 


ক 


নশ্বর কার্য্যাদিতে আত্মনিয়োগ করেন ন]। তিনিই 
‘বাসনাব্জিত-বিচার-পরায়ণ' ; কামদেবের সেবা পরি- 
ত্যাগকারী জনগণেরই প্রভু’ হইবার বাসনা বর্ভম|ন | 
কামদেবের কামপরিতৃত্থি ব্যতীত ইতর হগুর বিবেক 
হইতে নিজে প্রভূ হইবার বাসন! হয়। সেবাবৈমুথা 
ভূমিকায় বদ্ধজীব অপর সকলকে ভোগাজ্ঞান করে এবং 
তাহাদের সকলের নিকট হইতে স্বীয় ইন্জিয়তৃপ্তিকর ফল- 
ভগবান্‌ কামদেব। বছ্ছজীবের 
তাহার 


লাভের কামনা করে। 
ভোগের বন্ধনন্বরূপ হইয়। আত্মপরিচয় দেন না। 
মায়! বদ্ধজীবকে প্রতারিত করিয়া লোভ-গ্রদশনে ভোভ- 
সঙ্জায় সজ্জিত করে। নিত্য কষ্ৈকশরণ পরম বিজ্ঞ 
আনন্দময় মুক্ত জীব কোন ক্রমেই বহিজ্জগতের কাকুবাক্যে 
প্রতারিত হন ন1। শ্রবণ মধুর শব্দের ছারা সপ ও 
হয্িণাদি অসম্প্রসারিতচেতন জীবগণের সায় বহিজ্জগতের 
শাব্দিক গ্রলোভনের বাঁধা হন না, আত্মুপ্রসাদ বিষয়ক 
স্থরভিকর্তৃক আবদ্ধ হন না, সুস্থাদুদ্রবযতোজনে আ্ক্ত 
শীতোষ্চনিবারণ-পরায়ণ ব্যবহারসযূহের 
সকল কাম বাঁ বাসনার একমাত্র 


হন ন! বা 
পশ্চান্ধাবন করেন না। 
ভোক্ত। পুরুষোত্তমের সেবাপর কষ্ণৈকশরণ ব্যক্তি 
বছির্জগতের কোন প্রলোভনে প্রলুন্ধ হইয়। নিশ্চল! 
বুদ্ধির সবাস্থ্যহাঁনি করেন না 

তিনি দান্ত’; তিনি ইন্জিয়নিগ্রহে সমর্থ, দুঃখ- 
শিবৃত্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গণণের অধৈধ পরিচালনায় সর্বদা 
পরনাজ্ুধ এবং কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা বিশিষ্ট হইয়! বাৰু, পাণি 
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প্রভৃতি কর্শেন্জিয়গণের অষথ! ব্যবহারে সর্বদা অবহিত- 
চিত্ত । তিনিই ‘মৃতু’, জাগতিক নিষ্ঠুরতা ও পৈশুন্য প্রভৃতি 
রিপুলীড়ায় বাধ্য হইয়া বদ্ধজীব অধীর ও চঞ্চল হয়, 
কঞ্চৈকশরণ তদ্রপ উগ্রস্বভাব হইবার পরিবর্তে সহিষ্ণুতার 
সহিত স্বীয় স্বভাবের মূদুত! প্রদর্শন করেন। ভিনিই 
শুচি’; অপবিভ্রতা বা অন্থপাদেয়ত। তাহাকে স্পশ 
করিতে পারে না। যাহার স্মরণে সকলপাপ বিদুরিত 
হয়, তাঁদুখ রুষ্ণসেবাতৎপর ব্যক্তি স্কাই শুচি। তিনিই 
'অকিঞ্চন?। আপনাকে কঞ্চেতর বস্তুর অধিকারী মনে 
করিলে সকিঞ্চনতা। হয়; উহা ছায়াসধুশ বা সপ্নের দৃশ্য" 
[তীয় নিরর্থকতা প্রতিপাধন করে। তজ্জন্ক কাল- 
ক্ষোভ বিশ্বে ভগবজ্ছরণাগত বাক্তির গ্রহণ-পিপ[মা দাই | 


অকিঞ্চন ধৰ্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের আকাজ্গী 
নহেন। সুতরাং তাঁহার ভোগ্য বাত্যাজ্য কোন বস্তুর 
স্বত্বের প্রতি তাহার কোন লোভ-চৈষ্টা নাই। তিনি 
‘অনীহ’_জড়ভোগ বা জড়ত্যাগের চেষ্টারহিত । আবার 
অস্মিতার নিত্যবৃত্তিবশে সেব্যবস্তর জন্য অন্ুক্ষণ সেবা- 
তৎপর হওয়ায় ভোগের বা ত্যাগের প্রতি তিনি স্বভাবতঃ 
বিতৃষ্ণ হইয়! রজস্তমোগুণের আবাহন করেন না। তিনি 
যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ীর ন্যায় 
বিষয়ে লিপ হইয়া আত্মবিনাশ করেন না) আবার 
প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠার 
আশা করেন না। তিনিই ‘শাস্ত’; বিষয়তোগে অশান্তি 
থাকায় তাহা হইতে উপরত হইয়া তগবৎসেবার উদ্দেশ্তে 
তিনি জড়ভোগে উদ্বাসীন। তাহার তগব্িষ্ঠা প্রবল! 
থাকায় ভোগি-সম্প্রদায় তাহাকে অশাস্তপ্রতিম মনে 
করিলেও তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন। 


তিনিই “স্থির, অচঞ্চলচিত্ত ; ছিতীয়াভিনিবেশত্র মে 
তিনি ভীতির রাজ্যে অবস্থিত নহেন। তিনিই ভগবানের 
শরণাগত’; ভগবদ্যতীত অন্য কোন বস্তুতে তাহার 
রুচি নাই। ভগবানের নিত্যসেবকাতিমানে তিনি 
সেব্যের সেবায় চিরব্যগ্র। কৃষ্ণেতর বণ্তর প্রলোভনে 
তিনি কখনও মুগ্ধ হইয়া কষ্ণেতর বিষয়ে ভোগবুছি। 
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করেন না। তিনিই ‘মুনি’ অর্থাৎ স্থিতধী ৷ তিনি জড় 
সুখ-দুঃখের ভোগের জন্য বিচলিত হন ন]। তিনি রাগ 
ছেষের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া আপনাকে শঙ্কিত জ্ঞান করেন 
ন। অথব। নিজস্বার্থের অভাবে বা ব্যাখাতে ক্রোধ প্রকাশ 
করেন ন1। তিনিই ‘অপ্রমত্ত’; কৃষ্ণসেবার বিশ্মৃতিক্রমে 
বিষয়তোগে প্রমত্ত না হইয়া] তিনি সর্বদা কৃষ্ণভজনশীল। 
তিনিই 'গন্ভীরাত্মা অনাত্মবিচারের চিন্তান্নোতে তিনি 
আপনাকে নিয়োগ করেন না। তিনিই 'ুতিবান্, 
অর্থাৎ জিহবা ও উপস্থজয়ী অথবা সদসদ্বিবেক বা 
ধারণাযুক্ত। তিনিই ক্ষুৎপিপাসা, মোহ, মৃত্যু, ভয় ও 
শোক--এই ছয়টি গুণ জয় করিতে সমর্থ । তিনি নিভের 
প্রাকৃত সম্মানের বছমানন করেন না। তিনিই "মানা? 
অর্থাৎ জগতে যাহার! রজ:সত্ব-তমো গুণে গুণী হইয়া 
আত্মস্সাঘ। করেন, তিনি তদ্রপ না হইয়া সকলকে যথা- 
যোগ্য সম্মান প্রদান করেন। তিনিই কল)” অর্থাৎ 
দৃক্ষ__-অপরকে হরি কথ] বুঝাইতে বা হরিভজন্‌ করাইতে 
নিপুণ। তিনিই ‘মিত্ৰ’ অর্থাৎ অবঞ্চক--সকলের সহিত 
উপকারক বন্ধুমূত্রে অবস্থিত। তিনিই “কাকুনিক-- 
সর্ধগ্ষণ সকলকে তাহাদের মুঢ়তা হইতে রক্ষ! করিয়। স্বীয় 
পরদুঃখদুঃখিত! প্রদর্শন করেন। তিনিই ‘কবি’ অর্থাৎ 


নধীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সর্বক্ষণ রষ্ণকাব্যে কৃষ্ণতজন করেন। কৃষ্ণের এখর্্য, 
ওদার্য্য ও মাধুর্যোর পরশ্পর সামন্ত উপলবি করিয়। 
তিনি লীলা ভ্রয়ের বিরে|ধ!ভাস গুষ্টি করেন ন]। 

তগবপিচ্ছা ক্রমেই বেদশাপ্জে জাগতিক মঙ্গল কামনায় 
বিধি ও নিষেধের ব্)বস্থা আছে । উহ] নশ্বর জগতের 
উপযোগী জানিতে পারিলে সেইরূপ ধারণাসমূহ সম্যগ - 
কূপে পরিহার করিয়া ভগবান্কেই কেবলা] সেরা 
তিনিই সাধুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের অস্তশীজন 
করিতে গেলেই ভোগ ও ত্যাগ উভয় প্রকার বুদ্ধিই 
পরিত্যাগ কর্তব্য। যেহেতু তিনি বশ্যের ভোগাবগ্থ 
নহেন। তাহার বহিরর্পা শক্তি মায়াই শক্তি-পরিণত 
জগতে নশ্বর পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া প্রকাশিত হয়। 
জাগতিক বস্তুর পক্ষে নিত্যসেবা সম্ভব নহে । কেন না, 
প্রাপঞ্চিক জগতে সেব্য, সেবক ও সেবনধস্ম কালাধীন ও 
দেশাধীন। সুতরাং আপনাকে তদ্রপ কালক্ষোভ) পাত্র 
বিবেচন! করিলে ভোগী বা ত্যাগীর অভিমান বদ্ধজীবকে 
অহঙ্কারবিষূট করিয়া ফেলে; তখন জাগতিক হিত ও 
অহিতের বিচারে ভগবৎসেবাবিমুথত1 প্রবল! হয় এবং 
বন্ধজীব উহাকেই উৎক্কৃষ্ট বলিয়া বিধি বলিয়া গ্রহণ 
করে ।” 


সেবকের 


সৰ্কতোভাবে নিজন্বার্থ বর্জন করিয়] ভগবৎন্ুখানু- 

সন্ধানই ₹ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র । নিজস্থখানুসন্ধানের 
লেশমাত্র ম্পৃহা থাকিলে নিশ্ছিদ্র তগবৎনুখা নু» ঘন সম্ভব 
হয় না। সুখাঙুসদ্ধানের মূলে প্রিয়জ্ঞান, আপনবোধ ব1 
ভালবালা। যেষাহাকে ভালবাসে, আপনজন বলিয়! 
জানে, সেই তাহাকে সুখ দেওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত হয়ু-- 
নিজ সুখ লাভেচ্ছা। ত্যাগ করে। শ্রগুরুবৈষব তগবান্‌কে 
ফতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রিয়জন, আপনার লোক বা ভালবাসার 
পান্ররূপে দর্শন না হইতেছে তাহার! ভালবাসেন ও 






এ 


চিত্তবৃত্তি 

ভালবাসা টান_-এই কথা উপলব্ধি না হইতেছে, ততক্ষণ 
পৰ্য্যন্ত তাহাদের নিশ্ছিদ্র স্থখাইসন্ধান্স্পৃহ। হৃদয়ে জাগে 
ন!। জগতে পতি পত্বীকে, পত্বী পিকে, মাত! পুত্রকে, 
পুত্র মাতাকে অথৰা নিজদেহকে সুখী করিবার জন্য যে 
ৰ্যপ্তত। দেখায়, তাহার মূলে আছে পিতা, মাত) স্ত্রী, 
স্বামী ব| নিজ দেহেতে প্রিয়বোধ-_'এটা আমার’ এই 
জ্ঞান। আবার যেখানে এই প্রিয়বোধ বা? আপনজ্ঞানের 
অভাব, সেখানে তৎপ্রতি উদ্দামীনত স্বাভাবিকভাবেই 
আসিয়া যায়। সাধুগুরুর প্রতি প্রাণের সহিত ভালবাস! 
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ব| প্রিয়ত্ববোধ থাকিলে তাহাদের সুখাহুসন্ধানময়ী 
ব্ণ্ততা ও লিজনুথের জন্ত ব্যস্ততার অভাব যুগপৎ হইয়। 
থাকে। তখনই প্রকৃতপক্ষে সেবা আরম্ভ হয়। ধাহাকে 
সেবা করিতে হইবে, তাহাকে নিজের অতি নিকটে 
পাওয়া চাই, তবে সেবা বা শুশ্ময। বা পরিচর্যয। সম্ভব । 
দূরে থাকিয়া গৌরববুদ্ধিতে পুজা হইতে পারে কিন্তু সেবা 
ব| পরিচর্যা! হয় না। কারণ, সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ন! হইলে 
সেরা কি করিয়া হইবে? নাধুগ্ুরুর সহিত সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শ হয়-ঙীহাদ্দের নিকটতম সান্নিধ্য লাভ হয় 
প্রিয়ত্ববোধে, ভালবাসায়, আপনজ্ঞানে। 
ব্যবধান থাকিলেও সাক্ষাৎ মংস্পর্শের বাধ! হয় না। 
বাহিরে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও অন্তরে সর্বক্ষণ 
তাঁহাদের গ্রীপাদপদ্মাপ্তিকে মণ্তক রাখিয়! অবস্থান করা 
যায়। গ্রিয়ত্ববোধ ন! থাকিলে তাহাদের স্ুুলসান্লিধ) 
লাভ করিয়াও অন্তরে বনুদুরে অবস্থান হয়। প্রিয়ত্ববোধ 
না থাকিলে তাহাদের সেব। দুরের কথা, সাক্ষাৎকারই 
পাওয়া] যায় না। স্থতরাং প্রিয়ত্ববোধরূপ স্বন্ধজ্ঞানই 
ভক্তিরাজ্যে যূল কথা। সঘ্্ধজ্ঞানহীন হইয়া সেবাকাধ) 
করিবার অভিনয় করিলে, তাহা যদি অন্তাভিলাষযূলে 
হয়, তবে কর্ণ্মকাণ্ড হইয়া যাইবে, আর যদি অন্যাভিলাষ 
না থাকে, তাহা হইলে স্থকৃতি হইবে, কান জন্মে তাহার 
ফলে সৌভাগাদয়ে সম্বনবজ্ঞান যদি হয়, ভবে সেবা 
হইবে । 

সম্ন্ধজ্ঞানসম্পন্ন জিগ্ধ সেবক সবক্ষণ সেব্যস্থথবিধানে 
তৎপর। সেবা করিয়া নিজ স্থখলাভের ইচ্ছা সেবকের 
নাই। সেব্যের স্থথেই মেবকের স্থখ। সেবার ফলট। 
আমি পাইতে চাহিলেই তাহা অভত্তি বা বম্মকাও হইয়া 
যাইবে। তজ্জন্য সেবক নিজ অনর্থ উপশমের জন্য বা 
সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্যও সেবে)র নিকট গ্ার্থন। 


(সেখানে গুল 


*গুরুদ্েব মনকে শমিয়া লহ নিজ পানে, 
ঘুচিবে বিপদ, ঘোর”, “গুরুদেব থুচাহ সংসারজালা” 
প্রভৃতি নিজ দৈন্তময়ী প্রার্থনায় সেবাকামন! ব্যতীত 
নিজন্ুখের লেশও নাই। সেব্যের সেবাজাভের ভন্য 
যাহাতে তাহার স্থথে কোন বাধা ন! হয়, তাহার 


জামান না। 


৩৮ 


স্থখামুসন্ধান নিশ্িদ্রভাবে সর্চঙ্ষণ করিতে পারি, জনই 
সেবকের এই প্রার্থনা। সেবোর সুখের ভন্ধই মেবযের 
কাম্‌না-বাসনা যাহ! কিছু স্নিঞ্চভক্ত নিঙ্ধাম অর্থাৎ তাহার 
নিজন্থখকামনা নাই; কিন্তু তিনি নিরন্তর জেবাকাম। 


সেবকের চিত্তবৃত্তিমঙ্বন্ধে মহ[জন বলেন-- 
“যেখানে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সস্ভোয । 


সে কার্য করয়ে সর্দা নাকরয়ে রোষ॥” 

নিজন্থথের লেশমাত্র থাকিলে (জবা হয় না। জেবা 
করিয়া “আমি সেবা করিতে পারিয়াচি, জীগুরবৈষ্ণবের 
সুখবিধান হইয়াছেশ_-এইবূপ একট! নিশ্চিস্তভাব হৃদয়ে 
বর্তমান থাকিলেও নু সেবা সাধিত হয় না। সেবায় 
সেবকের সর্বক্ষণ একট! অতৃথ্ লালসা বা অসোয়াস্তি 
হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। সেবা করিয়া জেবকের সাধ 
মিটে না। সর্বক্ষণ আমার নিজ নিত্য প্রভুর সেবা লাভ 
হইল না, আমার চিত্তে তিনি ক্ষ,ত্তিপ্রাথ হইলেন না, 
তাহার অসীম অনন্ত কৃপারাশি আমার জঙ্য প্রকাশিত 
থাকিলেও আমি তাহার একবিস্দুও গ্রহণ করিতে 
পারিলাম না; তৃণাদ্বপি-স্থনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্চ 
অমানী ও মানদ হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলাম 
না,সকল বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে জীগুরুবৈফ্ণবচ্বোয় 
আন্ুকুলাদর্শন করিবার, সৌভাগ্য আমার হইল ন)" 
এই বলিয়া একটা আত্মগ্না নি ও অনুতাপ সেবকের হৃদয়ে 
সর্বক্ষণ আছে। এইরূপ দৈন্য তাপময়ী আকাজ্ফা থাকিলে 
উপ্রুবৈষ্ণবের কৃপায় সেবকের সেবার পথে ভিতরে ও 
বাহিরে যত প্রকার বাধাবিত্ন আছে, যে সমস্তই 
অপসারিত হইয়া যায়। 

অন্তরে মিল ন! হইলে-_অস্তরের কথা জানিতে না 
পারিলে সেবা করা খায় না। পূজায় পূজ্যের অস্তরের 
কথা জানিবার প্রয়োজনীয়তা তত দরকার হয় না। 
সেখানে শাস্ত্রবিধি অঙ্গুসারে অকপটে অনুষ্ঠান করিলেই 
তাহা পুজা হয়; কিন্তু সেবায় অন্তরের কথা জানিতে 
না পারা পর্য্যন্ত একটুও সেবা হয় ন1। সেব! অর্থে সন্তোষ 
বিধান । সেব্য,কিসে সন্তুষ্ট হন তাহা তিনি নিজে প্রকাশ 
না করিলে অথবা অস্বরে না জানাইলে তাহা কর! সম্ভব 


২৯৮ 
হয় ন1। নিজের লোক ন! জানিলে নিডের প্রতি লিগ্ধ বা 
ন্বেহগ্রীতিবিশিষ্ট না দেখিলে তাহার] নিজ-অস্থরের কথ! 
জানান না। অন্তরে ভালবাস] স্রেহময়ীভাব না থাকিলে 
অন্তরে তাহাদের আস্তরিক ইচ্ছা ক্ষত্রিপ্রাণ হয় না। 
দীন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন 

শ্পেহ সেবাপেক্ষ। মাত্র শ্রীকৃষ্ণক্বপার” 
গ্রগরুবৈষ)ব সেহশীল সেবকের যে সেবাচেষ্টা 
তাহ।তেই গ্রীতি লাভ করেন, অন্য কোনগ্রকার োগ]তা 
অযৌগাতার বিচার করেন ন1। ভাতার! সেবকের নিকট 

(নহবা ভালবামা চান এবং মেবককে সে করেন ও 
ভালবাসেন । 

এই স্নেহ ব| ভালবাস! জিনিষটি বযঞ্তিনিট অর্থ|ৎ 
প্রীপ্তরূবৈধবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সেবকের যে ব্যত্তি গত 
সঙ্ঘ, তাহারই অভিবাক্তি। শ্রীপ্তরুবৈষ্ণবের বাক্তিত্বের 
প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই তাহাদের প্রতি সেহ বা ভালৰাসা। 
ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া পর্যাস্ত তাহাদের 
কপাপাত্র হওয়া যায় না। বিশেষ কৃপাপাত্র না হওয়া 
পর্যন্ত কৃষ্ণভজন হইতেই পারে না। আমি সমষ্টিগত 
হিসাবে গ্রগুরুপার্দপদ্মের সেবক ত’ বটেই, আমি ব্াক্তি- 
গতভাবেও বিশেষরূপে তাহার অযোগ্য কিস্করান্ুকিক্কর। 
স্ি্চশিষ্যই গুরুর সর্বতোমুখী রূপা লাভ করেন। “আমি 
ত’ তোমার তুমি ত’ আমার”--ইহাই শ্রগুরুপাদপদ্ধের 
ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্বন্ধের পূর্ণ অভিব্যক্তি । মহাজন 
বলিয়াছেন--“মন্নাথঃ শীজগম়।থঃ, মদ্গুরু জীজগর্গুরুং।” 
জগৎ তাহাকে গুরুপদে বরণ করিতেও পারে, আবার 
জগতের দুর্ভাগ্য হইলে জগৎ তাহাকে গুরুপদে বরণ 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


করিবার সৌভাগ্য হারাইতেও পারে। কিন্ত আমি 
তাহার অযোগ্য কিন্বার হইলেও তাহার নিত্য কিন্কার এবং 
তিনি আমার নিতা প্রভু। 


“আমার প্রভুর প্রভু জ্রীগৌরন্থনার। 
এ বড় ভরস] চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥” 


আমি তগবকপায় ধহাকে আমার নিজনিত্যগ তু 
রূপে পাইবার সৌভাগ] পাইয়াছি, যে ভু আমার মত 
এত বড় নারকী জীবধমকেও তাহার শ্রপাদপদ্মমেব। 
প্রদান করিয়া তাহাকে নিত/ঞ্রভ বাঁলিয়। জানবার বুদ্ধি 
আমাকে দিয়াছেন, শ্রগৌরকুষ (সই «তুর গেমে- 
বশীভূত। আমার প্রভু শরগোরকৃষ্ণকে ইচ্ছ। করিলে যাহাকে 
তাহাকে অনায়াসে দিতে পারেন ও দিয়! থাকেন। 
আমাদের প্রভু এত করুণাময়। এইরূপ মহামহাব্দান্ত 
শিরোমণিকে প্রভুরূপে পাওয়ায় আমাদের ভাগের 
সীমা নাই। সেব্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সেবকের এইরূপ 
হৃদগতভাব একমাত্র সেব্যের কুপ1 ও নিজের একান্তিকী 
অতৃপ্তলালস1--এই উভয়ের যুগপৎ সন্মিলনেই লাভ 
হইয়া থাকে; এতদ্বাতীত অন্য উপায় নাই। এইরূপ 
অবস্থা লাভ হইলে ন্ুখান্তসন্ধান বা সেব! সম্ভয় হয়-- 
সেব্যের অন্তরের কথা জানা যায়। তাই শ্রীগুরু-বৈষণব- 
পাদ্দপন্মে করযোড়ে প্রার্থন1- 

“কবে হেন কৃপা, লভিয়1এ জন, 
কৃতাৰ্থ হইবে নাথ। 
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, 
কর মোরে আত্মসাৎ ॥* 


আরীগুরুপাদপদ্ম 


গুরু তিন প্রকার--অবণগুরু, 


মী একজন দুইজন হইতে পারেন না। 


ঠা 





! ন শিক্ষাগুরু ও গুরু ও শি 
ক্ষান্ত ৷ অঁহণগুরু-বত্মপ্রদর্শক গুরু। দীক্ষাগুন্ক prelimin 
শ্রবণ- খিনি মন্ত্র দেন, 


ক্ষাগুক অনেক হইতে পারেন। শ্রবণগুক 
৯১ কথা বলেন, প্রারম্ভিক যোগ্যতা দৈন। 
তিনি দীক্ষার্তর | তিনি সমন্ধজ্ঞান দেন। 


০১2 


শ্ীগুরুপাদপঞ্ম 


শিক্ষার হরিভঙজচনর কথা বলেন। কি করিয়া ভজন 
করিতে হয়, তাহ শিক্ষা দেম। দীক্ষাপ্তর ও শিক্ষাগুরু 
একভ বদ্ধ । ইহাদের মধো বড় ছোট বলিয়া কোন কথা 
নাই । উভয়েই ভগবৎপ্রেঠ। ভগবৎ-প্রে্টগণের মধো 
বড় ছোট ভেদ করিলে অপরাধ হইবে।  দীক্ষাগ্তরুও 
শিক্ষার হইতে পারেন। অনর্থনিবুদ্ির পর বিশুদ্ধ 
অভিধেয়ের কণা শিক্ষাপ্তরু বলেন। শ্বূপবিদ্ধির পরও 
শিক্ষাগুরুর সাহচর্য গ্রহণ করিতে হয়। 

গুরু জীবতত্ব নহেন, যখনই গুরুজ্ঞান হইয়াছে, তখন 
জীবতরদর্শন ব। তটস্বদর্শন নাই; মুক্তজীবরূপেও দর্শন 
নাই। গুরুতে কুষ্ঃপ্রিয়-_ভগবানের ম্বূপশক্তি বা পর! 
শক্তি দর্শন, বিভিন্নাংশদর্শন নাই | তটস্থজীব মুক্ত হইলেও 
বিভিন্নাংশ গাকিবেন। 
পৰ্য্যন্ত মায়াকবলিত। 
জ্ীবরূপে-_বিভিন্নাংশ দর্শন হইবে না| গুরু বিষ্ণুতত্র, 


তিনি 


তটস্ব-জ্ীব ভাবোদয়ের পূর্ব 
যখন গুরু বলা হয়, তখন মুক্ত- 


ভগবানের সহিতে অভিম্ন_সেবক-ভগবান্‌। 


প্রীপ্তরদঘেব Enjoyer Absolute নহেন, তিনি Enjoyed 
Absolute. কৃষ্ণ ও গুরু ভোক্ত-ভগবান্‌ ও ভোগ্য-ভগবান্‌ 


--সভোক্তী ও সভ্ভোগ্য; সস্তোক্তা-ভগবান্‌ ভরীরুষ্*, আর 
সম্ভে।গা-ভগবান্__্লম্ত্রী বা শ্রীপুরুদেব। গুরুদেব 
ভগবানের প্রিয়তম সেবক । ভগবানের সহিত তাহার 
অবিচ্ছেষ্য সম্বন্ধ । তবে তিনি দম্ভোক্ত| নহেন। শিক্ষা- 
গুরগণ সকলেই ভগবতগ্রে্ট, যিনি ভগবান্কে বেশী স্থখ 
দেন,ত্িনি গামার শীগুরুদেব ৷ মুকক্ষীবগণ বৈষ্ণব । বদ্ধ, 
তটস্ব ও মৃক্ত এক নয়। গুরুদূশনে জীবরূপে দর্শন নাই। 


«গর চার্বাং মাং বিজানীয়াৎ। এখানে জীবরূপে দর্শন করিলে 


অপরাধ হইবে । নিত্যসিদ্ধ পার্ধদগণ জীবজাতীয় নহেন। 
যিনি রুষ্ণতব্ববেত্তা, তিনিই গুরু । শীহলাদিনীসার- 
মমবেত--সম্বিৎশক্কিভত্বহ__ভক্কি। মুক্ৰজীব ছুইগ্রকার__ 
নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। জীব বলিলে গুরু বল! হইবে 
না। পার্ধদ আর জীব এক নহেম। পার্ধদ বা পরিকরই 
‘গুরু’, ভখন জীব বল! চলে না। বৈষ্ণবের মধ্যে ছুইরকম 
__-বিভিম্ংশ জীব ও আশ্রয়-বিগ্রহগণ। মুক্তভীবই 
বৈষণব। মধুররসে- প্রবাধভানবী, বাৎসল্__ শ্ুনন্দ- 
যশোদা-ই হার] স্বাংশ-হ্বকূপশক্তি। গুরুকে শুধু 


২৯১৯ 
বৈষ্ণব না বলিয়া ভক্তশ্ৰেষ্ঠ বা বৈষ্ণব-রাজ’ বল! যায়। 
মহাভাগবত বা বৈষ্ণব এক জিনিয। মহ1ভাগবত-শ্রেঠ-_ 
শীগুরুদেব। মৃক্তজীব--বৈষফব | স্বরূপশক্তি বা পরিকর- 
গণ তাহার] ঠিক মুক্তজীব নহেমন। তাহারা চিচ্ছক্তির 
বিলাম। শীঞরদের রোহিণী-নন্দম বাঁ রৌহিণেয় রাম 
নহেন। শ্রীবলদেবের যে রাস, তাহাতে প্রীরুষ্ণই প্রিবলদেবের 
অঙ্গে রদ করিয়াছেন-_:ভাগ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের 
কৃষ্ণসুখপৱতা ছাড়! কিছু নাই । তিনি চারিরসে কুষ্ণসেবা 
করিতেছেন। রসে তিনি নিজ অঙ্গে কুষ্যকে স্থখভোগ 
করাহয়াছেন। আহলাদিনীর আন্তগতা করিতে হইলে 
অগ্র।ফত প্রকৃতি হইতেই হইবে । শক্ষিবিলামের কথাই 
ত’ সেবার কণা মাশয়ের কথা। শ্রীগুরুদেব শক্তিমান্‌ 
নহেন, তিনি কুষ্ণের শক্ি_ম্বপশক্কি_-আশরয়বিগ্রহ । 
অদ্ধিনীয় প্রকাশ-ধাম, চিনববুন্তি বা ভাব ও রূপ 
entity. সঙ্দিৎ হইতে রুষ্ণের অস্থভূতি ; আর প্রীহলাদ্দিনী- 
শক্তির কার্ধা রসের উদয় কর! বা আনন্দ দেওয়া। 
আশ্রয় বিগ্রহ 
বনু অনবদ্য মুক্ত 
সেবকগণের ছারা সম্ভোগবিগ্রহ আকুষের সম্ভোগের জন্য 
যে চেষ্টা, তাহাতে দয়ার তুলনা নাই--কেবল ক্কৃপ।। 
শ্রীরুষ্ণ একজনকে লইয়াই মন্তষ্ট, তথাপি আগুরুদেব তাহ! 
চাহেন না। বালিশকে উত্তম করিয়া তাহাকে দিয়া 
শীকৃষ্ণের সেবা করান । শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্ভভ গোপী--গুরু | 
শরুষ্ণ গুরুব্পভ। গোপীভর্ত,: পদ কমলয়োদ1সদা সুদ সঃ 
ইহাই নিজের অভিমান। প্রগুরুদেব হৃষীকেশ প্রেষ্ঠ। 
শ্ৰরীগ্তরদেব ভক্তিকে প্রকট করেন। Without Guru 
ভক্তি থাকে না। সেবকাতিমান্‌ যেখানে, “আমি 
তোমার সেবক” এই শুদ্ধ অহঙ্কার বাঁ আমি তোমার 
শরণাগত অকিঞ্চন সেবক-_দাস, এই অভিমান যেখানে, 
সেখানে সব জিনিষ গুরুর | যেখানে আমি গুরুর-আমি 
ত’ তোমার জন”-এই অন্মিতা, সেখানে । তাহাকে 
চালিত করেন গুরু। যেখানে গুরু নাই, যেখানে আমি 
গুরুর অযোগ্য কিন্করাহ্ কিঙ্কর- অভিমান নাই, সেখানে 
অহঙ্কার আসিবে। চিন্তবুদ্ভি যাঁদ অকিঞ্চনা ভক্তিপর 


বছর সেবায় শীকফের উল্লাস হয়। 
বছর দ্বারা সেবা করিবার জন প্রস্তুত । 


৩৪৪ 


হয় সেখানে গুরু গোর করিয়া শিক্বোর নিকট হইতে 
গ্রহণ করেন। সেখানে ভোগা-তোত্বদর্শন নাই। এই 
গুরুশিষোর সম্বদ্ধের মধো কষ স্থখ পান। 

গগুরুদেব  কষ্ককীর্নকারী।  মন্র-উচ্চারণকারী 
দীক্ষাপ্তরু। কবর্ণনমূখে যিনি ভজনের কথা বলেন, তিনি 
শিক্ষাপ্তরু। কি করিয়া! রষ্ণের স্থখ হয়, খিনি বলেন, 
তিনিই শিক্ষাগ্তর। তিনি শ্রীনামতজন-শিক্ষাদদাত]। 
গুরু কীর্তন করেন, শিষ্য শ্রবণ করেন। এই শ্রবণ কীর্তন 
নিতা-_ইছ। সিদ্ধির পরেও চলিবে। শ্রবণকীরীই- 
খিষ্বা। আশ্রয়বিগ্রহের শীনামকীর্ত্তন বাতীত শরীরুষ- 
কীর্তন হয় ন1। শীগুরুদেব ও তাঁহার কিছ্বারগণের সেবা 
করিলে শগৌরস্থম্দর আনন্দিত হন ও রুপ। করেন। 
আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাদ্বার] নিরধিবশেষবাদের প্রতি যে 
আহ্রক্তি, তাহা ধ্বংস হয়। বিষয় বিগ্রহের সেবাদ্বার। 
প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছ্ম ভোগ প্রবৃত্তি ধ্বংশ হয়। শ্রীগৌর- 
সুন্দর সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের প্রেমবাধ্য। শ্রীগুরুদেব 
অট্হৈতুকী করুণ! করিয়া বাণীর আকারে শ্রগৌরস্থন্দরকে 
বিতরণ কবেন। ধাহাদের সংসারবাসনা ক্ষয় হইয়াছে, 
তাহারাই তাহার বাণী সম্যক্‌ গ্রহণ করিতে পারেন। 
শ্রগুরুদেবই শীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই। 
শ্রবীকারীর একমাত্র বান্ধব--শ্রীগ্তরুমনিত্যানন্দপাদপদ্ম। 
তাহার কৃপা ব্যতীত হৃষ্জ্ঞান হয় না। রুফ্বিষ্মৃতির 
হাত হইতে শরীগুরুপাদপদ্মই মোচন করিতে পীরেন। 


যেখানে সম্পূর্ণন্রপে শুর্ববীস্থগত্য, সেইখাঁনেই ভীগবতবাঁণীর 
যথার্থ আচরণ । 


শ্রগুরুদেবজীববিশেষ নহেন, তাঁহাকে জীব মনে 
করিলে অপরাধ হইবে । তিনি জীবের প্রভু । জীব-_ 
অপূর্ণ, খণ্ড  আগ্ুরুদেব_-অখণ্ড, অছয়জ্ঞান। জীব, 
অণু, গুরু বিভু । যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই গুরু । গুরু 
স্বরূপশক্তি। কৃষ্ণ_শক্তিমান, গুরু-_শক্তি। শক্তি- 


মানের যেমন বহু রূপ আছে,সকল রূপই যেমন কৃষ্ণই, 
কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন, স্বরূপশক্তিরও সেইরূপ বছ রূপ 


আছে। তাঁহার! দকলেই স্বব্বপশক্তি_সকলেই অভিন্ন 


অখগ্ু, অদ্বয়জ্ঞান। শীগুরুদ্বেব সাক্ষান্তাবে শীভগবানের 
সেবা করেন । তিনি শীক্বষ্ণের সর্বাপেক্ষ! প্রিয় । গুরুকে 


নদীয় প্রকাশের গ্রবন্ধাবজী 


শ্রীর্ণ বড় আদর করেন। শ্রীগুরুঘেব ভোক্ক] নেন 
বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না, এক্কপ নছে। 
তিনি আমাদের সকলের সব গ্রহণ করিয়। প্ররুষের 
নিকট পৌছাইয়! দেন। আমি গুরুকে দিব, ইহাই 
আমার কাজ। তাহার কপ ছাড়াগতি নাই। তিনিই 
সেবা দিবার মালিক। 

বেদযৃত্তি--শীকষ্ঃ। বেদবন্ত- প্রীগুরুপাদ পদ্য 
ভগবানের সেবা! অপেক্ষাও আচার্য্য বা শাত্বমর্শ্ব- 
ব্যাখ্যাতার সেবার মহত্ব আরও অধিক । সেবা-ভগবামূই 
তাহার সেব! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবকভগবান্‌ আচার্ধ্য- 
রূপে আত্মপ্রকাশ 
পূজা আমাদের সর্বগ্রধান ভজন-সাধন-_ যথাসর্কবস্ব। 
বিষয়বিগ্রহই আরাধকযুন্তিতে তাহার শব্াচ্চার অর্চ্চন- 
কারী শ্রীব্যাস ব1 শ্রীআ চার্ধ্যপাদপদ্ময্ধূপে প্রকটিত হন। 
স্বয়ং ভগবান্‌ এমন্মহাপ্রভূ ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এই 


করিয়া গাকেন। ভ্রীগুরুপাদপ্াদুর 


্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। 
্বয়ংরূপের স্বয়ং প্রকাশবিগ্রহ শ্রনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার 
অংশ শ্রীমন্মহা প্রতৃকে পূজা করিয়! জগতে ্রীব্যাস-পুঙ্ঞার 
আদর্শ-শিক্ষা প্রদান করেন। 

আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপন্মের পদধূলি এত বড় একটা 
জিনিষ, যাহা ব্রদ্ধানম্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। অনস্ত- 
কোটি বহ্ধাণ্ডের পর যে বিরজা, বিরজারগ পরপারে খে 
ব্রদ্ধলোক, তাহ।কেও তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে আশ্রয়- 
বিগ্রছের পদধূলি। তর্দতীত পরব্যোমের এধর্যাও 
তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে ন]। স্বয়ং বিষয়ধিগ্রহ 
ভগবান্‌ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অগ্রারুত ধাম 
শীগোলো।ক-বুন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদ্রধৃলিই 
আমাদের নিত্যসত্ত1। যেখানে আমাদের স্বরূপের সেই 
অভিমান নাই,সেখানে অমানিত্ব-মানদও থাকিতে পারে 
না। সেখানে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষবিচার 


প্রবল হইয়া আমাদিগকে অহঙ্কার-বিষৃঢ়াত্ম করিয়! তুলে, 
আমর! হরিকীরত্ন হইতে একেবারেই বঞ্চিত হই, 
আমাদের স্বরূপ মায়তারা আবৃত, লাঞ্চিত হইয়! থাকে। 
আয়ের পদধুলিই আমাদের শ্বরূপ__আমাদের সর্ববদ্ব। 


ভীরপাম্গগণের প্র টী 
পাদপদ্মধূ'ল হওয়াই দের চরম 
আকাজ্জার বিষয় । খু ই আমাদে 


সপ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 


ওঁ বিষ্ণুপাদ শীল ঠাকুর ভক্কিবিনোদ আধোক্ষজ তত্ব 
_অগ্রাকুতবপ্ধ। তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ- 
গক্ত। আধোক্ষরবস্থর জন্ম নাই, মরণ নাই) জনক নাই, 
জননী নাই। তক মধোক্ষজতব বলিয়া তাহার৪ জনক 
নাই, জননী নাই; জ্রন্ম নাই, মৃত্যু নাই; প্রাকৃত জাতি, 
বর্ণ বা আশ্রম নাই ; কেবল প্রকট ও অপ্রকট লীলামাত্র 
আছে। দ্বতঃপ্রকাশ স্্ধা পূর্ব দিকে উদিত হন বলিয়া 
পূৰ্ক্মদিক্কে স্থর্যের জননী বল! যেরূপ ভ্রম, তদ্রপ বৈষ্ণব 
ভগবদিচ্ছায় কোন কুল আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চে প্রকাশিত 
হন বলিয়! তাঁহাকে সেই কুল বা জাতির অন্তর্গত বলা 
তদ্রপই ভ্রম ব1ভ্রমাত্মক চরম অপরাধ। 
ভগবন্তক্ত ইন্দরিয়জ্ঞানাতীত বস্থ। তাহাদিগকে 
অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গিয়া ধাহার। ভক্তের প্রপঞ্চে জন্ম, 
কুল, জাতি ইত্যাদি আছে মনে করিয়া ভোগপর বাহ 
অভিজ্ঞানের দ্বারা ভক্তের জাতি, কুল প্রভৃতি নিরূপণ 
করিতে অগ্রসর হন, তাঁহার! পারমাথিক শাস্তাস্থসারে 
ূর্থ, পাষস্তী, অপরাধী জীব। ভক্তগণ কখনও শৌক্র 
পরিচয়ে পরিচিত নহেন। তাহারা স্ত্রী-সহজ প্রারুত 
অভিলাষকে বড় মনে করেন নী। যাহার] চ্৩- 
গোল্রীয় খধিকুলের অস্তর্গত হইবার জন্য লাঁলাঁয়িড 
নহেন; তাহার! অচ্যুত-গোত্রীয় ব্রজ্ষকুলের অস্তৰ্গত। 
সাত্বতশাস্র বৈষ্ণবকে প্রাকৃত জাতি বা বর্ণের অস্থর্গত 
বলিয়' বিচার করেন নাই। দশীপদ্মপুরাণ বলেন,_ 
“ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিাতে। 
বিষুরমূচরত্বং ছি মোক্ষমাহুমনী বিণ; )" 
বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ধবন্ধন নাই? শরীবিষ্ণুর দাস 
বলিয়। পঞ্ডিতগণ তাহাদিগকে মুক্তি ভাজন বলেন। 
রবরক্ষবৈবর্তৃপুরাণ কৃষ্ণজন্মথণ্ডে বলিয়াছেন 
“বহিষ্থ্যাত্রাদ্ষণেভ্যন্তেজীয়।ন্‌ বৈষ্ণবঃ সদা। 
ন বিচারে! ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকশ্মণাম্‌ । 
লিখিতং সায়ি কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিম্‌ 1 


অগ্নি, স্থর্ধা এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্ব 
তেজোবিশিষ্ট। বৈষ্টবগণের নিজকন্মসমূহের ভোগ 
নাই ও বিচার নাই, এইবাকা সামবেদীয় কৌথুমী- 
শাখায় লিখিত হইয়াছে । 
বৈষ্ণবগণের গুকুপরম্পরায় বংশ-পরিচয়, ইহাই মুণ্তর- 
তি, গ্রীমস্ভাগবতাদি শাস্ম ও বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের বংশ- 
লিঙ্ধপণেন প্রথা । আমরা শ্রীল ভক্ষিবিনোদ ঠাকুরের 
“বংশ-পরিচয়ঃ সন্বঙ্ধে শরীশীগুরুপ্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ 
করিয়াছি, তাহাই নিয়ে উদ্ধার করিলাম,_ 
মহাপ্রভু শীচৈতহ্ধ, রাধাকুষ নহে অস্থা, 
কূপাম্গজ্গনের জীবন। 
বিশ্বস্তর-প্রিয়স্কর, ঈশ্বরূপ-দ্ামোঁদর, 
ভার মিত্র জপ-সনাতন ॥ 
বূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাঁথ হন, 
তার প্রিয় কবি কুষ্দাস। 
কৃষ্দাস-প্রিয়বরঃ নরোতম সেবাপর, 
ধার পদ বিশ্বনাথ আশ ॥ 
ভকরাঁ বিশ্বনাথ, তাহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ, 
তীর প্রিয় শ্রীভক্ষিবিনে|দ । 
ভ্রগৌরকিশোর-বর 
হরিভজনেতে ধার মো ॥ 
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্কি- সিদ্ধাস্ত-সরম্বতী, 
রীস্বরূপ-বূপাঁহ্ুগবর । 
্রভক্কি প্রসাদ পুরী, গুরুক্ধূপে অধতরি? 
রূপানুগ কীর্থন-তৎপর ॥ 
মহা প্রহ্থ শ্রীচৈতন্য হইতে শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ইহাই বংশ-তালিকা। এল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীগৌর- 
সুন্দরের নিজবংশ, শ্রীগৌরনিজজন। তিনি জ্িকাল- 
সত্য গ্রচৈতন্যর্দেবের সহিত “স-ভৃত্যায়, সংপুতয়ঃ স- 
কলত্রায় তে নমঃ" এইভাবে বন্দিত হন। 
আদিশৃর কর্তৃক আহত হইয়া প্রপুক্রযোভ্ম বঙ্জদেশে 


মহাভাগবত-বর। 


৬২ 


আগমন করেন। তাহার কলি? পুত্র সম্্যাসী কনক্দণ্ডী 
নামে পরিচিত হন। সপুরুযো তরমের বংশে 
ভাহার সধম ও অষ্টম অধস্তন বিনায়ক ও তৎপুগ্ 
নারায়ণ উভয়েই রাঁজ্মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ 
পর্য্যায়ে কামদেবের পুজ রাজা ক্রষ্ণানন্দ শ্ৰীকৃষ্ণনামে 
বিশেষ রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন; প্রীরুষ্ণনোর সভায় 
প্রীনিত্যাননদ প্রভু সপার্ধদে উপস্থিত হইয়। শরীকৃষ্ণানন্দকে 
প্রচুর কুপ। করিয়াছিলেন। শরীকবৃষ্ণানন্দ হইতে সগ্চম 
পুরুষে পুণাবী্তি প্রমনমে হন উল্ভুত হুন। তিনি 
বারাণসী প্রভৃতি তীর্ঘস্বানে দেব-মন্দিরাদি, গয়ার 
প্রেতশিলার সোপানসমূহ নিশ্মাণ ও বছস্থানে জলাশয়াদ 
খনন করাইয়] বর্ণাশ্রমধশ্মের গৌরব পোষণ  কারিয়া- 
ছিলেন। তাহার জ্যোষ্পুত্র রামতঙ্গর বদান্যত] কিছুদিন 
পুর্বে কলিকাতাবাসীর নিত্যগৃহকথার মধ্যে হইয়াছিল। 
ছ্রমদনমোহনের প্রপৌভ্র ভ্রীআনম্দ চন্দ । তিনি গরম- 
ধান্সিক, সরলহয়, বিষয় বিরক্ত ও অতীব স্থন্দর-দশন 
ছিলেন। শ্রীআনন্দচন্দ্রের সহধন্িণী শ্রীযুক্ত! জগন্মোহিনী 
দেবী। পরমপতিব্রতা প্ীজগন্মোহিনী দেবীর ক্রোঁড়া শ্রয় 
করিয়! নিতালিদ্ধ অপ্রারত ব্রাক্ষণকুলশিরোমণি গৌর- 
নিজজন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে আবির্ভূত হন। 
প্রআনন্দচন্ত্র শিশুর নাম রাখিলেন_আকেদারনাথ। 
ভরীন্গগম্মোহিনী দেবীর পিতৃদেব শ্রীঈশ্বরচন্ত্র মুস্তৌফী 
তৎকাঁলে নদীয়1 জেলার অন্তর্গত উলার এবং সমগ্র 
বঙ্গের একজন প্রধান ও স্থগ্রীসিচ্ধ ভূম্যধিকাঁরী ছিলেন। 
জীআনন্দচন্জ্রের পিত! রাজবন্রত শক্কি-উপাসনার.প্রভাবে 
সম্যাসধর্শ গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা ত্যাগ করিয়া 
উদ্তিষ্তার কটক জিলার ছুটী গ্রামে শল ঠাকুরের 
আবিঙাবের পূর্ব হইতেই বাস করেন। শ্রীআনম্দচন্্রও 
ক্লিকাতী-বাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদগঞ্সোহিনী দেবীর 
সহিত নদীয়া, জেলার ‘উল! বা “বীরনগর* গ্রামে বাস 
করেন। 

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাঁঞ্র, ১৮৩৮ খুষ্টাকের ২র1 
সেপ্টেম্বর রবিবার শীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্ঈশ্বরচজ 
মুন্সী মহাশয়ের গৃহে উলী-গরামে আবিভূতত হন। 


এই 


Ee) 
ki 


নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ঠাকুর «৬ বৎসর বয়স হইতেই রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থ মনোযে|গ-সহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি 
বাল্যকালে যখন কৃষ্ণনগরে পাঁড়তেন, তখন বিশেষ 
যা গ্রহের সহিত প্রভৃতি শাঙ্গব্যাথযা 
শুনিতেন। তাহার প্রতিভা দেখিয়! শিক্ষকগণ সকলেই 


মহাভারত 


অত্যান্ত সন্ধষ্ট হইতেন। ঠাকুরের একাদশ বৎসর বয়ংক্রম- 
তিনি 
লালিত-পালিত হন। 
বিপথগামী হয়; কিন্তু সেরূপ 
আশ্রয় করিতে পারে নাই। 


কালে শ্রীআনন্দচন্দ্র পরলোক গমন করেন। 
উলাগ্রামে মাতামহের 
কুসজে পড়িয়া অনেকেই 
কোন কুসঙ্গ ঠাকুরকে 
তাহার নিত্য সিদ্ধস্বভাব 


গৃহে 


বাল]কাল হইতেই প্রকাশিত 


হইয়াছিল। বাল্যকালেই ঠাকুর “উলাচণ্ডী”-নামক 
একখানি কাব্য রটন। করিয়াছিলেন। পৌগগুকালেই 
ঠাকুর তত্বব্ষিয়ক চিন্ত। করিতেন। “জগৎ কি? 


আমরাই বা কি?” - এই ছুইটী কথ! ঠাকুরের মনে দশ 
বৎসর.বয়স হইতেই জাগিয়াঁছল। তিনি বাল্যকাল 
হইতেই রামনাম করিতেন। সন্ধা 
নানালোক নানাকথা বলিলেও তিনি ‘রাম’-নাম ছাড়েন 
না। 


জীভগবানের 


গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুকাল কলিকাতায় 
অধায়ন-লীল1 করেন। তিনি তখন হইতেই ইংরাঁজীতে 
প্রবন্ধ লিখিতে ও ইংরাঁজীতে ৰক্তৃত। দিতে আর 
করেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে তিনি অনেক গ্রন্থও 
পড়িয়া ফেলেন। ঠাকুরের সাহিত্য-গ্রতিভা দেখিয়া সকলেই 
তাহার প্রতি আরুঠহন। তিনি ছোট ছোট ইংরাজী 
কবিতা লিখিয়] বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করিতেন। 
ঠাকুর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজী ভাষায় 
“পোরিয়েড'কাব্যের প্রথমভাগ লিখেন । শ্রীযুক্ত ত্বিজেম্জ- 
নাথ ঠাকুরের সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ 
বন্ধুত্ব ছিল । তিনি প্রায়ই তাহার কলিকাতার বাড়ীতে 
যাইতেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও আলোচন! করিতেন। 
ঠাকুর নিরস্তর নিরপেক্ষবিচারক ও শ্রৌতবিচারের বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। নিরপেক্ষ ও শ্রোভনিষ্টা সাহার 


শ্রীল ঠাকুর তক্ষিবিনো 


্বতঃগিঙ্ স্বভাব ছিল। শ্রীল ঠাকুর তাহার আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন,_ 

“আমি ব্রাহ্মদিগের বক্তা ও পুস্তকাদি পড়িয়া- 
ছিলাম । এক ঈশ্বর মান! ভাল- একথা আমার অনেক- 
দিন হইতেই বিশ্বাম ছিল, কিন্তু ব্রাচ্ধেরা যে-ধরণের 
বিচার করেন এবং ধে-রকমের উপাসনা করেন, তাহাতে 
আমার কখনও রুচি হয় নাই ।” 

ঠাকুর তাহার যৌবন কালেই ব্রাঙ্গধন্দের ন্যায় থৃষ্টব্মেরও 
যথেষ্ট আলোচন। করিয়াছিজেন। তিনি ব্রাহ্ধধশ্ম হইতে 
ৃষ্টপ্রচারিত ধর্মকে অধিকতর আদর কররিতেন। কারণ, 
শৃষ্টধর্শ্মে মবিশেধ ভগবান্কে স্বীকার করিবার প্রতিজ্ঞা 
আছে। মার ব্রাহ্ষবন্ম যু'নিটা রী থুষ্ট ধর্মেরই আন্ুকরণিক 
নবপংক্করণ, অথচ তাহাতে ভগবানের নিত্য-সবিশেষ- 
বিচার নাই । 

ঠাকুর সেলের কোরাণ, থিয়োডার পার্কার ও নিউ- 
ম্যানের গ্রন্থমকল পড়িয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় সকলেই প্রাণভয়ে সন্স্ত ছিল। কিন্ত 
আমাদের ঠাকুর শাস্্ালোচনা ও ভগবৎকথা-প্রচারের 
জন্য নানাদেশে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ 
খৃষ্টাব্দে গ্রীত্নকালে ঠাকুর প্রজগন্নাথদ শনের জন্য উদগ্রীব 
হইয়া কটক হইতে নীলাচলে পদত্রজে গমন করেন। 
ঠাকুর নীলাচলে আসিবার পথে যাজপুরে দুই তিন দিন 
থাকিয়া ছুটিগ্রামে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ভিনি একজন বিশেষ সাধক ও দৈবজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। 
তাহার শ্রীরাধা-মাধব ও ছ্ীজগন্নাথদেবের নিত্যসেবা 
ছিল। গ্রীচৈতন্যগীতা নামক একখানি বঙ্গীয় ছন্ো গ্রস্থের 
কথা বঙ্গ সাহিত্যিকগণ শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের 
ঠাকুর আপনাকে পট্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার” নামে 
পরিচয় দিয়! এই গ্রন্থ রচনা করেন। তখন হইতেই 
শ্রকেদারনাথ সচ্চিদানন্দ” নামে পরিচিত। পরে তিনি 
৪১, উ্টৈতন্াবে তক্তিবিনোদ*নামে প্রকাশিত হইয়া 
ভ্রীপচ্চিদানন্দ তক্তিবিনোদ্‌ ঠাকুর’ বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব- 
সমাজে পূজিত হইতেছেন। | 

ঠাকুর ছুটি-গ্রামে উপস্থিত হইলে পিতামহ ঠাকুরকে 


৬৩ 


বলিলেন, তুমি একজন বড় বৈষ্ণব হইবে ইহা! 
বলিবামাত্রই ব্রদ্ধতালুভেদ করিয়া তাহার জীবন নির্গত 
হইল। ঠাকুর কিছুকাল কটক স্কুলে শিক্ষকত। করিয়। 
ভদ্রক-স্কুলের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং 
সেই সময় “মঠস্‌ অব. উড়িয্যা" নামক পুস্তকের উড্ভিক্ার 
বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থা ও তথ্যাদি বর্ণন করেন। 

ইহার পর ঠাকুর মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষকতা করেন। 
সেইসময় তাঁহার প্রীঠৈতন্থচরিতা মৃতগ্রন্থ পাঠের একান্ত 
ইচ্ছা হয়। কিন্ত তিনি বহুযত্বে একখানি গ্রস্থও পান 
নাই। মেদিনাগুর-ধর্শসভায় ঠাকুরের বক্তৃতা শুনিয়। 
সকলেই তাহার প্রতি আকষ্ট হন। তাহার আছরশজীবন 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। তিনি পান, সুপারি ও কোন 
মাদকদ্রব্য অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। 
তিনি বলিতেন,-মাহারা এসকল গ্রহণ করে, তাহাদের 
কৃষ্ণশক্তির অভাব আছে। 

জীবের স্বরূপধম হইতে কোথায় কোথায় নব্য ত্রাঙ্গধ্ম 
পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা তিনি তাহার স্বরচিত 
প্রেমপ্রদাপ”-নামক ধৰ্মমূলক উপন্াসগ্রন্থে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ন্মার্ত বা তথাকথিত হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র 
ভোগবাদ বা কর্জজড়তা। আছে,ইহা ঠাকুর তাহার 
আচার-প্রচার ও সাহিত্যের মুধো প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

ঠাকুর মেদিনীপুর হইতে বপ্ধমানে আসেন এবং এই 
সময় 087 মাচ” নামক একখানি পুস্তক লেখেন। 
ঠাকুর বদ্ধমানে একটি “ভ্রাতৃসমাজ” স্থাপন করিলে 
ব্রাহ্মণগণ তাহাতে সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না) কারণ, 
তাহাদের দল পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই ঠাকুরের সভায় 
আনিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃমাজের একটি অধিবেশনে 
ঠাকুর ইংরাজী ভাষায় “আত্মা” সম্দ্ধে একটি বক্তংতা 
প্রধান করেন। 

ঠাকুর এই সময়ে বিশেষভাবে ধর্ম-আলোচন] ও শাক 
আলোচনা করেন। ছাপড়ায় থাকাকালে তিনি উদ, ও 
পাশ ভাষায় পারদূশিতা লাভ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করিয়। ঠাকুর রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের 
নিকট ধর্মতত্ব কীর্তন করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
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বাজকার্যয উপলক্ষে ছাপড় হইতে পূণিয়ায় যান এবং 
পু্িয়া হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্েট হইয়া দিনাজপুরে 
আগমন করেন। দিনাজপুরের কেহ কেই পরমার্থ 
আলোচনা করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট আসিতেন। 
এইসময় ঠাকুর একখানি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ও শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতের বঙ্গাম্বাদ পাইয়। সর্বক্ষণ তাহা পাঠ 
করিতেন। তৎকালে দিনাজপুর হিন্দু ও ত্রাদ্ষদিগের 
মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। হিন্মু ও ত্ৰাহ্ উভয়েই ঠাকুরকে 
ভাহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিলে ঠাকুর জানান যে 
তিনি ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দু নহেন) তিনি শ্রীচৈতন্ত- 
দাপাজদাদগণের  পদধূলিভিথারী। ঠাকুর তথায় 
ভাগবতন্পীচ্‌, নামে একটি বক্ততো পাঠ করেন। 
কয়েকজন সাহেব ঠাকুরের বভংতা। শুনিয়া অত) 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঠাকুর শ্রীর্নপ-সনাতন ও 
শ্রীচৈতন্যদেবের পদাস্কিত তীর্থ গৌড় (মালদহ) ও 
রাজমহল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। পরে দিনাজপুরে 
আসিয়া চণ্পারণ্য ও মতিহারী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া কয়েকদিন পর পুরী গমন 
করেন এবং প্রত্যহ শীমন্দিরে শ্রীমন্মহা প্রভূর বিপ্রলভ- 
ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া আীজগন্নাথ-দর্শন করিতে থাকেন। 
এই সময় তিনি আপনাকে 'শ্রীপচ্চিদানন্দ-দাস+ নামে 
পরিচিত করান এবং পাঁচ বত্মরের অধিককাল 
শ্রীজগন্নাথদেবের দেব? করেন। পুরীতে থাকাকালে 
ঠাকুর শ্রীমন্ভাগবত-গ্রন্থ আলোচন] করেন এবং পুরী 
হইতে বহু ব্যয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর রচিত 
ফট সন্দর্ড স্বহন্তে নকল করিয়! অধ্যয়ন করিতে থাকেন। 
সেই সময়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধুগ্রন্থও বিশেষভাবে অধ্যয়ন 
করেন । সেই সময় তিনি 'দত্তকৌস্তভ’ নামক গ্রন্থ রচন। 
করেন এবং শক্ষ্ণমংহিতার অনেক ক্সোকও রচন। 
করেন ঠাকুর আীজগন্নাখবল্রভ-উদ্ভানে “ভাগবত ৯২৯২ 
নামক বৈষ্ণবসভায় শান্তব্যাথ্য। করিতে থাকেন। পুরীর 
কাছাধারী শ্রীরখুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের 
সমভাৱ বিরোধী হইলে কম্েকদ্বিনের মধ্যেই কঠিন রোগে 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


আক্রান্ত হন। শ্রীজগম।থদেব তাহাকে শ্বপ্ূপ্রদান করেন 
যে, তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অপরাধ 
করিয়াছেন এবং তিনি গমী করিলে ই এই ব্যাধির কবজ 
হইতে নিয় হইবেন। আরখুন।থদাস বাবাজী মহাশয় 
ঠাকুরের নিকট এই কথ! জাঁনাইলে ঠাকুর স্বয়ং তাহার 
নিকট উপস্থিত হন এবং শরঘুনাথ দাস ক্ষম। ভিক্ষা 
করেন। এই ঘটনার পরই তিনি সম্পূর্ণভাবে উক্ত ব্যাধি 
হইতে আরোগ্য লাভ করেন। সাত।ঘনের ভজন ঝুটাতে 
কয়েকজন নিথ্ষিঞ্চন বৈষ্বভজন করিতেন। মহাখ। 
শ্রীল স্বন্ূপদাস বাবাজী মহোদয় একজন সিদ্ধ বৈষব 
ছিলেন। তাহার সহিত ঠাকুরের প্রায়ই ধর্ম-প্রসঙ্গ হইত । 
ঠাকুর প্রতিদিনই সাধুমঞ্, শ্রবণ, নাম-কীর্তন ও দর্শনের 
জন্য শীমন্দিরে যাইতেন। প্রতিদিনই তিনি মন্দিরে 
প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন ঠাকুরকে ভাল-গ্রসাদ দিয়া 
যাইতেন। ঠাকুর মন্দিরের মায়াবি শাসন ত্রাদ্ষণগণের 
মুক্তিমণ্ডপে গমন না করিয়। শ্রীলক্্মীর্দেবীর মন্দিরে ও 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্নের নিকট বলিতেন। মুক্তিমণ্ডপের 
অনেক পণ্ডিতও তথায় আসিয়! ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তি- 
শাস্ত-আালোচন! শ্রবণ করিতেন। ঠাকুর এ স্থানটিকে 
‘ভক্তিপ্রাদ্ণ’ বা “ভক্তিমগ্ডপ' নাম দিয়াছিলেন। 

নড়ালে থাকিবার সময় ঠাকুর রুষ্সংহিতা। ও কল্যাণ- 
কল্পতরুগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৮১ সালে তীর্থ ভ্রমণ 
করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাৰনে গমন করিয়া লেইবার 
সর্বপ্রথম বৈঝ্ুবপার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজ৷ 
মহারাজের দর্শন পান এবং তাহার আন্ুগত্যে শ্রীগোবিন্দ, 
আীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন দর্শন করেন। তৎপর 
ঠাকুর জীরাধাকুণ্ড ও শীপোবদ্ধন দর্শন করেন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগ 
মহাশয়ের পুরাতন ছাত্র হইলেও তিনি বিগ্ভাসাগর মহা 
শয়ের বোধোদয় পুস্তকে লিখিত ঈশ্বর নিরাকার ৩৭ 
হর্স এ বাকের প্রতিবাদ বি্বালাগর মহাশয়ের ১২ 
মুক্তকঠে করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় 


সরলভাবে ঈশ্বরবিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতার কথ! জপ? 
করেন।, 





০০ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 


ঠাকুর শ্রীধাম বৃন্দ|বন হইতে শ্রীমথুর! হইয়। লক্ষে 
তথ! হইতে ফৈজাবার্দ গমন করিয়া! গোপ্তার ঘাটে 
(যেখানে শ্রারামচন্দ্র অযে|ধ্যাবামিগণের সহিত প্রকট 
লীল' গু করিয়াছিলেন) স্নাম-বন্দনাদি করিলেন এবং 
শীরামচন্দ্রের লালাস্থান অযোধ]াও দর্শন করিলেন; 
তৎ্পরে কাশী হুইয়। কলিকাতায় ফিরিলেন। 

ইংরাজী ১৮৮২ সালে ১৮১ নং যাণিকতল। স্ত্রীটে, 
ঠাকুর “তক্তিভবন” নিশ্মাণ করেন। তথায় গৃহের ভিত্তি 
থননকালে কুর্মদেবের শ্রীঘুভি প্রকাশিত হন। বালক 
শ্রীসরন্বতীকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিমোদ সেই শ্রীকু্ধদেবের 
অৰ্চ্চন শিক্ষা দেন ও দ্বয়ং বালকের গলদেশে তুলসীমালা 
পরাইয়| দেন। শ্রীল ভদ্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন,-- 
“আমি যাহাদের ভরণ পোষণ করিব, তাভার্দের নিশ্চয়ই 
হুরিভত্ত হওয়া আবশ্যক ।” 

ইংরাজী ১৮৮১ শালে ঠাকুর নড়ালে সঙ্জনতোষণী 
পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালে ঠাকুর 
কুলীনগ্রামে গমন করিয়া নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ- 
নাম-সম্ঘদ্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীল 
ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীহরিনাম ও শ্রীন্সিংহ-মন্ 
প্রদান করেন। ওঁ বৎসর কলিকাতায় ঠাকুরের অধাক্ষতায় 
“শ্রীবিশ্ববৈষণবসভা” পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর 
শ্রীরামপুরে থাকাকালে ১৮৮৬ সালে তাহার শ্রীচৈতন্য- 
শিক্ষামৃত রচিত ও প্রকাশিত হয়। এ সালেই ঠাকুর 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টাকা ও নিজকৃত ‘রসিক- 
রঞ্জন” অনুবার্দের সহিত ‘আমন্তগব্দগীত!’ প্রকাশ করেন 
এবং শিক্ষাষ্টকের ‘নসম্মোদন’-নামক সংস্কৃতভাষ্য রচনা 
করিয়া? ‘ভক্তিবিনোদ’ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। কয়াপাট বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত মহাশয় 
শ্রীরামপুরে আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীুষ্ণবিজয়-গ্রস্থের 
একখানি পুরাতন হস্তলিপি প্রদান করিলে ঠাকুর তাহা 


মুদ্রিত করেন। 
এ সময় ঠাকুর চৈতন্যযন্ত্রনীমক একটি মুদ্্াধন্ত্র স্থাপন 
করেন। ৪০০ চৈতন্যাব্দের মাঘ মাসে শ্রীল ঠাকুর 
সম্বলপুরের 


'ভক্তিবিনোদ” নামে বিভূষিত হন। 


৩৯১ 


৩০৫ 


শ্রীমধুস্থদূন দস ন।মক একজন সানোড়িয়। সর্বগ্রথমে 
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাঞ্চরাতিব দিত শি 
হইবার জন্য বিশেষ যত্ব ঝরেন। ইনি সম্বলপুর হইতে 
আটৈতন্যে।পনিষদের একখানি প্রাচীন হস্তলিপি ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর তাহা 
তাহার স্বরচিত 'শ্রীচৈতন্তচরণামুতম” নামক একটি সংস্কৃত 
ভাষ্যের সহিত ইংরাজী ১৮৮৭ সালে মুদ্রিত করিয়া 
প্রকাশ করেন। 

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর 
কষ্ণনগরে আসেন এবং তথায় বিশেষভাবে ভক্তিশাস্ত্র 
আলোচনা করিতে থাকেন। ঠাকুর এই সময়ের কথা 
তাহার স্ব-চরিতে এইক্লপ লিখিয়ছেন,-“আমি ভক্তি- 
শাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম । কয়েকটি 
ভক্তের সঙ্গে আমার মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে 
লাগিল। মনে করিলাম-_ মথুরা, বৃন্দাবনের মধ্যে কোন 
যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জন 
ভজন করিব। সেই সময় আমি শ্রীআয়ায়স্থত্র রচনা! 
করিতেছিলাম। কোন কার্ষ্োপলক্ষে একবার তারকেশ্বর 
গেলাম। তথায় রাত্রে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে 
বলিলেন যে, “তুমি বৃন্দাবনে যাইবে; কিন্ত তোমার 
গৃহের নিকটবন্তাঁ শ্রীনবদ্ধীপধামে যে-সমস্ত কার্য্য আছে 
তাহার কি করিলে?” 

১৮৮৭ সালের বড়দিনের সময় ঠাকুর কুলিয়] নবদ্বীপে 
(বর্তমান সহর নবদ্বীপে ) গমন করিলেন। এই সময়ের 
কথা তিনি তাহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,-- 
“নবদ্বীপে যাইয়! প্রভুর লীলাস্থান অস্বেষণ করিয়া কিছুই 
পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার নবদ্বীপের 
লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়] থাকেন, 
প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ত করেন নাঁ। একদিন 
সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের 
উপর উঠিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি । ১০টা! রাত্রে 
খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে, গঙ্গাপার উত্তর দিকে একটি 
আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম, কমলকে ভিজ্ঞাস। 


করাম্ম সেও তন্্রপ দেখিয়াছে বলিল। তাহাতে 


৩০৬ 


আন্তর্যা|ঘ্বিত হইলাম । প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ 
হইতে মেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, 
তথায় একটি তালগাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা 
করায় তাঁহারা বলিল, ও স্থান বল্লালদিখী, তথায় লক্ষণ 
সেনের ছুর্গচিহথ ইত্যাদি আছে। সেই সোমবারে কৃষ্ণনগর 
গিয়া পর শনিবারে বল্লালদিঘী গেলাম । তথায় রাতে 
আবার প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়। পরদিন পাত্রে 
এসব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোক- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়। এ স্থানটা শরমন্নাহাপ্রভূর জন্মস্থান 
বলিয়। জানিলাম। গ্রনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা-পদ্ধতি”, 
‘ভতক্তিরত্রাকর’ এবং শীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'ভ্রচৈতন্য- 
ভাগৰতে’ যে সমস্ত গ্রাম পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ 
সমস্ত দেখিলাম । কুষ্ণনগরে বসিয়া ধপ্রীনবন্ধীপ-ধ1ম- 
মাহাত্বা” রচন1 করিয়| কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। 
কষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার ছারিক1 বাবুকে সমস্ত কথা 
বুঝাইলে তিনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে সকল বুঝিতে 
পাঁরিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপ-মগুলের 
নঝ্মা করাইয়া দ্িলেন। তাহাও ধামমাহাত্রো স্বল্পাকারে 
ছাঁপাঁহইল। নবদ্বীপধাম ভ্রমণ করিয়া এবং ধাম মাহাত্ম্য 
লিখিয়। দেখিলাম_-তখন আর কিছু করিবার উপায় 
নাই।” 

কুষ্চনগরে থাকাকালে ঠাকুর জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজ 
আবিতাব স্থান উলায় গমন করিয়? স্থানীয় স্কুলে ধর্মতত্ব 
সম্বন্ধে একটি বক্তৃত৷ প্রদান করেন। ইংরাজী ১৮৮৭ সালে 
যখন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বৈষ্ণব সার্বভৌম 
শ্রীল জগঞ্জাথদাীস বাবাজী মহারাজের ত্বিতীয়বার 
সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাবাজী মহারাজ ঠাকুরকে 
গিরিধারী (গোবর্ধনশিল1) প্রদান করেন। 

১৮৮৮ সালে ঠাকুর ময়মনসিংহ ও ঢাকায় গমন 
করিয়। হরিকথ!-কীর্তন করেন। তৎপরে ১৮৮৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বদ্ধমান গমন করেন। ১৮৯, 
সালের ম মাসে ঠাকুর শাস্তিপুর হইয়া কাল্নায় গমন 
করেন। তখন ঠাকুরের সহিত শীল সরম্থতী ঠাকুরও 
ছিলেন। সেই সময় গোক্রমে শস্থরভিকুঞ্জ নিমিত 


নগীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


হইতেছিল। ১৬ই মার্চ ঠাকুর সরভিকুঞ্জের কার্য 
পরিদর্শন ও গোক্রমবনে মহামহোত্সবের অনুষ্ঠান করেম। 
২৬শে মার্চ বান] পাড়ায় গমন করিয়া তথায় হরিকথ] 
প্রচার ও ৩০শে মার্চ কাল্নায় প্রত্যাবর্তন করেন। ৯ই 
এপ্রিল তারিখে প্যারিগঞ্জ জীনকুল অ্রক্ষচারীর পাট, ২৩ 
কাইগ্রাম ও ২৫শে দেছুড়ে ল বৃন্দাবন দাম ঠাকুরের 
পাট দর্শন করিতে যান। ১৮ই মে গোদ্রম ও ১১শে 
মে কুলিয়! নবদ্বীপে গমন করিয়া বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল 
জগন্নাথদধাস বাবাজী মহ1রাভকে তাহার ভভকুটরে দশন 
ও তাহার সঙ্গে হরিকথ। আলোচনা করেন। ইতোপূর্বে 
ঠাকুর কষ্ণনগরে থাকার সময় বৈষবসাবতোম শ্রীল 
জগন্নাথের সেবার উদ্দেখে তাহার ভজনকুটাতে একটি 
পাক বারান্দ। নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯ 
অক্টোবর তারিখে ঠাকুর বর্ধমান জেলার আমল|জে]ড়া 
গ্রামে গমন করিয়া গোপালপুর ও আমল|[জোডায় 
বক্ততো প্রদান করেন। এসময় রাশীগঞ্জ, বরাকর ও 
দুর্গাপুরে ঠাকুর হরিকথ কীর্তন ও সন্কীত্ন মহায়হোৎসব 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮৯০ সালে ঠাকুর পুনরায় 
দিনাজপুরে গমন করেন। 

শ্রীগৌরাক্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনো 
ভারতের বিভিন্ন স্বানে শ্রীমন্মহাপ্রভূুর কথা প্রচার 
করেন। তিনি পাঠ, ব্তত1, সংলাপ ও পারমাথিক 
পত্রিক। প্রভৃতি ছারা বিশ্ববাসীকে শুদ্ধভত্তি ধর্মের কথা 
জানাইয়াছেন। তিনি কুপাপূর্বক আবিত্ুতি ন! হইলে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার কথা কেহই ঠিক ঠিক 
ভাবে জানিবার স্থযোগ পাইত ন1। ১৮৯২ সালে ঠাকুর 
আমলাজোড়ায় পদার্পণ করিয়া তথ হইতে গিধোড় 
ও বক্সার প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করত ১৩ই মাচ 
প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন স্বান দর্শন ও হরিকথা 
প্রচার করিয়া এটোয়। হইয়া ২১শে মার্চ শ্রীধাম বৃন্দাবনে 
গমন করেন। ২৩শে মার্চ বিদ্ববন ও ভাগ্তীরবন দর্শন 
করিয়। ঘাঠগ্রামে অবস্থান করেন এবং ২৪শে মার্চ মান- 
সরোবর দর্শন করিয়া ২৫শে ও ২৬শে মার্চ শ্রীবৃন্দাবনে 
হরিকথা প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ মুর! দর্শন করিয়া 


শ্রীল ঠাকুর তক্তিবিনোধ 


হ৮শে মার্চ গোকুল-দর্শনে গমন করেন। ২৯শে মার্চ 
মধুবন, কুমুদবন'9 বচলাবন প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া 
৩,শে মার্চ শীরধাকুণ্ড হইয়া গোবদ্ঠীনে আগমন করেন। 
তথা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আপিয়া ১*ই এপ্রিল 
আগ।, ১২ই এপ্রিল কাণপুর হইতে এলাহাবাদে আগমন 
করেন। এলাহাবাদ হইতে ১৩ই এল যাত্রী করিয়। 
কলিকাতায় আতিন। পৌছেন। কলিকাতায় ভক্কিভবনে 
অবস্থান করিয়া] নানাস্বানে শ্রানাম প্রচার ও শুদ্ধতক্তি 
স্বদ্ধে বর্ততাঁদি করিতে থাকেন। কখনও কখনও 
গোদ্রমে হ্থরভিকুঞ্ধে অবস্থান, কখনও কলিকাতায় ভক্তি- 
ভবনে অবস্থান করিয়া] হরিকথ] প্রচার করিতে থাকেনু। 
ইহারই মধ্যে সময় সময় কুষ্ণনগরে শীমস্মহাপ্রভ্থর শিক্ষা 
সম্বদ্ধে বক্তততী করেন। ১৮৯৩ লালে গো্রমে বৈষ্ণব 
সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদ।ল বাবাজী মহারাজের আস্গত্]ে 
ভীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিকার্তনোৎসবের অহুষ্টান 
করেন। এই সময় বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বহু 
বৈষ্ণব লইয়া শ্ৰীমায়াপুর দর্শনার্থ গমন করেন এবং ইমন 
মহাপ্রভুর জন্মভিটা বা লুগ্ধ যোগমায়াপুরপীঠ স্বহস্তে 
দেখাইয়।দেন। সেই সময় সপাধদ বৈষ্ণব সার্বভৌম 
প্রভু প্রীমায়াপুর-যোগপীঠে উদ্দণ্ড বৃত্য-কীন্তন করিয়া- 
ছিলেন । 

১৮৯৩ সালের ২র1 এপ্রিল ঠাকুর ভক্ষিবিনোদ্‌ 
বিহারের অন্তর্গত সসীরামে গমন করেন এবং শোন-নদের 
তীরে নাসিরিগঞ্জ ও ভিহিয়ি প্রস্তুতি স্থানে হরিকথ৷ 
প্রচার করিতে থাকেন। সেইসময় হিন্দু-অহিন্দুর মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বিশেষ গ্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল। 
তথ] হইতে ঠাকুর কৃষ্ণনগরে গমন করেন। ১৮৯৪ সালের 
জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে একটি মহতী সভার 
অধিবেশন হয় এবং সকল সজ্জন ব্যক্তিই একমত হইয়। 
উমন্নহা প্রভূর পুনরাবিষ্কৃত জন্মস্থলী প্রধাম মায়াপুরে 
একটি নিত্যসেব। প্রকাশের জন্য অনুমোদন বরেন। সেই 
সময় ভরীনবন্ধীপধামপ্রচারিণী সত! নামে একটি সভা 
সংস্থা পিত হয়। 


১৮৯৪ সালের ২১শে মার্চ, ১৩** বঙ্গাব্দ ৯ই চৈত্র, 


৩৪৭ 


বুধবার ফাস্তুনী পূর্ণিমার চন্ত্রগ্রহণের দিনে জীল 
'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপুল সংকীন্নের মধে] আ্রীধাম 
মায়াপুবে শ্রিগোরবিষ্ণুপ্রিয়। যুতি প্রতিষ্ঠিত করেন। (মেই 
সময় ভারতের বিভিন্ন স্বান হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাবেশ হইয়াছিল । সেইসময় ঠাকুর কৃষ্ধনগরের সিনিয়র 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের কার) কারিছেছিলেন। ঠাকুর ১৮৯৪ 
সালের ৪ঠ অক্টোবর সরকার! কার্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়! ক্রফচনগর হইতে শিস্রভিকুঞ্জে আগমন করিয়া 
তথায় মামাধিককাল শাস্ ব্যাথা! করিতে থাকেন। 
১৮৯৫ সালের জুলাই মাসে স্বাধান তরিপুরাধিপতি পঞ্চজী 
মহারাজ বীরচন্দ্র দেববশ্ম মাণিক] বাহাদুরের অনির্কদ্ধ 
আহ্বানে শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে 
সঙ্গে লইয়| আগরতলায় গমনপূবক বৈষ্ণবধর্ণের কথ! 
প্রচার করেন। তথায় শরীনামতত্র ও শ্রচৈতন্যদেব সম্বন্ধে 
বক্ততো| প্রদান করেন এবং তথা হইতে কলিকাতায় 
ফিরিয়। আসিয়া পুনরায় তীথভ্রমণে বঁহিগঁত হন । ১৮৯৯ 
সালে শ্রস্থা নন্দ স্থথদকুগ্ত প্রকাশিত হইলে শ্রল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর জ্রঙ্থরভিকুঞ্ণ হইতে আসিয়। শ্রন্বানন্দসুখ্দকুণ্ডে 
ভজন করিতে থাকেন । সেই সময় তিনি প্রত্যহ অপরাধে 
প্ৰন্বানন্দস্ুখদকুণ্তে শরমদ্ভাগবত ব্যাখ]া করিতেন। ও 
বিষুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও 
প্রায়ই শীন্বা নন্দস্থখদকুঞ্জে আসিয়। শ্রীমন্তাগবত-ব]1খ)1 
অবণ করিতেন। 

ইংরাজী ১৯** সালের মার্চ মাসে শ্রীল ভক্কিবিনোদ 
ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া রেমুণা, 
ভুবনেশ্বর ও সাক্ষিগোপাল হইয়া পুরীতে গমন করেন। 
সেই সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল সরঙ্থতী 
ঠাকুরকে শ্রীমন্মহা প্রভুর পাদপান্স ও গরুড় স্তত্তের পশ্চাতে 
থাকিয়া! শ্রীজগন্গাথ দর্শনের কথা বলেন এবং হুয়ং সেই 
আদর্শ দেখান। ১৯০১ সালের মার্চ মাসে পুনরায় শ্রীল 
তক্কিবিনোদ ঠাকুর শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া পুরী 
গমন করেন। ১৯০২ সালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
সমাধির সন্নিকটে শ্রীল ঠাকুর ভত্তিকুটী দিশ্বাণ করেন। 
১১০৩ সালে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর ভত্তিকুটীতে 


৩০৮ 


থাকাকালে শ্রীল সরন্বতী ঠাকুর নিয়মিতভাবে তাহার 
নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাথ্য| করেন। ১৯১ 
সালের এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে শ্রীগোদ্রমের শ্রীষ্বানন্দ- 
সুখদকুণডে “ব্বনিয়মহ্ধাদশকম্‌' গ্রন্থ রচন! করেন। মেই 
সময় ঠাকুর কিছুদিন অন্স্থলীলার অভিনয় করিলে মঢীয় 
অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
প্রভূপাদ একদিন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কাতরভাবে 
নিবেদন করিলেন,_“আপনি কুপাপূর্বক আরও কিছুকাল 
এ জগতে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার 
পূর্বক জগতের মঙ্গলবিধান করন |” শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুরের আবেদনে শ্রীল ভি বিনোদ ঠাকুর ক্রমশঃ সুস্থ 
হইয়। উঠিলে অনেক বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও তাহার শ্রীচরণে 
শরণাগত হইয়াছিল । 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আজ্ঞা ও আদেশাইসারে এই 
সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর দক্ষিণ কলিকাতায় ভাগবত- 
প্রেস স্থাপন করিয়া ভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্ট গৌরবাণী 
প্রচারে বিশেষ যত করিতে লাগিলেন । শ্রীষন্তক্তিসিদ্ধান্ত 
মরশ্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতা মুতের শ্রীতক্কিবিনোদ-্কত 
*অমৃতপ্রবাহ-ভাস্তের অমুসরণে 'অমভাযা নামক একটি 
বস্তুত ভাষ্য রচন! করিতে করিতে অস্থভাস্তের প্রথম 
কিয়দংশ যখন ইংরাজী ১৯১৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীয়দ্‌ 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রথম শুনাইলেন, তখন শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে 
করিয়াছেন আঁত্মসা*--এই পদের অভূতপূর্ব ভক্তি- 
সিদ্ধাস্তপূর্ন ব্যাথ্য] শ্রবণ করিয়। যৎপরোনাস্তি আনন্দ 
লাভ করিলেন এবং শ্রীমন্তক্তিসিদধাস্ত সরস্বতী ঠাকুরই যে 
ভাঁবিকালে ভক্তিসিদ্ধাত্ত-সম্ট, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
সং্রদ্ায়ৈক-সংরক্ষক হইবেন,_ইহ। সকলের নিকট 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


জানাইয়! তাঁহাকে চুর কূপ! করিলেন; এমন কি ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ ব্জপত্তনে আসিয়। থাকিবারও অভিল্লা় 
প্রকাশ করিলেন। 


ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৯১৪ সালের 
২৩শে জুন, ১৩২১ মালের ৯ই আষাঢ় মধ্যান্ছে নিত] 
[তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। 
জগন্মঙ্গলের জন্যই তাহার পৃথিবীতে আবির্ভাব হইয়]ছিল। 
তাহার অপার কুপাতেই শ্রীনবদ্বীপধামের 
মাহাজ্মা, শ্ীমন্মহা গ্রতুর অপুর্ব-(শক্ষা ও আগোরজগ্ঙ্থান 
শ্রীমায়াপুরের কথা আনিবার সৌভাগ্য পাইয়া।ছ ও 
পাইতেছি। 
শ্রীগৌরস্থম্দরের মনোহভাষ্ট প্রচার ও জীবে 
করিয়াছেন। 
থাকিলেও তাহার অপার কুপা ও অঘুল) দান িত্যই 
তাহাকে বিশ্বে প্রকট রাখিয়াছেন। তাছার রুপার কথা 
চিন্তা করিয়া অকপট মজ্জলাকাজ্মী জনগণ ছয়ে 
শ্রীগৌরন্থৃম্দরের কপাল]ভের আশা-ভরসা। পাইয়াছে ও 
পাইতেছে। ইনি শীগৌরাঁজের ককুণাশক্তি। তাহার 
পদধূলি হইতে পারিলে আর কাহারও কোন অন্থবিধা 
থাকে না, পরস্ক সকলেই গৌরকুষ্চরূপ| লাভ করিয়] ধদ্য 
ও কৃতাৰ্থ হইতে পারেন। তাই আন্দ এই পরম পথিজ্র 
তিথিতে তৎপদধূলি ভিখারী ও তাহার রুপার কাঙ্গাল 
আমর! যুক্ত করে গললগ্রীকুতবাসে তাহার শ্রীচরণফমলে 
কুপাভিক্ষা করিয়া আমাদের আন্তরিক সকাকু প্রার্থন' 
জানাইতেছি,_- 


লীলায় প্রবেশ করেন। 
আমর! 
তিনি প্রায় একশত ভক্তিগ্রশ্থ লিখিয়| 


দয় 
তিনি বর্তমানে লোকচক্ষের আগ্োচয়ে 


“আদদানভ্তণং দস্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। 
শ্ীমপ্তক্তিবিনোদপা দাধুলিঃ স্তাং জন্মজন্মনি॥” 


শ্রীনাম-প্রচার 


“নদীয়! গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন। 
পাতিয়াছে নামহটু জীবের কারণ ॥* 

'নদীয়। নয়টি দ্বীপন্থরূপ ভ্রীনবদ্ধীপধাম | ‘গোদ্রাম’ 
উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রম বা গাদিগাছায়। 
‘নিত্যানন্দ মহাজন প্রীমহগ্রতু কলিজীবের প্রতি কপ! 
করিস গীনিত্যানন্দ গ্রতুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে 
আজ্ঞ। দেন; অতএব টীনিত্যানন্দ প্রভু গোর 
নামহাটের যুল মহাজন । শীনামহটের সমস্ত কর্মচারীই 
আভ্া-টহলের অধিকারী হইলেও টহছলদার পদাতিক 
মহাশয়গণই এই কার্ধা বিশেষরূপে নিঃস্থার্থভাবে করিয়। 
থাকেন। প্রভূ নিত্যানন্দ ও পদাতিক শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজে নিজে এ কার্ধা করিয়া] উক্ত পদেয় 
মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল উত্যান্দির 
আশায় যে টহল দেওয়া যাঁয়, তাহা সুজ আজ্ঞাটহল 
নছে। 

শুদ্ধাবানজন ছে! 

“প্রভুয় রূপায়, ভাই মাগি এই ভিক্ষ1। 

বল “রুষণ? ভজ কৃষ্ণ, কর কুষ্ণ-শিক্ষা ৷” 
টহুলদার মহাশয়গণ করতাল বাঁজাইয়। বলিলেন,-_ 
আঁমি আপনার নিকট কোন 
আমার একমাজ 


“হে শ্রদ্ধাবান্‌ জন! 
পাঁথিব বস্তু বা উপকার চাহি না) 
ভিক্ষা) যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করুন অর্থাৎ 
নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন|” নামাতাস ছুই 
প্রকার অর্থাৎ ছায়ানামাভাস ও প্রতিবিষ্ব-নামাভাস। 
বিশেষ ভাগোায়ে ভক্ত ব! ভগবৎ রুপা ছারা অকৈতব- 
হয় হইলে তুক্তি-মুজি-পপৃহ। পরিত্যাগ করিয়াতাহারাও 
শুদ্ধ নামের আশ্রয় পান, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে 
শ্রদ্ধাবান্‌ জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ধধক শুদ্ধ নাম-গান 
করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অৰ্চ্চন, 


কৃষ্ণভজ্জন কর। 
ত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার ভেদে 


বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও অ 


বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর । যদ্দি বিধিমার্গে 
রুচি থাকে, তবে তদুচিত শীগুরুচর(ণ ভজমতত্ব শিক্ষা 
করতঃ জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূবক কুষ্ণালোচন। 
কর। ঘদি রাগমাগে লোভ হইয়! থাকে, তবে কোন 
ব্ৰজবাসী বা।ব্রক্জবাসিনীর অনুরাগ, চাঁরত্র অন্ুকরণপূবক 
যথাকরুচি ব্ররস ভজন কর। ব্রজ্জরস ভজনে গ্রবৃত্ত হইলে 
তদুচিত গুরুরূপায় বজে নিত্যস্থিতি ও ফোগ] চিন্ময়ন্বরূপে 
প্রীকুঞ্ণের সেবা লাভ করিবে । 
“অপরাধ শৃন্য হ'য়ে লহ রুষঃনাম। 
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ৷” 

অপরাধ--দশটি, (১) বৈষঃব-বিছ্েষ ও বৈষ্ণব-নিদ্দ।। 
(২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌ ঈশ্বযজ্ঞান। 
সেই সেই দেবতাকে রুষ্ঃবিস্ৃতি বা করুষ্দাস বলিয়। 
জালিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানজানিত দোষ 
হয় না (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুফ 
ভেদে গুরু স্বিবিধ। গুক়ুবাকা বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে 
কৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ বা তাহার নিতাগ্রে্ শুক্ছতত্ব 
বলিয়! জানিবে। (৪) শ্রুতি-শান্ত্রলিন্দা। জাতিশাজ 
_ বেদ, তদমুগত পুরাণ ও ধ্্মশান্র তৎসিদ্ধান্তর্পপ ভগবদ 
সীতা-শান্্, তঙ্গীম।ংসা-দর্শনজপ বন্ধমুত্র ও তাহার 
ভায়স্থৃত জীমন্তাগবত তথিস্তারন্ূপ ইতিহাস ও সাত্তত- 
তন্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্সযুহের বিশদ ব্যাখ্যা-দ্ব্ধপ 
মহাজনকৃত ভক্তিশাস্্ৰসমূহ | এই সমস্ত শা বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শান্স- 
লিখিত আনাম-মাহাত্মাকে স্ততিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম 
করিলে পুর্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ 
করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে 
স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভূতি 
শ্ুভকর্শ্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট 
তোগ-মোক্ষ্প ফলের আশা করেন, তিনি 


৬১০ 
মামাপরাধী। (৮) অশ্রন্ধাবান বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছ] 
করেন না, এমন ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। 
বাহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, গাহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে 
মা) কেবলপ্রহরিনামে শ্রদ্ধী উৎপত্তি করিবার জন্য 
প্রনাম মাহাত্মা বলিবে। (৯) শ্রীনামের মাহা শ্রবণ 
'করিয়াও গ্লীনামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (৯৭) অহংত। 
মমতা পূর্ণ ব্যক্তির শীহরিনাম গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়- 
শরীরে আমবুদ্ধিকমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন 
এবং জড় সম্পত্তিতে স্বকীয় বুদ্ধি করিয়। আসক্ত হন, 
তাঁহার হয়িনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি 
সাধ্য-মাধনের চিন্ময়ত্ব জান হইতে বঞ্চিত । হে অদ্ধাবান্‌ 
জন! এই দশ অপরাধ শৃষ্য হইয়! কৃষ্ণনাম কর। 

“কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার। 
জীবে দয়, রুষনাম সর্বধমূসার ৷” 
হে শ্রন্ধাবান্‌ জীব! তুমি রুষ্ণবহিমূখ হইয়! মায়িক 
সংমারে স্থখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার 
যোগ নয়, যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহিমু্খত। দৌধজনিত 
কর্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটা 


নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তি ক্রমে তুমি গুহী, বন্ধচারী 
বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃতিক্রমে তুমি সম্যাসী হও, সেই 
সেই অবস্থায় অনাচার ছ|ড়িয়। দেহ-,গহ-ট্রীপুজ সম্পদ্থি 
ঞ্রুষকে অর্পণপূর্বক ক্কফের সংসারে বাহোজিয়গণ ও 
মিতিত 
বহিমুখেতা শৃঙব হাদয়ে জীবনযাত্র। [নির্বাহ কর। 


মনকে কুষ্ধভাব বিষয়ে বিচরণ করাইয়] 


কষা 
সেবামুকুল্যর্লপ পরমামূত ক্রমশ: ঘন।ভূত হহইয়। (তোমার 
স্থললিঙ্গদেহদ্য় ভদ করত তোমার নিত্য অপ্রাকত 
শ্বক্ূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্যা, মিথ্যা ভাষণ, কাপটা, 
বিরোধ, লাম্পটা, জীবহিংস। ও কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের 
ও সমাজের অহিতকর কার্য] সমস্তই অনাচার। সমস্ত 
ছাড়িয়! সদুপায়ের দ্বার! ক্র সারকথ৷ 
এই যে, সর্বজীবে দয়া পূর্বক শুদ্ধচরিত্রের সহিত তুমি 
কুষ্ধনাম কর। রুষ্চনাম ও কষে কোন ভেদ নাই। 
শ্রীনামরুপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার 
সিদ্বস্বূপগত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই 
তোমার চিৎ্ম্বক্ূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্ত্রে তাসিতে 
থাকিবে। 


সংসার কর। 


শ্রীমথুর] 


 যেস্থীনে অজিত হইসাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
পঞ্রেমিকভক্তের প্রেমজিত ; প্রাকৃত পরিমাপের অতীত 
 অপ্রমেয় হইয়াও যেস্থানে তিনি প্রমেয়, পরস্পর বিরুদ্ধ- 
ধূ্দ্মের অপূর্ব চিৎসমন্থয় যেস্থীনে বিদ্ধমান, ‘অণোরণীয়ান, 
'*মহতে। মহীয়ান্ঃ বন্ধ হইয়াও যেস্থানে তিনি মাধ্যমিক 
'আকাঁরবিশিষ্ট, যেশ্থানে তাহার অনস্ত এশ্ব্যযকে 


'ক্রোড়ীতৃত করিয়। শিথিল করিয়া। দিয়া অনন্তাপেক্ষি- : 


মীধুধ্য সবার! স্বয়ং নরলীল! বিরাজমান, সেই অধোক্ষভের 
নউদ্তন ধামই শৰীমখুরাধাম । হিলি তাহার অসমো 
ক্পের সৌন্দর্য্য-মাধু্য্য হার! চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত 
করেন স্বয়ং ভগবান্‌ অতুলনীয় পর্িকর-মণ্ডুলি পর্িবৃত 


হইয়া অতুল মধুর লীলাঁকল্লোল-বারিধিরূপে যেন্বানে নিত্য 


বিরাজমান-_যেস্থানে পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকর- 
গণের স্যায় কেবলমাত্র অধীন নহৈন, যাহার! ভজনীয় 
বস্তুর উপরও সেবাসৌন্দর্য্যমাধর্য্য বিস্তার করিয়া তাহাকে 
প্রেমে বশীভূত করিয়া রাখেন, সেইস্থানই অগ্রাক্বত 
শ্ীধাম মথুর।। ' 

শীমথুর।--মধুর1--পরমমধুর | “মথুর] মথুরা মধুরা 
মধুর”। সেব্য পরব্রন্ম যেখানে সর্বহ্ম] সেবকের প্রেম 
le অবাঙ্মনসোগোচর, প্রত্যক্ষ, পরো? 
রাও অতীত শ্বরাট্‌, শ্বেচ্ছালীল1ময় বস্তু খিনি 
কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিতে' রমিক ভত্তগণেঃ 


শ্ীমথ,রা 


অপ্রাকৃত আনন্দব্ধানের জন্যই মুখ্যরূপে ও ছুস্কৃতগণের 
বিনাশা্দিরূপ গৌণ প্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে 
স্তত্তি করিয়! অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটনপটায়সী 
লীলাশক্তিকে অবলগ্ন করিয়। বিশ্রস্তসেবকগণের প্রেমে 
বগীভূত হইয়| স্ব়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই শ্রমথুর। | 
“মথাতে তু জগৎ সৰ্বং ব্রঙ্গজ্ঞানেন যেন বা। 
তথ্মারভূতং যদ্যস্তাং মথুর! স! নিগন্যতে ॥” 
অনন্তকে।টি চেতন ও অচেতন জগৎ্সমূহকে ও চিন্ময় 
লীলাপরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই গ্রমথুরা 
ধাম। মথন করেন কিসের খার11 ত্রক্ষজ্ঞানের ঘার1-- 
সম্বিসারতূত কৃষ্ণজ্ঞানের ছারা হলাদিনীসাঃভূত কু" 
প্রেমের দার] । 
এখানে '্র্ধ বলিতে শ্রভগবান্‌ এবং 'ব্রক্ষজ্ঞান'-অর্থে 
ভগবজজ্ঞান। ই্রমন্তাগবত বলিয়াছেন, 
“বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমছয়ম্‌। 
ব্ৰহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শবাতে ৮” 
--(১1২১১) 
তত্ববিদ্গণ অ্য়জ্ঞানকে তত্ব বলেন। সেই অদ্ধয়- 
জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় গ্রতীতি পরমাত্মা ও 
তৃতীয় গ্রতীতি শ্রীভগবান্‌। 
প্রেমের নির্ষযাস এবং কৃষ্ঞজ্ঞান দ্বার যে অপ্রারত ধাম 
অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে মখন করেন, 
তাহাই গ্রীমথুরা। সথিতের সারভূত কৃষ্ণজঞন এবং 
হলাদিনীর সারভূত কৃষ্ণগ্রেমের নির্য্যাস যে ধামে আছে, 
তাহাই ই্রমধুপুরী বা শ্রীমথুরাপুরী। 
পরমা রাধ্যতম শীতল প্রভূপাদ বলিয়াছেন-__“্মথুরা 
--ভতগবজ্জন্মভূমি। এস্থান নিময়মাত্রগ্রাহী ন্মাণ্ডের 
পতনভূমি। এপপুরী সাধারণী গনিকাভাবধুদ্তা-বুক্ভার 
চিন্তাকোতদমনী, লৌকিক জ্ঞানদৃধ্ জনসজ্বের এ্রতাপৰান 
পথদ্বয়স্বরূপ চানুর ও মুষ্টিকাদি মলের মায়াবাদ অপসারণী, 
আর কর্মজ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কবৃষ্ণামুশীলনকারীর -সমাধি- 
ক্ষেত্র, সর্বোপরি বিপ্রলন্তবিধায়িনী এবং এমাধবেন্দপুরী 
গ তক্তগোষ্ঠীমহিত শ্ৰীর্পের মাসাধিককালযাবং অধিষ্ঠান- 


ভূমিকা ৷” 


৩১১ 


শ্রিমথুরা” শব্দের অর্থ প্রীপন্মপুরাণে এইর্লপ বণিত 
আছে, 
“মকারে চ থুকারে চ রকারে চাস্তসংস্থিতে ! 
নিপ্পন্গো মথুরা-শব্দ ওঁকারস্ত ততঃ সমঃ॥ 
মহারুপ্রে। মকারঃ স্থা।খ,কারে বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ। 
রকারে। ব্রহ্মসংজ্ঞ শ্থাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥ 
অতঃ খ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্ৰং সতামেব ভবস্ত্যত। 
সা ত্রিদেবময়ী যৃত্তি মথুর] ভিষ্তে স॥18৮ 
--( পন্মপুরাণ ) 
‘মাথুর’-শব্ যথাক্রমে আকার, থুঃকার ও 'র'কার 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। উহাও গুকারতুল]। অর্থাৎ 
ওঁকার যেরূপ “অ*কার বিষ্ণুহ্ধরূপ, ‘উ’কার মহারুদ্রন্বরূপ 
এবং "কার ব্রহ্মান্বরূপ । এই তিন অক্ষরযোগে উৎপন্ন 
হইয়া তদ্াত্মক বলিয়! কথিত হয়, ‘মথুর!’-শব্দৎ তদ্রপ ; 
এজন্য সত্য মতাই সেই শ্রেষ্ঠতমঙ্গেত্র মথুরাপুরী 
ত্রিদেবময়ী যৃত্তিরপে নিত্য বিরাজিত। 
“অন্তেযু পুণা ক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম। 
মুকৈঃ প্রার্থ]া হরেতঁক্তিঃ মথুরায়ান্ধ লভ]তে »” 
--( পন্মপুরাণ) 
আমথুরা আন্থবঙ্জিকভাবে মোক্ষদ1(ক সঞুপুরীর 
অন্যতম বলিয়া কথিত হইলেও তাহা কেবলমাত্র 
মোক্ষদায়িকাপুরী-সামো বিচাধ্য তীথ নহেন। তজ্জন্ 
বলিতেছেন, অন্যান্ পুণ]ঙ্গেত্রসযুহের একমাত্র মহাধল। 
মুক্তি; কিন্তু মুক্ত পুরুষগণেরও নিয়ত প্রার্থনীয়া যে 
হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লাভ হয়। 
শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে,লোণার জোষ্ঠ পুত্র 
মধুদৈত্য মহাদেবকে তপন্ত ঘর] দন্তষ্ট করিয়া একটি 
অপুর্ব শৃলপ্রাপ্চ হইয়াছিল। মহাদেব মধুদৈত্যকে বর 
প্রদান করিয়া কহিলেন, যতদিন তোমার পুত্রের হন্তে 
এই শূল থাকিবে, ততদিন কেহই তোমাকে বধ করিতে 
পারিবে না॥ এই বর লাভ করিয়া মধু এক সুন্দর পুরী 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল। মধুর নামানুসারে ইহা মধুপুরী 
নামে খ্যাত হইল। মধুদৈত্যের পত্নী কুস্তীনসীর গর্ভে 
লবণদৈত্য জন্মগ্রহণ করে। মধুদৈত্য নিজপুত্র লবণকে 


৩১২ 


শিবগ্রাত্ত শূল প্রদানপূবক বগগালরে গমন করে। লবণের 
দৌরাত্মো খধিগণের ভয়াবহ আশরমপীড়া উপস্থিত হইল। 
খধিগণ লেই অত্যাচার-কাছিনী ভগবান্‌ প্ররামচ্জকে 
জানাইলে গ্ররামচঙ্ত্রের অনুমোদন ভীশক্রর লবণট্দত)বে, 
ত্রিশূলহীন করিয়া! বধ করিলেন। তাহার পর হইতে এই 
দেবনিরিত পুরী 'মধুপুরী”, “মধুর? ও 'শুরসেনা। নামে 
খ্যাত হইল। 
“গ্রতাবাচ মহাব|ছঃ এক্রপ্রঃ গ্রযত।ত্মবান। 
ইয়ং মধুগুৱী রম] মধুর! দেবনিমিতা। 
নিবেশং প্রাপু ্মাচ্ছীত্রমেষ মেহত্ত বরঃ পরঃ | 
তং দেবা: গ্রীতমনসো বাঢমিতেবরাঘবমূ॥ 
করিস্ততি পুরী রমযা শূরসেন ন সংশয়ঃ।” 
(রামায়ণ ) 
শ্রবিষুপুরাণেও পাওয়া যায়, 
পহত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুর মহাবলম্‌। 
শক্রুন্থো। মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥ 
তত্রৈব দেবদেবন্ত সাম্িধযং হরিমেধ সঃ। 
সর্বপাপহরে তন্মিন্‌ তপস্তীর্ঘে চকার সঃ॥” 
--(শ্রবিষুপুরাণ ) 
শ্রম মধুদৈতাপুত্র লবণরাক্ষসকে বধ করিয়] যে 
স্থানে মথুর! নামী নগরী নির্মাণ করেন, তথায় দেবদেব 
ভগবান প্রীহরি নিরন্তর বিরাজমান আছেন। সেই সর্ব 
পাপহর তীর্ধে ঈশক্রপ্ধ নিজেও তপশ্চরণ-লীল1 প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 
দ্বাদশ রণ্যসংযু্তী। পল্মাকূতি মথুরার কণিকারে সর্ব 
ভক্কিক্লেশনাশন শ্রীকেশবদেব বিরাঁজিত। পূর্বব্পত্রে 
_ গ্ীবিআক্তি দেব, পশ্চিমপত্রে--গোবদ্ধননিবাসী শ্রীহরি 
দেব, উত্তবপজে-_ শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণপত্রে-- 
শীবরাহদেব। 5 
“ইদং পদ্মং মহাভাগে সৰ্বেষাং মুক্তিদায়কম্‌ । 
1 কণিকাঁয়ীং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশুনঃ ৮৮ 
j _(আদিবরাহ) 
= শান্ত্রমতে যাঁধাবর হইতে শৌকর। বটেশ্বর পর্য্যস্ত 
মখুরামগুলের সীমা যাষাবর বিপ্রের নামাহুসারে 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


স্বানের নাম যাঁধ।বর এবং আদি শৃকরক্ধগী বিষ্ণুর নাম 
হইতে শীকরী' নাম হইয়ছে। সেখানে ‘বটেশ্বর শিব, 
বিরাজমান। এখানে “বরাহ-দর্শন-হদ” নামে তীর্থ 
অবস্থিত, এই মথরামণ্ডল শ্রসেনের রাজ্য বলিয়া 
বিখ্যাত। 
প্রিহরির প্রিয়ধাম মথ,রাকে সর্ব! ক্ষেত্রপাল মহাদেব 
রক্ষা করিতেছেন এবং এই পুরী সর্বতীর্থময়ী। 
*ক্ষে্রপালে। মহাদেবো বর্তৃতে যত্র সর্ধ॥1। 
যত্ৰ বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ ত্র কিং ছু্লভিং ফলম্‌॥ 
ত্রিবর্গদা কামিনং চ মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদ।। 
তক্তীচ্ছোর্ডভিিদী সা বৈ মথ,র মাশ্রয়েদ্‌ বুধ? ॥৮ 
-_(্বন্দ ) 
যে ক্ষেত্রের ক্ষেব্রপালরূপে সব? কদ্রধেব বিরাজমান 
এবং যে-স্বানে “বিভ্রান্তি নামক তীর্থ অবস্থিত,লোকের 
এমন কি ফল আছে- যাহা তথায় দুর্লভ হইতে পারে? 
কামী ব্যক্তিদিগের ধশ্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গগ্রদ, 
ুমুক্ষগণের মোক্ষগ্রদ এবং মোক্ষাতীতা অহৈতুবী তদ্ভি- 
লাভেচ্ছুগণের ভক্তি প্রদ এই মথ রাপুরীকে পণ্ডিত ব্যক্তি- 
মাত্রেরই অবশ্য আশ্রয় কর! কর্তৃব্য। 
শ্রমথ,রানগরীর চারিদিকে চারিজন ক্রেত্রপাল বা 
নগররক্ষক শ্রীবিষুধাম মথরাঁপুরীকে রক্ষা করিতেচছেন। 
এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথ,রানাথ ্রীকষ্ণের প্রিয় মহাদেব 
যুন্তি। পুর্বদিকে-_পিপ্ললেশ্বর, পশ্চিমে-_ ভূতে বর, উত্তরে 
--গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে-_রঙ্গেশ্বর । 
শ্রমথ,রার চারিটি ্বার--(১) হোলি দরজা--আগ্রার 
রাস্তার উপর। মথ,রার ভূতপূর্ব কালেক্টার হারভঞ 
সাহেবের নামানুসারে ইহ! “হারভঞ্ গেইট” নামেও 
পরিচিত, (২) “ভরতপুর দরজী+, (৩) ‘দিগ, দরজা? ও 
(৪) “বৃন্দাবন দরজা, । 
প্রেমিক তক্তগণের প্রণয়বশীভূত হুইয়1 গোলোক নাথ 
শ্রকৃষ্ণ প্মথ,রামগ্ডলে নিত্য নাম, ধাম ও কামসহ প্রকট 
লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার প্রকট লীলাকালে 
আহুষজিকভাবে তদস্তর্গত জবিষ্ণু অস্থরমারণ ও শিট 
পালনাদি কাধ্যও করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
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অগ্রকটলীঘ1 প্রকাশ করিলে কলিও জগতে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। কলিকাল উদ্দিতপ্রায় দেখিয়] পাওবগণ 
প্ররুষ্ণের গ্রপৌত প্রীবভনাভকে ধ্বারকা হইতে আনিয়া 
শ্রমথরায় রাজ] করিলেন। কলিকালে অতীন্দিয়, 
অপ্রা্ত শ্বর1ট, লীলাপুরধোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবাস্তব 
নাম, ধাম ও কামের সম্বদ্ধে নানাগ্রকার তর্ক, বিবাদ ও 
নংশয়াদি উপস্থিত হইবে এবং নানাগ্রকার অসতিষয়ে 
জীবের কচি হইবে জানিয়! ভ্রীবজনাভ কুষ্ণভন্ত ও 
্ররুষ্ণের অভীষ্ট ও প্রেরণা সারে শ্রীমথ রাখগুলের প্রীরুষ- 
লীল। ও লীলাস্বলীসমূহ জগতে নিত্য প্রকটিত ও 
প্রচারিত রাখিবার জন্য বিভিন্ন লীলান্বলীতে জীভগবানের 
অগ্চাবতারসধুহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের পূজা প্রচার 
করিলেন। 


কলির প্রাবল্যে জীবের বহির্ন্ুখতার নিকট শ্রীবন্ের 
চিছিত লীলাশ্থানাদি নানাপ্রকার পাষগুমতবাদের দ্বার! 
আবৃত হইল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীরুষ্ণচৈতস্ত 
মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তীাহারই প্রেরণায় তৎ্পূর্কে শ্রীল 
মাধবেন্্রপুরীপাদ ও তৎপরে শ্রুল শ্রীরূপ-সনাতনাদি 
গোৌরপার্ধদবুন্দ লোকলোচনে অপ্রকাশিত বা লুপ্ত ব্রজ- 
মণ্ডলের সেই লীলা স্থানসমূহ শান্ত্র-প্রমাণািবলে পুনরার 
প্রকাশ ও প্রচার করিয়া জগন্মজলবিধান করিয়াছেন । 


“মথ,রামণ্ডলে রাজা বজনাভ হৈলা। 
কষ্ণলীলা নামে বছ গ্রাম বসাইল! ॥ 
শ্রুবিগ্রহমেবা কৈলা কুণ্ডাদি গ্রবাশ। 
নানারপে পূর্ণ হৈল তা’র অভিলাষ ৷ 
কতদিন পরে সব হৈল গুপ্তপ্রায়। 
তীর্থপ্রমঙ্গাদি কেহ না করে কোথায় ॥ 
পীকৃষ্ণচৈতন্যচন্ ব্রজেন্দরকুমার । 
মথ,র আইলা, হৈল! কৌতুক অপার ॥ 
করিয়] ভ্রমণ কিছু দিগবদর্শাইল|। 
সনাতন বূপত্ারে সব প্রকাশিল।॥ 
যদ্যপি সে সব স্থান বেছা সে দোহার । 
তথাপি করিল! শান্্ররতী অঙ্গীকার ॥ 
নানাশাস্ত্র প্রমাণ করিল] সঙ্কলন । 
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন ॥ 
গুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার করিল যত করি+। 
ব্যক্ত কৈল রাধা-কুঞ্ণ রসের মাধুরী ॥” 
_(ভক্কিরত্বাকর) 
প্রীচৈতন্যচরিতামুতেও পাই, 
“মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রযেণ বনে বনে । 
প্রতি বৃক্ষে, প্রতি কুণ্ডে রহে রাব্রিদিনে ৷ 
মথ,রামাহাত্মশাস্ত্ সংগ্রহ করিয়া। 
লুপ্ততীর্ঘ প্রকট কৈল! বনেতে ভ্ৰমিয়া ॥” 


শশা লসস 


সরাগবক্তা ও নীরাগবক্তা 


আমর! শাস্ত্রে সরাগবক্তা ও নীরাগবক্তী_এই ছুই 
প্রকার বক্তার কথা শুনিতে পাই। শ্ররূপাহ্থগবর গ্রীল 
শ্রজীবগোন্বামী প্রভ্‌ প্রীভক্তিসন্দর্তে বলিয়াছেন, 
দ্বক্তা সরাগো নীরাগে ছিবিধঃ পরিকীত্তিতঃ। 
সরাগে! লোলুপঃ কামী, তদুক্তং হন্ন সংস্পৃশে ॥ 
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। 
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যং লোকনাশায় তদতবে২। 


সরাগবক্তা। প্রাকৃতবস্ততে লুনধ,কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠার 
কাঙ্গাল। তাহার কথা হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তাহার 
কথার মধ্যে কোন শক্তি নাই। তাহার কথা অপরের 
হ্দয়গ্রন্থে বা সংসারবাসনা, ভুূত্তি-মুক্তি স্পৃহ! ছেদন 
করিতে পারে না। তিনি কেবল উপদ্দেশই করেন, 
কিন্তু তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়! নিজের জীবনে পরীক্ষা 
করেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহাতে তাহার নিজেরই 
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সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই) বিশ্বাস থাকিলে তাহা! আচরণে 
প্রতিফলিত ন! হইয়া পারে না। সরাগবক্ত। আচারহাান 
প্রচারক, বাকাবাগীশ ও পরোপদেশে পৃণ্ডিত। তাহার 
উপদেশ কেবল লাভ-পুজা-গ্রতিার জন্য । এইজন্য তিনি 
শবণকারীর যোগ]ত) বা অধিকারের পরীক্ষ। না করিয়। 
অশ্রদ্ধধানে উপদেশ করেন। তর্দারা জগতের মঙ্গলের 
পরিবর্তে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। সরাগবক্ত। জোনাকী 
পোকার মৃত। জোনাবীপোকার আলোক যেমন কোনও 
বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্ত প্রকৃত অগ্নির একটি 
স্কুলিলও সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ সরাগবক্তার 
শত শত বক্তংতা, প্রচার, পাঠ, ব্যাখ]া ও কীর্তন জীবের 
অপরাধ কঠিন হৃদয়ে প্রকৃত দৈন্য আনিতে পারে না। 
কিন্ত নীরা গবক্তার উক্তি এরূপ বীর্য্যবতী যে, তাহ! কাম- 
ক্রোধযুক্ত, অত্যন্ত বিহ্বল, মুহমান, ভোগাভাৰে 
দুঃখিতাস্তঃকরণ, হা্দৌরধবলে] পীড়িত, মৃতঞ্জায় বাতি কেও 
জীবন দান করিতে পারে তাহার কথ! শ্রবণ করিয়া 
সেইরূপ জীবন্মত বাক্তিও নবজীবন লাভ করিয়া শ্রহরি- 
সেবার্থ সর্বন্থ ডালি দিতে কৃতলঙ্কষ্ন হন। এইরূপ বক্তাই 
প্র্কত শ্রবণগুরু। 
মীরাগবক্তী, ভক্তিসিদ্ধান্তে সুদৃঢ় ও আচারবান্‌। 
এইকূপ বক্তা স্থহুলভ। নীরাগবক্তা অবিঞ্চন, শরণাগত 
বা নিবেদ্বিতাত্ম৷। তিনি সরাগবক্ধার ন্যায় দুর্বল, 
অন্তাভিলাষী বাঁ ভোত্ত-অভিমানী। নহেন। তাহার 
হৃদয়ে ইষ্টদেব-নুখীচুসন্ধানীত্মক আবেশ ও সেবকাভিমান 
প্রবল । সরাগবক্ত। অশরণাগত বলিয়। তাহার হৃদয়ে বল 
বা! আশা নাই । তিনি তোগত্যাগরূপ দুর্বলত! ত্বার। 
আক্রান্ত বলিয়। তাহার মুখ হইতে বার্ষ্যবতী বাণী 
প্রকাশিত হইতে পারে না তাহার কথায় (তেজ নাই । 
তাঁহার ভাসা-ভাঁসা মুখস্থ কর! কথাগুলি প্রাণহীন। 
তাঁহার প্রীতি ত’ দূরের কথ, শান্তীয় শ্রদ্ধা এখনও হয় 
নাই ভীহার তগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই । “কষ্ণক্কপা 
- করিবেন-_দৃঢ় করি জানে?--এইন্ধপ দৃড়ত। ও আশ এখনও 
সীহার চিত্তে স্থান পায় নাই। তাহার পুক্রষাতিমান 
| বা কৰ্তৃত্বাভিমান আছে। তিনি করুণাময়ের করুণা ও 


নদীর! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


প্রভুর প্রভৃত্ব বা বর্তৃত্ব অনুক্ষণ অস্টভব করিতে পারেন 
না। প্রীগুরুরুষ সর্কক্ষণ তাঁহাকে চালিত করিতেছেন, 
এই প্রতাঙ্ষা্ভূতি তাহার নাই । তিনি ইষ্টদেবের 
নিকট হইতে কোন সাড়। পান ন! বলিয়। ব্যয়ে আট 
হইয়া পড়েন। তিনি রূপা ভিক্ষু বারপার কাাল নম] 
হইয়া! লাভ-পূজ্গা-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হন। এইরূপ বক্তাকে 
জগতের লোক বহুমানন করিলেও মে অপরাধী । অরাগ- 
বক্ত কখনও শবণগুরু হইতে পারেন ন1।  আরাগবভ্তার 
জড়াভিনিবেশ আছে। নীরাগবন্তার জড়াভিনিবেশ 
নাই । নীরাগবক্তা। প্রীপ্রীগুরুগৌরাজের সুখান্স্ধ[নে 
অন্ুক্ষণ আবিষ্টচিত্ত। 
সরাগবক্ত। কখনও অবণণ্ডর, হইতে পারে না। কোন 
সরাগবক্ত।র মুখে উপদ্রেশ-গ্রতিম বাক] শ্রবণ করিয়। খি 
কেহ সদ্গুরুপাদপদ্ধের সন্ধান অথব। শুদ্ধ ভক্তিপথে 
প্রবেশও করেন, অথচ এ উপদেষ্টার নিজের ব্যক্তিগত 
কোন আচরণ বা ব্যক্তিগত মঙ্গল দৃষ্ট না হয়, তবে এরূপ 
ব্যক্তিকে কখনও ‘শ্রবণগুরু’ ব! ‘বত্মপ্রদশক গুরু’ মনে 
করিতে হইবে ন1। জড়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি কখনই 
বত্মপ্রদর্শক-গুরু ব। শ্রবণ-গুরু নহে। তাহার বাৰ্‌- 
চাতুর্ধযাদিতে মুখ হইয়া বছ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় 
করিলেও (সে চিদ্ধিলাসাহুভবধুক্ত “নীরাগব্ভ” নহে 
বলিয়। তাহাকে “শ্রবণগুরু” বল! যাইবে ন।|। একমাত্র 
নীরাগবক্তাই শরবণগুরু। তাহার লক্ষণ এই),-- 
“কামক্রোধাদিযুক্তোহপি কপখোহপি বিষাদবান। 
শ্রত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা! পরমে! গুরুঃ ॥” 
--(্রীভক্তিসন্দর্ত, ২০৩ অমুচ্ছেদ ) 
কামক্রোধাদিযুত্ত ব্যক্তিও এবং জাগতিক শোক" 
মোহাদিতে বিহ্বল ও ভোগাভাবে ছুঃখিতাস্তর ব]ভিও 
ধাহার কথা শুনিয়া জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে, 
মৃতাবস্থা হইতে চেতনাবন্থী লাভ করিতে পারে, সেইরূপ 
বক্তাই পরমণ্ডরু অর্থাৎ *অবণ গুরু”-পদ্ববাচ]। লৌকিক 
শরদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি “বণ গুরু’ হইতে পারেন না। শাস্রীয় 


শ্রদ্ধার উদ্নতত্তরে প্রতিষ্ঠিত ব)কিই “শ্রবণ-গুরু হইতে 
পারেন। 


এ 


সর়াগবক্তা ও তীরাগবক্ত1 


নিরস্তর চিদ্ছিলাসাগ্ভতববিশিষ্ট নীরাগবক্তাই শ্রবণ- 
গুয় বা বত্মপ্রদর্শক-গুরু। এইরূপ কোন শ্রবণ-গুরু বা 
শিক্ষাগুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে 
মনশ্চাঞ্চলা যাইবে ন!। শবণগ্ররু ও শিক্ষাগুরু প্রায়ই 
এককূপ বা ম্যান । শবণগ্ররু ব! লীরাগবক্ত!র কোন 
অংশই ভ্রম গ্রমাণাদি দুষ্ট নহে । যাহার! শ্রবণপুরুর ভ্রম 
মাছে মনে করে, তাঁহার! গ্র্পরাধী।  শ্রবণগুরুও 
ঠাহাকে মর্ত্যজীব মন করলে অপরাধ 


এইঘ্গ্য ভগবংৎপ্লীতি-অডিলাষাী ব্যক্তি দষ্ত 


অতিমর্জ্য। 
অবশ্যপ্তানী। 
পরিত্যাগপূর্বক বদ্ধ ৪ নিরস্ভর চিদ্রিলাসাম্ণুভবযুত্ত 
শ্রবণগুরুর শরণাগত হুইয়। তাহার যনোহভীষ্টের অস্থসরণ 
করিতে করিতে তাহাকে নিজের জীবনমর্বন্থ, প্রে্ঠ ও 
নিজের ইষ্দেবের যূর্ত্যবিগ্রহ জানিয়! ভজন করিবেন। 
নীরাগবক্ত।র জড়দর্শন নাই । তিনি সর্বত্রই ইষ্টদ্রেবের 
বৈভব দর্শন করিয়া থ।কেন। নির্ভর তাহার জদয়ে 
চিদ্বিলাসাঙগদ্কৃতি আছে। নীরাগবক্তার শ্রুনামে রুচি 
ও গ্রীতি, প্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাপ্রবুদ্ডি ও জীবে দয়া আছে। 
কাহার কথা আপাত-নিষ্মম ও আপাত তিক্ত বলিয়1 
মনে হইলেও তাহা বস্তুতঃ চরম স্বেহগর্ভ এবং পরিণামে 
পরম স্থখকর ও পরম শুভঙ্কর। প্রকুত সাধু বা নীরাঁগ- 


বক্ত। পরছুঃখছুঃখী ও সকলের মজলাকাঁভ্ষী বলিয়া . 


সাময়িক আঘাত দিয়াও জীবকে কুষ্কোনুখ করিবার যত 
করেন। ইহ! তাহার রুপালু হৃদয়েরই পরিচয়। অকপট 
ব্যক্তি সাধুর এই স্সেহকপা সাদরে বরণ করিয়া নিজেকে 
কৃতাৰ্থ মনে করে এবং নিজের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্বক 
কায়মনোবাকো অনুগত থাকিয়া ইষ্টদেবের স্ুথবিধানের 
জন্য ব্যগ্রব্যাকুল হইয়! নিত্যমজল বরণ করে। আর 
অন্যাভিলাধী কপটী ব্যক্তি সাধুর মঙ্গলময় আপাতদ্িক্ত 
উপদেশকে কপ! বলিয়া! বরণ করিতে না পারিয়া হৃদয়ে 
দস্তপোষণপূর্বক-অমঙ্লকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করে, 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়] পড়ে । 

নীরাগ-বক্ত! অর্থাৎ নিরস্তর চিদ্‌বিলাসামুভবযুক্ত 
শ্রবণ-গুরুদেবের জরীমুখে যখন আমরা শান্র-ব্যাখ্যাদি 
শ্রবণ করি, তখন তাহার অতিমর্ত্য ব্যাখ্যাশক্তি দেখিয়! 
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তাহার ই্পাদপঞ্পে বিলু্টিত ও বিক্রীত্ত হইবার অগ্গিচ্ছ। 
পোষণ কাঁরলে ও আবার যে মূহুর্তে তিনি ব্যক্তিগতভাবে 
অন্থখাসন প্রয়োগ করিয়া আমাদিগক আচরণশীল 
করিতে উদ্ধত হন এবং শ্বতীক্ষ বাকো আমাদের হায় 
গ্রস্থিসযূহ ছেদন করিতে গাকেশ, তখন আমরা সেই 
অবণ-গুরুদেবের প্রতি অতিমন্তরাবুদ্ধ সংরক্ষণ করিতে 
পারি না ইহাই কু্ধরশৌচবৎ শাক্-শ্রহণের অভিনয় । 
শাক্স-বণের গ্রকৃত ফল এই যে কোনকালেই মীরাগ- 
বক্তার মনো|ব্যাসঙ্গ চেদনকারিধী বাণীর তারা তৎঞ তি 
চিত্তে উত্তরোত্তর আতিমন্রাবুদ্ধি ও আযম্গতাবুদ্ধির 
পরিবঞ্ডে কোনক্রমেই মর্ধাবুদ্ধির আভাসেরও উদয় হইবে 
না। অস্ত ছুরস্ত অপরাধ ও বাহির পুজাদি.আড়ম্বরের 
প্রদর্শনী থাকিলে নীর|গ-বক্কার কথ! শত শত বার শ্রবণ 
করিয়াও মঙ্গললাভ হয় না-- জগ্মাজন্মাভ্তরের জড়াসন্তির 
গ্রস্থি ছিন্ন হয় না। এব্ূপ অপরাধী ব্যক্তিগণ সরাগ- 
বক্তাকেই তাহাদিগের পক্ষে 'মানান সই” মনে করিয়া 
তাহাকেই বহমানন করে। নীরাগবাক্তার বাণী তাহাদিগের 
নিকট ষমসদূশ ভয়ানক মনে হয়, তাই তাহারা নীরাগ- 
বক্তার বিরোধ ও বিছ্বেষ করিয়া থাকে । নীরাগবক্তার 
কথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও অনেকে ছৃর্দেবফলে 
তাঁহার প্রভাব-পরাকাষ্টা, কুপা-পরাকা টা, ভক্তিবাসনার 
অসমোর্দ্বত্ব এবং বিদ্যুৎগতিতে হরিভজনের অনুশাসন ও 
আচরণ কুবুদ্ধিবশতঃ অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়া 
নিজেকে শতসহন্রবার ধিক্কার দিবার পরিবর্তে নীরাগ- 
বক্তার উক্কিকেই “সৃষ্টি ছাড়া” মুখে না বলিলেও অস্তরে 
অন্তর জানিয়! তাহার জ্টচরণে অপরাধ করিয়া] বজে। 
নীরাগবক্তার চতৃপ্পার্শে বেষ্টন করিয়া থাকিবার অভিনয় 
করিয়াও অনেক জীবের এইরূপ ছুর্গতি হয়। বিচার- 
প্রধান-চিত্তবৃত্ভি লইয়া নীরা গবক্তার বাণী শ্রবণের অভিনয় 
করিতে গেলে কখনও বা আধ্যক্ষিকতা আসিয় 
শ্রোতাকে পাতিত করে, কখনও বা তাহাকে নিবিশেষ 
বিচার-পথে লইয়! যায় । অকৈতব আস্তরিকভাকে স্বীয় 
অত্যন্ত অযোগ্যতার অনুভব করিতে করিতে “নীরাগ- 
বক্তা” ব! *শ্রবণ-গুরু*র উচ্ছিষ্টতোজী অস্তেবাসী হইয়। 


৬১৬ 


কায়মনোবাকো অমায়ায় তাহার অনুবৃত্তি করিলে 
নীরাগ-বক্তায় অসমোর্দ্ধ কুপালুতা অমুভব করা যায়; 
তখন আর নীরাগ-বক্তাকে ভয়ানক দওধুক শাসকদূপে না 
দেখিয়া নিজ ইষ্টদেবের রুপাবতার ও গ্লেষ্টরূপে দর্শন হয়, 
তখন তিনি অনিচ্ছক আমাকে আমার বহির্ূ্খী ইচ্ছার 
বিপরীত দিকে গ্রষত্ধের সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। আমীর যে রেশ ও অব্যক্ত ক্রোধ হইয়াছিল, 
সেক্পপ আত্মহত্যাকারিণী চিত্তবৃত্তি আর থাকে না। 
সাধুগ্রুর বাঁক্যান্্ বাঁ কঠোর উপদেশের দ্বারা জীবের 
চিন্তবৃত্তি ভাল হইলে জীব তখন সাধুগুরুকে নিত্য অবঞ্চক 
বান্ধব জানিয়া তাঁহার শীপাদপদ্মকে সাদরে, সদোপাস্ত 
বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন। সাধুর প্রত্যেক কথাই 
জীবের হৃদয়গ্রন্থি বাঁ জড়াভিনিবেশাদি ছিন্ করিয়] 
থাকে । নীরাগ-বক্ত1 বা সাধু অঙ্থঙ্ষণ ভগবদ্রঞ্জন বা 
তগবৎস্থখবিধান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও অনর্থযুক্ত 
শ্রোতার মনোরঞ্জন করেন না। যিনি গুর্বদেবতাত্মা, 
গুরুক্বফস্থখাহুসন্ধানই ঘাহার প্রাণ, তিনি কখনও ছোক- 


নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবর্সা 


গ্রিয় হইবার জন্য যত করিতে পায়েন নাব। ফরেন নখ 
তিনি কাহাকেও তোষামোদ করেন না, আবার কাছারও 
নিকট হইতে তোষামোদ চানগ না। সরাগ-বক্কীর 
নিশ্বমবাক্য বা নরমবাক) (কোনটিই জীবের চরম মঙ্গল 
করিতে পারে না। কিন্তু নীরাগ-বত্তার সেহময় উপদেশ 
ও আপাতনিশ্বম বাক) চরমে পরম স্থখজনক ও নিত্য- 
মঙ্গলদ্বায়ক হইয়। থাকে । 

সরাগ-বক্ত! কীর্তন করিতে পারে না, শুনিয়া যদি 
কোন সংগুক্চরণাশ্রিত ব্যক্তি কলিযুগের ধর্ম কাঁওঁন না 
করেন, তাহ! হইলে তাহার মঙ্গল হইবে না। কীর্তন 
করিতেই হইবে । তবে চিদ্ধিলা সান্থভবযুক্ত নীরাগ-বক্তায় 
মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা! নিজ জীবনে আচয়ণ 
করিবার জন্য যত্ব করিতে হইবে। সরাগচিত্ত যাহাতে 
নীরাগ হয়, তজ্জন্য সাধুগ্রুর নিকট কাঁদিয়া কাদিয়] 
কুপাতিক্ষী করিতে হইবে এবং শরণাগত হুইয়। অকপটে 
্রীপ্ুরুগৌরানের স্থখের জগ্য অসুক্ষণ ভ্রহরিকীর্ভন করিতে 
হইবে, তাহা ছইলে মঙ্গল হইবে । 


চিদ্বল 


আমরণ দুর্বল জীব । বলদেবৈর কূপ! ছাঁড়। আমাদের 
অন্ত কোন উপায় নাই । এই বল পাশবিক বল, আস্থরিক 
বল, দৈহিক বল বা মানসিক বল নহে) ইহ আত্মার 
বল-_বলদেবের বল-_চেতনের বল । এই বল অনিত্য 
নহে, ইহ] নিত্য এই চিতল একবার লাভ করিতে 
পাঁরিলে আর কখনও দুর্বল হইতে হয় ন!। চেতনের বল 
কখনও কমে ন! বাঁ হ্রাস হয় না) পরস্ত উত্তরোত্তর বদ্ধিতই 
হয়। বৈকুঠুনাথ ৰ’ বৈকু্ঠবাসিগণের নিক্উই এই বল 
পাওয়া? যায় এ জগতে এই বল মিলে না। জগুক- 
পাঁধপন্জই এই চিতলের আধার । জীগকদেবের কুপাই 
দেই ৰল । সাধুই চিছলে বলীয়ান সেই সাধু সর্বক্ষণ 
উ্রহরিকথাবী্ডনে রত । আমর! যদি সেই জাগ্রত সাধুর 


বল সঞ্চয় করিতে পারি, সাধুর দাস হইতে পারি, ডাহা 
হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে-আমরা বুকে যথেষ্ট বল 
পাইব। 

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় 
দেওয়াই যোল আন! দেওয়]। যদি চব্বিশ ঘণ্টা 
তগবান্কে ন! দিই-_্রীগবানের সেবায় না লাগাই 
তাঁহা হইলে সময় বাঁ জীবন বিশ্বাসঘাতক ইন্দ্রিয় বা 
ইঞ্জিয়ের গোলাম অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপহৃত 
হইবেই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুৰ্বল আমি 
কখনও নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি ন1। আমাকে 
হয় কৃষ্ণ, না হয় মায়া--কেহ না কেহ হরণ করিবেই। 
সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যদি সত্র সর্বস্ব ভীভগবান্ফে দিতে 





চিন্বল 


পারি, তাহ! হইলে আঁমার কেহ ক্ষতি করিতে পারিষে 
না) নতুবা নিশ্চয়ই মায়ার কবলে পড়িব, ইহা খরব 
সত্য । 


হৃদয়ে খুব দৃঢ়তা--বুকে খুব বল থাক! চাই, নতুব। 
মঙ্গল হইবে না। দূর্বল চলিতে পারে না। বলদেষের 
হওয়াই সবল হওয়াবল পাওয়।। যিনি নিজেকে 
'বলদেবের আমি” বলিয়। জানেন সেই বলদেবভৃত)ই 
বলবান্_সবল । বলদেবতার সহিত যুক্ত ন! হইলে কি 
কেহ সবল হইতে পারে? সেবাই বল। সেবাবিগ্রহই 
বলদেবতণ ব। বলদেব শগুরুদেব। সেবা-প্রার্থনাহ বল 
প্রার্থন।); সেবাপ্রাণ্থিই বলপ্রাপ্থি। সেবকই সবল। 
সেবকের বুকে যথেষ্ট বল আছে । সেবার মত বল আর 
কিছুই নাই। সেবা এত বলশাছিনী যে, তিনি সমস্ত 
চিদ্ধলের মালিক স্বয়ং ভগবানকেও পর্যাস্ত বশীভূত 
করেন। জানি না সেই মেবা-সিদ্ধুর একবিন্দু আমার এই 
পাষাণ হৃদয়কে কৰে স্পৰ্শ করিবে ও কৰে সেবাবিগ্রহ 
বলদাত1 ইষ্টদেৰ শ্রগুরুপাদপদ্ম রুপাবিন্দু দিয়া এ 
পতিতকে উদ্ধার করিবেন, আপন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, 
আত্মসাৎ করিবেন, শরীচরণ সেবা দিবেন। 


দেহ ও মন আত্মা নহে । ইহা অনাত্মবন্ধ। আত্মা 
অমৃতের পুত্র, সে মর্ণ্ত্যের তনয় নহে। স্থল ও হুক শরীর 
অর্থাৎ দেহ ও মন মত্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান 
কয়েন--তিনি নিত্যফাল ভগবছুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। 
তগবছুচ্ছিষ্টই নিত্য অমৃত। আত্মা নিজে অমৃত, আত্মার 
পিত! অত, আত্মার রাজ্য অমৃত, আত্মার আত্মীয়স্বজন 
অমুত। আত্মা ব| চেতনের মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই। 
অচেতনতা শবত্ব বা কীর্তনরাহিত)ই মৃত্যু । জীভগবান্কে 
ভুলিয়াই জীবের যত দুঃখ । সেই ছুঃখলাভের একমাত্র 
অধিকারী জীবের অনাসত্মপ্রতীতি হইতে জাত সবল ও 
সুস্ম শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে স্ৃখ-ছুঃখ ভোগ করে। 
সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই এই শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি 
লুপ্ত হইলে তখন আর জীবকে স্থখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় 
না। সে তখন সেবায় প্ৰমত্ত হইবার সৌভাগ্য পায়। 


৬১৭ 


ভোক্ব-অভিমান থাক! পর্যাস্ত জীব সেবাবঞ্চিত থাকে: 
ষতর্দিন ভোক্ব-অভিমান ততদিনই সে বঞ্চিত; আয় 
যেখানে সেবকাভিমান, সেইখানেই কৃপা ইহাই কপ! ও 
বঞ্চনার ম্বরূপ। 

মন পরিবর্তনশীল, কিন্ধু আত্মা অপরিবর্তনীয় ও 
নিত্য। মনের কার্ধয- ভোগ বা নির্ভোগ, আর আত্মার 
কার্ধা-সেবা। মন এ জগতের বস্তু বা তৃতীয় মানের 
বন্ধ পর্ধাস্ত জানিতে পারে। চতুর্থমানের বস্তু বা বৈকুঠ- 
বস্তু জানিবার শক্তি মনের নাই। কুণঠবস্ত মন, বৈকুঠের 
সন্ধান কি করিয়া পাইবে? বৈকুঠব্ছ। শুদ্ধ আত্মাই 
বৈকুষ্ঠের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। এইসব কথা 
শুনিয়া] আমরা অনেকে হতাশ হইয়া পড়ি যে, জড়েজিয়ই 
ত’ আমাদের একমাত্র সম্বল, জড়ডগতের অভিজ্ঞত] ছাড়া 
ত’ আমাদের আর কিছুই নাই, সুতরাং আমর! ভগবানের 
সেবা কি করিয়া করিব? ইহাতে হতাশ হইবার ফোম 
কথা লাই, বরং আঁশাই আছে। আমাদের বর্তমান 
অবস্থায় ভগবছিষয় হান1 অত্যান্ত কঠিন ইহ] যেক্সপ 
সত্য, তন্রপ বৈকু্ঠবন্বকে জানিবার যে উপায় আছে, 
তাহাঁও সত্য । আমর! এখানে থাকিয়া সে জগতের 
সন্ধান নিজে নিজে পাইতে পারি না। এফথা ঠিক) 
কিন্ত আমরা সত্যাহুসন্ধিৎস্থ হইলে-_ে জগতে যাইবার 
অকপট ইচ্ছাথাকিলে সে রাজ্যের লোক এ জগতে 
আসিয়। আমাদিগকে সেখানকার সংবাদ দিয়! থাকেন। 
যেমন আমাদের দূরদেশস্থ আত্মীয়ন্থজনের সংবাদ পিয়ন 
আমাদের নিকট আনিয়া দেয়, তদ্রপ ধাহারা ৈকু$- 
সংবাদের জন্য আর্ত, তাহাদের নিকট বৈকুষ্ঠের পিয়ন 
অবশ্যই সংবাদ আনিয়াদেয়। আমরা যদি বাস্তববগ্ত 
চাই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই পাইব। ভগবানের 
মিজজনগণ বৈকু$-সঙ্দেশ আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবেন । 
তৰে সেই চিদ্রাজ্যের পিয়নটিকে চেন! চাই। নিজের 
বিদ্যাবৃদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা অভিজ্ঞতার ছারা বৈকুষ্ঠের 
পিয়নকে চেনা যাইবে না; পরস্ক জগতের অভিজ্ঞতার 
অসম্পূর্ণত1 জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে 
অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্বতৌভাবে আত্মসমর্পণপূর্ষক 


৬১৮, 


শ্রতিঘূলে সেই জান লাভ করিতে হইবে। সাধুসদের ডগা 
আমার চিত্ত ব্যাকুল হইলে পরম কারুণিব তগবানই 
তাহার নিজজনকে জানিধার, চিনিবার ও ধরিব|র শক্তি 
দিবেন। তবে আমার ঠিক মত চাওয়া চাই। 

মব ছাড়িয়া! অকিঞ্চন হইতে হইবে--শরণ|গত হইতে 
হইবে, নতুবা উপায় নাই। আমি চাই না, তাই 
শরণাগত হই ন1। ঘদি আমি বাস্তবিক মঙ্গল চাঁহিতাম, 
তাহা হইলে সকল মঞ্জলকর সাধুর প্রীচরণে শরণাগত ন] 
হইয়! কি থাকিতে পারিতাম? নিজস্খ যোল আন] 
ছাড়িতে হইবে, নতুবা স্থবিধা হইবে না, আশার আলোক 
পাইব না| এসকল কথা শুনিয়া ইহ| আমার পক্ষে 
অমভ্ভব বা কঠিন মনে করিয়া] ভীত হইলে চলিবে ন]। 
সত্য বন্ধ জালিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল থাক! চাই-- 
সাহসচাই। সাতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল 
দেখিয়াই ভীত হইলে সাতার শিক্ষা করা যাইবে ন1। 
শরণাগতি ব্যাপারটি কঠিন নয়। ইহা আত্মার পক্ষে অতি 
স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, 
তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। তাই ত’ এসব কি 
করিয়া করিব, আমার কি উপায় হইবে-_এসকল কথ! 


নদীয়া প্রকাশের প্রবদ্ধাবলী 


কেবলা মুখে বলিলে চলিবে নাঁ। যাহার যে বস্তু আবশ্যক, 
সেকি তাহা কেবল মুখে চাহিয়া চুপ করিয়! বসিয়। 
থাকিতে পারে? যেখানে চাওয়া, মেখানে গাওয়ার 
জন্য কত ব্যস্ত], না পাইলে কত কষ্ট! কিজ্জ কই আমায় 
মৌখিক চাওয়ার মধ্যে তাহার বিন্দুমাত্র ত’ দেখিভেছি 
না। সেই জন্যই বলিতেছি-_চুপ, করিয়। বসিয়া! 
থাকিলে চলিবে না। সবল বা সাহসী ও আর্ত হইতে 
হইবে। ভগবানের সেবা হহল ন! বলিয়া পাগল হইতে 
হইবে । ভগবানের কথ। ভগবানের লোকের নিকট হইতে 
হরিকথা শুনিষার 
সময় জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সংশয় ও কৃতর্ক গ্রভৃতিকে 
বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে । ভগবানের পরম শক্তিশালিনী 
বীর্যযবত) হরিকথ শুনিতে শুনিতেই হাদয়ের দৌর্ধবল)1দ 
অনর্থগুলি কাটিয়। যাইবে--হৃদয়ে অভূতপূর্ব সাহস 
আিবে-_বুকে প্রচুর বল পাওয়| যাইবে। তখন আত্মা 
সহজধর্শা এরণাগতি সপ্পূর্ণরূণপে উদিত ছইবে। সেই 
শরণাগত হৃদয়ে বৈকু্ধরাছে)র স্গগুকাশ সত] স্বয়ং 
প্রকাশিত হইবেন। এই উপায়েই সত্য জাঁন। যাইবে। 
অগ্য কোন পশ্ায় সত] জানিবার স্ভাবন] নাই। 


মনোযোগসহকারে শুনিতে হইবে। 





শ্রীএকাদশী 


একাদশী মাধবী তিথি। এই একাদশী পালন 
ভক্ত)জের অন্যতম । এই একাদরশীর মাহাত্ম্য ও তৎপালনে 
আবশ্যকতা শ্রমদ্‌ ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ ও শ্রীহরিভক্তি- 
বিলাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থে কী্তিত হইয়াছে । এই একাদশী 
নিত্যব্রত। এই তিথি শৰীবিষ্ণুর পরম প্রিয়তম এইজন্য 
মঙ্গলাকাজ্কী ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর গ্রীতির জন্য শীএকাদশী- 
ব্রত পালন করিয়। থাকেন। একাদশীতে ভোজন করিতে 
নাই--ইহাই শাস্তে।শদেশ । এই ব্ৰতদিমে শীমহাপ্রসাদ 
শ্রহণুও নিষিদ্ধ । আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর 
শরবণ-কীর্নারিমুখে বের শ্রীতিবিধানই এই দিনের 


কৃত্য । ব্রদ্মহত্যাতুল্য যাবতীয় পাতক এই হত্সিবাসয় 
দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং যে 
ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, মে পৃথিবীর যাবতীয় 
পাঁতকই ভোজন করিয়া থাকে। স্বন্দপুরাণ বলেন, যে 


একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা॥ 


ভ্রাতৃহত্য। ও গুরুহত্যার পাতকী হয় এবং যমকিছ্করগণ 
বর প্রজ্জলিত ভয়ঙ্কর তীক্ষ লৌহান্ত্র তাহার মুখে 
নক্ষেপকরে। মোহবশতঃ ব] ভ্রমেও যদি কেহ ভোজন 
করে, তাহা হইলেও সে পাতক হইতে মুক্ত হয় না। 


একাদশীতে ভোজন করা ত’ দুরের কথা) কাহাকেও 


শ্বএকাদশী 


ভোজন করিতে বলিলেও পাপ হয়। পাতক! ব্যক্তি 
একাকী নরকে গমন করে, কিন্তু একাদশীতে যে অন্ন 
ভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকে যায়। সুতরাং 
মঙ্গল[কাঞ্জী মানব ্ত্রীপুত্র-আত্মীয়ন্থজনগণের সহিত 
দীএকাদশীতে উপবাসাদি করিবেন । 

অশোঁচাদিতেও একাদশী ত্যাগ করিতে হইবে ন|। 
একাদলীতে শাদ্ধ কর। উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শর, শ্র্চারী, গৃহস্থ, বানপ্রপ্থ, সন্যাসী, বালক, বুদ্ধ, স্ত্রী ও 
পুরুষ_-নকলেই এই একাদশীতে উপবাস করিবেন। কি 
মৌর, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব ও কি গাণপত্য-_সকলেই 
এই ব্রত আচরণ করিবেন। শাস্ত্র বলেন, যে 
ভোজন করে, সে সৌর নয় সে শৈব নয়,সে আশ্রমী নয়, 
সে তীর্থসেবী নয়, সে চণ্ডাল হইতেও অধম । শ্রমহাদেব 
বলিতেছেন,হে গৌরি! যে দুষ্ট পাতকী আমাকে 
আশ্রয় করিয়া হরিবাসরে ভোজন করে, সে 
অগ্লীতিজনক কাৰ্য্য করায় অধঃপতিত হয়। শ্রবরাহপুরাণ 
পাঠে জানিতে পারা যায়-_দেহের অসামর্থ) অবস্থায় ব্রত 
উপস্থিত হইলে ধৰ্ম্ম-পত্রা, বিনয়াম্বিত পুত্র কিংবা ভগ্নী- 
ভ্রাতাকে উপবাস করাইলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় না। 
একাদশীতে নমর্থপক্ষে দিবারাত্র নিরমব উপবাসই বিধি। 
অনমর্থপক্ষে কিঞ্চিৎ অন্ুকল্পের ব্যবস্থা আছে। বালক, 
বৃদ্ধ, আতুর, রোগগ্রস্ত ও যাহার পিত্তাধিকা আছে-- 
এইরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র দুগ্ধ-ফল-মূলাদি ভোজন 
করিতে পারেন। জল, ফল, মূল, দুগ্ধ ও গুরুবাক্য 
প্রভৃতিতে ব্রত নষ্ট হয় না। ভীভগবান বলিয়াছেন,-- 
“আমার শয়নে, আমার উত্থানে ও আমার পার্থপরিবর্তনে 
যে ব্যক্তি অন্ন বা ফলমূল ভক্ষণ করে, সে আমার বক্ষে 
শেল বিদ্ধ করে। সে মহা অপরাধী । তাহার অপরাধ 
আমি কখনও ক্ষমী করি ন1। মহাগ্রলয় পর্যন্ত আমি 
তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করি। 

যে একাদশী পরিত্যাগ করিয়। অন্ত ব্রত পালন করে, 
সে করস্থিত মহারত পরিত্যাগ করিয়া লাষ্ট যাজ্ঞ করেন। 
একবারমাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনা্দিনকে জল 
দ্বারা অর্চ্চন করিলেও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। 


হরিবানরে 


৩১৯ 


প্রসঙ্গাধীন হইয়া বা দম্ভহেতু অথবা লো ভবশতঃ একাধশী 
করিলেও সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ইঙ্জিমদ্বারা 
যেসকল পাপ করা যায়, একাদশীর উপবাস ছারা তৎ- 
সমস্তই বিনষ্ট হয়। একাধশীর তুলা পাপঞ্জাণকারিণী ব। 
তক্তিদায়িনী আর কিছুই নাই । এই একাদশী ধম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বর্গ, রাজা, পুত্র, রোগনিবৃত্তি প্রভৃতি 
সকল ফলই' দান করিয়া খাকেন। গঙ্গা, গয়া, কাশী, 
পুদ্ধর, কুরুশ্ষেত্র ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থ কেহই হরিবাঁসরের 
তুল্য হয় না। ছলপুরক একাদশী পালন করলেও 
অনায়াসে পাতকন[খ ও বিষ্ণুলাক লাভ হয়। মহত 
মহল্স অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞাদি 
একাদশীর উপবাসের ষোড়শ কলার এক কলার তুল)ও 
হইতে পারে না। এই একাদশী মকল পাপ ও সংসার 
নিস্তারের উপায় শ্বরূপ। 

যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া ভগবানেয় প্রিয় এই একাদশী 
তিথি পালন করেন, এমন কি যিনি এই একাদশীত্রতের 
কথ! শ্রবণ করেন, এই ব্রত করিবার জন্য অচুমতি প্রদান 
করেন, তিনিও সকল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুঠলোক প্রাপ্য 
হম। কাহারও সঙ্গবশতঃ অথবা তুলক্রমেও যদি কেহ 
একাদশী পালন করেন, তাহা হইলে তাহাকে যমালয়ে 
যাইতে হয় না। 

যিনি একাদ্বশীত্ৰত করেন, তিনি শত পুরুষকে উদ্ধার 
করেন। একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, আর 
একাদশীতে ভে।জনকারী চতুর্কেদী ব্রাদ্ধণও কিছু নয়। 
ভক্তিপূর্বক একাদশী পালন করিলে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। এই পরমণুণ্যশ্বর্ূপা একাদশী তিথি 
পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতিশয় তুষ্িদায়িনী। এই একাদশী 
পাপনাশিনী ও সর্বছুঃখবিনাশ্িনী। বিঞুময়ী যে অনস্ত- 
শক্তি যিনি সমস্ত ব্যাপিয়! অবস্থান করিতেছেন, তিচিই 
একাদশী তিথিরূপে বর্তমান । 

একাদশী দুইপ্রকার__ সম্পূর্ণ ও বিদ্ধা। দশমীব্দি৷ 
একাদশীতে উপবাস করা উচিত নয়। দশমীযুক্ত 
একাদশী করিলে সন্তান নষ্ট হয় ও মৃত্যুর পরে নরক লাভ 
হয় এবং তাহার শত বৎসরের পুণ্য নষ্ট হয়। যদি মুহূর্তকাল 
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মাত্র দশমীর সহিত একাদশী যুক্ত হয় এবং মানৰ যদি 
মোহবশতঃ বা তূলকমে তাহাতে উপবাস করে, তাহা 
হইলে তাহার সমস্ত সুথ ও ধর্ম নষ্ট হয়। ধঙরাষ্ নিজের 
পুত্রগণের সম্ধদ্ধে জিজ্ঞাস! করিলে মৈত্রেয় মুনি কহিলেন 
*ছে রাজন! তোমার পুত্র বিয়োগের কারণ এই যে, তুমি 
তার্্যার সহিত দশমীবিদ্ধ৷। একাদশীতে উপবাস 
করিয়াছিলে।” ত্রিলোকে যত পাতক আছে, দশমী- 
বিদ্ধা একাদশীতিথিতে সকলই অবস্থান করে । দশমীযুক্ত 
একাদশীদিনে উপবাস করিলে ব্রদ্ধহত) প্রীহত্য৷, বাল ক- 
হত্যার পাতকে পাতকী হইতে হয়। এতছ্তীত শাস্ত্রে 
দশমীযুক্ত একাদশীর পালনে অসংখ্য কুফল লিখিত 
আছে। এমন কি, যদি একাদেশীদিনে আহম্পর্শ হয়, 
তাহ! হইলে সে একাদশী পরিত্যাগপূবক ঘাদশীতে 
উপবাস করিবে এবং ভ্রয়োদ শীতে পারণ করিবে। দশমী- 
যুক্ত একাদশী পালনে এত কুফল । শ্ুদ্ধতক্তগণ কখনও 
দুশমীবিদ্ধ। একাদশীতে উপবাস করেন না। লেইজন্ত 
.কোন কোন সময় পঞ্জিকাতে বৈষ্ণবমতে পরাহে অর্থাৎ 
বৈষ্চবমতে পরদিনে একাদশীর কথা লিখিত থাকে। 
একাদশী দশমীবিদ্ধা হইলে দ্বাদশীতে উপবাসই বিধি। 


নধীয়া। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


আমরা যাহ! উল্লেখ করিল|ম, এতদ্যতীত একাদশীর 
অসংখ্য মাহাত্ম্য শান্পে লিখিত আছে। আমরা মেন 
এসকল কথাকে অতিত্ততি মনে করিয়। অপরাধী না হই) 
আব।র একাদ্রশীর বলে পাপ করিবার দুর্বব দি ন। আনে; 
তাহা হইলে আমাদের কোন সুবিধাই হইবে ন। 
মকলেরই একা দশীতিথি নিষ্ঠার সহিত পালন কর] 
উচিত। প্ররুক্মিণীদেবী একাদশী ত্রত পালন করিয়া 
প্ীকষ্কে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন শ্রীনন-যশে দাও 
পূর্বজন্মে একাদশীব্রত পালন করিয়াই জীকৃষ্ণকে পুত্ররপে 
লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্‌ 


মহাগ্রভৃও শ্লিশচীমাতাকে একাদশীব্রত পালনের 
আবশ্যকত জানাইয়াছিলেন। এই একাদশীতিথি 


ভক্তিজননী। শুদ্ধভক্তগণ সাধুসঞ্সে শ্রবণ কীর্তন করিয়া 


সযত্বে এই তিথির পুজ। করিয়া] থাকেন। তাই ঠাকুর 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ গা হিয়াছেন,-- 
মাধব-তিথি ভক্তি জননী, 
যতনে পালন করি। 
কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি, 


পরম আদরে বরি ॥» 


শা শপ? পাতা স্পা 


সেব্য, সেবক ও সেবা 


সর্বন্থ-সমপিতাত্ম সেবকের সর্বেন্দিয়ে সর্বক্ষণ 
র্বতোভাবে সেব্য ইষ্টদ্দেবের সর্বতোমুখী সুথবিধানের 
জন্য গ্রীতিময় অনুশীলনের নাম সেবা। সেবায় অভীষ্ট- 
দেবের প্রতি আপনবোধ, প্রিয়ত্ববোধ, প্রাণকৌটিসরবনথ- 
বোধ প্রবল । সেবক অভীষ্টদেবকে ছাড়িয়া এক মুহ্্ডও 
থাকিতে পারেন না অভীষ্টদেবই সেবকের প্রাণ 
প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম । সেবক আত, সেব্য আশুয়। 
সেবাপ্রাপ্ডিই আশরয়প্রাপ্তি। সেবক বা আছিতই সেব্য- 
সঙ্গী । পেবাই সঙ্গ ; সেবকই সঙ্গী । সেবকের সেব্যের 
শ্রুতি প্রীতি_মহৈতৃকী, গ'তি--অপ্রতি ছুতা এবং মতি 


অচল! ও অটল1। সেবকের অভীট্টদেবের বাঁ সেবে]র 
ব)ক্তিত্বে স্বাভাবিকী গ্রীতি নিত্যকাল বিরাজিত। সেবক 
ইষ্টদ্বেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যে আকুষ্ট ইষ্টদেবের 
ব্যক্তিত্বের মাধুর্য বশীভূত ও ইষ্টেবের ব্যক্তিত্বের 
গুদার্য্যে লালিত-পাকিত ও নিত্য সম্বদ্ধিত। সেববের 
অভীষ্টদেবের ব্যক্তিত্বের সহিত এই স্ব্ধ নিত্য, অহৈতুক 
ও অপ্রতিহত। সেবক ও সেব্যের মধ্যে এই সেবাধন্মই 
নিত্য, সহজ ও স্থাভাবিক। | 

সেবাই মেব্য ও সেবক--উভয়কে উভয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট ও বশীভূত করায় ও পরস্পরকে পরস্পরের প্রত 


সেব্য, সেবক ও সেব। 


চিন্তাশীল করায়। জেবাই সেবককে ইষ্টদেবের লালিত- 
পালিত-স্ঘদ্ধিত ও ইষ্টদেবকে সেবকের লালক-পালক- 
বোধ করায় । সেবায় সেব্য ও সেবকের হৃদয়ে তুমি আমার 
‘আমি তোমার?-এই আপনারবোধ, মমত্বোধ ও 
ঘরোয়ভাবের উদয় হয়। সেবাই সেবকের হৃদয়ে অভীষ্ট- 
দেবের 'অভীষ্টের কথা, হৃদয়-দেবতার হৃদয়ের কথা, 
ইষ্টদেবের উচ্ছ। ও ইর্ছসিভের কথ! উপলব্ধি করায়। মেবাই 
মেবকের সৌন্দর্য্য । লেবাই শোভা, সেবাই ক্ধপ। সেব্য 
সেৰকের সেবা-লৌন্দর্য্যে মুধ। আক্বষ্ট ও বশীভূত হন। 
সেবকের সেব্যের প্রতি আপনবোধ- মমত্ববোধ এত 
প্রবল যে, সেব্য সেবকের সেই প্রেমলেবায় মুগ্ধ ও বশীভূত 
হইয়া থাকেন। সেবাবিগ্রহ ্রীগুরুপাদপন্দের প্রেমসেবায় 
নর্বনুন্দরসেব্য-শিরো মণি জীকৃষ্ণ নিত্য আকৃষ্ট ও বশীভূত । 
সেব্য ও সেবকের মধে! মুমত্ববোধ ও আপনবোধরূপ 
গ্রীতিসেবাই ঘোগন্থত্র। গ্রীতিই সেবা। গ্লীিই প্রিয়কে 
আকৃষ্ট করে। গ্রীতিময়ী সেবায় বিশ্রস্ত ও ঘনিষ্ভাব 
এত প্রবল যে, সেবাসৌষ্ঠববিধানকল্পে সেবককে সেবা 
হুইতেও বড় করিয়া তুলে, লাল্য-পাল্যকে লালক-পাঁলক 
অভিমান করাইয়া থাকে, অসমানোর্ধ এশ্ব্যশালী 
ঈশ্বরকে ঈশিত ও বশীভূত জ্ঞান করাইয়া থাকে। সেব্য 
কিভাবে সেবাপ্রভাবে সেবকের বস্থাত। হ্বীকার করিয়া 
শ্রীর্ই এইক্ূপভাঁবে ব্যক্ত 


থাকেন, তাই! স্বয়ং 


করিয়াছেন» 
“মোর পুত্র, মোর সথা, মোর প্ৰাণপতি । 


এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধাভক্তি ॥ 
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন। 
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাত! মোরে পুত্রভাবে করেন বদ্ধন। 
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ 

সখ! গুদ্ধসথ্যে করে স্কদ্ধে আরোহণ। 

‘তুমি কোন্‌ বড়লোক, তুমি আমি সম’ 

প্রিয়া যদি মান করি? করয়ে ভর্খসন। 

বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 

সেৰকের প্রতি অঙ্-প্রত্যদ, প্রতি চাল-চলন, প্রতি 


৪১ 


৩২১ 


কাৰ্য্য ও প্রতি চিন্ত! সেবোর স্থখবিধানের জন্য । সেবক 
আত্মন্থখ-ছুঃখের বিচার করেন না। সেব্যের স্থখের জন্যই 
তাহার সমস্ত ব্বহার। সেবার অপর অর্থ--পরিচর্ষয] 
বা শুশ্রধা। যাহার পরিচর্যা বা শুক্রষা করিতে হয়, 
তাহার লন্নিকটে থাকিয়াই করিতে হয়। পরিচর্য্যাকারী 
ও সেব্যের মধ্যে বাবধান থাকে নী) কারণ, ব্যবধান 
থাকিলে পরিচর্ধ) হয় না। তজ্জন্য সেবা সান্নিধ্যময়ী। 
লেবায় সেব্য ও সেবকের মধ্যে অত]স্ত ঘনিষ্ঠতা আছে। 
সেব্য ও সেবকের মধ্যে জড়ব্যবধান নাই। সেবাই সেব্য- 
সান্গিধা। সেবা ও সেবকের সাক্ষাৎকার নিত্য । সেবায় 
প্রথমে অন্তঃসাক্ষাৎকার, পরে বহিঃসাক্ষাৎকার হয়। 
এইজন্তই সেবা আবেশ ও অভিনিবেশময়ী। সেবোর 
প্রতি আবিষ্টতা না! থাকিলে সেবা হয় না। অতীষ্রদেবের 
প্রতি গ্রীতিতে আবিষ্ট হইলে সেবকের ইন্জিয়গুলি 
তাদ্দাত্মাপ্রাপ্ত হয়। তখনই প্রতি ইন্জিয়ঘারা হৃষীকেশ 
প্রীরুষ্ণের ইন্জিয় তর্পণবিধান করা সম্ভবপর হয়। সেবকের 
সেব্যচিস্তা অতীব প্রবল, তজ্জন্য জাগতিক আপদ্তবিপদ্‌ 
বাবাধা-বিপত্ি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। 
মেবকের নিকট স্থখ-দুঃখ, বাঁধা-বিপত্তি যতরকম ব্যাপার 
আসিয়। উপস্থিত হয়, তিনি সকজবেই তাহার সেবে)রই 
দেওয়া দান বলিয়া াহারই স্থখময়ী চিন্তায় তন্ময় হইয়। 
থাকেন। সেবক বাহজগতের বিচারে সেৰা হইতে কোটি 
যোজন দূরে অবস্থান করিলেও তিনি নিত্য সেব্য- 
পদাস্তিকবাসী। সেবক সেবোর শীপাদপদ্ম-ছায়ায় 
নিত্যকাল বাস করেন। 

সেবা উল্লাসময়ী ও নুখময়ী। সেবায় নিরানন্দ বা 
দুঃখ নাই। সেবা সেব্যের স্থবিধান করেন, আর 
সেবককেও আনন্দ প্রদান করে। সেব্য সেবা গ্রহণ 
করিয়া সুখ পান, আর সেবক সেব্যের সেবা করিয়া সখ 
পাইয়া থাকেন। সেবায় সেবকের স্থুখাকাজ্জ--আনন্দ- 
প্রাপ্তির অভিলাষ ন! থাকিলেও সেব্যস্থহেতু তাহারও 
স্থখ হইয়| থাকে। সেবক নিজনস্থখ-দুঃখেঃ গুতি লক্ষ্য 
ন! করিয়া সেব্যের সুখ ও আনন্দের প্রতিই লক্ষ্য 
রাখেন। সেব্যের সুখ দেখিলে সেবকের সুখ হয়, সুখ না 


৩২২ 


দেখিলে ছুঃখবোধ হয়। সেবা করিয়া যেখানে সেবা 
সুখী হইতেছেন কিনা, সেদিকে দুটি ন। রাখিয়া “সেব। 
করিয়াছি? বলিয়া] নিজে সুখাগুভবের জন্য চেষ্টা, সেখানে 
সেবানাই। সেব্যের সুখের জন্য নিজের মহাদুঃখকষ্ট, 
আপদ-বিপদ, মহা-অমঙ্গল বরণ করিতেও যেখানে 
চিত্তের অকুঠিতাবস্থা, সেখানেই সেবা। সেবায় সখ 
আছে; কিন্তু নিজস্থখের মধ্যে সেবা নাই। স্থথ 
আশ্রমনিষ্, আর সেব। ব গ্লীতি বিষয় আশয় উতয়নিষ্ঠ। 

সেবার তাৎ্পর্ধা-সেবায ইষ্টদেবকে স্থখী করা। 
অমুকুল-সেবাতেই অভীষ্টদেবের সুথ। 
সেবা করিয়া নিজহ্থের অমুসফ্ধাম করেন না। 
সেবোর হুথবিধ।ন করিয়া আনন্দিত হছন| সেবা যদি 
প্রভুর গ্রীতিবন্ধিনী ন! হয়, তাহা হইলে তাহা সেবা নহে। 
মেবাকে ্থথী করিবার জন্য সেবককে যদি নিজের প্রাণ 
পর্যাস্ত বিসর্জন করিতেও হয়, সেবক সাননো তাহাও 
বরণ করেন। সেবক হ্বর্গও কামনা করেন না এবং 
নরককেও ভয় করেন নাঁ। ইষ্টদেবের সেবা যদি হয়, 
তাহা হইলে বহির্দুথ লোকের চক্ষে প্রতীয়মান নরকেও 
তাহার বাস্তব বৈকুঠদর্শন হইয়াথাকে। সেবক যেখানে 
গ্রণকোটিপর্বন্থ ইষ্টদেবের সেবা আপনবোধ, প্রিয় ত্ববোধ 
ও মমত্ববোধের সহিত করিতে করিতে তাঁহার গ্রীতি- 
বিধান করিতে থাকেন, সেখানেই সেবক বলিতে 
পারেন_.....- 
“না গণি আপন ছুঃখ সবে বাঞ্ছিত তার স্থথ, 

তাঃর স্থখ আমার তাঁৎপর্য্য। 
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, + তার হয় মহান্থখ, 
সেই দুঃখ মোর স্থখবর্ষ্য ॥৮ 

গ্লীতিতেই ইষ্টদেবকে সুখ দেওয়াও স্থখী : দেখিবার 
প্রবৃত্তি হয়। দেওয়ার ধণ্ম_ প্রীতির ধম-__সেবকের ধর্ম; 
আর চাওয়ার ধর্শ-_সেব্যের-_ইষ্টদেবের ধর্ম। প্রীতির 
পরিমাণ অনুমারেই দেওয়ার বাঁ সেবার পরিমাণ। প্রীতি 
থাকিলে ইষ্টদেবের সুখ হইবেই। স্রেছসেব। দেখিলে 


সেবক সেবোর 
সেবক 


_ অভীষ্টদ্েবের আনন্দ হইবেই। স্েহপ্রীতি থাকিলে অল্প 
ইঞ্টদেবের প্রচুর আনন্দবিধান করে। ইঞ্টদেব 





নদীয়] প্রকাশের গ্রবন্ধাবলী 


ন্মেহপ্রীতিরই কাঙাল-বশীতভূত ; নেহপ্র)তিতেই ইষ্টদেব 
বিজিত, পরাভূত ও আনন্দিত হন। আপনার বোধে 
সামান্য সেবাচেষ্টা দেখিলেও তাহার সুখ হয়।  ঞগৌর- 
পা্ধ প্রন রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী প্দময়ন্তীদেবীর শ্েহ- 
সেবায় গীগৌরন্ন্দর কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহ! প্রীচৈতন্যচরিত।মুতে এইরূপ বর্ণিত আছে, 

“সুখত! বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে। 

সুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামুতে ॥ 

ভাবগ্াহী মহাপ্রভু গেহমাত্র লয়। 

শখ তাপাত।, কাশন্দিতে মহান্থ পায় ॥ 

মনুয বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। 

গুরু ভোজনে উদরে কড় “আম” হঞ্] যায় ॥ 

স্থখত] খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। 

এই স্নেহ মনে ভাবি” প্রভুর উল্লাস ॥” 

প্রীতি প্রিয়কে সুখ ধিবেই | প্রিয়ের স্্থ না হইলে 
প্রীতিমানের সুখ হয় না। ইহাই প্রীতির লক্ষণ। ইহাই 
সেবা । 
সেব] চিিজ্ঞানময়ী--চিদনঈভূতিময়ী। সেবে)র স্থথ 
হয়, ইহা সেবক সেবা1 করিতে করিতে অনুভব করেন। 
সেবক অন্ধবিশ্বাসের দ্বার! চালিত হইয়| সেব! করেন ন1। 
সেবক সেবাপ্রভাবে সেব্যের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারেন। 
সেবকের চিত্ত সেব্যের প্রতি আবিষ্ট হওয়ায় সেবে]র 
চিত্তের অভিলাষ সেবকের চিত্তে প্রতিফলিত হুইয়া 
থাকে। সেবাঞ্রভাবেই সেবক নিত্য নবনব|য়মান সেবা- 
রহম্ত অবগত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য সেবক কোন 
অবস্থাতেই সেব। বাদ দিয়া থাকিতে পারেন না। সেবাই 
সেবার ফল। সেবার ফলে উত্তরোত্তর সেবাপ্রবৃত্তি 
বাড়িয়া যায়। সেবকের সেবায় অতৃপ্থি, সেবায় অভাব- 
বোধ প্রবল । দেব] সেব। গ্রহণ করিয়। তৃপ্ত হন, কিন্ত 
সেবকের সেব। করিয়াও তৃষ্ণ মিটে ন1। তাই তিনি 
সেব্যের নিকট তাহার সেবার জন্য কোটি ইন্দ্রিয় প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন, 
‘কিমাত্মন! ষত্র ন দবেহকোটেয। 
দেহেন কিং যত্র ন বক্ত, কোটযঃ । 


মেব্য, সেবক ও সেবা 


বক্তে ণ কিং যত্র ন কোটিজিহ্বাঃ 
কিং জিহবয়। যত্ৰ ন নামকোটাঃ॥ 
আত্মান্ত নিত্যং শতদেহব ত্র 
দেবস্ত নাথাস্ম সহমবক্ত | 
বন্তং সদ! রাজতু লক্ষজিহব1ং 
গৃহতু জিহব। তব নামকে টিম্‌॥” 
হে কৃষ্ণ, যে আত্মার কোটি কোটি সেবোপযুক্ত দেহ 
নাই, সেই আত্মায় কি প্রয়োজন? যে দেহে কোটি কোটি 
মেবোন্মুখ বদন নাই, সেই দেহে বি আবশ্তক? যে-বদনে 
কোটি কোটি সেবোমুখ জিহব| নাই, সে বদনে কি 
প্রয়োজন ? আর যে জিহ্বায় কোটি কোটি নাম উচ্চারিত 
হয় না, সে জিহ্বায়ই বাকি প্ৰয়োজন ? হে নাথ, আমার 
আত্মার নিত্য শত শত দেহ হউক, দেহের সহ্ম্ন সহস্র 
বদন হউক, বদনের লক্ষ লক্ষ জিছর হউক, আর লক্ষ লক্ষ 
জিহ্ব। নিরন্তর তোমার কোটি কোটি নাম কীর্তন করুক। 
কৃঙ্ছেকিয়তর্পণই ধাহ|দের জবন-সর্ধৃন্থ সেইবূপ নিক্ষপট 
সেৰকগণ কোটি ইন্জিয়ে গরকষের সেবা করিয়াও কৃষ্ণ- 
সেবায় অতৃপ্ত হইয়া! এীকুষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়। 
বলেন, 
“দেহার্ক্, দানি ভগবন্‌! যুগপৎ গ্রষচ্ছ 
বক্তু্ব,দানি চ গ্রপুনঃ তিদেহ্‌মেব । 
জিহ্বাৰ্কধ দানি কূপয়। প্রতিবক্ত মেৰ 
নৃত্যস্ত তেষু তব নাথ! গুণীর্ব,দানি ॥ 
তৎপারস্্বগতো পদকোটিরস্ত 
মেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ। 
তাং শিক্ষিতুং স্তাদ পি বুদ্ধিকোটি- 
রেতান্‌ বরান্মে ভগবন্‌! প্রযচ্ছ 1” 
হে গ্রভো! কপাপুৰক আমাকে এককালে অর্ধ, 
সেই প্রতি দেহে অর্থ বদন, প্রতি বদনে 
|ন করুন, যেন সে অর্থ জিহ্বায় 
তোমার গুণাবলী নৃত্য করিতে থাকে। হে ভগবন্‌, 
আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন তোমার নিকট 
তোমার সৈবার্থ গমন করিবার জন্য আমার কোটি পদ 
হয়, তোমার সেবাবিধানার্থ যেন আমার কোটি হস্ত হয়, 


সংখ্যক দেহ, 
অবন্দ জিহবা প্রদ 


৩২৩ 


আর সেই সেবা শিখাইবার জন্য যেন আমার কোটি বুদ্ধি 
হয়। 

সেবা অতৃধ্ধ লালসাময়ী। সেবারসের আঙ্বাদন 
সৌভাগা যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি অন্থুক্ষণ 
ইষ্টদেবের সেবার অথসন্ধান করিয়া থাকেন। ইষ্টদেবের 
কপাফলেই এই সেবা লাভের সৌভাগ্য হয়। চেবাই-_ 
কূপ) কূপাহই-সেবা। কপার উত্তরফল--সেবা) আবার 
সেবার উত্তরফল কৃপ।। সেবাহৃকূল কার্যযতারাই ইষ্টদেবের 
কৃপালাভ হয়। যিনি সত্যসত্যই নিঙ্ষপট, [তিনিই ক্ুপ।- 
দেবীকে সেব্যবিগ্রহক্ূপে রুপা বিতরণ করিবার জন্ত 
সমাগত দেখিতে পান। 

সেবাবিগ্রহ শ্রগুরুপাদ্পদ্বের রূপা ব্যতীত কাহারও 
শ্রকুষ্ণসেবা করিবার উপায় নাউ। সেবাই সাধুকুপে যূত্ি- 
ধারন করিয়াছেন। সেবা করা সাধুর বুর্ত। সাধুর 
সাধুত্ব বা সত্তা সেবা কর1| তাহার] দেবা না করিয়া 
পারেন না। এই সাধুর রুপা দৃষ্টি যাহার প্রতি হয়_ 
সাধুতে যিনি স্নেহ প্রীতি করেন-_আপনার বলিয়া 
ভালবাসেন, তাহারই সেবালাভের সৌভাগ্য হয়। সরল, 
প্রীতিমানের হৃদয়ে সাধুর এই সেবাবুত্তি সঞ্চারিত হয়। 
সাধুগুরুর কৃপায় সেবাবৃদ্ধি ধাহার হৃদয়ে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তিনি অমুক্ষণ সেবার জন্য কাঙ্গাল হইয়া 
পড়েন। সেবায় সেবকের তৃষ্ণা মিটে ন! । সেবক “সেবা! 
করিতে পারিলাম না” বলিয়া সবক্ষণ হৃদয়ে অতৃপ্থিবোধ 
করেন। 

জীবের দিক্‌ হইতে শরণাগতি ও অভীইদেবের দিক্‌ 
হইতে সেবা-প্রদান-_এই উপায়েই সেবাপ্রাপ্চি সম্ভব । 
শরণাগতিই সেবাপ্রাপ্তির উপায়। প্রীতির অভাব হইলে 
ইষ্টদেবের কূপা উপলব্ধি হয় না। প্রীতি না থাকিলে 
দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয় না। রুপাপ্রাপ্থির জন্য 
অভিনিবেশযুক্ত সাধন ও ইষ্টদেবের কৃপাপ্রদদানের 
অভিলাষ যুগপৎ একসঙ্গে মিলিত হইলেই নিত্য সেবা 
লাভ হইয়া থাকে। সেবা ও রুপা পরস্পর একনুত্রে 
গ্রথিত, একটিকে বাদ দিয়া অপরটির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় 
না। 


৬২৫ ‘নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


সেবা, সেবক ও সেবা এই তিনের মধ্যে অবিচ্ছেষ্চ 
সন্বদ্ধ। যেখানে সেবা সেখানে সেবক এবং সেখানেই 
সেবা। যেখানে সেবক, সেখানে সেবা] ও সেবা আছে। 
যেখানে সেবা, সেখানে সেবা ও সেবক নাথাকিয়া পারে 
ন। প্রীতিস্থত্রে এই তত্বত্রয় আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রীতির 
তারতমযান্থসারে সেবার তারতমা, সেবার তারতম্যান্- 
সারে সেবকের তারতম্য এবং প্রীতি ও সেবকের 
তারতম্যা্পারে সেব্যের প্রকাশ তারতম্যও আছে। 
চেতন-বৃত্তির বিকাশ অস্থসারে জীবের সেবা বৃদ্ধির প্রকাশ 
হইয়। থাকে। আবুত-চেতমের মঞ্ষুচিতাবস্থায় সেবার 
প্রকাশ নাই। অনাবৃত-চেতন জীবেরই মেব] শীকৃষ্ণের 
সহিত স্ব্ধ। জীবের যখন নিজ শ্বরূপজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান 
অন্ততঃ কিছুটা লাভ হয়, তখনই তাহার সেবা ইষ্টদেবের 
সন্ধান ও সেবার প্রকাশ পাঁয়। সেবোর সহিত সেষকের 
সন্ধের গাঢ়ত| অনুসারে লেবার উত্তরোত্তর শেত 
প্রকাশিত হইয়] খাকে। চেতনের বিকাশ অনুসারে 
জীবের সেবাবৃত্বির প্রকাশ হয় এবং তৎফলে তাহার 
প্রাপ্য লোকেরও তারতম্য হয়। ভূং, ভূবেঃ ও স্বঃ-_এই 
ভ্রিবিধলোক সকাম পুণ্যকাঁমী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান 
আর ত্ঘবন্তী মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য--এই ঢোক: 
চতুষটয় অগৃহস্থ বক্তিগণের প্রাপ্য স্থান ।' ধাহারা নির্দিষ্ট- 
সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুদক্ষিণ। প্রদানপুর্বক 
সমাবর্তন করেন, তাহাদিগের প্রাপ্যস্থান-_মহলেণক 
নৈষ্ঠিক বৰ্ধচারী অর্থাৎ যাহার! আজীবন গুরুগৃহে 
অবস্থানপূর্বক ব্রহ্ষচর্যযব্রত পালন করেন, তাহাদ্দিগের 
প্রাপ্যস্থান--জনলোক । বানপ্রস্থাপ্রমিগণের প্রাপ্যস্থান 
তপোলোঁক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক ৷ কিস্ব 
যাহারা ভগবন্তক্ত, সেইসকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুঠুলোক: 
লাভ করেন। এই বৈকু্ঠবাঁসী ভক্তগণ অপেক্ষাও প্রীতির 
উৎকর্ষ অম্ুসারে দ্বারকা,মথুর1 ও গোলোক-বৃন্দাবনের 
ভক্তগণ উত্তরোত্তর শেষ্ঠ। : ১ 

'নেবকের সেবাবৃত্তি ব! ভক্তি অর্থাৎ ইষ্টদেষে প্রীতির- 
উৎকর্থ অঙ্কসারে সেবক উন্নীত হইয়া; থাকেন। কর্ম 


৪০ 


পপ শি পাস অ্ : 


হইতে নিঘামকশ্মা, নিফ্ষামকশ্তণা হইতে জ্ঞানী, জ্ঞানী 
হইতে যোগী উত্তরোত্তর শেষ, তাপেশ। ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
শবৈকঠ--গ্রপঞ্াাতীত ধাম। দাস্তামিরসের 
আশ্রয়ভক্তের সহিত গ্রভগবানের বিলাস আছে। ঈভরড 


তথায় 


৪ জ্ীসনক।দি ভক্তগণের গতি এইস্থানে। ইহাদের অপেক্ষ। 
শুদ্ধতক্ত সমস্ত ইন্দিয়দ্বার। সেবাবিধানকার) আীঅন্বরীষ 
মহারাজ শ্রেঠ। শ্রপ্রহলা? মহারাজও এইরূপ । তাহার 
অপেক্ষা গ্রেমভক্ত প্রৃহন্ধমান্‌ শেঠ । ভ্রীঅদ্থরীষ মহারাজের 
সর্বেন্দরিয়ত্বার! জ্ীভগবানের সেবাবিধান দেখা গেলেও 
শ্রীহ্ছমানের পরিচর্য)1 আরও (বশী। 
ভক্ত পাণ্ডবগণ শে । তাঁহাদের পরিচর্য্যার সহিত শ্বজন- 
বুদ্ধি-মমত্ববুদ্ধি বেশী । তাহাদের মধো প্রীঅঙ্ছুনের 
গৌরব সখ্যে আরও একটু বেশী মাখামাখি ভাব। 


তদপেন্নী গ্রেমপর 


তদপেক্ষা গ্রেমাতুর ভক্ত ভ্রীযাদবগণ ভেষ্ট। তাহাদের 
ধারণাঁশ্রীকৃষক আমাদের বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন। 


শ্রীধার্দবগণের মধ্যে আবার প্রেমবিছ্বল ভক্ত শ্রীউচ্ধব 
শ্রে্ঠ। তাহ! অপেক্ষা ই্ীমথুরাবাসিগণ শ্রেষ্ট । ইহার! 
প্রেমৈকনিষ্ঠ। শ্রীমথুরাবাসিগণ অপেক্ষা) শ্রীব্রজবালিগণ 

আরও শ্রেষ্ঠ। 
উপাস্ততত্বেরও প্রকাশ তারতম্য আছে। সেবক ও 
সেবার তারতয্যান্থলারে উপাস্ততত্বও ব্রচ্ধ, পরমাত্ম। ও 
জভগবান্রূপে প্রকাশিত হন। প্রীতির তারতম্যাচ্ছসাঁরে 
শঁভগবান্ও আবার গ্রনারায়ণ, শ্রীরাম, গ্রীত্বারকেশ-কৃষ্ণ, 
শ্রয়থুরেশ-কুষ্ণ ও প্রীব্রজেশ-রুষ্চ। অর্থাৎ শরীনন্দমন্দন 
প্রীকৃষ্ণরূপে নিজেকে প্রকট করিয়া থাকেন। প্রিয়ত্বের 
তাঁরতম্যান্ুসারে ভীভগবৎস্বরূপেরও প্রকাশ-তারতম্য 
হইয়া থাকে। প্রীতির একমাত্র পাত্র অখিলরসা মুত সিদ্ধ 
সর্বানন্দাকর শরীক । ্রীরু্ণ সর্বলোক চমৎকারিণী লীলার 
কল্লোলবারিধি ; তিনি অসমোর্দরূপ শোভাবিশিষ্ট; 
তিনি ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষ মুরলীবাদনকারী ও শৃঙ্গার- 
রসের অতুল্যপ্রেমদ্বার। শোভাবিশিষ্ট গ্রেষ্মগুল সহিত 
০৮ 
সি তনিই, তিনি স্বয়ং রসসিু। 


নির্ভরতা 


সেবার ফল সেবা ব! নিত্যানন্দ, আর সেবাপরাধের 
ফল সেবা হীনত। বা নশ্বর সুখ ও দুঃখ । শরণাগত সেবক 
ভগবৎরুপার প্রতীক্ষায় সর্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন। 
কর্মফপবাধা বদ্ধজীব প্রাক্তন সুরুতি ও ছুষ্ুতির ফলে 
সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । সখের সময় সে দুঃখের 
কথা ভূলিয়। যায় এবং সুখে গ্রমত্ত হইয়া উত্তরোত্তর সখ 
পাইধার আশায় জীবন ধারণ করে। যখন দুঃখ আসে, 
তখন সে স্থখের জন্য পাগল হইয়1 অতিকষ্টে জীবন যাপন 
করে। অনিত্য ইন্দিয়স্থখই বদ্ধজীবের কাম্য, তাই 
মনোধর্দচালিত হইয়া সে সখের জন্য আঁজীবন প্রাণপণ 
চেষ্টা করে, কিন্ত সেবা ব্যতীত অন্যত্র নিত্যানন্দ বা 
অবিমিপ্র সুখ না থাকায় স্থখের পরিবর্তে তাহার ভাগে 
দুঃখই লাভ হয়। ভগবস্তক্ত কিন্তু নিজ্স্থখ বা দুঃখের 
প্রতি দৃক্পাত ন! করিয়। ভগব* সুখবিধানের জন্য যত 
করেন, কারণ, কৃষ্ণেন্দিয় গ্রীতিবিধানই তাঁহার প্রয়োজন। 
রুষ্ণন্ুখকাঁমী ভক্ত নিজের সুখ দুঃখের সমস্ত বিচার 
পরিত্যাগ করিয়! তগবৎপাদপল্সে নির্ভর করিয়া স্থুখ ও 
দুঃখকে ভগবৎরুপী বলিয়াই জানেন । পুঁবসসাস পিতা 
পুত্রের মঙ্গলের জন্য কখনও শাসন এবং কখনও ম্মেহ 
করিয়)থাকেন। পিতার এই শাসন ও শ্রেহশ-উভয়ই 
রুপার নিদর্শন। পুত্রের হিতাঁহিত যেমন পিতা চিন্ত! 
করেন, ভক্তবংসল ভগবান্‌ও সেইক্বপ ভক্তের মঙ্গলা- 
মঙ্গলের কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করিয়া খাঁকেন। ভক্ত 
ভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন এবং জভগবান্‌ও 
সেই ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া খাকেন- তাহার সুখ 
দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। এজন্য ভক্ত 
কোন অবস্থাতেই ক্ষুদ্ধ হন না, বিস্ববিপদ্‌ আঁসিয়। 
তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নী। কৃষ্ণ মঞ্জলময় ; 
তিনি আমার একমাত্র বান্ধব, রক্ষক ও গত তিনি 
সৰ্ক্ক্ষণই আমার মঙ্গল চিন্ত করিতেছেন; মজলময়ের 
কোন বিচারই অবিচার নহে) তিনি আমাকে চিরকালই 
রক্ষণ করিয়াছেন এবং এখনও নিশ্চয়ই রক্ষা) করিবেন ও 


তিনি ছাড়। আর আমার কেহ নাই; আমি তাহার 
লিতাদ্দাস এবং তিনি আমার নিতাগ্ভু। তিনি 
স্বেচ্ছাময়, তিনি ভোক্তা, আমি তাহার ভোগা; তিনি 
প্রত্,আমি তাহার ভূতা। তিনি শুভেচ্ছাময়, আমি 
তাহার শুভেচ্ছা চালিত”"--ভক্ত এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়। কাহার কোন দুঃখ নাই । তিনি সতত পরমানন্দে 
মগ্ থাকেন, জাগতিক কোন বিচার ব! স্ব্থখবাঞ। 
স্াহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। ভক্তগণ জাগতিক 
স্থথ-সম্পদ্‌ অপেক্ষা বিশ্মবিপদূকেই অধিক পছন্দ করেন। 
পকুম্তীদেবী শীকুষ্ণকে স্তব করিয়াছেন, 
“ববিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বত্তত্ৰ তত্ৰ জগদ্গুরো|। 
ভডবতে! দর্শনং যৎস্থযাদপুনর্তবদ্শনমূ ॥* 
_-(ভা£ ১1৮২৫) 

হে জগদ্গুরে1! সেই সেই বিষয়েই আমাদের বিপদ- 
সমূহ নিতাকাল হউক, যেসকল বিপদে সংসারদরশল নাই, 
কেবল তোমারই দর্শন-সৌভাগা লাভ হইয়া থাকে। 

ঈকৃন্ঠীদেবীর এই উপদেশই সমগ্র শুদ্ধতক সম্প্রদায়ের 
ভক্তিপথের আলোবন্তস্তম্বূপ। যাহার সত্য সত্য কৃষ্ণ- 
ভজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই নিকট নানাপ্রকার 
বিপদরাঁশি কৃষেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয়ের 
অকপটতা পরীক্ষণ করিয়া থাকে । যাহারা এই বিপদ 
সমূহকে ্রুষ্ণের 'অস্থকম্পা' জানিয়! কায়মনোবাকোো 
ভ্রীহরিগুয়বৈষ্ণবে নমস্কার বিধানপূর্বক একান্ত আমুগত্য 
ধৰ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহারাই মুক্কিপদে দায়ভাক্‌ হইতে 
পারেন। বিদ্ন ও বিপদ্সযূহ কোটিগুণ প্রগতিতে ভক্তের 
হরিভজনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বিপদের অগনি- 
পরীক্ষা আমাদের সম্ভোগপিপাসা ও অনর্থরা শিকে 
অনায়াসে ও অজ্ঞাত সারে দৃগ্ধ করিয়া থাকে। বিপদের 
মধ্যেই বিজয়ের জয়মাল্য রহিয়াছে। 

স্ধভগবন্তক্তগণ কখনও বিপদ্‌ ব। বিশ্বের নিৰৃত্তিত্নপ 
শাস্তি অর্থাৎ শাস্তরপের কামন। করেন না। যেখানে 
বিপদ্রাশি আমাদিগকে অধিকতর সেবারাজ্যে আক 


৩২৬ নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


করে, সতোর প্রতি কাস্তিক করিয়া তুলে, অনায়াসে 
ছুঃসঙ্গবঞ্জনে দুটরত করিয়। (দেয়, সেখানে বিপদ 
বিপ্রলত্তেরই উদ্দীপক হইয়! থাকে। বিপদের মধ্যে 
বিগ্রলভের অমুভূতি রুষ্ণসেবানন্দকে অধিকতর পুষ্ট ও 
সথদুঢ় করিয়া থাকে। সেবার বিশ্মমুহ অট্হতুক সেবকের 
মেবোৎমাহই বন্ধন করে। বিদ্মবিপদ্‌ ন! থাকিলে সেব] 
কেবল একঘেয়ে ও বিচিত্রতাহীন হইয়া যাইত | বিপদ্‌ 
ও বিদ্বুরাশির মধোই শুদ্ধভক্তগণের (সেবোৎসাহ কোটিগুণে 
পরিবদ্ধিত হয়, আমুগত্যধর্শ কোটিগুণে আত্মগ্রব1শিত 
হয়, দৈন্য কোটিগুণে গ্রকটিত হয়, ভবমহাদাবাগি 
নিৰ্বাপিত হয়, চিন্তদপণ পরিমাচ্জিত হয়, শ্রেয়ঃবৈরব- 
চন্দ্রিক! বিতরিত হয়, পরবিষ্ঠার জীবন লাভ হয়, 
বিগ্রলম্তানন্দসাগর উদ্বেলিত হয়, গরতিপদে পূর্ণামৃতের 
আহ্বান হয়; সমস্ত আত্মা সেবারসে অভিযিত্ত হয়। 
বিপদের মধ্যে যে ্রীহরিগুরুবৈষ্বে শরণাগতিতে উৎসাহ 
ও বল পাওয়া] যায়, তাহ! অন্যত্ৰ দুর্লভি। বিপদের মধ্যে 
ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা স্বভাবতঃই সেবকগণের হৃদয়ে উদিত হইয়] 
থাকে। বিপদে যে প্রকার আত্তি সহজে হৃদয়ে উদিত 
হয়, শরণাগতির ষড়. বিধ লক্ষণ চিতে অধিষ্ঠিত হয়, এরূপ 
আর কিছুতেই হয় না। বিপদের মধ্যে আমরা ভত্তি- 
পোষক আচারসযূহে অধিকতর স্থগিত হইতে পারি। 
সম্পদের মধ্যে সান্তোগের মায়]বী-যুত্তি আমাদিগকে 
ভক্তিপোষক কার্ধয-দযূহে অন্যমনস্ক ও বিদ্ি করিয়] 
দ্বেয়। কিন্ত আক্রমণক1রিগণের- আক্রমণ ও বিপদের- 
কষাঘাত অনর্থযুক্ত আমাদিগকে সাধুমার্গানগমন 
করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়ী থাকে আমরা বিপ্দের 
মধ্যে দুঃসঙ্গ ত্যাগে কোটিগুণ দূঢ়ত1 লাভ করিয়া খাঁকি।, 
সদদীচার ও সন্বংত্তিসমূহ বিপদ্রাশি সহ করিবার বন্ধুরপে 
আমাদিগের চিত্তে উদয় হয়। বিপদের মধ্যে যাহাদের 
হৃদয়ে এই যড়.গুণ, ছয় সঙ্গ ও ফড়(রধ শরণাগতি উদিত 
নাহয়, তৎপরিবর্ত্তে যাহাদের ফড়রিপুর চীঞ্চল) বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত- হয়, দুর্বলতা, জাড্য, নিকুৎ্সাহ, শিথিলতা, 
অন্তাভিলাঘ, মৎসরতা, আন্গত্যহীনতা। ও নানাবিধ 
নাস্তিকতার উদয় হয়, তাহার] যে অসত্য-পথাশ্রিত-- 


বলের 


ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৎ ও অসৎ উভয় পথাঞ্রিত 
ব্যক্ষিগণের নিকটই বিপদ উপস্থিত হইয়। থাকে, বিন্ধ 
সৎপথাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিপদ্‌্কে শ্রীভগবানের পরম 
অঙ্গকম্পা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যে 
ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করিয়। যড় বিধ 
শরণাগতি ও ছয় সংঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও সেবোৎসাধাদি 
ছয়গুণে বিভূষিত হন, আর অসৎপথাঞ্রিত ব্যত্তিগণ 
বড় রিগুর তাগুবের ক্রড়নক হইয়া পড়ে । বিপদের 
মধ্যেই কপট ও অকপটের আদল ও নকল বন্ধুর বাছাই 
হয়-_মৌখিক ভক্তি ও আন্তরিক ভক্তির পরীক্ষ। হয় 
সথের ধান্মিক ও বাস্তব ধান্সিকের যাচাই হয়। সেইজন্তই 
ভক্তিরাজো বিপদের মত সর্বশ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। 
তজ্জন্থাই শ্রকুস্তীদেবী প্ররুফের নিকট চিরকাল বিপদের 
প্রার্থন! করিয়াছেন। শুদ্ধভত্তগণের হৃদয়ে বিপদের মধ্যে 
চিত্তে আতঙ্কের উপস্থিত হয় না। কারণ, তাহার! 
শরণ।গত। শ্রুনারায়ণের ভক্তগণ কোন কিছু হইতেই 
ভীত নহেন। তাহার] শ্বগ ও মোক্ষ উভয়কেই নরকতুল) 
দর্শন কারয়া থাকেন। বুক্ষতলবাস ও প্রাসাদ ধিককারী 
অট্রালিকাবাস উভয়ের মধ্যেই তাহার) শ্রীভগবৎসেব। 
গ্রার্থন। করিয়া থাকেন। তাহারা বুলন,_ 
“বরং ছতবহজাল1-পঞ্ররা স্তব্যবস্থিতি:। 
' মশৌরিচিস্তা-বিমুখজনসংবাঁজবৈশসমূ॥” 
_(তঃ রঃ সিঃ) 
প্ৰদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিপ্জরে অবস্থান করিতে হয়, 
সেও বরং ভাল, তথাপি যেন রুষ্ণচিস্তাবিমুখজ নের 
সহবাসরূপ বিপদ্‌ উপস্থিত না হয়। 
আঙ্গগত্যহীনতার ন্যায় ভীষণতম বিপদ আর কিছুই 
নাই। শরণাগতের আপাত বিপদ্‌ বা বিশ্র সমন্তই পরম- 
মঙ্গলের অগ্রদূত। শরণাগত ও আশ্রিত ব্যক্তি সর্বদা 
সরক্ষিত। সংসন্দের প্রতি আযুগত্য ধশ্মযুত্ত ও অসৎস্গ 
পরিত্যাগে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিই সর্বদা! সংসারের বিপদ্‌ হইতে 
এ যাহার! বিষয়, ছুজ্জন বা! জাগতিক গ্রতিষ্ঠাশালী 
ব্যক্তির বল-ভরসাকে বছমানন করেন বা এসকল প্রাকৃত 
হারা সাধুগণকে নির্যাতিত ও তাহাদিগের 


নির্ভরতা 


ভঞ্জনপথ বিপদসন্কল করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের 
জাগতিক বলভরসা কিছুতেই তাহাদিগকে রঙ্গা করিতে 
পারে ন|। বিষয়া বা জাগতিক বলীর বল সাধুগণের 
কেশন্পর্শও করিতে পারে ন!। 

“তথা ন তে মাধব তাৰকা: ক্কচিদ্‌- 
ভশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধমৌহদাঃ | 
ত্বয়/ভিগুধা। বিচরপ্তি মির্ভয়। 
বিনায়কানীকপমৃদ্ধন্ত গ্রভো ৷” 


--( ভাঃ ১০।২।৩৩) 


হেমাধৰ। আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধ- 
লৌহদ। তাঁহার! কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না। অর্থাৎ 
মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাহারা 


আপনার দ্বার) সুরক্ষিত হইয়া বিদ্নকারিদ্িগের মস্তকে 
পদক্ষেপ করিয়। নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। 

সুখ-দুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই বিপদ । 
যেছিভাহিতের জন্য নিভে ব্যস্ত তয়, সে ভগবংকৃপা 
হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে । যাহারা নিজ সুখ-দুঃখের 
বিচার ছাঁড়িয়| সেবার বিচার গ্রহণ করেন, শ্রীকষ্ণকাঁষ্- 
চরণে নির্ভরতা বা তদধীনতাকেই সার করেন, সেই 
আঙ্রিত্রজনগণই দাঁসাভিমানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভৃসজ লাভ 
করিয়! ধন্য হন। আমরা দুঃখকে প্রত্যাথান করিতে 
যাই, কিন্ত ভক্ত তাহাকেই ভগবৎকূপা বলিয়া পরমাঁদরে 
বরণ করেন; তাই তিনি মহা-দুঃখের মধ্যেও সুখেই 
থাকেন আর আমর! কল্পিত সখের মধ্যে থাকিয়াও 
সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন চিত্তে দিন যাপন করি। 


ভগবত্কৃপা প্রভু অভিমানী জীবকে দাস করে-- 
কৃষ্চেন্দ্রিয়তরপ্ণের ইন্ধন করে। ক্রষ্ণস্থৃতিময় এই দাশ্ুই 
পরমন্থুথ বা সম্পদ । ভগবদা্ডে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই 
প্রকৃত স্থখী। সেৰাশা বা অকিঞ্চনতাই সুখ৷ ভক্তই 
সখী । অভক্তের কোনকালেই সখ নাই। যে শিজ- 
সুখ চায়, সে জন্মে জন্মে কষ্ট পায়।  সেইভন্য প্রভগবান্‌ 
কপ। করিয়া নানাভাবে জীবের বিষয়পিপান! ছাড়াইয়া 


দেম। এ্ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


৩২৭ 


“যস্তাহমন্ুগৃত্বা মি হরিস্তে তদ্ধনং শনৈঃ। 
ততোহধনং তাজস্থান্ত স্বজন! দুঃখদুঃখিতম্‌ ॥* 
_( ভাঃ ১০৮৮৮) 


আমি যাহাকে রূপা করি, তাহার সমস্ত ধনই হরণ 
করিয়! থাকি। ভক্রের বলক্ষয় হেতু দুঃখ এবং তচ্জন্ত 
স্বজনগণকর্তৃক পাঁরবর্জনকূপ দুঃখ ভগবদত্ব বলিয়] তাহা 
কণ্মফল নহে। স্থথও ভক্তের কশ্মফল নহে। তাহাও 
ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। ভক্তির কেবলমাত্র আরুম্ভ- 
খারাই ভক্তের অগ্রারন্ধ, বুট, বীজ ও গ্রারন্ধ কর্শসমূতের 
যুগপতকরমশঃ নাশ হইয়| থাকে। প্রহরির সেবাই ভক্তি । 
ভক্তির প্রারভুমাত্রেই ভক্তের নৈধম্মা বা সর্বকর্শ্মের ধ্বংস 
হয়। ভক্তের দেহস্থিতি তজনাধিক] গ্রতিপাক; তাহা 
ভগবানের অচিস্তাশক্ির কার্ধা। প্রারবফলের ন্যায় 
ভক্তের যে সুখ-দুঃখ দেখা যায়, তাহাও ভগবৎপ্রদ তুই। 
শ্রভগবান্‌ ভক্তবৎমল হইয়াও তক্তগণকে কেন দুঃখ প্রদান 
করেন? পুত্রবৎ্সল পিতা সাময়িক স্ব প্রদান না করিয়া 
পুত্রগণকে অধায়নাদির রেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাহ! 
যে তাহার পুত্রবাৎসলা, তাহ তিনিই জানেন তাহার 
পুত্রগণও তাহা জানেন না। শ্রগ্রহ্লাদ, শ্রীঞ্রব, শরযুধিষ্ির 
প্রভৃতি ভক্তগণেরও ছুঃথপ্র1ণির কথা শুন! যায়। শ্বকশ্ম 
হইতে উৎপন্ন স্থথ-দুঃখ আর ভগবতকপা হইতে প্রাপ্ত স্থথ- 
দুঃখ এক নহে । কশ্মোখ দুঃখ বিষতুল্য, আর ভগবৎ- 
কপোখ দুঃখ অমুতের স্যায়। সর্বশক্তিসম্পন্ন প্রভগবান 
ভক্তগণকে কোন প্রকার দুঃখ বা ক্লেশ প্রদান না করিয়াও 
তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদ্ান করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তি- 
যোগের রহস্ত রক্ষা, অভক্তদ্রিগের উত্থাত ও ভক্তগণের 
উৎকণ$! বন্ধনের নিমিত্ত কখনও কখনও প্রিয় ভক্তগণকে 
দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। 


ভক্তগণ কষস্বতিকেই একমাত্র সম্পদ্‌ ও কৃষ্ণ- 
বিশ্বৃতিকেই বিপদ্‌ বলিয়া জানেন। ভগবন্তক্ত সেবার 
জন্য ছুঃংখকে পরমস্থখ বলিয়। বরণ করেন। কারণ, তিনি 
জানেন-সেবাস্থথদুঃখ পরমস্ম্পদ্, তাহা ক্ষ্ণবিস্থতিরূপ 
অবিষ্ঠাদুঃখ নাশ করে। প্রাক্তন স্থক্তি ব! দুষ্কৃতফলে 


- 


৬২৮ 


বর্মফলবাধ্য জীষ স্থখ বা দুঃখে ভোগ করে। খের সময় 
দুঃখের কথ! তুলিয়া যায় উত্তরোত্তর ুখবুদ্ধি কামনায় 
উন্মত্ত হইয়। পড়ে, আবার দুঃখের সময় সখের আশায় 
পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উদ্িগ্রচিত্তে কাঁলযাপন 
করিতে থাকে। ভগবন্তক্র কিন্তু স্থখ-ছুঃখের খাত" 
গ্রৃতিঘাতে পড়িয়া ও প্রকারে আত্মশাস্তি বিসঞ্জন দেন 
না। তিনি তাহার স্থথ দুঃখের সমস্ত বিচার ভরতগবৎ- 
পাঁদপদ্বে নির্ভর করিয়া “যদ্‌ যদ্‌ তব]ং ভবতু ভগবন্‌ পূর্ব 
কর্ধাব্ধপম্* বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন । 
সীকৃষ্ণে “রক্ষিষ্ণতীতি বিশ্বাস:* রূপ শরণাগতি 
ছাড়িয়া! আমর] যতই নিজের নিজের রক্ষাকর্তা সাজিতে 
যাই, ততই কৃষ্ণবিমুখ হইয়! পড়ি, ততই মায়াদেবী 
আমার্দিগের জন্য কঠিন শান্তি: বিধান করিয়া থাকেন। 
সর্বতোভ।বে শ্রীক্কষ্ণে আংনির্ভরতার বুদ্ধি হইলেই 
আমাদের মঙ্গল, আর নিজে ‘ভোক্ত!, ‘করত? বা প্রভূ, 
সাজিতে গেলেই দৈবী মায়ার কঠোর দণ্ডবিধানের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই--জন্মে জন্মে 
ভ্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। আবার ব্রিতাপ-দূরীকরণ 
অবশ্য ভক্তির সাক্ষাৎ ফল নহে; ভগবদ্ভক্তির আম্ষর্দিক 
ফলেই জীবের এপ্রকার ভবভয় দূরীভূত হয়। কৃষ্ণপ্রেমাই 
ভক্তির সাক্ষাৎ ফল। যিনি প্রপন্ন হইয়! একবারও 
নিষ্ষপটে হে “কৃষ্ণ আমি তোমার" বলিয়া প্রপত্তি যাক্রা 
করিতে পারেন, জ্ীরুষপাদপন্ তাহাকে অভয় প্রদান 
করেন। প্রীক্ব্চ বলেন) _ভক্ত-রক্ষাই আমার ত্রত। 
তক্তবৎসল ভগবান্‌ নিজেই তাহার ভক্তের সমস্ত ভার 
নিজ স্কন্ধে বহন করিয়! থাকেন-_-“যৌগক্ষেমং বহাম্যহম্, 
তাহারই শ্রীমুখবাক্য। প্রীকষের সুদর্শন "চক্রে রক্ষিত 
*গৌবিন্দ-ভুজগুপ” হইয়া কষ্ণভক্তগণ সর্বত্রই নির্ভয়ে 
বিচরণ করেন । জাগতিক সুখ-ছুঃখাভূতির তুলনায় ভক্ত 
তাহার কষ্চরুপ1কে তুলিত করেন না॥ “শ্রীকৃষ্ণের যাহ। 
ইচ্ছণ, তাহাই হউক*--ইহাই ভত্তের বাক]। স্থথের সময় 
ভ্রীভগবানের খুব প্রশংসা, আর দুঃখের সময় তাহাকে 
কেবল ভর্খসন1-ইহ) অত্যন্ত নাস্ভিক্যবুদ্ধির পরিচয়। 
প্রাকৃত ভোগপরায়ণ বাক্িগণ ইন্জিয়তর্পণে বাধা প্রা 


নদীয়। প্রকাশের গ্রবদ্ধাবলী 


হইলেই আপন|দিগকে বিপদ্গরণ্ত মনে করেন) 
ভক্তের বিচার 
“তোমার সেবায় 


কি 


দুখে হয় যত 
সেও ত’ পরম সুখ। 
(সেব! স্থথ-দুঃখ পরম সম্পদ্‌ 
নাশয়ে অবিদ্ঠা। দুঃখ ॥ 
ঘে সুথ কৃষ্ণসেবান্থখকে বাধা প্রদান করে, সে সখের 
প্রতিও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাঝে। ভক্ত 
তাহাকে কখনও স্থখ মনে করেন শা। 
“নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে । 
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাকোধে॥” 
(চৈ চঃ) 
আত্মেন্রিয় গ্রীতিবাঞাযূলক নুখকে ভক্তগণ দুঃখ 
বলিয়াই জানেন পরন্ত কৃষ্ণেন্দরিয় গ্রীতিবাঞ্ছামূল ক স্খই 
তাহাদের একমাত্র বরণীয়। যেখানে কষ্ণসেবা ছাড়িয়া 
শ্বতন্্রভাবে নিজ সুখ-দুঃখের বিচার, সেখানে অশাস্তি। 
শরণাগত নিজের জন্য কোন চিন্ত! করেন ন!। প্রভূচিন্তাই 
তাহার শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায়ই কৃত্য । শ্রীরুষ্ণই সর্বতো- 
ভাবে আমার মক্জলবিধাতা, ইহ! জানিয়! যিনি শ্রীক্কষ্চের 
অচ্ুগ্রহ অনুক্ষণ উপলব্ধি করেন, তিনিই সম্পদ্তবিপদে, 
জীবনে-মরণে-_-সকল সময়ে কৃষ্ণাশ্রিত থাকিয়া ভগবৎ 
পাদপন্সে নির্ভরতা ও ভগবদ্দাস্তকে জীবনসন্্ধ করিতে 
পারেন | শরণাগতের লক্ষণ ও বিষ্ণুপাদ গ্রীল ভক্তিবিনো? 
ঠাকুর এইরূপ বলিয়াছেন, 
“সর্বস্ব তোমার চরণে ন পিয়া, 
পড়েছি তোমার ঘরে। 


তুমি ত’ ঠাকুর তোমার কুকুর 
বলিয়া জানহ মোরে ॥ 
বাধিয়া নিকটে 


আমারে পাঁলিবে, 
রহিব তোমার দ্বারে। 

প্রতীপজনেরে আলিতে নী দিব, 
রাখিব গড়ের পারে ॥ 


ত 
ন প্রসাদ সেবিয়। 
ছিছষ্ট রাখবে যাহা। 


কলির স্থান 


আমার ভোজন পরম আনন্দে, 
প্রতিদিন হবে তাহ] ॥ 

বসিয়। শুইয়। তামার চরণ 
চিন্তিব সতত আমি। 

নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব, 
যখন ভাকিবে তুমি ॥ 

নিজের পোষণ কত না ভাবিব, 
রহিব ভাবের ভরে । 

ভকতিবিনোদ, 

বলিয়। বরণ করে।” 
আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন এই 


তোমারে পালক, 


গরু 
শরণাগতির বিচার ছাড়িয়া যিনি নিজে নিজের রক্ষাকর্তা 
সাজিতে যান_-নিজেকে নানাভাবে রক্ষী করিবার যত 
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করেন, তিনি ততই বিপদগ্রস্ত হন-_মাঁয়া বর্তৃক দণ্ডিত 
হন। বিমুখতার ইহাই লক্ষণ। কৃষ্ণবিমুখ কখনও 
শ্রকৃষ্ণের উপর নিভর করিতে পারে না। সধতোভাবে 
প্ররুষ্পাদপঞ্ে আঁত্মনিভরিতার বুদ্ধি আজিলেই 
আমাদের মঙগল। ইহা না করিয়া নিজে নিজের রক্ষণ 
কন্তী মাজিতে গেলেই বিপদ্‌। শরণাগত ন! হইলেই 
কষ্ট পাইতে হইবে। ভগবৎ রুপার প্রতি নিভ'র করিলে 
শভগবান্‌ নিশ্চয়ই রক্ষ। করিবেন । “হে কৃষ্ণ! আমি 
ত’ তোমার”--ফিনি প্রপন্ন হইয়া নি্ঘপটে এই কথ! 
বলিতে পারেন, করুণ|ময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অর্ক অভয় 
প্রদান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্‌ নিজে তাহার ভক্তের 
সমস্ত ভার বহন করেন। এঁকৃষের সদ শনচত্র ভত্ত গণকে 
সর্ব! রক্ষ1। করিয়া থাকেন। 


কলির স্থান 


মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ সরম্বতী-তীরস্থ কুরুক্ষেত্রে 
আসিয়। দেখিতে পাইলেন যে, একটা রাঁভবেশধানী শৃদ্র 
একটা অনাথ গাভী ও বৃষকে প্রহার করিতেছে। বৃ্টা 
ত্রিপাদহীন; সে ভয়ে যুত্রত্যাগ করিতেছিল। গাভীটি 
বত্মহারা অনাথার ন্যায় অশ্রত্যাগ করিতেছিল। 
রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নির্জনস্থানে দুর্বল প্রাণিছয়ের উপর 
এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয় উক্ত শৃপ্রকে বধ করিতে 
উদ্যত হইলেন এবং গাভী ও বৃষটাকে করুণবচনে অভয় 
প্রদান করিয়া বলিলেন যে, উৎপথগামী অন্ত ব্যক্তিগণের 
যথাশীস্ত্র দগ্বিধা পূর্বক ধান্মিকগণের রক্ষা করাই রাজার 
কর্তব্য। তিনি উক্ত ত্রিপাদহীন বুষকে তাহার পদ- 
ভঙ্গকারীর নাম জিজ্ঞাস! করিলেন। তাহার কথা শুনিয়া 
প্রীপরীক্ষিৎ মহাখাজ বুঝিতে পারিলেন যে, বৃষটী সাক্ষাৎ 
ধর্ম । সতাযুগে তাহার তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য--এই 
চারিপাদ ছিল। কলিতে সত্যন্ূপ একপদে ধৰ্ম্ম কোনও 
কূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাও দুর্দান্ত কলি তযু 


8৪২ 


করিতে উগ্ভত হইয়াছে। আর সেই গাভীটি সাক্ষাৎ 
পৃথিবী । গ্ররুষ্ণকতকি পরিত]ক্ত! হইয়াছেন। স্থত্রাং 
শৃত্রের উপভোগ্য! হইবেন এই ভয়ে রোদন করিতে- 
ছিলেন। গাতীরপা শ্রীধরণীদেবী “আমাকে ব্রাহ্মণের 
অহিতকারী শৃত্গণ রাজা হইয়। ভোগ করিবে" ্রীহষণ- 
পরিত্যক্ত! দুর্ভাগ্যবতী সাধ্বী এই বলিয়া শোক করিতে 
করিতে অশ্রুন্যাগ করিতেছিলেন। 

ধর্মন্ূপ বুষের চারিটা পদ। এ পদগুলি তপস্যা, 
শৌচ, দয়] এবং সত্য নামে প্রসিদ্ধ। সত্য বা সত)যুগে 
চতুপ্পদ্দ ধর্মের অধিষ্টান। কলিযুগে চতুল্পাদ ধর্মের 
ত্রিপাদ অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ ও দয়া নষ্ট হওয়ায় একমাত্র 
সত্যক্ূপ পদ বর্তমান। এ পদত্রয় ভগ্ন হইবার কারণ 
গর্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকত্রবাসেবা। এই তিনটা অধ্্মাংশ। 
গর্কের দ্বার! তপ্ত] নষ্ট হয়, স্্রীসঙ্গাদি ই্জিয়ত্রণাঘি- 
ত্বার! শুচি নষ্ট হয় এবং মাদ কত্বব্য-সেবাছার। জীব নির্দয় 
হয় অর্থাৎ পরোপকারপ্রবৃত্তি নাশ হইয়া যায়। সত্যযুগে 


ত নদীয়। প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


তপন্তা, শৌচ ও দয়া, সতোর মর্যাদা রক্ষা করিত। 
সেইকাজে ধ্যান যোগাদি তপস্তা সম্ভবপর ছিল। 
তপন্তার অভাবে জীবের অহঙ্কার সেই স্বান অধিকার 
করিয়াছে। ত্রেতাযুগে তপো হীন হইলেও জীবগণ শোঁচ, 
দয়া ও সত্যনিষঠ ছিলেন। সেইজন্য ধ্যানযোগাদির 
পরিবর্তে ঘজ্জ|দিসাধনে যুগধর্শোর মর্ধ্যাদ1 রক্ষা করিত। 
পরবর্তী ছ্াপরযুগে তপস্তা, শৌচ গর্বব ও প্রীসঙ্গপ্রভাবে 
খর্ব হইলে ভগবদ্চ!র পরিচর্যযারূপ দয়! ও সত্য যুগধর্শ্মের 
সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। পরে কলিকালে অহঙ্কার, 
স্্ীম্জ ও মাদকদ্রব্য তপন্তা, পবিভ্রত] € দয়] নষ্ট করিয়। 
একমাত্র সত্যরপ শ্রীহরিনাম যুগের সত্যরক্ষা 
করিতেভেন। এখানে হরিনামকারী অনেক সময় 
অদত্যপথ অবলম্বন করিলেও শ্রীহরিনামের সত্যপরত্ব, 
গর্ব, স্ত্রীনঙ্গ ও মাদকদ্রব্যের দ্বারা আবৃত হয় ন। 
ভগবদ্িমুখ অবস্থানে গর্বের প্রাধান্য বর্তমান। হরিজন- 
সঙ্গাভাবে জীব অপরাধী ওপাপাসক্ত হইয়া দয়া ও 
সত্যকে কিয়্পরিমীণে বিপন্ন করে। মাদকদ্রব্যের 
প্রবলতায় জীব দয়াত্রষ্ট হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া 
অধর্টমের-আবাহন করে। অধর্শ-_-মিথ্য] প্রবল হওয়ায় 
কলি সত্যের মৰ্য্যাদ! নষ্ট করিয়া ধর্শের শেষ পদটাও 
আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে । নান প্রকার মিথ] 
সত্যের স্থান অধিকার করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়। 
জানাইতেছে। শ্রৌতপন্থা ও শ্রগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় 
পরিহার করিয়! তর্কপদ্থ। বা অনাত্মপ্রতীতির কলিহত 
ভাব প্রবল হইলে সত্য নামক পদটী নিজের রক্ষ! করিতে 
সমর্থ হয় না। 

শ্রীপযীক্ষিৎ মহারাজ উক্ত ধর্ম ও পৃথিবী মাতাঁকে 
সাতখন! প্রদান করিয়া! অধর্শ্মের কারণভূত কলিকে বিনাশ 
করিবার জন্য তীক্ষ খড়গ গ্রহণ করিলেন। তখন কলি 
রাজাকে বধোদ্যত দেখিয়! ভয়ে বিহ্বল হইল ও রাজ- 
বেশাদি পরিত্যাগ করিস তাহার পদতলে অবনত মস্তকে 
নিপতিত হইল । দ্বীনবৎসল, শরণাগতপালক যশস্বী 
মহারাজ পরী ক্ষিৎ তাঁহাকে চরণভলে নিপতিত দেখিয়। 
কৃপাপূর্বক তাহার বধ সাধন হইতে বিরত হইলেন। 





তিনি বলিলেন_“হে কলি! জিতনিপ্র গীঅর্জ্জুনের 
বংখধরের নিকট রুতাঞ্ুলি শরণাগত তোমার কোনরূপ 
ভয়ের কারণ নই । কিন্ত তুমি আমার শ।মিত রাজ্যমধ্যে 
কোনও স্থানে অবস্থান করিতে পারিবে নাও কারণ, তুষি 
অধর্ের প্রধান বন্ধু। তুমি রাজদেহে থাকিলে তোমার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য দৌজ্ন, স্বধর্ম্মত্যাগ, 
অলক্ষমী, কপটত!, কলহ ও দণ্ত গ্রভৃতি অধর্গসমূহ উপস্থিত 
হয়। অতএব হে অধশ্মবদ্ধো, যেশ্বানে ধশ্ম ও সত্যের 
থাকা উচিত, যেখানে যজ্ঞবিস্তার-গিপুন যাজ্িকগণ 
সতত যজ্ঞত্বার! যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির পৃজ করিয়া থাকেন 
এবং যেখানে যিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা, যিনি 
বায়ুর ন্যায় সকলের অন্তরে ও বাহিরে অনস্তর্য্যা মিরূপে 
অবস্থিত ও যিনি যজ্ঞমৃত্তিতে এইরূপ শ্রীহরির যজ্ঞাদিদ্বার] 
সত্রুত হইয়। যাজ্ঞিকগণের অব্যর্থ মঙ্গল ও নিখিল অভীষ্ট 
প্রদান করেন; সেই ত্রদ্ধাবর্ত প্রছেশে তোমার থাক] 
উচিত নহে।” 

শ্ীপরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়। সেই 
কলি কম্পিত কলেবরে বধোছত যমের ন্যায় উত্তোলিত 
অসি শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিতে লাগিল-_“হে পৃথিবীর 
একমাত্র সম্রাট) আপনার আজ্ঞান্ুপারে আমি যে-কোন 
স্থানে বাস করিব বলিয়৷ ইচ্ছা করি, সেই সেই স্থানেই 
আপনি শরাসনের শর সন্ধান করিয়া অবস্থান 
করিতেছেন, দেখিতে পাই। অতএব হে ধান্মিকগণের 
অগ্রগণ্য, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেস্থানে 
আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞ। পালন করত বাস 
করিতে পারি।» 

শ্রপরীক্ষিৎ মহারাজ কলির এইরূপ প্রীর্থন। শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে যেষে স্থানে দূত অর্থাৎ অবৈধক্রিয়া, 
পান অর্থাৎ মন্তাদি-সেবন, স্ত্রী অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা 
অভ্যাসক্তি ও হুন! অর্থাৎ জীবহিংস_এই চতু বববধ অধৰম 
আছে, সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। 

অপ্রাণী বন্তদ্ধার ক্রীড়াকেই দ্যুতক্রীড়া বলে। 


সাধারণতঃ তাস, দাবা, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, 


জুয়া, লটারি, সতরঞ্চ, দশপাচশ, বাঘবম্দী প্রভৃতি দ্যুত- 


কলির স্থান 


ক্রীড়া মধ্যে গণ্য । ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
আকারে দেখিতে পাওয়া যার। কলির অভ্যুদয়ে কত 
নূতন নূতন দূাতক্রীড়ার সৃষ্টি হইতেছে। ধর্মের আবরণ 
দিয়াও বহুবিধ অগ্রাণী বপ্তদ্ধার। ক্রীড়। আরম্ভ হইয়াছে। 
আসব মাত্রই পান। 
কোথায়ও দ্রববস্তর কোথাড়ও ধৃত্রাকারে, 
কোথায় ও ব। অন্যান্তরূপে দেখিতে প1য়া যায়। তাম্বল, 


পানও বছ আকারে দুষ্ট হয়। 
আকারে) 


গুবাক, নন্য, তামাক, গজ, আইফেন, সুর] সকলই 
পানমধ্যে গণ্য। তাদুল-মেবনে বিল।সেচ্ছ বৃদ্ধি হয়, 
গুৰাক দ্বার! চিত্তচাঞ্চলয ঘটে। তামাকের মতিভ্রংখ, 
জ]ভ্য ও ভগবদ্বহি্ম্যুথত! হয়। গাডাপানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। 
অহিফেন, ভাং, কালকুট তামাক, ধৃস্তর, খ্ছুররপ, তাড়ি 
ও গাজ।--এই আটটা সিছদ্রব্য মান্য পশ্ুতভুলয করিয়1 
ফেলে। ‘পান’ শব্দের টাকায় স্থামীপাদ “মাগ্াদি” 
করিয়াছেন। স্থতরাং মাধব, এক্ষব, দ্রাহ্ষ্য, তাল, খজ্ভুর, 
পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলভাত 
ও অন্নজাত--এই দ্বাদশ প্রকার মগ্যও পালমধ্যে গণ্য । 

সত্রী্দ ছবিবিধ-_অবৈধ স্ত্রীন্গ ও নিজ স্ত্রীতে আসক্কি। 
উভয়ই কলির স্থান। যে সকল অপসশ্রদায়ে অবৈধ স্তর 
লইয়] ব্যবহার চলিতেছে. সেখানে ধশ্ম নাই, নিত্য কলি 
বিরাজ করিতেছে। ঘরীমন্মংাপ্রভু ছোটহরিদসকে লক্ষ 
করিয়। ইহা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। 

“প্রভু কহে--বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 

দেখিতে ন! পারে। আমি তাহার বদন ॥ 

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ। 

দারবী-প্রক্ৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 

মাত্র! স্বন্ন! দুহিত্ৰা বা মাবিবিক্তামনো ভবে। 

বলবা নিক্জরিয় গ্রাম বিছাংসমপি কর্ষাত ॥ 

কদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। 

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে ‘প্রকৃতি’-সম্ভাষিয়! ৷” 

চৈঃচ অ ২১১৭-১২০ 
জুন! অর্থে প্রাণিবধ । একমাত্র প্রহরিভজন পরায়? 


ব্যক্তি এই প্রাণিবধ হইতে মুক্ত। কারণ তাহার যাবতীয় 
চেষ্টাই ভগবন্দেষ্যে নিযুক্ত। এ্রীহরিসেবাবিমুখ জীবগণ 


৩৩১ 


প্রতিমূহূর্তে প্রাণিবধ করিতেছে। তাহাদের প্রত্যেক 
শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্তোক দিনের কার্য 
অসংখ্য প্রাণী বধ হুইতেছে। কর্ধমার্গাদির প্রায়শ্চিত- 
ব্যবস্থাদির মধ] পঞ্চহনা পাপ নিবারণের জন্তু যে 
বষিষজ্ঞ, দেবঘজ্ঞ, ভৃতষজ্ঞ, নৃষজ্ঞ ও পিতৃষজ্ঞের ব্যবস্থা 
আছে, তাহার দ্বারা পাপবীজ নিশ্মল হয় লা। কর্শ্মের 
দ্বারা কশ্মের নির্হার কখনই আতাস্ভিক নহে, উহা কুগ্জর- 
সানবৎ্ জানিতে হইবে। প্রাণীবধ অনেক প্রকারের 
নিজদেহ পোষণের জন্য অপরকে হত) করার নাম 
প্রাণিবধ। এজন্সে একটা জীব যাহাকে হত] করে, 
পরঞন্মে সেই হতজীব অন্থদেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী 
জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। শ্রীমন্তাগবতে কথিত 
আছে-্যে ত্বনেবহ্িদেহমন্তঃ শুক]; অদা1তিমানি:। 
পশূন্‌ জ্রহস্তি ।বশ্রন্ধাঃ প্রেত্য খাদি তে চ তান্‌।” কেবল 
নিজহস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না, পাশুবধ ব্ড- 
প্রকারে হইতে পারে। 

“অন্ুমস্তা বিশসিতা নিহস্ত। ক্রয় বিক্রয়ী। 

মংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদ কশ্চেতিঘাতকাঃ ॥” 

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস বিভাগ- 
কারা, স্বয়ং হস্ত, মাংমক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, পরি- 
বেশক এবং ভক্ষক-_-এই কয়েকজনই ঘাতক শ্রেণীভুক্ত । 
কন্মশাস্ত্রে যে যজ্ঞাদিতে পশুহননের ব্যবস্থা (দখা যায়, 
তাহা কেবল জীবের স্বাভাবকী লালসা সঙ্কোচিত 
করিয়া নিবৃত্তির উদ্দেষ্যেই জানিতে হইবে। 

যাহারা শাস্ত্রের এই গুঢ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দেহ রক্ষার 
জন্য পশু হননাদি করেন বা প্রশ্রয় দেন, তাহার। কলির 
কবলে পতিভ.। নিত্যধর্শযাজনশীল ব্যক্তি এসব ল সঙ্গ 
অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিবর্জন করিবেন। হরিকথা-প্রচারে 
কু পশুহনন বা! স্থনামধ্যে গণ্য। 
“নিবৃত্ত তর্ষৈরুপগীপ্নমানাভবৌষধাচ্ছোত্রমনেহভিরামাৎ। 
ক উত্তমঃঞ্সো কণুণা হ্ৰাদাৎ পুমান্‌ বিরজে)ত বিনা 

পশুত্বাৎ ॥” 

যেখানে হরিকথা হইতে বিরতি সেই স্থানে কলি 

প্রবেশ করে। আবার ভগবন্তক্তগণ হুরিকীর্তন করেন 


৩৩২ 


যেখানে, সেখানে ভগবান্‌ বিরাজ করেন। পরীক্ষিত 
মহারাজ কলিকে উপযুক্ত চারিটী অধর্ণোর গ্বান নির্দেশ 
করিয়! দিলেন । দৃযৃতকীড়ায় মিথ্যা, পানে মত্ততাহেড় 
তপশ্তানাশ, শত্রীসংসর্গে শৌচনাশ, হুনায় ফ্ুরতা-প্রযুক্ত 
দয়|নাশ প্রভৃতি অধম বিরাজমান। 

কলি মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট হইতে চতুব্বিধ 
অধৰ্মস্থান প্রাধ হইয়াও সন্থষ্ট হইতে পারিল ন!। কারণ, 
উক্ত চতুর্বিধ অধৰ্ম্ম চারিটা স্থানে পৃথক পৃথকভাবে 
বিরাজিত। কলি পুনরায় এমন একটা স্থান প্রার্থন। 
করিল যেখানে উক্ত চারবিধ অধশ্মই যুগপৎ পাওয়া যায়। 
মহার|জ পরীক্ষৎ কলির পুনঃ প্রার্থনায় তাহাকে স্বর্ণ 
প্রদান করিলেন। কারণ হ্বর্ণমধেযে মিথ্যা, গর্ব, স্ত্রী 
সঙ্গজনিত কাম ও হিংসাঁএই চারিটা অধশ্ম যুগপৎ 
বিরাজিত অধিকন্ত শক্রতা নামক একটা পঞ্চম অনর্থও 
তাহাতে রহিয়াছে । যেখানে বদ্ধজীব ভোক্ব-অভিমানে 
অর্থাদির ব্যবহার থাকে সেইখানে এ সকল অনর্থ 
উৎপাদিত হয়। কিন্তু যেখানে কষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট 
শুদ্ধতক্ত হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন। সেস্থানে অর্থের 
ব্যবহার হইয়াথাকে। স্থতরাং যাহার! মাথবের সেবার 
নাম করিয়া শালগ্রামদ্বার! বাদাম ভাঙগিয়া খাওয়ার 
ন্যায় নিজের ভোগে অর্থ লাগাইয়। থাকে, তাহ|র। কলির 
কবলে পতিত। শেইরূপ প্রবৃত্তি হইতে ধর্শ্মের নাশ 
করিয়াও ধিপ্রলিপ্পা বা শিষ্যাদি বঞ্চনারূপ জন্ৈশ্বর্য্য- 
শ্রতইীর মদ, কামিনী সংগ্রহেচ্ছরূপ কাম, হিংস। 


বা জাগতিক অর্থা্দি প্রতিবন্ধকরহিত] অপ্রতিহতা শুদ্ধা 
ভক্তিকথা প্রচারে কু উপস্থিত হইয়া! থাকে এবং 
তৎসঙ্গে শুদ্ধতক্তগণের উপর মাৎসর্ধ্য ব। শত্রুতা আসিয়। 
উপস্থিত হয়। 
মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ 


ভরমরের ন্যায় সারগ্রাহী 





নদীয়! প্রকাশের প্রবন্ধাবলী 


ছিলেন। ভগবদ্তক্তগণ এইরূপ সারগাহী হইয়। থাকেন। 
কলিং সভাজয়ন্তার্ঘয। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 
যত্ৰ সংকীর্তনেনৈব সর্বদ্ধার্থে অভিলভ্যতে ॥ 

যে কলিতে একমাত্র সংকীর্ভনদার।ই সবল শ্বার্থ লাভ 
হয়, সারভাগী গুণজ্ঞ আর্ধাগণ সেই কলিকে সন্মান করিয়। 
থাকেন, স্থতরাং পরমভাগবত জীপরীক্ষৎ সেই বিচার 
করিয়। কলিকে একেবারে নিহত করেন নাই। কলিতে 
স্থুকতিমান্‌ শ্রহরিকথ। শুআমু বাক্তিগণের হৃদয় সছ্যসাই 
্রহরি অবরুদ্ধ হন। কিন্তু ইতর কর্ম্মসমূদয় সেরূপ 
সঙ্কন্নমাত্র সিদ্ধ হয় ন1। কলিতে বর্ম, জান, যোগ ও 
তপাদ্দির সর্বালীন সুষ্টসিদি নাই । কলিতে জীবের 
দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, স্থৃওরাং এ সকল কার্য] তত্তৎকর্শ্মনিপুণ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্ভৃকও স্থসম্পন্ন হয় না। মহারাজ 
শ্রপরীক্ষিৎ যাহাতে মহাফলযুক্ত শ্রীহরিনামই জগতে 
জয়যুক্ত হন এবং নামের বা নামাপরাধের তুচ্ছফল।দির 
সিদ্ধি না হয়, তঙ্জন্য কলিকে প্রাণে বধ করিলেন ন]। 
মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে নিহত করিলেন 
না। কারণ, কলির প্রতাপ শিষ্টজনের উপর কার্যকরী 
নহে অসাধু ব্ক্তিগণের মিকট কলি তাহার পরাক্রম 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। শিষ্টজন সর্ধদ] সাধুসলে 
হরিকথায়, হরিকার্ষে নিযুক্ত । সুতরাং তাহার? গ্রপঞ্চে 
থাকিয়া প্রপঞ্চাতীত বৈকুঠধামে অধোক্ষজ পুরুষের 
সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন। স্থদর্শন চক্র সর্ব! 
হরিজনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে 
মায়ার অধিকার নাই । যেখানে শ্র্য্য মেখানে অন্ধকার 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং কলি হরিজনের উপর 
তাহার কোনও পরাক্রম দেখান দূরে থাকুক, কলি অসাধু 
জনের উপর তাহার আধিপত্য প্রদর্শন করিয়া এ সবল 
হরিভক্তের গৌণভাবে সেবাই করিয়] থাকে। 














